প্রীষ্টী জগদাশ্বর | 


[ গুখম সংস্করণ । ] 


মহাভারত ও ভারতীয় শ নান 
(২১40703 





“ও নমঃ সর্বভূতানি বিন্টভ্য পরিতিষ্ঠতে | 
'অখণ্ডানন্দ বোধায় পুর্ণা় পরমাত্মনে 0৮ 





শ্রীতপুর্বকুমার দেব কর্তৃক- 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 





কলিকাতা ২৭ নং চড়ক ডাঁ্গা স্রাট 
জুবিলী প্রেসে, 


প্রীঅভয় চরণ লাঁহ! দ্বারা মুদ্রিত ॥ 
১২৯৫ সাঁল ৭ ই বৈশাখ 





88৮৯৭ 23707 87/)0 
097 ০০০০7 89707. 
ঢ.০.], ঘর, 


মহান! আমি নিতান্ত অক্রতী; বহকষ্টে বহুধিনের পর এই গ্রশ্থখানি 
সম্পূর্ণ করিয়াছি; বল! বহুল্য যে জীলই হউক মন্দই হউক, এইটী আমার পক্ষে 
: দরিছের রতুন্নকপ; তত্িন্ন মহামান্য ধষিবাক্য যখন ইহার মূল, তখন পক্ষান্তর 
ইতে ও ইহা অশ্রদ্ধে্ হইবার বিষম নহে। অতএব এহেন ধর্থপুস্তক পবিত্র 
শস্তে অপিত হয়, এইভাবিয়া নতশিরে আপনাকে ইহা অর্পণকরিতেছি। মহোদয়! 
আপনার মুক্তহস্ত যে অসামান্য উপহারস্থানীয়, তাহা ভারতের অসংখ্য 
বিবৃন্দ একবাক্য হইয়া বর্ণন করেন ; আমি ক্ষুদ্রতম-্ষুদ্র, অক্সজ্ঞানে তাহাদের 
উপর কি উচ্চ স্তাবকতা৷ প্রকাশ করিব ! তবে আমার মকক্ুণ বিনীত নিবেদন 
যদি আপনার দয়াল, অন্তঃকরণে প্রতিধাত করে, তাহা হইলেই আমি 
চরিতার্থ হই। ফলতঃ রাজনংসারে কেহ আমার উত্তরসাধক নাই; কৃগাকরিয়া 
'এজগুণে এই মিরক্ষর দীনের দেয় উপহার গ্রহণ করেন, ইহাই আমার একান্ত 
সনা। হে মহামান্যবর! আশা-নিরাশী, ষশ-অপধশ সকলই অনৃষ্টাধীন; 
বতএব ছূরষ্টে যাহাই হউক) এক্ষণে চির পরিশ্রম সার্থক জন্য ভবদীয় পবিত্র 
বকমলে প্রশী গুণ গাথা এই “ কুরুবংশ ” পুস্তকখানি সমর্পণ করিলাম; 
হুণ করত প্রণেতার উপহার আমন অনন্ত কালের জন্য অলঙ্কৃত করুন। 





মহর্ষি কুলতিলক ভগবান্‌ কৃষ্ণ দ্বৈপাঁ়ন প্রণীত মহাঁভাঁরত জ্ঞানীদিগের 
পরমতত্ব এবং গৃহীদগের মহামূল্য রত্ব স্বরূপ; আমি সেই ভাঁরত ভাগ্ারের 
অমুল্যধন চিরজীবন্ত কৌরবচদ্ধিত মূল হুইতে ভাষান্তরে মহাকাব্য 
কুরুবংশে পর্যবসিত করিলাম; অতএব এস্থলে জিজ্ঞাদ্য হইতে পারে 
যে রচয়িতাঁর এপ অভিনব কচির কারণ কি? 
১ম] স্বগীয় কবিবর কাঁশিরাম দাসের পদ্য মহাভারত সর্বাঙ্ষ সম্পন্ন 
নহে। ইদাঁনিন্তন মহোদয়গণের ভাঁরতান্ুবাদ জটিল-ভায| ছুর্বোধ 
ভাবাপন্ন; ক্লতবিদ্য চিন্তাশীল ও তীক্ষশ্রতি পাঠক ব্যতীত কুরুকুলের 
সম্যকউপাখ্যান সাধারণ সমাজের জ্ঞান গোঁচর বহির্ভত | 

২য়। ধর্মগীতি মহাভারত প্রাসঙ্গিক উপন্যাসপূর্ণ পৌনরুক্কি ময় 
ও দীর্ঘায়ত প্রতিক্কতি থাকায় মনোহর কৌরব পুরাবৃত্ব হৃদয়ঙ্গম কর! 
দীর্ঘকাল সাপেক্ষ বিধাঁ় অনেকের পক্ষে ছক্ষর হইয়া উঠে। 

৩ য়। ভারত অধিনাঁর়ক কুরুগণের বহুপাঁমগ়্িক ঘটনাবলি মহাভাঁরত 
ব্যতীত হুরিবংশ, ভীমস্তাঁগবঙ্ মহাভাঁগবৎ ও অন্তাঁ পুরাণাদিতেও 
লক্ষত হয়; এ সমুহ গ্রন্থের একতা ভিন্ন এক মহাভারত পাঁঠে কুকবংশের 
যাবতীয় অমৃহময় গাঁথ। কেহই অবগত হইতে পারেন না| 

৪ ্। জনমেজর পরবর্তী মহাভারত বহির্ভত উত্তর কুরুবংশও 
পুস্তকান্তরে থাকায় ভাগা বহুল ভারত সন্তানের অপরিজ্ঞের রহিয়াছে। 

৫ ম। ভারতের এঁতিহাসিক গ্রন্থ মধ্যে মহাভারত, শ্রীমস্তাগব ও 
রামায়ণ এই তিনটা প্রধান | তশ্থধো ভাগবতের হরিবংশ ও রামাণের 
রঘুবংশ এই ছুইটা সার সংক্ষিপ্ত আছে; ভারত হইতেও একটী অন্ততর 
সার সংক্ষেপ হওয়া নিতান্ত নিশ্রয়োজন নহে। 

৬ ষ্ঠ। আর্ধ্য সমাজে মহাঁভার ত, জ্রীমভ্ভাগবত, ইরিবংশ ও রামারণ এই 
৪ খানি গ্রন্থ সাধারণতঃ আদরণীয় ; অতএব & সকল বিষয়ের যাহাতে সমন্বয় 
থাঁকে, এপ একখানি পুস্তক সর্ব দন শ্রদ্ধয় হওয়া সন্টৰ। 


পাঠক! আঁমি এই সমস্ত অভাব মোঁচন করিতে অত্র গ্রন্থের মহাভারত 
নাম দানবিধি বিগর্হিত হওয়াঁর ধ্যয়ন-উপযোঁগী বিশদভাঁষাঁয় অবিকৃত- 
নির্বাচন-উপাঁদানে যথাস্তবকে “কুরুবংশ” নামক এই ধর্ম পুস্তক খানি 
গ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইচার শেষ পর্য্যন্ত আমার পরমবন্ধু পুজনীয় 
্রীযুক্ত বাবু হেম চক্র বন্যোপাঁধশয বিশেষ সহান্তৃভূতি প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। সংস্কতচক্দিকা প্রকাশক পরমার্চনীয় শ্রীযুক্ত জরচন্্র সিদধাস্ত- 
ভূষণ ও সিটিকলেজের গ্রফেসার শ্রীযুক্ত ব্রদাঁকান্ত বিদ্বারত্ব মহাঁশয় 
প্রভৃতি প্রদিদ্ধনাঁমী লেখক গণের দ্বারা ইহার পাঞুলিপি দেখাইয়া 
লওয়! হুইয়াঁছে। তস্ভিন্ন উপপগীতা, ভগবদনীতা, ধর্মগীতা ও অনুগীত! 
এই চাঁরি অধ্যায় অধ্যা ত্বতত্ববিৎ পুজ্যপাঁদ মহাগুর শ্রী প্রদের গ্ররম হংস 
স্বামিজিউ সয়ং সংশোধন করিয়। দিয়াছেন । পুস্তকের আদ্যোপান্ত গ্রফ- 
গুলি স্থানীয় স্থলের শিক্ষক শ্রীদুক্ত বাবু দীননাথ মুখোপাধার ও আঁগাঁর 
প্রিয়মিত্র শ্ীধুক্ত বাবু বৃন্দাঁবনচন্্র দাঁদ এই উভরেই প্র'য় দেখিরাঁছেন। 
কিন্ত এই উনবিংশ শতাব্দীয় গ্রন্থাবিষ্কারের সময় ইহা যে কতদূর 
ফলে পরিণত হইবে? সে আঁশ ভরসা আমার কিছুই ছিলনা । কেবল 
প্রস্তাবিত সহ.যাঁগীগণ, গ্রভা শী-নৰবিভাঁকর আদি সংবাদপত্র কাঁরঃ অ।মার 
পরমস্হৃদ মহামান্ত হাইকোটের উক্িলঙ্রীবুক্ত বাবু গোপাল চন্্র ঘোষাল 
বি, এ, বিএল, ও তত্রস্থ ভূতপুন্ন জঙগ মহাত্ব। ৬ শত্তুনাঁ। পণ্ডিতের পুত্র 
প্রমান সরদ্বতী প্রাণনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি অ.নকগুলি বিদোৎসাহী 
নিচয়ের উত্সাঁহে এই সর্ধাঙ্গম্পন্ গ্রন্থথানি বহুকঞ্টে জনদমাজে এচার 
করত ভীহাদ্ের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ াঁপাঁশে বদ্ধ রহিলাম | যাহা 
হউক, এক্ষণে মাদৃশ অপ্পবুদ্ধি কক ইহার সর্বজন নির্দেিষদিদ্ধান্ত 
হইতে পারে না? দয়ালু পাঠকগণ । মঙ্গলময় ভগবানের নাম পিপি বলিয়া 
দোষ ভাগ পরিহার পুব্বক দৃষ্টিপাত করিলে জাঁমীর চিরপরিশ্রম সাথক 

হয়। অলমতি শিস্তারেন। বাঙ্গালা ১২৯৫ সাল । ৭ই বৈণাখ। 

কলিকাতা-ভবানীপুর ৮৬ নং রমারোড। বিনয়াবনত। 

কুরুবংশ কার্মযানয়। শ্রীমপূর্ব কুমার দেব। 


[ প্রবন্ধ | 


মান্রীরচিতারোহণ | 
কৌরব ধনুর্ষেদ | 
জতুগৃহ দাহ। 
হিড়ীন্বা! পরিণয় | 
ভান্বমতী স্বয়ন্বর। 
বক-বিজয়। 
চৈত্ররখবিজয়। 
দ্রৌপদশ স্বরস্বর। 
শাম্বমোঁচন। 
জুভদ্রা হরণ | 
শর সেতু। 
অগ্রিতর্পণ | 
ব্রন্মসন্মিলন। 
নিকুত্তাবিজ় | 
দানবদলন । 
অস্টবচ্গিলন। 
জ্বরাসহ্ধবিজর | 
রাজস্যযজ্ঞ | 
পাঁন্বনির্বাসন। 
দিবাকর ব্রত। রি 
ড্রৌপদী বিলাপ। 
সিদ্ধাবিদযালাঁভ। 
অভগ্ুদনবিদাঁয় | 


কিরাহাজ্ভুন। ৪৪7 


সুটীপত্র | 


[সর্গ] [পৃষ্ঠা] 


তি প্দিসস 
২৮৮৬৫ 
৩৩৭ 
৪ -_----7৪৮ 
৫-----৫৮ 
৬---৩৫ 
সিলস্প ৭ 
ভারি 
৯৯৭ 
১৭-- 7১০৫ 
৯১--7১১৫ 
৬, 
১৩ 77৯৩৩ 
১৪7১৪, 
১৫----১৪৭ 
১৬ ১৫৩ 
১৭----৯৯২ 
১৮-২০২ 
১৯----২ ১৯ 
২৬২৩৯ 
২১--১২৪৩ 
২২---২৫৩ 
২৩----২৬৪ 
২৪-হি৭১ 


[ অস্তগ্র্ঠবন্ধ ] 


( পতিভ'ক্ত) 
( সৌভ্রাত্রভঙ্গ ) 
(বিপরীত ফল) 
( অদ্ভুতবী রত) 
(মিতোপহার ) 
(প্রতাপকার) 
( স৪তা) 
(অভিনব রহস্য ) 
(এশীপরাক্রন ) 
(যৌবনবিকাঁর) 
(প্রিরতা ) 
নিয়তি) 


| 
১. (এনী প্রতিভা) 
( 


মায়াসমর ) 
(মায়াকারাগার) 
( নৈশকাঁমিনী ) 
( রন্ধংভেদ) 
( সার্থভৌমত্রত ) 
(অদ্রিটবিজয় ) 
( অননকাণ্ড) 
(প্রিয়দর্শন ) 
( আত্মশীসন ) 
(তীথবিজ্ঞাঁন ) 
(যৌবনে জটিল ):, 


অর্তর্ভুনোবশী | 


যাদবসংবাদ । 
ভীমবিক্রম। 
নহুষউদ্ধার | 
মিত্রমিলন | 
গম্ধর্ব সমর | 
বৈষ্ণব বন্জনত। 
সম্কটেদতী। 
দৈবচক্র | 


কুণুলিনীসদয়। 
বিষাদেবিহার। 


উপগীতা । 
ভগবদীত1 
মহাঁসমর । 
নিশা সমর। 
মণিহরণ। 


বীরাঙ্গনা বিল।প । 


৬৬ 


ধর্মের রাঁজ্যাভিষেক |... 


ধর্মগীত1। 
ভনুগীতা | 
পার্থপর্াজয়। 
অশ্বমেধযজ্ঞ | 


গভাযুসন্দর্শন | 


মহা প্রস্থান । 
সপ্দীতি লাভ। 
কলিদমন। 
র্প মত 


২৫_--২৭৭ 


২৬২৮৩ 
২৭___-২৮৭ 
২৮-- 7২৭৯৫ 
২৯--শা৩০০ 
৩০----৩০৪ 
৩১-_--৩ত০৭ 
৩২---৩১৩ 
৩৩-৮৮-৩২০৩ 
৩৪-__--৩২৮ 
৩৫-_---৩৩)১ 
৩৬----৩৫৫ 
৩৭-- ৩৭৩ 
৩৮শ্েসশাশ৩১৩ 
৩১৯--- ৫০৮ 
৪০৫১৫ 
৪১৫১৮ 
৪২---৫২৮ 
৪৩-৮7৫৩২ 
৪৪--+--৫৫৬ 
৪৫ -_---৫৬৪ 
৪৬ --7৫৭৩ 
৪৭---৮৫৮০ 
৪৮৫৮৮ 
৪৯----৫৯৭ 
৫০----৬?২ 
৫১-শশা৩২৪ 


( ইক্দ্রিয়নিজয় ) 
(কৌরব সন্ন্যাসী) 
( অচ্ছিন্সসস্ভাৰ ) 

( সর্পবন্ধন ) 
(কাননেকাছিনী) 
( অপুর্বকরুণা) 
(আন্ুুরীত্রত) 
(ত্রিতাপবিজয় ) 

( মানসপরীক্ষা ) 
( আঁত্ম গোঁপন ) 

( অজ্ঞাতবাম) 

( হিতোঁপদেশ ) 
(নিক্বাঁণতন্ত্ ) 

( রাজলক্ষনীউদ্ধার ) 
( অদ্ভুতবিজয় ) 

( সমানবিজর ) 
(হৃদয়োচ্ছাম) 
(নরনাঁরী উত্সব) 
(মহাবিজ্ঞাঁন ) 
(ষট সংবাদ ) 

( দরিকৃভ্রমণ ) 
(দাঁনসাঁগর ) 

( তপন্ত। গ্রভাঁব ) 
(লীলাসম্বরণ ) 

( অনন্ত সখ) 
(সংক্ষিপ্ত ভাঁগবৎ ) 
(ভারত প্রকা) 





কহে দাস দীন হীন )--৮%হ অখিলপাত 
বিনশ্বর এসীর জগতে” একি কথা £-- 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভুমি সত্য মনাতন 
অনাদি? অব্যয়? চিন্ময় কৃপা ময় 

এক মাত্র বিশ্ব মাঝে ! কীলের কুহকে, 
আমে জীব ভাবে আন) শীরদ প্রতিম 
নভে ভুলিয়া চাতক যথা, চায় বারি 
অনিবাঁর । মূলাধার ! ও পদ গ্রাসাদে ১ 
অচিরে লভয়ে ভবে পরম নির্বাণ, 

পায়, চির শাস্তি নিপ্ধি, পশি, তলম্গর্শ 
এঁশী প্রেমার্ণবে ;$ কোনছার এপার্থিব ? 
অমূল্য রতন রাজি রাজ নিকেতনে, 

যায় গড়াগড়ি ; তাঅখণ্ড সমাদরে 
রাখে, অকিঞ্চন ; বাঁধি, শত গ্রন্থি বাসে 
সযত্বে! দাসের আশ তেন নুল্যবান্‌-_- 
যথায় বামন করে কর প্তনীরণ, 
ধরিবারে কলাকাস্ত ; বিরাজিলে ঠনশ- 
ব্যোম পথে ;--পরমেশ ! হও সুপ্রসরঃ 
কুলাও ভরা ; আশা পারাবারে মগ্্ 
আমি,-অসার জীবনে নাহি জ্ঞান লেশ; 
কমল। দেবীর কুপা চির প্রতিকূল 


তাহে,ভুঞ্জে দান প্রঠক্তনের চির তিক্ 
রস, নাহি আনা পায় বিনাওই পদ ; 
. কর কণ্ঠে পদার্পণ, সহ জগন্মাত 
সীণাঁপানি 1--এইবার এসমা ভারতি ! 
লভিতে ও বাড পা দুখানি, আরা ধিন্ু 
জী নাঁথে ; পুরাও মম বাসনা গ্ণমি 
জন্নি । গাইব শীতি ব্যখস-মুখাস্বতি 
ধণরলা লেখনী বাহে হৈমবতী স্ুত 
বিন্ব-র সে দোহায়ো ডাকি আজি এবে 
এ উদ্দেশ্যে ।-_হে যোগীন্দ্র ! হেমুনীন্দ্র খষে ! 
সুর পদে নমক্কাঁর করি ; কাধ্য ক্ষেত্রে? 
(ভব্দীয় ভারতের ভাঁরত কাঁননে) 
আবতীর্ণ আমি-_অগ্রগামী ভাব্ময়ী 
কল্পনা-যথায় শোঁভে ধন্মের সন, 
জ্ঞানের মুকুল, অলিকুল-নাধু বন্দ; 
পোমময় গ্রজবণ ৮বাছি নিতে ত্বরা 
মনোহর কুরু ইতি বৃত্ত ; রোপিবারে 
“কুরুবৎশ” তরু, সদ? শাস্তিরসপ্তিয় 
গৌড় সভ। মাঝ ;--হেরি শীষ দূরতম 
আশলমুদ্র ধরা, কিন্বা “কুমারিক” সহ 
আঁধ্য সুতত যতঃ লভভি স্মতি পুর্বতন 3 
হইয়! পুলক হিয়া নবরসে মাতি, 
গাইবেন দেই গাথা ভবিষ্য জগতে $ 


০০৬১১ 


ব্শ।২ রে হু 
কুক রি £ 11 নু ৮ 

উপক্রমণিকা। ১. 
সপ্পাহি- ক উ ও রা 

“নারায়ণং নমস্কৃত্য-- 

“ অনাদিনিধন; কাল? রুদ্র; সন্বর্ষণঃ লতং | 
কলনাৎ সব্বভূতানাং স কাল? পরিকীন্তিতঃ॥” 
কাল-চক্র_-উৎপত্তি বিনাশ রহিত অখণ্ড দণ্ডীয়মান মহাকাঁল 
অবস্থাদ্ি * শূন্য, অথচ সর্ধাবস্থ। কালের কোন রূপ নাই, কিন্ত 
তিনি সর্ধরূপবান। কালেই জগৎ উৎপত্তি, স্থিতি, এবং সংহার হইয়! 
থাকে। প্রথমকাঁলে উৎপত্তি, দ্বিতীয় কালে স্থিতি, এবং তৃতীয়কালে নাশ*, 
কালের এই গ্রকার অবস্থা। ভূত, ভবিষাৎ ও বর্তমান ইহাও কালের 
" অন্ত অবস্থ! । জীব সম্বন্ধে বাল্য, যৌবন, জরাও কালের পৃথক 
অবস্থ।। কাল অনাম। অব্যক্ত, অরূপ ও অনম্ুমেয় হইয়াঁও সর্বনাম, 
 সর্ধরূপ, সর্বাক্ষী ও জান গম্য। শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষু ও মহেশ্বরকে কালরূণ 
কহিয়া থাকেন--“মহাকাল জগত্কর্ভ। শিবঃ পুরাণপুরুষ” “বানুদেব জগন্নাথ 
ভগবান কাল পুরুষ” । ব্রহ্ম! স্বজন কর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা, শিব সংহার কর্তা 
হন। কাল সর্বব্যাপক এবং অবিচ্ছিন্ন । শান্ত্রকার দিব! রাত্রি বিভাগকর্তী 
হ্রধ্যকে অবলম্বন পূর্বক অহোরাত্রি হইতে ক্রণান্বয়ে হুক্ম ও স্থুলকালকে 
নানারূপে বিভাগ করিয়া! বিবিধ নাম প্রদান করিয়াছেন__স্থুল হইতে গল 
দ্ধ কল্প এবং সপ্ন হইতে হুক্্ম গরমাণু।--« ২ পরমাণুতে ১ অণু, ৩ অথুতে 
১ ত্রনরেণু, ৩ ত্রসরেণুতে ১ ক্রি, ১০ ক্রটিতে ১ বেধ, ৩ বেধে ১ লব, 
৩ লবে ১ নিমেষ, ১৫ নিমিষে ১ কান্ঠা, ৩ কাষ্ঠায় ১ কলা, ৩০ কলায় ৯ ক্ষণ 
১২ ক্ষণে ১ মুহূর্ত) ৩০ মুহূর্তে ১ অহোরাত্র, ১৫ অহোরাত্রে ১ পক্ষ) হ পক্ষে 
১ মাস, ২ মাসে ১ খতু। ৩খতৃতে ১ অয়ন, ২ অরনে ১ বৎসর। এমন 


পপ সস 











£ কোন কোন শাস্ত্ক'র উৎপত্তিকাপ ব্রহ্মা) ছিতিকাল বিষ, এবং সংহারকালগকে শিব 
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১৭২৮০*৪ বর্ষে তা, ১৪১৬০০০ বর্ষে ত্রেত1) ৮৬৪০** বর্ষে দ্বাপর) এবং ৪৩২১০ 
বর্ষে কলিষুগ পুর্ণ হয়। এরূপ ৪ যুগে দেবমাণে ১ দিব্যযুগ 1 । ৭১ দিব্যযুগে 
১ মন্বস্তর]। ১৪ মন্বন্তরে এক কল্প অথব1 এক ব্রহ্ম দিবাঃ এবং এ পরিমাণকাল 
১ব্রন্গরাত্রি। ব্রহ্ম দিবার স্থষ্টি ও রাত্রিতে প্রলয় কার্ধ্য করেন। এইকালে 
ব্রহ্মা ব্যতীত তাহার সমস্ত স্থষ্ট পদার্থের নাশ হয় খা। এইরূপ অপংখ্য কল্পে ব্রন্ষের 
অহোরাত্ি বা ত্রক্মকল্প।” ব্রহ্মকল্পান্তে ব্রহ্ম। সুক্ষ ভূতের সহিত প্রকৃতিতে 
যে লয় প্রাপ্ত হন, এবং গ্রকৃতিও যে ব্রন্মকল্পকাল পর্যন্ত পরব্রন্মের নহিত 
বিশ্রাম লাভ করেন, তাহাই মহাপ্রলয়। গ্রলরান্তে রন্দের আবার যে 
পুনরুথান হয়, ভাহাই মহা স্থজন বা ব্রহ্ষকল্লারস্ত। মহাস্থজনে স্থল্মা গ্রকৃতি 
হইতে ক্রমান্বয়ে বিশ্ব রচনা হইয়। মহাপ্রণয়ে পুনরার প্রক্লুততে লয় প্রাপ্ত 
হয়। এইরূপ অনন্তকাল-চক্র পুন পুনঃ আবর্তন হইয়া, পরমাণু হইতে 
ত্রহ্মকল্প পর্য্যন্ত বারম্বার উদয় অস্ত ইরা থাকে । অতএব চিরন্তন নিয়মে গত 
্রহ্মকল্প অবদান হওয়ায়; আমি আর্ধ্যগণ বিরচিত নান। শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ববক 
কুরুবংশের মূলোদ্দেশ্রচ্ছলে গত মহাস্থজনের প্রককাবস্থা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম । 
মহ! কজন (ব্রহ্ম কল্পারস্ত) বঙ্গ নুষুপ্তি মহাগ্রলন়্ে একমাত্র গুণা- 

তীত ব্রহ্ধ পদং৫ ভিন্ন অন্ত কিছুই ছিল ন|। বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর অবিকল এই 
সৌর জগতের স্বরূপ পুর্ব জগৎ মহাপ্রলয়িনী গ্রারুৃতিক শণ্ততে ক্রমানতয়ে 
হুঙ্ুনূপ প্রাপ্ত হইয়া, সুস্ম হইতে স্থক্মতরা আদি প্রকৃতি মহা মারাতে অব্যক্ত- 
রূপে লীন ; অব্যারুত গুণময়ী প্রকৃতি, অনস্ত আকাশব্যাপী নিশ্চেষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্তে 
অদ্বৈত ব্ূপে নিশ্চেষ্টভাবে বিরাজমান, এবং নিতা নর্ধগত, সর্বশক্তিমান, 
সদসধাত্মক, সচ্চিবানন্দ পরমাত্মাও গ্রকৃতি-চিস্তা পরিত্যাগ করিয়া, অচিস্তয ও 
অনির্ব5নীয়ভাবে নিদ্রিতের স্তায় নিজ্রিয় ছিলেন । কালে স্বভাৰ পরিবন্ভন__ 
অনাদ, ক্ষয়োদয় রহিত, অব্যক্ত কৈবল্যমর পরমাআাতে চেতন! প্রকাশ 
হুইল, মূল প্রকৃতি মহামায়। তাহাকে আবরণ করিলেন। তখন অহংভাৰাপন্ন 
প্রকৃতি পুরুষাত্মক পরমাত্বার « আমি অনেক হইব” এই ইচ্ছা, হইলে 





বলিয়া! উল্লেখ. করেন । 1 দিল্যযুখান্ত প্রলয়কে বুগশ্রলয় কহে। £ মন্বস্তর জন্য প্রলয়কে 
নিত্যপ্রলয় কহে। থা এই সাময়িক প্রলয়ের ন'স দৈনন্দিন প্রলয় । 


৬/৯ 


উহার পর্ণায়ত প্রাকৃতিক সুক্মশরীর হইতে সুশ্মাৃত মহত্ত্ব *। মহত্ব হইসে 

সাত্বিক 1) র।জন$ ও তামস $ এই থিবিধ অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়; সাঙিক 

অহঙ্কার দ্বার রাজন অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্জ্িয়$, রাজন অহঙ্কার হইতে 
তামস অহস্কারলহযোগে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি |, ও পঞ্চ ন্মাত্র হইতে পঞ্চসল- 
ভূত উৎপাদিত হয় শু । অতঃপর পরব্রন্দের আত্মগত ইচ্ছায় অগাধ জল- 

রাশির উৎপত্তি হইলঞ্জ । তখন দনাতন স্বযন্তু সই কারণ-সলিলে স্বীয় শক্তি" 
বীক্গ বপন করেন। কালে সেই বীজ সহজাদিতা তুলা জ্যোতির্শায় অগুরূপে 
গরিণত হইলে) অসীম ব্রহ্মতেজে কল্লান্তজনি্চ তিনিররাশি অন্তরিত হঈল+ 

পর্কৃতি প্রলয় ভেদ করিয়া উঠিলেন, জডদ্রগণ্ৎ হাঁদিম। উঠিল। 

'তদনন্তর নিত্যানন্দবিভু চতুর্দিংশতিতত্বাধার সেই অওণ্ড মধ্যে প্রজাগণের 
বীজন্বরূগ*হিরণ্গর্ভননপে প্রাদুভূতি হইয়া ত্বপরিমাণে একবর্ষকাল অতিবাহিত 
করিংলন । অনন্তর অনন্তশক্তিমান ব্রহ্ম! স্বইচ্ছায় ডিম্ব দ্বিখণ্ড করিয়! 
্রষ্টারূপে প্রন্কাশ হন । দেই ডিথ্বই ব্র্গাণ্ড। তাহার উর্ধভাগ স্বর্গ, অধোভাগ 
মণ ও মদাভাগ অস্তরীক্ষ প্রদেশ বলিয়া অভিহিত । তখন এই জ্যোতির্ময় 
বরহ্মাণ্ডের বিপুল মহাসনে অদ্বৈতচেতনাখণ্ড ব্রহ্মাই গ্রককতিন্থ। ব্রহ্মকল্পে ধশী 
লীলার এই আদিম কীন্তি অর্থাৎ চতুর্কিংশতি তত্বের অবতারণা &। 


ত ২ স্পা ২ পাশপাশি পিপল পিপিপি ছিপ তি ২ পাপা? পাস পপ পপ 
শশী টি শী ীসপীপীপিপিসত তাপ আপা 


ভাবনিশিষ্ট চেতনা সা হক অহঙ্কার । 1 সাত্বিক অহঙ্কারে যগন চিন্তা, অনুভব এবং প্রবৃত্তি 
জন্মে তখন তাহার নাম রাজস অহঙ্কার । $রাজন অহঙ্কারে যখন ইচ্ছা শক্তি প্রবল হইয়! 
কিয়! প্রবুস্তি জন্মে ভখন তাহার নাম তামস অহঙ্কার । $ যথ|--চক্ষু, কর্ণ, নাসিক।, জিহব| ও 
তক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্ডিয়, লিঙ্গ গুহা। বাঁক, গাণি ও পাদ, এই পঞ্চ কর্ছেন্ডিয়। এবং মন উভ- 
য়েন্দিয়। | যথা--শব্দ, ম্পর্ণ রূপ, রস ও গন্ধ । থা যথা- শব্দ তয্াত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ 
তন্মাত্র হইতে বাযুঃ রূপ তন্সাত্র হইতে তেজী রস তন্মাত্র হইছে জল ও গন্ধ তক্সাত্র হইতে পৃথিবী । 

* জল নরের সুনু বলয়া উহা নারনামে অভিহিত, এবং এ নী'র (জল) বিষ্ুর প্রথম 
আশ্রয় (অয়ন) বলিয়! ভগবান্‌ বিঞু নারায়ণ নামে খ্যাত। 

1 যথ।_প্রকৃতি, মহত্সথ, অহস্কার। একাদশ ইন্রিয় ও পঞ্চ তন্মা্র এই উনবিংশতি সুশ্মাতৃত « 
এবং পঞ্চ স্থুল ভূত । ট॥ ৪. 


শি 


বিরাট-__ঘনন্তর সর্লোক পূজিত ভগবান হিরণাগর্ত রহ্া! আত্গত 
চতুর্ব্মংখতিতত্ব অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি অবোনিজ। ও উদ্ভিৰ শ্বেদজ 
অগুজ এবং জরারুজাদিতে বিশ্বরচন। (বিরাট উৎপত্তি) করেন। প্রথমতঃ 
ভগনান হিনথ্যগর্তের ব্রদ্ধক্কায় হইতে অগ্রমেয়াত্ম বিরাট পুরুষ স্থায়ন্তুব 
মন্ুর উৎপত্তি হয়। তদনস্তর « মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু ও 
বশিষ্ঠ)৮ এই সপ্ুর্ধি (প্রজ্জাপতি) ; সনক, সনাতন, নারদ প্রভৃতি মহর্ষি 
দক্ষাদদি গ্রভৃত গ্রজাগতি, ও দেবজননী প্রস্থৃতি নায়ী এক কন্যা বন্ধার 
মানন হইতে উৎপন্ন হন। তত্তিনন মন্তথুগণ; বৈরাজ প্রভৃতি পিতৃগণ , ইন্দ্র 
চন্দ্র, হূর্ধ্য, বায়ু, বরুণ ও শমন গ্রভৃতি দেবতুল; এবং আরও কতকগুলি 
অযোনি ও অরাধু সম্ভব মহাত্মাগণ স্তটি প্রক্রিয়ার শীর্ষস্থানে জন্স গ্রহণ 
করেন। কিন্তু মহাত্মা! স্ব়্ুব মন্থুই বর্তমানকল্পের আপি মন্বস্রের অধিপতি । 
তাহার নিয়োগানগুলারে « স্বারোচিষ, ওত্তমি, তামম, রৈবত, চাক্ষুষ, মরীচি- 
নন্দন সৃুর্ধাকুমার বৈবস্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রোচ্চা, ব্রহ্মদাবর্ণি, রুদ্রপাবর্ণি, 
হেরুপাবর্ণ এবং দক্ষসাবর্ণি,” এই ভ্রয়োদশমন্থ অনাগত মন্বন্তরের অধীশ্বর | 
গ্রড্যুত শ্বায়স্তৃব মন্্ুই দ্বিতীয় অষ্টা, তিনি মৈথুন ধর্মের সুত্রপাত করিতে, 
হ্বীয়দেহ বিভক্ত শতবূপ। নায়ী কামিনীকে মহ্ধর্শিণী করেন। মন্ত্র 
গুরসে শতব্ধপার গর্তে বীর, বীর হইতে গ্রিয়ব্রত) উত্তানপাদ্র ছুই পুভ্র এবং 
আঁভুতী, স্বভ্তী ও দেবহুতী ঠিনকনা] হইয়। তাহাদের দ্বারা অনেক বংশ 
বিস্তার হয়। ফলতহঃ ব্রন্মার ইচ্ছ। ও নিয়োগান্্রসারে দেব, দৈত্য গন্ধ) 
যক্ষ) রক্ষ, পিশাচ, ও মানবগরভৃঠি বিশ্ব গ্রপঞ্চে বিশাল জগত পূর্ব কল্পের ন্যায় 
হইল। তৎপরে কালচক্র ক্রমে এবং যথাপরম্পর। স্বায়স্তুবাদি চাক্ষুব পর্য্যন্ত 
ষষ্ঠ মন্বস্তর অতীত হইছে । বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত । 

মন্ু-মানব (বৈবন্বত মন স্তর) _-চাক্ষুষ মন্বস্তর অতীত হইয়! বৈবর্থত 
ন্বস্তরের সত্যযুগ উপস্থিত হইলে, ইন্ত্রাদি দেবকুল অদ্দিতি আদি দাক্ষায়ণীদের 
গর্তেও প্রকারান্তরে পুনরায় জন্ম পরিশ্রাহ করিলেন, এবং বৈবস্বতমন্তু 
পার্থিব বিশ্ব রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান মন্ত্র মানবকুলের আদি দেবতা । 
মনু হইতে, মনুষাগণ উৎপার্দিত বলিয়াই মন্তুষু কুল মানবনামে পরিচিত। 
মহাগুরু টশৈলরাজন্মেরুপর্বতে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া, এই 


1/০ 


বিশাল রাজ্য বস্ুন্ধরাকে “ জদ্থুঃ শালালি। প্রক্ষ, কুশ, কৌধ্চ, শাক ও 
পুক্ধর” এই সপ্ত মহাদ্বীপে পরিণত এবং পুণাভূমি জনুদ্বীপকে « নাভিবর্ষ, 
কিং পুরুষ বর্ষ, হরিবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণুয় বর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাস্ববর্ষ ইলাবৃত বর্ষ 
ও কেতমালব বর্ষ” এই নবম খণ্ডে পর্যবসিত করিলেন। তীহার পত্ী 
শ্রদ্ধা দেবীর গর্ভে বেণ প্রভৃতি সপ্ত পুত্র ও অগ্টম গর্তে ইল! নায়ী একটি 
কন্যা! জন্ম গ্রহণ করিল। প্র ইল! এবং মোমনন্দনবুধ হইতে সোম (চন্দ্র) 
বংশের উৎপত্তি হয়। 

সোম-সৌম্য-ভগবান্‌ সোমদেব* মহর্ষি অত্রির পুত্র । তাহার মোহ- 
কর মূর্তি বিশ্ব-নয়ন-প্রীতিপ্রদ্দ । তীহার উজ্জল চন্দড্রিকা, প্রকৃতির জ্যোতির্ময় 
অলঙ্কার। তাহার দৈনিক অবতারণা নীল গগণের জলন্ত রাজ মুকুট । 
তপোধন*চন্ত্র তপোবলে চন্জ্রলোক স্থজন করিলেন। বিশ্ব গ্রপঞ্চের নির্দল 
রূপ রাশি সকলই তাহার পদানত হইল | নিশাপতির জ্যোতিঃ রাশি 
তিমির খনি নিশারাজ্যে একটি প্রকাণ্ড দীপ । ধীমান বুধ, এ চন্দ্রের ওরসে 
তারার গর্ভজাত। তিনি নিশানাথ শশধরের হদয়াকাশের ঠিক যেন দ্বিতীয় 
শশধর। ভগবান্‌ বুধ, মন্তনন্দিনী ইলাতে উপগত হইয়াছিলেন। তাহাদের 
মৈথুনধর্থ্নে সনাতন ধর্মশীল পুরুরবার উৎপত্তি হইল। মহাযশ! পুর বা পুণ্য- 
সলিল! গঙ্গাগত প্রদেশ প্রয়াগ নগরীতে রাজভবন সংস্থাপন করিলেন। মহাত্মা 
আযু তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আঘু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যষাতির উৎপত্তি হয়, 
মহারাজ যমাতি দেবযানি ও শর্মিষ্ঠা পত্বীদ্ঘয়ের গর্তে পুরু গ্রভৃতি পঞ্চ পুক্র 
উৎপাদন করেন। এইরূপ সোম হইতে উৎ্পাদ্দিত বংশ সৌম্য অথব! 
চন্্র বংশ বলিয়! বিখ্যাত । 

পুরু-পৌরব-শর্ষিষ্টানন্মন মহাযশী পুরু রাজর্ধি যযাত্ির কণিষ্ঠ 
পুভ্র। তথাপি আপন সততা! গুণে জ্যেষ্ঠ যোগ্য পিতৃরাজ্যে উত্তরাধিকারী 
হইয়াছিলেন--মহারাজযযাতি শুক্ত শাপে জরাগ্রস্ত হইয়া পুক্রগণকে জরা 
গ্রহণ জন্য অন্থুরোধ করেন। কিন্তু উন্মন্ত যৌবনাবেগে পুত্রগণ কেহই 
স্বীকার করিলেন না। কেবল ধ্ধাস্মা পুরুই পিত্‌ -ছুঃখে ছুঃখিত হইয়া, 
ুর্বিসহ জরাতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ঈ্ধ যোঁবনের পরম, 

& মহর্ষি অত্রির চাক্ষুষ তেজঃ হইতে চলর উৎপত্তি হয়। | 
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গ্ররতিতা জরা রূপ কাঁপকাদন্থিনীতে আচ্ছন্ন হইয়! রহিল। তিনি পিতৃতক্তির 
বিশাল পতাক1 ত্রৈলোক্য ব্যাপিয়া উড়াইলেন। অনিত্য ইন্দ্রিয় স্বখকে 
অন্তর হইতে অন্তর করিয়া দিলেন। সুকুমার পুরু যন্ত্রণাঘয় জবায় 
কি আক্রান্ত ছিলেন? তা কখনই না! তাহার পবিত্র দেহের প্রতোক 
পরমাণুঃ ধর্মের অসংখ্য অসংখ্য অন্ুচর নিরন্তর রক্ষা করিতে থাকিত। 
এই রূপে সহত্র বর অতীত হইলে, বৃদ্ধরাঁজ যযাতি স্বীয় জরা পুনঃ 
গ্রহণ করিয়া, কুমারকে মহাপুরস্কার (পৈতৃক রাজ্য) সন্প্রদান করিলেন । 
স্বভাবের পুরস্কারে পুরুবংশ পৌরব বলিয়া বিখ্যাত হইল। পুরু হইতে 
যথা ক্রমে প্রাচিন্বান) প্রবীর, মন্তষা, অভয়দ১ সুধন্বা) স্বাহু, সহম্পাতি, 
রহম্পাতি, রৌদ্রাস্ব, রিচেযু। যতিনার, তংস্থ, স্বরোধ এবং জিতসত্ব ছম্স্, 
পরম্প্র পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া আদিলেন। বীরর্ষভ ছুত্মস্ত মহর্ষির 
ভারত উদ্যানের ছুর্লভ কুম্থম) যে কুন্থুমরেণু সহযোগে শকুত্তল! কুম্থঘের 
পবিভ্রময় ফল, পৌরবকুল গরিম! বীরাত্মা ভরত। 

ভরত-ভাঁরত-_মহাবীর ভরত পিতৃ সদৃশ অতুল বীর্য্বান হইয়। 
উঠিলেন । নাভিবর্ষের অধিকাংশ রাজাগণ তাহার পদানত হইল। তখন 
তিনি সিন্ধুনদের পূর্ব উপকূল হইতে মহানদ ত্রহ্গপুত্র পর্য্যন্ত, নাভিবর্ষায় 
ভূভাগ, ভারতবর্ষ নামে পরিণত করিলেন। তাহার সতত! ও দানশীলত। 
ধন্মুণীললগণের আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠিল। ভরতবংশীয় পৌরবগণ ভারত 
নামে বিখ্যাত হইলেন) ও ভরত হইতে ক্রমান্বয়ে বিতথ, স্থুহোক্র, হস্তী, 
বিকুণ্ন, বৃহৎ অজমিড়, ক্বক্ষ) সপ্বরণ; এবং সম্বরণান্তে তত গুরসে তপতির 
গর্ভতজাত কুলবর্ধন কুরু রাজাসনে অধিরোহণ করিলেন। 

কুরু-কৌরব (কুরুবংশ)__-তপোত্রত, দানশীল), বিপুলবীর্যযবান 
কুরু, চন্ত্রবংশের অদ্বিতীয় রাজপুরুষ । তিনি সমস্তপঞ্চক তীর্থে কঠোর তগস্ত 
করিয়। পুণ্য ভূমির বিপদবক্ষে পবিত্র নাম কুরুজাঙ্গল) অক্ষয়-লেখনীতে 
_পিথিয়া ছিলেন । অতএব ভর-বংশীয় হস্তীকৃত হস্তিনা রাজধানী দ্বিবিধ নামে 
পর্যবদিত হইল। এবং পুণ্য পদ কুরু নাম কৌরব অনুকূলে কুরুবংশচ্ছলে 
অনন্তকালের জন্য জাগিয়া রহিল । কুক হইতে যথ| নিয়মে বিছুরথ, অনস্ব। 
পরীক্ষিত, ভীমসেন) প্রতিশ্রবা এবং নরনাথ প্রতীপ পর্ধ)স্ত এই কত়ঙ্গন 
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মহাত্ব। পরম্পর! পিতৃ সিংহাসনে অধিকারী হইলেন। প্রতীপননান নরপতি 
শান্তন্ুুর ওবসে এবং ভাঁগিরথী গঙ্গার গর্তে জিতেন্দিয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তীগ্ম বীর জন্ম 
লইলেন 11 মহামতি ভীম্ম পিতার প্রীতিকামনার রাজ্য-দার-গ্রহণ-পরাজুখ 
হইয়াও দাসরাজকন্য। সভাবতীর সহিত পিতার পরিণয় ক্রিয়। সম্পাদন 
করেন। রমণীরত্ু সতাবতী পিতৃগৃহে কৌমার অবস্থায় মহর্ষি পরাশর কর্ভুক 
ম্হাতস। কুচ দ্বৈপায়নকে পুভ্ররূপে প্রাপ্ত হন। বাগ্সদেবাংশ ব্যাসদেব জন্মুগ্রহণ 
মাত্রেই বাণগ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। অনন্তর শান্তনুর সহবাসে চিত্রা 
ও বিচিত্রবীর্ধ্য নামে সত্যবতীর ভুই পুত্র জন্মে । তভতৎপরে মহোদয় শান্তনু 
পরলোকে গমন করিলেন, এবং নবধুবক চিত্রাঙ্গঈদও যৌবনকালে গন্ধবর্বরণে 
পঞ্চত্ব গ্রপ্ত হইলেন। তখন কুরুকুল মহাকাশে সুকুমার বিচিত্রবীর্ধ্য এক 
মাত্র ধ্বতারার ন্যায় অধিঠিত। অতঃপর বীরশ্রেষ্ঠ ভীগ্মের জয়লব্ধ 
কাশীরাজকন্য| অন্বিকা ও অগ্ধালিকাঁর নহিত.তীঠার পরিণয় হইল । কিন্তু রমণী 
মোহন বিচিত্র বীর্ধ্য কুমার কালে উভয় রমণীর সহবাসে যক্মারোগে আক্রান্ত 
হইয়! অপুত্রক অবস্থাতেই কালগ্রানে পতিত হইলেন । তখন মহর্ষি 
ব্যানদেৰ মাতৃ-অন্ুরোধে অন্বিকা ও অস্বালিক! হইতে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ 
ও পাও্ুঁকে উৎপাদন করেন। ভাগাক্রমে কুরুবংশীয় শ্রেষ্ঠা পরিচারিকাও 
তদ্দারা পু্রবতী হইল । দৈববশতঃ ধৃতরাষ্্ জন্মান্ধ, পা পাতুবর্ণ; দানীপুত্র 
বিছুর পরমরূপবাঁন হইলেন। এই সন্বন্ধেই বিছুর) উল্ত বাঁজকুমারস্বয়ের 
কনিষ্ঠ ভ্রাত।। যাহা হউক, ধীমান ভীম্ম প্রমান্বয়ে গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর 
নহিত ধৃতরাষ্ট্রের, কুস্তীভোজ রাজকন্যা! কুস্তী ও মদ্ররাজবালা মাদ্রীর মহিত 
পাঁওুর, এবং স্থদ্বেব রাজকন্যা পারসবীর সহিত বিছুরের বিবাহ দিলেন। 
এবং ধূতরাষ্ জন্মান্ধত1 নিবন্ধন মহাবল পাকে কুমার কালেই কৌরব রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন । 

পাণ্ডু-পাণ্ডব_-অরিনম পা কিশোরকালেই অরিগণের ছুতবর্য হইয়। 
উঠিলেন। বালতুজঙ্গের প্রথর বিধতেজ যক্জরপ অনিবার্ধা, কৌরব কুমার পা 





পপপপশশীসপপশীপিসপস পপ পট পাপপপস্পাশ পি 


1 চক্দ্রবংশীয় রাজাগণের মধ্যে ভীম ব্যতীত কেবল পৈতৃক ছত্রধারিদের নাম উল্লেখ করা » 
গেল। তস্তিম্ন এ বংশে অনেক মাহাঝ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়। ছিলেন এবং এ কুল হইতে বৃষ্টি ও 
অন্ধক প্রভৃতি অনেক কুলের উত্তুব হইয়ছিল। 


তেজও তদ্রুপ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তিনি অগ্লানবদনে অরাতিগণের 
অদংখ্য মুণ্ডমালায় রণ-্ভূমির করালকণ বিভূষিত করিতেন। বিচিত্র 
বীর্য্যের মলিন অদি রজ্জনাগরে নিত্য প্রক্ষালম করিতে থাকিতেন। বীররস 
সর্বদাই তাহার দেহে আলোড়িত হইতে থাকিত। তাহার হৃদয় কোমল 
ছিল, কিন্তু দেহ বজ্তাপেক্ষাও কঠিন; যৌবনকাঁলে শিরা) কৈশিকশির! পর্যন্ত 
দর্ভেদনীয় হইয়! উঠিল ; তিনি অনুকূল বিজয়াশা অবলম্বন করিয়া, বাহুবলে 
কৌরবরাজ্য বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিলেন। পাও দেখিতে পারুদর্শন 
ছিলেন? আন্তরেও কালিমার বিন্দুমাত্র ছিল না। তাহার শাদন প্রণালী যন্দিও 
কঠোর ছিল, তথাপি মানপিক বৃত্তি সকল কখনই খু রেখার বহির্ভূত 
হইত না। গার্থিব রত্বগণ মধ্যে পন্মরাগমণি যেরগ সর্ধোধকৃষ্ট, কুরুবংশীয় 
জনগণ মধ্যে মহাবীর পাও মেইরপ শ্রেষ্ঠতম। তাহার দিগ্িজ্য়জনিত 
ঘশের মন্দিরে স্বর্গীয় কৌরব যাত্রি মহাননে গ্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাঁব্ল 
পা ভারতবর্ষের ভারতৃত দঙ্গাদল দলন করিয়া, বনদেবীর তপস্থিনী গ্রতিগা- 
দর্শনে পত়ীদ্বয় সহিত কিছুকাল বনবিহারী হইলেন। কিন্ত কুস্তী ভিন্ন তাহাদের 
উভয়ের অন্তর অপুত্রতা চিন্তায় মগ্ন রহিল।--« পৃ! পিতৃ গৃহে যখন অপরি" 
শীত] ছিলেন, তখন মহর্ষি দুর্বামার গ্রদত্ত আকর্ষণী বিদ্যা প্রভাবে ভগবান সুর্য 
হইতে এক পুত্র গ্রণৰ করিয়া, তাহাকে তামুকুণ্ডে সংস্থাপন পূর্ব্বক নদী মলিণে 
নিক্ষেপ করেন। দৈব বশতঃ তিনি অধিরথ গৃহে গ্রতিগালিত হইয়া 
বসেন নামে বিখ্যাত হন ” সেই কুর্ধ্যালৌকই চন্ত্রবধূ কুস্তীর হৃদয়াণোক। 
কিন্তু গাওুর হৃদয় দর্পণে কুস্তীর এ গুপ্ত রহস্তের অংশ মাত্রও প্রতিবিদ্বিত 
হয় নাই। যাহা হউক, কুরুকুলতিলক পা মৃগয়৷ উপলক্ষে গড়ীদয়ের 
সহিত হিমাচলের দক্ষিণ পার্শস্থ শালবনে, বনবিহারে রত রৃহিলেন।-- 
পাঠক! অনন্তর শতশুঙ্মগিরিতে “কালন্ত কুটিল গতিঃ” আপনার প্রথম দ্রষটব্য। 
ইতি; “কালচক্র অবধি পাণুরাজার বনধিহীর” নামক মহাভারতীয় 
কুকবংশ উপক্রমণিক সমাপ্ত। 


ককবংশ 1 
প্রথম সর্গ। 
শতশৃঙ্গতিরি-_মাঁদ্রীর চিতারোহণ | 


(পতিতক্তি)। 
কাঁলস্য কুটিলাগতি 1- 


চিরদিন সমান যাঁয় না, স্থদিন ছুরিনেও পরিণত হয়) কুলের 
নুকতি-কেতু হস্তিনাপতি মহারাজ পাঁওুর অদৃষ্টে ভাগই ঘটিল ; একদ| 
ছল্সবেশী স্ত্রী কিম খধি) কুরঙ্গ মিথুনকে বিহারকালে বিনাশ করি? 
“উাহারও আ্্রীসংসর্গে মৃত্যু হইবে" এই শাপগ্রস্ত হইলেন । কুরুণীর সংসার 
আশার জলাঞ্জলি দিলেন এবং সন্্ীক শতশৃঙ্গগিরিতৈ বাঁণপ্রস্থ/আম অব- 
লক্ষন করিরা রহিলেন। কুরুবধু কুন্তী পাওুকর্ূক ভদীয় বংশরগ্ষার উপায় 
না দেখিরা গতি আজ্ঞায় আকর্ষণী বিদ্যা প্রভাবে ভগবান্‌ ধন্ম, বাু ও 
দেবরাজ ইন হইতে যথাক্রমে যুখিঠির, ভীম ও অর্জুন নামে ভিন পুক্র 
প্রসব করিলেন। মাঁদ্রীও সপত্বীর অনুগ্রহে অশ্বিনী-কুমাগ্য় হইতে 
নকুল ও সহদেব নামে দুই পুন্্র গ্রাণ্ত হইলেন । এইকালে পাঁওুর জোস্ঠ 
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্রের দুর্্যোধনাদি শত গুভ্র ও দৃঃশলা নায়ী এক কন্। গাঞ্ধা- 
দর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্াগও যুযুত্স্ব নানে তার আঁর এক 
পুর হইল এবং কনিষ্ঠ বিছুরের ওরসে পাঁরনবী গর্ভেও অনেকগুলি 
সন্তান জগ্মিন। তীহাদের জন্মভূমি (কুকজাঙগল) হস্তিনা, পাগুবজদাতুমি 
শতশ্সগিরি। যাহা হউক, নরনাথ পাও ওদাস্ঃভাঁবে বন-বিহারে কাস 
যাঁপন করিতে লাগিলেন। রাজ-মতি এক দিনের জগ্তও বিচলিত হয় 
নাই; কিন্ত আর রহিল না; আঁজ কালনিশি গ্রভাত, কাল-বমস্ত উপস্থিত, 
অচল মন বিচলিত হইতে লাগিল। 
মহারাঘ পা মনে মনে তাৰিতে লাগিলেন, ছাঁয়! আমি ফি নরাধম ! 


ধ নূরুবংশ । 


আঁমি কি কুককুল কলম্ক। আমার পাও নাম কখনই রাঁগসন্ত।ষধণের 
যোগ্য নয়! আমি সসাগরা ধরার করগ্রাহী হইন1 খিহার কালে গুগবেশী 
খষিদম্পশিরি ত্রঙ্গন্থ স্বরূপ জীবন অপছছরণ করিয়া চিরনির্খীল কুকুরংশ 
কলস্কিত করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার উপধূক্ত শাস্তি হইয়!ছে। “আম 
স্রীশয্যা করিলে কাঁলশধায় শায়িত হুঈব, যেমন কন্ম তেমনি ফল ফলি- 
য়াছ্ে। হা পিতৃপুরুষ কুরদেব । আপন!র দশম পুকষে নরাধম পা এ 
পাঁপেই ভবদীয় মহাবংশ প্রা নির্দংশ করিরাছিল, হা স্বর্ি় পিত; 
বিচিত্রবীর্্য! হা মাঃ অস্থলিকে ! আপনর কুসন্তান নিঃসধাঁন হইয়া 
গ্রায় কুরুবুল শির্্ীল করিয়াছিল, কেবল কুরু-ধু কৃম্তীহ আপনাদের 
জলপিওড রক্ষা করিলেন । কুন্তীদেবী যদ দৈবমন্্ না জারিতেন, তবে 
কৌরব আঁশ ৬রসা সকলি কালের অনন্তগর্জে প্রবেশ করিত। বাঁণ 
হউক, কুস্তীগন্তে ; ধন্ম, বায়ু ও ইন্দ্রাংশে যুখিঠীর, ভীমাজুন, মাজা 
শর্তেও অশ্থিনীকূমার হইতৈ নকুল সহন্বেকে গ্রাপ্ত হইলাম । কিন্ত এখন 
শুনিতেছি, জ্যেষ্ঠবধূ গাঁঞ্াবীর গর্তে অগ্রজ ধৃতরাষ্টের নাকি ছুষ্যো- 
থনাদি শত পুভ্ত্রআার একটী কন্যা হইয়াছে; ভাই বিছবরেরও কযেকটী 
পুজ হইয়াছে । হইতেও পারে; প্রকৃতির গভিউ এই | শিপিদর উপর 
বিপদ, সম্পদের উপর সম্পদ হয়| ফলত: একপ্রকাঁর সঞ্লেরই জুড়াঁ- 
ইবার স্থান হইল; মন্ছ্ষী কুস্তী ও মাত্রীকে কেবল চিরযেগিনীদেশ 
ধাঁঁণ করিরা থাকিতে হইল | আহা! প্র্রিয়ে। তোমর। চন্দনতরু বলির 
কি বিঘবৃদ্দকে আশ্রয় করিয়াছিলে? সহকাঁর তরু সব্বে মাধবীলতা ধলা 

 লুঠিতে লাগিল ! বনদেবীর রাঙ্গা চরণ সত্তে বনের মালতী অকারণে 7 
| হইল । মনেধ আগুন চিরকাল মনে মনে জলিতে লাগিল এবেত বিধব। 
বালাদের বৈধব্য যন্ত্রণা নিদারুণ শত্তিশেল। পতিসত্ধে পতিবিরহ এ 
আবার জনন্ত অগ্নি | তাবিতে ভাবিতে মন বড় ব্যাকুল হইল! যাই, 
প্রেয়সী মাঁ্রীর সহিত একবার সম্ব্যা ভ্রমণ করি_-4....._» 

মহারাজ গাও, হন্ধ্যাদেবীর বধৃসজ্জা দেখিয়া যৌবনে যোঁগিণী 


. মাড্রীকে কহিলেন, পরিয়ে! জর্জ সধ্যাদেবী কি মোহিনীবেশই থারণ 


কুরুঃতংশ | ৩ 


করিয়াছেন । এস, আমএ1 একবার উপ্যনভাগে যাই । দেখি, প্রকৃতি, 
কামিনীর কেমন অক্তত্রিম কমনীয়তা। পতির এইকথ মাদ্রী অনুমোদন 
করিয়। বাহ্রিহইলেন। হক্তিনানাথ, ভ্রমণকাঁলে তীহাকে স্বভাবের শোভা 
বর্ণনা করিয়াকখিতে লাগিলেন, বরাননে ! দেখ, শতশৃঙ্গশিরির কি উন্নত 
শৃদ | যেন নীল গগন স্পর্শ করিতে হস্ত বাড়াইতেছে। স্ছানেস্তানে ভামুলা 
রত্ব্দকল অপূর্ব প্রভাজাল বিতরণ করিতেছে । নিতা নির্ঝরণাঁরি ল্ঘভাবের 
বাণা বাজাইতেছে। সানুদেশ ্বর্ণখনিতে আবৃত রহিয়াছে | শৃঙ্গ-গ্-্ত,প 
সকল স্থাগে স্থানে গ্রঙ্াগড রঙগত'পণ্ডের সভার পতিত রহিয়াছে! শ্বেত- 
্রস্তরের বিমল বর্ণে বিস্তু ত নভোৌমগুল প্রতিবিস্থি হ হইতেছে ! আহা ! 
গিরি-গর্ডে দেমন আর একখানি স্বতন্ত্র নিরীক্ষ দেশ! আবার ভীমমুন্তি 
গুহানকল চিরতিমিরে পরি শুর্ণ। ঠিক যেন কৃষ্ণারজনীর অপূর্বকারাবাস 
বলিয়া বোধ হইতেছে! মনোঁরমে ! উচ্চস্থান হইতৈ স্বভাবের মাধুর্য 
সকল কেমন স্প্ট দেখা যায । এ দেখ, কুর্যাদেৰ পশ্চিম আকাঁশের প্রান্ত" 
' ভাঁগে অঙ্গ লুকাঁইরাছেন;? নক্ষত্রমণ্ডল ক্রমে ক্রমে উদয় হইতেছে? চন্ত্র- 
মীর্ড অনস্ত আকাশে বিরাজমান হুইতেছেন; সন্ধ্যা-গগন, যেন একখানি 
মণিময় চজ্জীতপ ! শীতের প্রাদুর্ভাব একবারে গিয়াছে । বসন্তবাঁঘু চারি- 
দিকে সৌরভ ছড়াইতেছে। নৈশকুস্থম একটি একটি করিয়৷ ফুটিতেছে। 
আবার দেখ, হিমাঁনীর মন্দ মন্দ হিমশ্বুফ়ি সেগুলিকে কেমন ধৌত 
করিতেছে! কুমুদিনীও পরিস্ভার বাঁসরশবা1 সাঁজ/ ইতেছেন। প্রিয়ে ! 
গনিতেছ? এ কোকিল কোঁকিলার কেমন কণ্ঠস্বর! ডালে বিয়া যেন 
“সাঁরিগমা” তুলিতেছে ! ভ্রমরের গুন্‌ গুন্‌ স্বর, এ একপ্রকার চমত্কার! 
সহজ্র সহজতর শব্দেও যেন একখানি বীণা ! অগ্নি খিয়ে। দক্ষিণানিল কি 
দহমবিস্ফারক! পরাঁগকুলের অন্থকুল সৌরভ কি প্রেমোদ্দীপক ! কোকি- 
লের ললিত রব কি ধৈর্ধ্যবন্ধন শিথিলকর ! মধুকরের শ্বর কি অমীয় মধুর! 
চজ্রকিরণ কেমন অতুল প্রীতিএদ); কিন্ত বিরহিদের পক্ষে ঠিক ধিপয়ীত | 
বন্ততঃ দেখ, চক্র বাঁক চক্রবাঁকী বিষাঁদমাগরে নিশ্নগ্ন হইয়াছে; নজিনীও 
দিনমণির বিরহে মলিন ৰেশ ধারণ করিতেছেন। তাল, হৃদয়ৰাসিনি ! 


৪ কুরুবংশ । 


আমাদের বিরহ ভঙ্গ করিবাঁরকি কোন স্বাধীনতা নাই? 

তখন মহারাজের বসন্তবর্ণন শুনিয়া রাঁজমহিষী মাদ্রীর হৃদয় ভ'বি- 
ভাঁবনায় বাঁভাঁহত অ:গ্যলতাঁর হ্যায় কম্পমান হইতৈ লাগিল | মনে মলে 
ভাঁবিতে লাশিলেন, “আমি ভাল কাজ করি নাই । অররণানিবাঁস হইতৈ 
অনেক দূর অ'দিয়াছি। এখন প্রতাগমন করাই উচিত।” এই ভাবিয়া! 
তিনি ভূপালকে সঞ্োধনপুন্দক কহিলেন, নাথ! চলুন, গৃহে প্রত্যাগমন 
করি | ক্রমেইনিশ] দেবী আগত । 

মহারাজ পাও বলিলেন, মনোহারিণি ! তুমি রাজবালা, রাগ্মহিষী 
হইয়| এতই নীরস যে এমন নববদন্তে উপবন ভ্রমণে বিরত হইতে চাও? 

মাডরী কহিলেন, প্রিয়তম! রসিক হইলেই কি বসস্তপ্রিয় ইর? চন্তর- 
প্রমদ1 কুমুদিনী বসন্তে ষে যোগ নিদ্রায় শয়িত হন; তবে কি তিনি 
অরপসিক? কৌরবেন্ত্র। জলন্তঅগ্নি-নবৰিধবাঁরা বসন্তকাঁলকে কি ভাল 
বামে ? না বিরাহনী কামিনীর! তাহাঁতে অ্বখ বিলাপ করে? দর্ধ বিধি 
গতিসত্বে আমাদিগকে সতন্ত্রী করিয়াছেন। সুতরীং প্রকৃতি দেবীর' 
মোহিনী মৃত্তি আমাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ মাত্রও প্রীতিপ্রদ নহে । নাথ! 
চলুন, আশ্রমে চলুন। 

রংজ1 বলিলেন, চজ্দ্/ননে ! একি? তুমি মুখচন্্রমার সুধা না দিয়! 
বিষবৃ়্ি করিতেছ কেন? একি তোমার বিচ্ছেদের মান? হদয়বাসিনি ! 
এই তারণ্যনিবাসে আমার কি ধন আছে যে সমর্পণ করিয়া তোমার মান 
ভঞ্জন করিব। অতএব প্রেমযোগী পাও্কে হয়, মান ভিক্ষা দাও, ন। হয়, 
রাঁজকরস্বরূপ তোমার স্বরূপআলিঙ্গন সমপণ কর । 

কৌরবনাথ এই বলিয়। মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলে মদ্্রন্ুতা “করেন কি 
করেন কি" বলির চীত্কার করিয়া! উঠিলেন এবং আকুলস্করে কহিলেন, 
মহারাজ! ব্রহ্মশাপ কি বিশ্মৃত হইলেন? রতিরসে প্রবৃত্ত হইলে যে 
জীবন্ত বঞ্চিত হইবেন, তাহা! কি আপনার শ্মরণ নাই? হায়! অভী- 
গিনী কি চিরছুঃখিনী হইতেই কালবনভ্রমণে আনিয়াছিল? কাঁলবসস্ত 
সর্ধনাঁশ করিলি। নির্বাণআগুন ভ্বালাইলি! অগাধশান্তি রাজ-মতি বিচ- 
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তখন পাঁতু কহিলেন, চাঁুশীলে ! বসন্ত অগ্নি আ্বালে নাই; কাঁল 
যৌবন আ্বালিয়াছে । বরবর্ণিনী ! তুমি অমতে বিষ মিশ্রিত করিতেছ কেন? 
রাজপ্রেমিকে ! এইকি তোমার সরল প্রেমের চিহ্ন? প্রেমিক প্রেমিক! 
কি মৃত্যু ভয় করে? না গুরুগঞ্রনা ভয় করে?না কজঙ্ক ভয় করে? 
বিশেষতঃ তুমি বীরবনিতা ; তোমার এভয় সম্ভবে ন1। তাহা ন! হইলেও, 
প্রণয়ীর ভয় নাই, ভাবনা নাঁই। প্রেমকলঙ্ক প্রণরীদের চিরগলার হার | 
কিন্ত পতিপ্রাণ1 ! পতি সঙ্গে তোমারত সে ভনও নাই । তবু ত্য এত 
ভীত কেন? অনিতা ত্রক্ষম শাপে তোমার চির নিরাকুল প্রকৃতি কি এতই 
আকুল হইয়াছে? 

রাজবধু মাঁড্রী, পতির রতি আলাপের সমুণ্িত প্রত্াত্তর না দিয়া কহি- 
লেন, মহারাজ! আপনার পায়ে ধর পরিত্যাগ কৰকন। বোধ হয়, কুমার 
নকুল সহদেব কতই কান্দিতেছে।--চলুন, শীত্তর টু কল্য পুনরায় বন 
ভমণে আসিব | 

গাঁ কহিলেন, হবিণাক্ষি! তুমি যে আমাঁকে বারশ্বার ত্যাশ করিতে 
অন্থুরোধ করিতেছ, আমি তোমাকে ধরিগাছি না তোমার যৌবন 
আমাকে ধরিয়াছে? প্রিয়ে ! আমিই যদি ধরিতাম, তাহা হইলে তোনার 
চরনকমল ন্সত্বে বাঁছলতী কখনই ছ্াকর্ষণ করিতাম না। যাহা হউক, 
প্রিয়তমে ! একেত তোমার যৌবনজ্বীলাঁয় আমি যারপরনাই জালাতন 
হইতেছি; তাহাতে আবার পঞ্চশরের পঞ্চ শরে আমায় জ্ভভরিত করিয়। 
তুলিতেছে। প্রাণেশ্বরি ! আমি অনেক বীর জয় করিয়াছি । অনেক শর 
সহ করিয়াছি | কিন্তু এমম শর কখনও দেখি নাই | এই শর বিষাক্ত 
আর ইচ্কার বীরত্বকাঁল ক্বেল কাঁল নবযৌণনেই গ্রায় ঘটিয়। থাকে । উঃ 
বাঁমের এতদূর আঁম্পর্ধা? আমার বীরযশ লোঁপ করিল ! বীরাঙ্গন! ! 
বীরজয়ে যেনন আঁমি--; কাঁম জয়ে তেমন তুমিও দীক্ষিত। অতএব উঠ, 
কুচ গিরি নিক্ষেপ কর ভূজ গাঁশে বদ্ধ কর, আর কটাক্ষণরে পঞ্চশরক্কে 
উচিত শান্তি দিয়া কাঁনব্গরিনী মামলও৪। প্রি'তমে ! ছুল'ভজ্ত্রজশ্ 
আঁর গাইবে না» নবযৌৰন আর ফিরিরা জাঁদিবে না| রমণীর রমণীর 
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ব্লমণ সুখস্বাদ মনের সুখেমাম্বাদন কর। 
পূর্ণ যৌবন। মাড্রী, পতি একান্ত মত্ততা দেখিয়া পুনরায় কনিলেন, কেিরব- 
শ্রেষ্ঠ! আপনিই না ছুফটের দমন শিষ্টের পালন করিয়! থাকেন 1 তবে 
কি ইন্জিয় দমন করিতে আপনার কিছুই ক্ষমতা নাই ? আপনার হৃদয় 
শ্টোষে জ্ঞানের উজ্জ্বল অসি কি মলিন হইয়াছে? ছুর্জয় রিপুকে কিআত্ম 
বশে আন্দিতে গাঁরেন না? ক্গণস্থায়ী তুখের জন্য অমুল্য জীবন বিসর্জন 
দিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? কান্ত! কাঁল বসন্ত কি আপনার ধীশক্ত 
একখ!রে লোঁপ করিয়াছে ? বীরবর ! অনিত্য ইক্জ্রিয় সুখে যে অনর্থ ফল 
ফলিবে, তাহা! কি আপনি কিছুমাত্র ভাবেন না? ইক্ট্রিয দোষে দশান্ত 
রাঁবণের সোগার লঙ্কা! চার খার হইয়াছে, তাহা কি আপনার ল্মৃচিপথে 
উদ্দিত হয় নাই? নণীন তাপস! তুমি ভণতাঁপস অপবাদে শতশৃঙ্গ গিরি- 
বাশীদিগকে হাপি সাগরে ভাসাইও না। চির উজ্জ্বল কুরুবংশে কজঙ্জপের 
রেখ! তুলিগনা । মহারাজ ! অজ্ঞানেরাই ইক্টিয়ের দ।সত্ব স্বীকার করে 
আঁর অনিন্থা সুখে । নিমিত্ত নিতা পদার্থের চিন্ত। বিসর্জন দেয়। আর্ধ্য- 
পুত ! বাঁতববেগে তৃণরাঁশি চালিত হয় বলিয়া কি হিমালর চালিত হইবে? 
বীর প্রত! আজ আপনাকে নিরজ্্ম দেখিয়। কি ইন্দ্রিয় বীরত্ব প্রকাশ করি- 
তেছে ? কুরুচ্ছত্র ! আপশিত কখনই নিরজ্্র নন্‌। শ্রীমন্ত পুরুয়ের অভাব 
কি?বীরেন্তর! বিবেক-রথে অরোহণ করুন | সুখ দুঃখ অশ্বের মুখে 
শান্তিরশি]! প্রদান করিয়। ধীশক্তিবূপ অক্ষয় কশা। লইয়া সুতি সার 
থিকে হপ.থ রখ চালাঁইতে দিন্‌। আপনিও জ্ঞান ধন্ুকে সত্বগুণ দিয়। 
হৃনঃতুণের মখাস্ত্ররূপ বিজ্ঞান-শর গ্রহণপূর্বক যোগবলে দেই শর ইজ্করির 
সমরে নিক্ষেপ করিতে থাকুন; দাঁপীও রণবাদোর অন্বূপ চিরকাল 
আরতি কষ্কণের ধ্বনি করুক এবং কুরুবংশও পারাজ।র ইত্জরিয়ংজত 
বীররস অনন্তকাল আনন্দশ্োতে ভাস্বুক্‌ | রাজমহিষী মাঁক্রী, এইরূপে 
অনেক এবোধ দিলেন; কিন্তু কালদংশনের ওঁষধ নাই। মহারাজ, 
মান্রীর সহিত রতিবিহার করিয়া মানবলীল! সংবরণ করিলেন । 
মহারাঁজ পাঁঙু চিরপিরামূু লইলে মাদ্রী “হাঁয়কি হইল” এই বলিয়া 
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অচেতন হুইয়| পড়িলেন-বনবাঘু বিশদ স্বাস্থাকর--বনাদবীর স্বাভাবিক 
যত মদ্রন্নতা সংজ্ঞ(লাঁভ করিয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈস্গরে রোদনপুর্ব্বক 
কহিতে লাগিলেন, হা হতভাগ্য জীবন! দারুন বজাঘাতে তুই এখনও 
জীবিত আছিন£ একি তোঁর আনন্দ চেতন1 ৯ হায়! ভাগ্য্দোষে 
কৃতীস্তও আমার প্রতি প্রতিক্ল! আজ তাহার অব্যর্থ বাণ কি বার্থ 
হইল ?উঃআরঘে সহা হয় ন।। নাথ! গা তুল। দাঁসী বলিনা কথা কও। 
মন্দভাঁগিনী মাত্রী যে তোমার পদতলে ধুলায় ধূসরিত হইতেছে । হা! 
 জীবিতেশ্বর ! জাজ, এত বিষপ্জ কেন,? রাজপ্রন্কতি কি এতই নিষ্ঠ,র? 
 কীজন্‌! এই বিন বিপিনে দাঁপীকে ফেলিয়া কোথায় নিশ্চিন্ত হইলে? 
: জদয়রঞ্রন! তোণার চক্দ্রবদন মলিন কেন £ জীবিতেশ্বর ! একবার ক্চর 
ধর্ষন করিয়া দাসীর কর্ণেত্্রির শীতল কর? প্রাণনাঁথ! তোমার দ।সাঁর 
: হৃদয় যেশত বজাথাতে বিদীর্ণ হইতেছে। বীরেন্দ্র! তোমার বীর-মঙ্গ 
[আজ তৃণ শায়িত কেন? তোমার মোণার অঙ্গে যে সহস্র ধূলির অঙ্ক 
 গড়িগাছে, তাহ কি তুমি দেখিতে পাইন্ডেছ না £ বীরবর! তোমার বীর- 
বাহস/ত্ব বিরাঙ্গন। আজ ধূলিসরোবরে ভাঁদিতেছে? কৃরুপতি !তুমি কি 
ছঃখে ছুঃখী হইয়া দুর্জর অন্ভিমান করিরা্ত £ প্রাণনাঁগ ! এজম্বো কি আর 
সৌনব্রত উদ্বাপন করিবে না? পাঁযাণবাঁপী হইয়া বলিয়া কি মনও 
পাষাঁণ হইয়াছে £ সকল প্রেম, সকল অনুরাগ কাঁলজলে সমর্পণ করিলে ৯ 
কাঁলরূপিণী মাদ্রী কি তৌমাঁর কাপতূজগ্গিনী হইয়া দংশিল? দেব! 
তোমার মস্তক আজ বনমালতীর শুফ পল্লবের উপর কেন? অভাঁগিনীর 
বৈধবা-বাহ বপিয়া কি রাজ উপধানের যোগ্য হবে নাঠ প্রাণেখর ! গা 
তু; আদি বনপল্পবের ব্যঞ্জনী করিয়। তোনাঁর তাঁপিত অঙ্গে ব্জনকরি। 
রে নির্দয় কাল! তুই একান্তে পাইয়। আমার চন্দ্রকাস্তমণি হরণ করলি? 
সতীর সম্বল পতিসঙ্গ তুই শ্বহস্তে বিচ্ছেদ করিলি? রে চক্ষু! তুই কেমন্ন, 
করিয়া এখনও নাঁথের রক্তহীন নিরানন মুত্তি দেখিতেছিস,, এখ নও অন্ধ 
হুইলি না? 

মদ্রস্বুতা £ইরূপ রোদন করিতে থাকিলে ক্রন্দন ধ্বনি বনলতা ভেদব_ 
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করিয়! কুস্তীর কর্ণগোচর হইল| পাঁঞ্ম্ছিষী অধীর] হইয়া পুভ্রগণ সহিত 
তথায় আগমন পুর্ধক দেখিলেন, কুরুকুলতিলিক ভূবন বিজনী মহারাজ 
পাঙু ধুলিধুসরিত কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় 
নিষ্পন্দ | তখন সাধবী সতী কুন্তী, “হায় কি সর্বনাশ হইল?” বলির" 
ভুূতলে মুচ্ছি'তা হইরা পড়িলেন। সুকুমার পঞ্চপাণ্ডব পিতার মৃত্যু ও 
মাতৃদ্বয়ের আর্তনাদে আকুল হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন | 

কিয়ৎক্ষণ পরে কুস্তীর চেতনীঞ্চার হইলে শোঁকসিন্ধু উচ্ছদলিত 
হুইয়! উঠিল। মহিষী পুনরায় ক্রন্দন করিতৈ করিতে কহিতে লাঁগিলেম, 
“হয় নাথ কোথাঁয় গেলে! চিরসঙ্গিণী দাসীকে একেবারে চিরকালের জন্কা 
নিরাশ করিলে? ছুখিনীরে অগাধ দুঃখনীরে ভাঁসাইলে ? দয়], মাঁগা, 
নকলি পরিত্যাগ করি? পাঁলাইলে ? লোকনাথ ! ভোঁমার পুভ্রগণ যে 
ধূলায় ধূনরি 5 হইয়া কাদিতেছে, ইহার প্রতি একবারও কর্ণপাত করি 
ভেছ না কেন ?হা প্রাঁণপ্রতিম হাঁ কুরুরাঁজ! আজ তোমায় কি এই 
নিষ্ঠ,র কাজ সম্ভবে ? এইজন্যই কি আমায় না বলিয়া আসিরাঁছিলে ? 
সকল ভাঁল বাঁপা, সকল শীল তা, একেবা:র ভুলিয়া গেলে? আর আমি 
বাহার শরণ লইব, কাঁঠাঁক নাথ বলিয়া ডাঁকিবঃ আমার এসকল ভার 
ভাতের মধ্যে কে আর অঙ্গীকার করির] গ্রহণ করিবে ? হা! মন্দসাধন ! 
এই কি তোর মানযী-সাধনার ফল ? সতীর একমাত্র গতি পতিধন 
তাহাতেও নির্ধন হইলি £” কুস্তী এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন 
এবং মান্রীর মিকট সকল অবস্থা বিদিত হুইয়। কহিলেন, মার! বীরবধূর 
বিফল বিরহ কর! উচিত নয়। প্রাণনাথের মৃত্যু দেহে আঁর শোক ক্র 
বিস্ন করা পতিব্রতার উচিত কায কর] হয় নাঁ। তৎপর চিত। 
গ্রস্তত কর। আমি আর্ধ্য-পুত্রের সহিত চিতা শয়নে ব্রিহ অনলকে 
আনলসাৎ করিব। বীরাঙ্গনার বিরহ ভয় কি? অগ্নিদেবের অনিবার্ষা 
উত্তাপে বিরহাগ্রি ক্ষণমধ্যে বিনাশ করিব। পতিই অতীর গতি, 
পতিই সতীর একমাত্র ধর্ম, স্ত্রীজাতিতে অমুলনিধি পতিভ্রত! 
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. ভূষপভিন্ন আর কি অমূল্য ভূষণ আছে? পতির প্রেমানরাগে সতী 
জীবন বিসর্জন দিয়াছেন । এখানেত কৌরব কুর্যা একবারেই অস্তাচল 
চূড়াবলম্বন করিয়াছেন; স্থতরাং কুরুবধূর চিত! সজ্জা ভিন্ন আর অন্য 
মন্ত্রণা কি? মণিবিনা মণিহারা সাপিণী কি জীবন ধারণ করিতে পারে? 
চন্দ্র বিনা চন্ত্রগ্রমদ। কুমুদিনী কি বিকদিতা হয়? জল বিনা নলিনীর কি 
*জীবনীশত্তি থাকে! মাদ্রি! ত্বরায় চিতাস্থসঙ্জিত কর; আঁমি আর্য" 
পুজের মহামগ্ভল নীমন্তের সিন্নার কখনই জলনাৎ করিব না! অগ্িদেবের 
জলন্তশিখায় প্রবেশ করিয়। চিরমধবা থাকিব । 

তখন মাদ্রী কহিলেন, আর্ষেয ! নাথের অনুগমন কর! আপনার চরমকার্ষ্য 
নয়। পুত্র গুলিনকে এক কালে অনাথ করা কি গ্রস্তির গ্রহ্তিরত ধর্ম । 
দেবি! কুমার্গণ সমকালেই মাতৃপিতৃহীন হইলে, পরিণামে কৌরব জল- 
পিগ্ড কালের ভীবণ কবলে চর্বিত হইবে । অতএব আর্ধা-পুজের সহগমন 
কেবল দসীর পক্ষেই নম্ভব। প্রত্যুত প্রাণেশ্বর যখন আমার গ্রেমারক্ত 
হইয়াই অমূল্য জীবন কৃতাস্তকরে চির সমর্পণ করিয়াছেন, তখন মাড্রী 
নিশ্চিয়ই সতীত্ব প্রতিপালন জন্য পতিপহ চিতাগ্িশায়িত হইবে । অতএব 
দেবি! আপনি স্বর্গীয় পাও্রাজের যশপতাকা উড়াইতে ভবমগুলে পুত্রগণ 
লইয়৷ সংসার ধর্ম করুন্‌। ূ 

কুস্তী কহিলেন, ভগিনি ! সাপত্বা ধর্ম কি কঠোর বত $.পাঁপস্বা প্রকৃতির 
কি পক্ষপাত উপকরণে নির্মাণ? নাথের অনন্ত মিলনেও আমাকে বঞ্চিত 
করিতে চাও? 

মান্রী কহিলেন, রাণি! আপনিইনা ভারত রাজ্যের অধীশ্বরী? তবে 
লোক রঞ্জন সস্ভৃত কীত্তি কি আপনার সদাত্রত কার্য্ের বিপরীত ? বিশেষতঃ 
কনিষ্ঠ স্বার্থপরতা ও ভাঙ্গ নূতন ব্রত নয়; স্ৃতরাং ভাগাহীনাকে চিতারোহণ 
অস্তিম ভিক্ষা দিন। মৃহিষি! এই আমার শেষ বিদায়, এই আমার জীবনী 
পুরস্কার । 

অনন্তর পতি প্রাণ। মাদ্রী চিতান্থদজ্জিনী হইয়া, কুস্তীর হস্তে পুরদ্বরকে 
সমর্পণ পূর্বক কহিলেন, দয়িতে ! আপনার দাতব্য ধন এই রড় ছুইটিকে চির 
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সমর্পণ করিলাম । অভয় পদে স্থান দিন । ছুঃখহারিণি ! এই দ্বীন 
দুঃখিদের ভারতে আজ স্থখের দিন অবমান, চন্দ্রকুলচন্ত্র পাও সুখ পৌর্ণমীসীর 
সহিত মহ। প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব দ্রেবি! আপনি অনুকুল-ককণা- 
মশ্োত বিশাল রাজ্যপাঁটে যেমন প্রবাহিত করিয়াছেন, তন্রপ অভাগিনীর 
জীবনীলতা ছুটিকেও চির করুণ!-সলিলে অভিষিক্ত করুন। 

কুন্তী কহিলেন, ভগিনি ! প্রাণাধিক নকুল সহদেব আমার জীবন রত্ব-- 
জীবন সত্বে জীবনকে কেউ কি অনাদরসাগরে ভাগায়? স্বশীলে! তোমার 
আত্মজ কি আমার হৃদয়বৃস্তের কোমল কুম্থম নয়? এখন আবার মাতৃহীন 
মায়ায় কুস্তী চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ। কিন্তু স্থভাগিনি! তোমার কি 
শুভাদৃষ্ট ; তোমার কি তপন্ত? অতুল যশ জগতে অক্ষয় মূল হইল। 
তুমিই সতীশব্দের মধুরসঙ্গীতে সৌর জগৎ মাতাইলে, কৌরব লক্ষমীর গ্রকৃত 
গরিচয় দিলে, ভগিনি! পতিত্রতাধর্্ম কি পরম রড তা তুমিই জান । অভাগিনী 
কুস্তীর বৈধব্যযন্ত্রণাবহ কাল জীবনে শত সহস্র ধিকৃ। 

অনন্তর দীনম্ন! মাঁড্রী, কুমারদ্বযের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, বৎস নকুল 
সহদেব ! আয়, একবার জন্মশোধ ক্রোড়ে লইয়। সন্তপ্ত জীবন শীতল করি । 
বত্স! তোর চিরদিনের মৃত মধুর স্বরে মা বলিয়া একবার ডাঁক, টাদ 
মুখের চুম্ব দে, সুধামুখে মন্দভাগিনীর এই শেষ দ্ৃপ্ধ পান কর। তোদের 
কোমল কথস্বর এই কঠিন হৃদয়ে আর প্রতিধ্বনি করিবেনা ; চন্্রানন চুষ্বন 
করিয়া মায়ানাগরে আর ভাদিব না। কালের চঙ্গে আমার স্থখের জ্যোতি: 
নিতান্ত অসহা হইয়া উঠিল ; চির দিনের মোহজাল শতশৃঙ্গ গিরিতে আজ 
বিচ্ছিন্ন হইল। রে নফুলসহদেব! তোদের জ্যেষ্ঠা জননীর চরণপ্রান্তে 
শীতলছায়। অবলম্বন কর্‌; অগ্র্গণের দাসত্ব ব্রতে চিরত্রতী হইয়া থাক) 
কলম্কী মাড্রীর কলঙ্কিত জীবন আজ গতিচিতাগ্নিতে অন্তমিত হইল। 

তখন কুমার নকুল দহদেব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, 
জননি ! কি বলিলেন, আপনিও সহগামিনী ? হা ছুরদৃষ্ট! হা দৈবছূর্বিপাক ! 
এক কালেই মাতৃপিতৃহীন ! হাপিতঃ কৌরবরাজ্োশ্বর! আপনি এখন 
কোথায় ? একবার স্বর্গাসন হইতে দৃষ্টিপাত করুন । আপনার সমাদরের নকুল 
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সহদেব আজ অকুল মাগরে ভাগিতেছে ! জনক ! শৈশব জীবন কি 989 


ধছনের যোগ্য? কিন্তু জননী জনযিত্রী হইয়াও ভীষণ শাস্তি দিতে ্রন্ত 
হইয়াছেন । মাত ! প্রহ্থুতী হয়| পুল্রবধ কি তোমার গ্রস্থবর্থ ? ঘষে মাত হদ্ধের 
 অনগ্থথণে জগৎ চিরধণী, তুমি কোন দোষে কুরুশিশুকে আছ সে সুখে বঞ্চিত 
_ করিতে চাও? মাগো! কোথা বাইবে, গৃহে চল, আমাদের ক্ষুখাপগাসার সম 
_ উপস্থিত। এই দেখুন, ক তানু শুষ্ক, দেহ অবদন; রদনা পানীয় অভাবে আকৃষ্ট 
হইতেছে । মাতং একি? আমাদের করুণমার্ভনাদে আপনি নিবৃত্ত হইতে- 
ছেন না কেন? জন্মের মত চিতাসজ্জ| আর কি পরিতাগ করিবেন না? 
আপনার স্নেহ সরোবর কি বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে! কৌরব 
রাজোশ্বরি। আগমি একান্তই বদি সংমার বাসনায় বীতরাগ। তবে 
আমাদিগকে সঙ্গে নিন্। মাতৃচিতার পদতলে কি একটি বালকের শযা। 
হইবে না? আপনি নিষ্ঠর বলিয়। কি চিতাও নিষ্ঠর? হয় পৈতৃক চিত। 
নুপ্রমনন হইবেন না হয় অগ্নি দেবের নিকট কিঞ্চিত স্থান ভিক্ষা করিয়! লইব। 
জননি ! কুকবধুব পুত্র শ্লেহ নাই বলিয়া কি কুরুশিশুদেরও মাতৃভক্তি নাই? 

ণিশুমঠি নকুল নহদেৰ এইরূপ আান্ক আক্ষেপ করিলে, পাওুভামিনী 
মাত্রী আত্মজ্বয়কে হততপূর্ব হক কহিলেন, বতমগণ ! ধৈর্য্য ধর, অআজল মন্বরণ 
কর; ধর্মজ্ঞান সৃশীলত1 কখন কি ধর্শখপথ আবরণ করে £ বাছা! মাতৃ অন্ু- 
রোধ রক্ষা করিয়। সরল হ্বদয়ে বিদায় ভিক্ষা দে) আখি ইন্দ্নগরে কৌরবে- 
দ্ধের স্ব্গীর সঙ্গিনী হই । অনিত্য শরীর যখন চির বিনশ্বর; তখন তত্বজ্ঞানে 
্রান্ত হওয়া কি কৌরব অঙ্গনার উচিত? ভিনি এই বলিয়। কুমারগণের কর 
গ্রহণপুর্ববক কৌন্তে্গণের শিরোধ্রাণ লইয়া কহিলেন, তাত যুিষ্টির ভীমার্জ্ন। 
দুঃখিনীর এই রত্ব ছুটিকে তোদের হস্তে দিলাম । চিরধিন এই দীন বালকদের 
প্রতি প্নেহ দৃষ্টিপাত করিস্‌ । অভাগীর পার্থিব ধন তোদের ভাগারে অনস্ত- 
কালের জন্য রিল; বত্্রধিন। ভারত-জননী যেন নকুল দহদেব ধনে বঞ্চিত না হন। 

তখন ঘুধিষ্টির কহিলেন, মাতঃ মদ্ররাঁজ ছুহিতে ! প্রাণাধিক নকুল ঘহদেৰ 
আমার ভীমাজ্জ্বন হইতেও অধিক; কিন্তু আজ হইতে ইহারা! আমার একমাত্র 
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ভীবনী শক্তি এবং আপনার অমীম পুণ্যবল আমাদের শুভসৌভাখোর মূল।. 
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নুন ! আপনার পতি ভক্তির যশ পতাক! ভারতগগনে অনস্তকাল শোভা 
ক করিবে । পতিত্রতার পবিশ্রপথে আর্ধামহিলাগণ কল্পে কল্পে ভ্রমণ 
তকে থাকিবে । 
অনন্তর দাম্পতা চিত! প্রস্তুত হইলে, ভূত্যগণ শবদেহ চিতা শায়িত 
করিল-_চিভাধ্‌মে পার্কতীয় তরুলত| সকল নীল রেখার স্তায় মলিন) ঠিক 
যেন পাওুবিরহে তাহারাও অবসন্ন । তখন পতি-পরায়ণ মাদ্রী পরম্পর! শেষ ' 
সম্ভাষণ করিয়। স্বামি-চিত। প্রদক্ষিণপুর্বক কথিতে লাগিলেন-_- 
উঠরে দাকণ চিত! দ্বিগুণ জবলিয়া, 
উঠুক অনন্ত শিখ। ব্রহ্মা্ড ভেদিয়; 
ভারভ মিল! দেখু(ক্‌। সতীত্ব কিরণ,__ 
করুক আনন্দে পান সতী-আস্বাদন ।-_ 
অগ্রদর কান্তদেব নিতা-ন্বর্গ দামে, 
পতির উদ্দেশে যাব স্বর্গীয় আরামে 1-+ 
উঠিবে চিতার অগ্রি মুখ প্রসারিয়া) 
শীতল করিব অদ্য সম্তাপিত হিয়া। 
বীরমাত! বীরকান্তা বিরহ নাঁশিতে। 
করিব তুমুল রণ সতীত্ব-অগিতে 1-- 
জীবন বাসন! যাক চিতা-হুতাশনে, 
মাতৃক নতীর মন পতিগুণ গানে। 
সভাত্-পরম রত্ব স্বামি শ্রীচরণ। 
তা বিনা সতীর প্রাণ বাচে কি কখন ?__ 
ছাড়িব নশ্বর দেহ ঈশ্বর স্মরিয়া, 
প্রাণেশ্বর পরশিব চিতা মধ্যে গিয়া । 
দুরস্ত বিরহ জালা এড়াইতে আমি, 
সেবিব কান্তের পদ হয়ে সহগামী । 
রহিবে পার্থিব ধন সিন্দূর ললাটে, 
যাইবে অক্ষয় লৌহ স্বর্গ রাজা পাটে। 






কুরুবংশ। 


ভারত নন্দিনী হবে পতির সঙ্গিনী, 
উঠ্িবে চিতার ধূমে পতি জয়ধ্বনি | 
পুরাব মনের সাধ ত্যজিয়া জীবনে, 
তুষিব নাথের মন গ্রেম আলিঙ্গনে । 
পাইব পরম শাস্তি পতি তক্তি বলে, 
সবন1 বৈধব্য জাল এভব মগুলে। 
অকুল অতলস্পর্শ এভৰ জীবনে, 
পার হব পতি-পদ-তরি আরোহণে। 
কাল-বিজয়িনী হয়ে কাল কাটাইব, 
কালের করাল-গ্রাসে কভু না যাইব; 
কাটার অনন্ত কাল পতি সন্মিলনে, 
রহিবে কীগ্চির স্তম্ত ভারত শ্বশানে। 
ফুরাল ভবের খেল! কুরু অবলার ! 
বিভূর পদারবিন্দে শত নমস্কার । 
দেহ পতি দেব! তব স্বগীক্স চরণ, 
করিল বিরহী বাল! চিতা আরোহণ । 


১৩ 


র্‌ 


পতিপ্রাণ! মাদ্রী চিতানলে জীবনাহুতি প্রদান করিলে, সপুত্রক কুস্তী 
দেবী উচ্ৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন,__-সমুজ্জল শতশৃ্গ গিরি কালিমাময় 
শ্শান কলঙ্কে অনস্ত কালের জন্য আচ্ছন্ন হইয়! রহিল। কালাগ্নির প্রবল 
প্রতাপে দাম্পত্য দেহ ভন্ম প্রায় হইয়! উঠিল। তখন শৈলনিবাধী মুনিগণ 
“ জাতামিতে কৌরব সৎকার হয় ” এই অভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত চিতা হইতে 
কৌরব দম্পতীর জড় দেহ সংগ্রহ করিয়া) নকুমার কুস্তীও শবদেহ দ্বয় 
লইয়া, হস্তিন] নগরীতে উপস্থিত হইলেন । হস্তিনা রাজধানী এই নিদ!- 
রুণ ঘটনায় বিষাদসাগরে ভাসিতে লাঁগিল। তখন সমাগত খধিগণ নীতিগর্ভ 
সাম্য উপদেশ দ্বার রাজফুলের কথঞ্চিংৎ শোকাপনোদন করিয়! প্রতি গমন 
করিলেন। ততকালে রাঁজদম্পর্তী সপ্তদশ দিবন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। 
কিন্তু ভীম্মাদি কৌরব মহাত্বাগণ কুলপ্রথান্থুসারে জড়শর'রের অগ্নিকা্ধ্য অবধি 
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দ্বাদশ দিবসে অশৌচাস্ত হইলেন। অনন্তর পাওপুভ্রগণ পাগুৰ ও ধুতরাষ্ট্রপুরগণ 
কৌরব উপাধিতে পর্য্য বসিত হইয়া) কৌরব-পাগুব পঞ্চোন্তর শত ভ্রাতা বালা- 
ক্রীড়ায় কাল হরণ করিতে ল|গিলেন। নকলেই মহাবীর্ধ্যবান্‌, কিন্তু বর্ববাপেক্ষা 
ভীমসেন ভীষণ পরাক্রমী হইয়া উঠিলেন। তাহার বালা বিক্রমে কৌরব 
শিশুগণ প্রগীড়িত হইতে লাগিল। তাহার বালাগর্ধ জ্ঞাত গ্রকৃতিকে উত্তেজিত 
করিয়া তুলিল। এই কালেই কৌরব ক্ষেত্রে বিষময়ী কণ্টকলতার জন্ম।__কুমার 
দুর্যোধনের অভিমানী হৃদয় উর্ষানলে জর্জরিত, বস্তুত তাহার পক্ষে অসহা 
হইয়। উঠিল। পাঠক! “ অগহা জ্ঞাতি বাক্যঞ্চ মেঘান্তরিত রৌদ্রব ” 
একথাটীর পক্ষ সমর্থন করিতে এবার “হস্তিনা রাজভবনে” চলুন । 
ইতি ; মহাভারতীয় আদিপর্বাস্তত সন্তব পর্ধ কুরুবংশে 
মাদ্রীর চিভীরোহণ নাম প্রথম সর্গ সমাপ্ত। 
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কুকবংশ! 
দ্বিতীয় সর্গ। 
হস্তিনা-ভবন কৌরব-ধন্র্কেদ | 
( সৌভ্রীত্রভঙ্গ ) 
'স্প্হিজিরটি- বটি 8 তুডি বউ 
' অসহাং জাতিবাকাধ্চ মেঘাস্তরিতরৌদ্রবৎ "-- 


মানসিক বৃন্তি যতই দরল হউক, সংপাঁরের গতি প্রায় পরিবর্তন হয় না। 
কৌরবকুমার ছূর্য্যোধনের অন্তর কুটিল উপাদানে নির্দিত, প্রতাত পাগুবগণের 
অমীম বীর্ধ্যবল উহার পক্ষে বিষবৎ হইয়া উঠিল । ভীমদেনের আত্মগর্ক 
তাহাকে উত্তেজিত করিয়া! তুলিল। বীর কুমার বুকোদর ভারত-ভাগারের 
প্রকৃতই অমূলা রত্ব। তাহার প্রকাওদেহ সুমেরু খণ্ডের হ্যায়, রূপরাশিও তেজো- 
রাশির হায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি বাভবলে মহাকালের ন্যায়, 
গমনে পবনের গ্তার, এবং আন্কালনে দিগ্গজগণের পঞ্চমন্বরূপ হইলেন ।বাল- 
সুলভ আত্মগরিমা তীহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি ভূজগর্কে 
কুমারগণকে অনাদর করিতে লাগিলেন । বাল্যযুদ্ধে ও বাল্যবিহারে সকলেই 
তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিল। পবনাজ্বজ ভীম, ভাবী ভূপতি 
বধিরের মুখ মেনাপতি হইবেন” এই আশালতিক! পাগবহদয়ে বন্ধিমূল 
হইতৈ লাগিল, এবং কৌরবন্বদয় এই ভাবনায় দগ্বগ্রায় হইয়। উঠিল । 
বস্তত কৌরবজোষ্ঠ হুর্যযোধন অন্তর হইতে পাওৰ নপ্ভাৰ অন্তর্থিত করিলেন; 
প্রধাণকোটি প্রদেশে তাহার কঠোর কার্যের প্রথম অবতারণা হইল। 
নির্দয় দুর্ব্যোধন ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইলেন। কিন্তু দৈববলে 
তীক্ষ বিষও ভীমের নংহারকর হঈল না; কুমার নিদ্রাচ্ছলে কেবল মহামৃচ্ছায 
অভিভূত হইলেন। তখন দর্ধ্যোধন মুক্ছাগত ভীমসেনকে দুবন্ধন কির, 
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শ্রোতশ্বতীর অনন্ত গর্ভে নিক্ষেপ করেন। অনুকূল শ্োতোরাশি তাহার পক্ষ 
সমর্থন করিল, কুস্তীনন্দন বন্ধনদরশায় নাগলোকে যাইয়। উপস্থিত হইলেন-জ্রুর 
অন্তর বড়ই নির্দয়; কুটিলাত্বা নাগগণ মুচ্ছাগত ভীমসেনকেও দংশন করিতে 
লাগিল । ভাগাবশতঃ জঙ্গম বিষে স্থাবর বিষের অপনোদন-_পাঙুনন্দন মহা 
মুচ্ছ( হইতে অবতরণ করিলেন । তুজগগণের সহিত তাঁহ!র মহারণ বাধিয়! 
উঠিল, অনস্তর তিনি নাগরাজবাম্থুকির দৌহিত্রের দৌহিত্র পরিচিত হইয়া, অযুত: 
হস্তি বলপ্রদ অমৃন্তরস পানানস্তর সুখনিদ্রায় অষ্ট দিবা অতিবাহন পূর্বক 
বাস্থুকি-দত্ত যৌতুক-ভূষণ সহিত হন্তিনা নগরীতে পুনরাগত হইলেন, এদিকে 
সমাতৃক ভ্রাতৃচতুষ্টয় «“ হা ভীম যোভীম” করিয়া অষ্টদিবা অতিবাহিত 
করিলেন। 

কুমার ভীমমেন ভক্তিন৷ নগরীতে আগমন করিয়া, ছুর্ধ্যোধনের ছুশ্চরিত্রের 
বিষয় আন্দোলনপূর্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন» উঃ স্বার্থপরত! কি 
ভয়ানক ব্যাপার? জ্ঞাতি ঈর্ষার কি কুটিল উপাদানে নির্মাণ ? ছুরাত্ম। 
দুর্ষেমাধন আমাদের পৈতৃক রাজ্যধনে একাধিপতি থাকিয়াও পরিশেষে 
এই হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হুইয়াছিল! পাগুবগণের ভাবিউন্নতি তার কপট 
হৃদয়ে কি সহ্‌ হইল ন।? আমর! পুণ্যাশ্রম শতশৃঙ্গগিরি হইতে আসিয়! 
জনপদের তিক্ত আস্বাদন গ্রহণ করিলাম । পিতৃবিজিত অতুল বৈভব 
সকলি শক্রগত হইল ! অহো ! মহামায়ার অদ্ভুত মায়াজাল প্রপঞ্চজগতে কি 
মোহিনী থেলাই খেলিতেছে! ক্রোতস্বতীর গতি যেমন কুল হইতে কুলাস্তরের 
ধ্বংস সাধন করে। মহামায়ার মহীয়সী শক্তিও তন্রপ। তিনি দ্ীনদুঃখীকে- 
ও রাজত্বপদ দেন, এবং ছত্রধর রাজোশ্বরকেও পথের ভিখারী করিয় 
তুলেন । তাহার মোহকরী মায়! প্রভাবে কেহ আনন্দসাগরে মগ্ন, কেহবা 
নিরানন্দ সলিলে অনন্তকালের জন্য ডুবিতেছে। বস্তত কৌরবঙ্ষেত্র 
তাহাও প্রত্যক্ষ। ভীম বিনা ভারত রাজলক্ষমী মোহিনী-তপন্থিনী উভয় 
কেশই ধারণ করিয়াছেন। হন্তিনা-রাজলক্ষীর নৈসগ্গিক রাজবেশ কৌরব 
বিভাগে জাজ্জলামান, পাগুব বিভাগে যেন বিশাল কালিমা রাশি হুইয়াছে। 
কৌরবপ্রস্থ স্খ-হীরকের উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকময়, গাণবগ্রন্থ 
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নিবিড় বিষারদহিতমিরের গর্ভশায়ী। কৌরব গ্রস্থে শ্বেত গীত লোহিত 
পতাঁক1 গুলিন ধেন ৰিজয় ঘোষণা করিতেছে; কিন্তু আমাদের পক্ষে ঠিক 
বিপরীত ! ভ্রাতৃশোকের ভীষণ ঝটিকায় চির জীবন্ত মঙ্গল নিশান পর্যাস্ত এক- 
বারে ধূলিসাৎ! ভীম বীর এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বীয় ভবনে প্রবেশ পূর্বক 
যুরধিষ্ঠিরকে মন্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্ধয ! দানের অভিবাদন গ্রহণ 
করুন। 

তখন যুধিটিরাদি ত্রাতৃচতুষ্টরর ভীমের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, আহ্লাদের 
পরাকান্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, এবং ভ্রাছুব্গল যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে আলিঙ্গন 
করিয়। কহিতে লাগিলেন, ই! রে গ্রাণাধিক! আমাদের হৃদয়পিণ্ডে 
শোকের অগ্নি প্রজলিত করিয়া তুই এত দিন কোথার নিশ্চিন্ত ছিলি? 
পাওব রত্াগাবে তুই যে একমাত্র অমৃল্যরত্ব, তাহা কি একবারও ভাঁবিস্‌ নাই? 
রে বীরপ্রভ ! আজ অষ্ট দ্রিবা বীতগ্রভ হইয়! পাগবকুল যে তিমিরসাগরে 
ডুবিয়া৷ ছিল তাহাকি তোর হৃদয়দর্গণে এক মুহূর্তের জন্যও গ্রতি- 
বিশ্বিত হয় নাই। তোর সুকুমার কোমল আত্ম! কি এতই কঠিন? হারে 
বুকোদর ! তুই পাওুকুল লতিকার সহকার তরু বলিয়া কি এই তোর 
শ্বজনপ্রিয়ত ! ভাল কুমার! জননীর বিবপ্রমূত্তি মুহুর্তের জন্যও কি 
কল্পনা করিয়া, হৃদয়্ষেত্রে অঙ্কিত করিস্‌ না? তুই করুণারসের প্রবল 
আোত কি পাষাণ রাশিতে বান্ধিয়াছিলি ? 

ভীম কহিলেন, আর্ধয ! চিরদাঁদ ওপদে বিন্দুমাত্র অপরাধী নয়। 
কল্পন! দেবী ক্ষণকাঁলের জন্যও ত্বজন বিরহের হুত্রপাত করেন নাই। পাপাত্ম! 
দুর্ষ্যোধনই এই বিচ্ছেদ ঘটনার মুল । দেব! স্মরণ করুন-+সেই ভাগীরথীর 
উপকূল ভবনে সমস্ত কুরু বালক যখন ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাভিভূত হইয়া ছিল, 
তখন দাস ভীমসেনও সেই বিলাসভবনের বিনোদ শধ্যায় স্যুপ । কিন্ত 
দৈব প্রতিকূল। মহস। ভয়ঙ্কর ঘটন1। নিদ্র! দেবীর চিরপরিচিত। শান্তিময়ী 
প্রতিমা নয়) কি দ্রেবী-_-কি মীনবী--কি অগ্সরাকুলঅবতারিণী, কে যেন 
একটি ভৈরবরূপিণী আগিরা, আমার চেতনাশক্তি আক্রমণ করিল | গাগুব 
ভূষণ । ভীমার ভীমদর্শন প্মরণ হইলে এখনও ভয়শৃন্য বীরদেহ কম্পমান হয়। 


চা 
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অনস্তর অবস্থাপরিবর্তন। বিষধরের বিশাল দংশনে নির্জিত ইন্দ্রিয়গণ 
উত্তেজিত হইয়া উঠিল, দেখিলাম_যেন আঁর একটা ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়! 
উপস্থিত হইয়াছি; বারিরাশিই আমার আশ্রয়, এবং ভূষণের স্বর্ধূপ অঙ্গে কাঁল- 
সর্প গ্রমাণ লতাবন্ধনী তিন খণ্ড। বিস্ময় রস দ্শদ্িকে বাপিয়া উঠিল, কিন্তু 
চিন্তা করিবার অবসর নাই; আমি অবিলম্বে বীতবন্ধন হইয়! সর্পবুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলামঃ এমন সময় নাগরাজ বাস্থকি আপিয়া উপস্থিত ॥ মহাম্বার কি 
উদ্ার স্বভাব? ভূজগবপী হইরাঁও ভূজগগণের মহামন্ত্র স্বন্ধপে অবতীর্ণ 
হুইলেন। সর্পরণ প্রতিনিবৃত্ত হইল। প্রত্যুত নাগপতির বাধ্মল্য করুণায় 
তৃপ্তিকর অই্টসংখ্যক রসকুও পান করিলাম ।_অমনি সুখনিদ্া আদিয়া 
উপস্থিত ।_-গ্রন্কতি লক্ষ্যশূমা, মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেবী কেবল এন্দ্রজাঁলিক 
খেল| করিতে লাগিলেন ।-_অগাঁধ শান্তিতে অ্ট নিশা! অতি বাহিত হইল। 
অতঃপর জাগ্রত হইয় পূর্াপর চিন্তায় অমীম দুঃখে মগ্র হইলাম। এমন 
সময় সেই জ্যোতি বন্থৃশীর্ষধারী উরগরাজ বাস্ুকি আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়া, নিয় কেকের নিগুঢ় রহস্ত ভেদ করিয়। দিলেন, 
তাহার অন্তগ্রহ বলেই আমি এই বিশাল ভারতে পুনঃগ্রবেশ করিলাম, 
এবং জানিলাম_-« সেই তটিনীতটস্থ কেলিগৃহ ভীমদ্মেনের গুপ্তশ্মশান, সেই 
ভীম ভক্ষিত ভক্ষারাশি মকলি কালক্ট পরিপূর্ণ, সেই ভীমদর্শন। 
চৈতন্যহারিণী স্বয়ং মৃচ্ছ1; ছুরাত্ম। ছুর্য্যোধন এই সকল সংযোগ করিয়াই 
আপন ইষ্টপিদ্ধির জন্য দাসকে জলগর্ডে নিক্ষেপ করে ।”» পাগুবনাথ ! 
ছুন্মাতির কি মন্মরভেদিনী মন্ত্রণা । 

মহাত্মা! যুধিষ্টির এই গুঢ়তত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতৃশ্ণণ ! অনা 
হইতে ক্রীড়ারসে বীতরাগ হও । ছুরাত্মার ছুরাচরণ ভ্রমেই বলবৎ হইতে 
পারে। বিশেষতঃ শৈশবকালে জ্ঞানপ্রদা বিদ্যাদেবীর উপাসনা, এবং ধন্ু- 
বেদ সাঁধনেরও এই উপযুক্ত সময় । অতএব জ্ঞানদেবীর পরমা জ্যোতিঃ 
দর্শনে সকলেই অগ্রনর হও ।--কুলগুক কুপস্চা্য আমাদের অধ্যাপনার 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব চল, জ্ঞান জননী শিক্ষা বিভাগে মনঃনংযোগ 
করি! 
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অন্তর মহত্ব! ভীগ্মদেবের নিয়োগান্থসারে কৌরব গাঁগুব পঞ্চোত্বর শত- 
ভ্রাতা প্রথমতঃ মহর্ষি নরদৎপুল্র মহাবল ক্ুপাচার্য্যের নিকট, অতঃপর ভগব!ন্‌ 
ভরদ্বাজপুভ্র মহাবীর দ্রোণাচার্যের ( কপাচার্োর স্বস্থপতির ) নিকট সর্বশান্ 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, রাজ্যান্তর হইতেও অনেক রাজপুজ্র আসির! শিক্ষা 
কার্যে ব্রতী হইলেন । এ সময় যদিও পঠদ্দশা! উপস্থিত, তবু কৌরব হৃদয়ে 
পাঁগুব-ঈর্ধ। বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই ।-__কুর্য্যোধন, ভীমসেদকে পুনরায় বিষান্ন 
গ্রদান করিলে, পবননন্দন, যুধুৎস্থ কর্তৃক তাহা অবগত হইর়াও নির্বিকারে 
বিষপান করিয়। দৈববলে কালকুটের প্রতিমংহার করিলেন! এইরূপে 
দুর্য্যোধন বারস্বার পাগডবগণের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত পাগুবগণ 
তাহাতে দৃক্পাত করিলেন না। তাহারা ছাত্রগণের সহিত সর্বশাঙ্ে পারদশী 
হইয়া উঠিশ্লেন, এবং ধন্র্রেদ অধ্যয়নে কালহরণ করিতে লাগিলেন । 

একদ। মহাবীর দ্রেণ কৌরব-পাওবাদি কুমারগণকে অন্ত্রশিক্ষ। এদান করি- 
তেছেন, এই সময় এক ঘুবা! (একলভা, নামান্তর দেবশ্রবা, ক্ষত্রিরকুলোস্ভব 
বন্থুদেবের কনিষ্ঠ সহোদর; কিন্তু বালাকালে পিতাকর্ুক পরিভ্তান্ত এবং 
হিরণাধন্কর্তক প্রতিপালিত হইয়া, ইনি নিষার্দ নামে পরিচিত ) সমাগত 
হইয়া, দ্রোণাচার্ধাকে সম্বোধন পুর্ধাক কহিলেন, গুরুদেণ ! প্রণাম। 

তখন দ্রোথাচাধ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কে? কি নিমিস্তইবা 
এখানে উপস্থিত হইয়াছ? | 

যুবা বলিলেন, ভগন্ন 1 আমি নিষাদপতি হিরণ)ধন্ূর পুজ একলভা, 
আপনার নিকট অন্ত্র শিক্ষার জন্য আনিয়াছি। 

তাহার এই কথা শ্রবণ করিম! আচার্ধা কহিলেন, কি দুরাঁশ! ? বাঁরকার্য্য 
বারবংশীয় ক্ষত্রিয় ভিন্ন হীন জাতিতে কি শোভা পায়? একল্ভ্য ! তুমি 
বীরকুললভ্য আশার বীতরাগ হও, মহাপবিত্র ধন্থর্বেদ, ধন্ঠব্রেদ ভিন্ন কখনই 
হীন পদবীতে পদার্পণ করিবেন নাঁ। 

তখন একলভা, আঁচাঁধ্যকে কহিলেন, ভগবন্‌ ! হীনজাতি বলিয়! কি ভার 
বিদ্যা শিক্ষায় অধিকার নাই? আচার্ধ্যদেবের পবিত্র পদ নীচ জাতিকে কি স্পর্শ 
করিবে নাঃ “ হা পরমেশ্বর ! তবে তুমিও কি নীচজাতি বলিয়া চরমকাঁলে 
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পরমপদ প্রদানে কুষ্ঠিত হইবে? ছুরস্ত নিষাদকুল অনন্ত কালের জন্য কি 
কাল চক্রে পতিত থাকিবে? হা দয়াময়! সর্ধশীক্প বিশারদ গুরুদেব 
যখন নির্দয় তখন কোন শান্্ব অবলম্বন করিয়া তুমি পতিত জনে সদয় 
হইবে? পূর্ণব্হ্গ ! তোগার পূর্ণারত করণায় কি আমরা জন্ম জন্ম বঞ্চিত 
থাকিব? জগচ্চক্রে পতিত জীবনের কি গতিযুক্তি রহিত--অগতির গতি 
পতিতপাবন তুমি কি ভানাদের পক্ষ মর্থন করিবে নাই? তোমার পতিতপাবন 
নামের নিগুট তন্ব কি আজ আচার্ষাদ্েব হইতে ব্যস্ত হইল? করুণানিদান ! 
নিদানকালে পতিত জন কি আর তারকত্র্গ বলিয়। পরিত্রাণ পাইবে না? 
রৃতান্তের দুরন্ত শান্তি কি কগ্নেকল্পে ভোগ করিতে হইবে? তত্বাতীত। 
তোমার মহস্বাদদি উপকরণে কি এই ছুরাঁস্মাকুল স্বষ্ট হয় নাই? হেবিশ্ব 
বিহাতিন্‌ ! ছে ভবভর নিবারিন্‌। তোঁমার বিপদহারী চরণপ্রান্তে নিব|দকুলের 
কি কিছুগাত্র স্বার্থ নাই ?” একলভ্য এইরূপে ঈশ্বর উদ্দেশে আক্ষেপ 
করিয়া, নিবিড় বনে গমনপূর্বক মৃণ্ময় দ্রোণ মুক্তিতে ধনুর্কেদ শিক্ষা করিতে 
আর্ত করিলেন। 

“অনন্তর মধ্যাহুকাঁল উপস্থিত হইলে) রাঁজকুনীরগণ বিশ্রামভবনে গমন 
করিলেন। কিন্ত পাগুবগণের পক্ষে শাগ্তি দেবী চির নির্দয়। তীহার 
অন্তঃপুরে গ্রবেশপুর্বক পুভ্রবৎদল। কুস্তীর দর্শন গ্রাপ্ত হইলেন না। মহাত্ম! 
যুধিষ্ঠির ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ ! শত শত পুর মহিজা 
সত্বে আজ অন্তঃপুর শুন্য দেখিতেছি কেন? স্বভাবের কি প্রভাব? এক 
জননী বিনা মৌর জগৎ শন্ধকার বোধ হইতেছে, ভাই বৃকোদর ! তুমি 
তত্পর পুরমধ্যে অন্বেষণ কর। যে জননী পুত্রগণের কগস্বর শ্রবণ মাত্রে 
অগ্রর হইতেন; তাহার ককণাময়ী প্রতিনা আজ অদর্শন কেন? 

ভীম কহিলেন, আব্য! আপনকার আজ্ঞ| আনার শিরোধাধ্য । আমি 
এখনই মাত অন্বেষণে চলিলাম। 

অনন্তর ধীমান যুধিষ্ঠির পার্থকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অর্জুন! 
গুরু দ্রোণাচার্য্ের অন্ত্র শিক্ষা কি চমৎকার? প্রথম দ্রিবন কি অপূর্র্ব কৌশলে 
কৃপ হইতে গুটিকা উত্টোলন করিলেন! বোধ হয়, অনুকূল বিধি কুকুক্ুলের 
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মঙ্গলের জনাই এরূপ মহাগুরু নির্বাচিত করিয়! প্রেরণ করিয়াছেন। 
আবার দেখ, কুমার অশ্বথামাও পিতৃতুলা মন্ত্রবিদ। ঠিক যেন একটা দীপ 
হইতে মার একটা দীপ প্রজ্জলিত হইয়াছে । বন ! পিতাপুজ্রে আঁচার্ধা 
নাকি বহুদিন গুৰক কুপাঁচার্ষ্ের গৃহে ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিয়। ছিলেন ? 
হইতেও পারে, গৌর্ণমাসী ন| দেখিয়া কি পূর্ণচন্ত্র সমুদিত হন? ভাল 
' অঙ্জুন ! তোমার প্রতি আচার্যোর এত অনুগ্রহের কারণ কি? 

অজ্ঞুন কহিলেন, আর্ধা! আচার্ধ্য যখন ধনুর্কেদ শিক্ষকতা পদগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহার বিস্ময়কর শরজাল যখন বিশ্বনয়ন, প্রীতিপদ্ হইয়াছিল) 
তখন তিনি ছাত্রগণের প্রতি এক থানি প্রতিজ্ঞাপাশ প্রকাশ করেন। 
কিন্ত তাহ।র কি নিগুঢ় তত্ব-কি অন্তর্মন্ন, কেবল তিনিই জানেন, স্তরাং সমস্ত 
বালক নিঃশধধ, দাস অজ্জুন কেবল তাহার পক্ষদমর্থন করিয়াছিল। অগ্রজ ! 
ঘিনি অন্জ্রানতিমিরের প্রচণ্ড দিবাকর, যিনি ঘতৎপথের অগ্র প্রদর্শক, ধাঁহাঁর 
পবিত্র শিক্ষায় উত্তপ্ত রাজন্ণ্ড চিরকাল বহন করিব, এমত গুরু-আজ্ঞা-প্রতি- 
পালনে যথন নশ্বর জীবন বিসর্জন দিতে পারি, তখন হীনশক্তি প্রতিজ্ঞাবন্ধনীর 
ভয়ে বীরকুল প্রস্থত পার্থের কি বীতরাগ হওয়া! উচিত? পাণ্ডবশিরোমণি ! 
বীরকুলশিরোমণি আচার্য আরও অসংখ্য অসংখ্য কারণে অক্জুনকে অমূলা পদা- 
শ্রয় প্রদান করিয়াছেন । তত্রাচ দান রাশি রাশি রহশ্তাভেদ করিয়াছে ; দেব! 
গুরুদেব জল আহরণ উপলক্ষে রঙ্গভূমি শূন্য করিয়া, কুমার অশ্বথামাকে 
বিচিত্র শিক্ষা দিতেন,__চেতন] উত্তেজিত করিয়া তুলিল। আমি বরুণান্ত্রে জল 
যোজনা করিয়া, কুমারের নহাধ্যায়ে গুরুভক্তির প্রশস্ত সীমায় জীবন সমর্পণ করি- 
লাম। পাণ্ডৰ কেশরিন্‌! আর অধিক কি বলিব? আমি হৃদয়পন্মে গুরুদেবের 
শপাদপদ্ চিস্ত| করিয়া, ধনুর্ব্বেদের ভৈরব মুষ্িও বিশদরূপে অবলোকন করি। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অজ্জুন ! তোমার গুরুভক্তি পাগুবকুলের অনৃষ্টাকাশ 
এবং আচার্ধ্যদেবের শিষান্ুরাগ আমাদের পৌন্তাগ্য-দিবাকর, অহো ! 
ভগবানের কি অমায়িকত1 ? 

এমত সময় ভীমদেন প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন; পাওবনাথ ! কি 
উৎপাত ঘটনা! জননী নিরস্তর অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছেন, আমি অনেক 
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অনুনয় অনেক বিনয় করিলাম; কিন্তু কিছুতেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না । 
সুতরাং দাদ ভক্ষ্যনামঞ্রী লইয়া উপস্থিত। আম্থন, অগ্রে পানাহার করি, 
পশ্চাৎ কর্তব্য কার্য করিব। 

ঘুধিষ্টির কহিলেন ভ্রাতঃ ! সেকি? জঠরানল কি এতই প্রবল? বুকোদর! 
জননীর ছুংখানল নির্বাণ না করিয়া, আত্মশান্তি কর। কি সন্তানের উচিত 
কার্ধ্য? ক্ষণকাল অপেক্ষা কর । ধন্মকুমার, ভীমদেনকে এইরূপ 
প্রবোধ প্রদান করিয়া, অজ্জুনকে বলিলেন, বত্ম! তুমি একবার গমনকর, 
জীবন দায়িনী খাজ কি দুঃখে মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন জান? 

কুমার অজ্জুন “বে আজ্ঞ।” বলিয়া গমন পুর্র্বক জননীকে কহিলেন, মাঃ! 

দাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন! জননি ! আপনি কি ছুঃখে ধরাসন অবলম্বন 
করিয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন? জনগ্ধিত্রি ! আপনার কিকোন শারীরিক 
যন্ত্রণা উপস্থিত-না.কৌরব কর্ডুক কোন মানগিক বেদনা প্রাপ্ত হইরাছেন? না- 
আমরাই কোন দুর্ব দ্ধি বশতঃ মাতৃভন্ভির পবিত্র আদন ধূলিপুঞ্জে পরিণত 
করিয়াছি? প্রস্থঠি! তৎপর বলুন, আঁপনার মৌনভাব অবালাকন করিয়া 
আমার পঞ্চভূময় দেহ অভিভূত হইতেছে । 

ধীমান পার্থের এবন্বিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিনা, রণণীকুলভূষণ স্বন্ধূপা 

কুত্তী ক্রন্দন-বিকৃতস্বরে কহিলেন, বৎস ! আমি অতি মন্দভাগিনী। আজন্ম 
ছুঃথভোগের জন্তই এই বিশাল ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। নতুব। 
মহারাজ পাণ্ড অকালে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন কেন? কেনইবা আমার 
রাজ্য পম্পদ কলি আর্যা অন্ধরাজের পদানত হইবে, কি জন্তইব। শেষ সম্পদ 
শিবাচ্চনাতেও বঞ্চিত হইব? বদ! বস্ততই কুরুবংশীয় শিবলিঙ্গ রাজ- 
বনিতার পুজ্য, অতএব আমিই উমাপতির চিরদিন অর্চনা করি? কিন্ত 
আজ সৌবলেয়ী গান্ধারীর সহিত স্দর্শন হইল; তিনিও পরিঢারিণী বেসে দেবা- 
লয়ে উপনীত । সুতরাং রাজ অভিমানে পরম্পরা তুদু কলছ হইয়া! উঠিল, 
তখন ভবানীপতি লিঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া! কহিলেন, “মণিময় কেশর বিশিষ্ট 
সহজ হৈম চল্পকে আগামী দ্বিবায় সর্ধঅগ্রে মে আমার সমার্চন! করিবে 
আমি তাহারই চিরপুজা হই৭,৮ এই বলিয়া! ভগবান অন্তর্থিত হইলে, বিশাল 
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রাজ্যেশ্বরী আঁর্ধ্যা) পুত্রগণকে পুষ্প জন্য অনুমতি করিলেন_বৎন' অতুল 
বৈভবদন্বেও ভোমরা নিঃস্ব, অতএব তোমাদিগকে এই মহা ভার সমর্পণ 
কেবল বিভম্বনা কর! মাত্র। কুমার! ছুঃখিনী কুস্তীর প্রতি বিধি চির- 
প্রতিবাদী; সুতরাং নিঃস্ব জীবন বিসর্জন করাই বীরবধূর কর্তব্য কার্ধ্য। 

কুন্তীর এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অজ্ঞুন কহিলেন, জননি! 
, সুত্র স্থবর্ণ চম্পক কি পাগুব জননীর মুল্য ? পাণ্ডবগণ কি এতই অসার? 
জনগ্িত্রীর এই সামাস্ত মনোরথও মন্পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে ন1? বিশেষতঃ 
বিশ্বনাথ আরাধনায় বিপ্ল কখনই সন্ভব নয়! মাতঃ যিনি বিদ্মহরের পিতা 
হইয়া) ভববিপ্ন হরণ করিয়া থাকেন, তাহার আরাধা চরণ উপাপনাষ কি বিন্ন 
উপস্থিত হয়? কৌর্ব রাঙ্যেশ্বরি ! আমি আগামী গ্রভাতে অগণন হৈম চম্পক 
আপনাকে সমর্পণ করিব । আপনি ধরাপন হইতে গাত্রোথান কৰ্চন-_আর্ধয 
বৃকোদর ক্ষুধার কাতর হইয়াছেন, আমরাও অস্ত্র শিক্ষার পরিশ্রমে ক্ষুৎপিপা- 
সায় অবসন্ন হইয়াছি। 

অনন্তর কুন্তী দেবী গাত্রোথান করিয়া কহিলেন, বৎস! মধ্যাহ্নকাল 
গ্রার অভীত, অতএব তুমি তৎ্পর যাও এবং ত্রাতাগণের সহিত শীঘ্বই 
প্রত্যাবর্তন কর। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যাহ! আছে তাহাই হইবে । 

শান্তশীল অজ্জুন মাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, যুধিষিরের নিকট গমনপুর্ব্বক 
কহিলেন, আধ্য ! মাতা অন্থমতি করিলেন গাত্রোথান করুন। মতিমান্‌ 
যুধিির মাতৃ আন্ত! শ্রবণ করিয়াই ভ্রাত্গণ সহিত অন্তঃপুরে গমন করিয়।, 
মধ্যাঙ্ন ক্রিয়া সমাপন করিলেন। 

অনন্তর দিবা অবসান হইলে, রাত্রি উপস্থিত, কিন্ত কিছুই চিরস্থায়ী নয়। 
নকলি চত্রবৎ পরিবর্তনশীল। সেই সাঁয়ং নক্ষত্র, সেই ফ্বতার! ক্রমে ক্রমে 
উদয় হইয়া, পুনরাগ স্বস্থানে গমন করিল। নিশাদেবীর জ্যোতির্ময় 
নৈশতৃঁষণ সকল উষ্বালোকে হীনজ্যোতিঃ হইতে লাগিল । তখন মধ্যম পাগুব 
অজ্ঞুন ধন্গুকে শর যোজন] করিয়া, ভগবান বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে স্তব করিয়' 
কহিতে লাগিলেন, “ হে পার্তীকান্ত ! হে মৃত্যুঞ্জয় ! | হে তরিপুরবিজয়ি ! 
এই জয়লুন্ধ অর্জুনের বিজয়ীশ! পরিপূর্ণ করুন; ভগবন.। আরম নিংস্ব, 


৪ কুরুবংশ। 


আমার যথানর্ধস্থ কৌরবের করালগ্রাসে চর্ত্িত হইয়াছে, অতএব আঁমি কেবল 
দয়াময়নাথের অপাঁর মহিমা জানিয়া, এই অদ্ভুত কার্ধ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। 
বিশ্বনাথ! “তোমার পদাঁরবিন্দে চির পুষ্পল প্রদান করিব” দাসের এই 
মাত্র আকিঞ্চন।- অতএব প্রসন্ন হউন । লজ্জার ভীমতরঙ্গ যেন শৈব ললাটে 
ভীষণ প্রহার ন! করে ?” অর্জুন এই বলিয়! গুরু দ্রোণাচার্ধ্যকে উদ্দেশে 
প্রণামপুর্বক অভিপ্রেত হৈমকুস্থম উদ্দেশে শর চালন। করিলেন ।--ধনপতি 
কুবেরের মনোহর পুষ্পোদ্যান হইতে অসংখ্য হৈমচল্পক দেবালয়ে স্ত,পীক্কৃত 
হইয়া গড়িল। তখন মহাঁভাগ পার্থ, পৃথাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
জননি । রাশীরুত অসংখ্য স্বর্ণ চম্পক দেবালয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে 
আপনি এবার মহানন্দে সদানন্দের অর্চনা করুন । 

পরম! সতী কুম্তী অর্জুনের ঈদৃশ অমানুষিক পরাক্রম দেখিয়া, প্রেমানন্দে 
কুমারের শিরোদ্রাণ গ্রহণপূর্ববক কহিলেন, বম! ভগবান্‌ ভবানীপতি তোমার 
মঙ্গল করুন, তোমার অলৌকিক বিক্রম জগতী চিরদিন ঘোষণ! ককক; আর 
“ বরমেকো গুণী পুত্রঃ” এই পুরাতন প্রবাদ জগতে আবার নবীতৃত্ত হইয়! 
গ্রতিধ্বনিত হউক। 

অনস্তর ধর্মচারিণী কুস্তী পূজার উপকরণ লইয়া; ইষ্ট পুজায় চিত্তাভিনিবে শ 
করিয়। স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে যোগীন্দ্র । হে মুনীন্দ্র! হে 
সর্বৃতপ্রসন্ন মহেশ্বর ! হে কৈলাদবিহারিন্‌, ত্রিপুরান্তকারিন্‌! হে ভব্ভয় 
নিবারিন্‌ মৃত্রাপ্তয় ! হে পার্বতীপতি, পশুপতি, ত্রেলোক্যপতি আস্ততোষ ! 
হে ত্রিশূলিন্‌ হে অস্থিমালিন্‌ হে হুতাশন সমীরাসন গগনাদন বিহারিন্‌ অর্ধচণ্রর 
বিভূষণ শিব! হে ভীমরূপ ভবাগ্রিভীত শরণাগতরক্ষক ! ভগবন্‌! তব পদে 
নমস্কার করি, তুমি স্থজনকাঁলে হিরণ্যগর্ভ, পালনকালে পুগুরীকাক্ষ, সংহীর- 
কালে বিরূপাক্ষ মহাকাল রূপ ধারণ কর। হে পঞ্চানন ! তুমি কারণসলিলে 
নারায়ণ, এবং ব্রন্মসুযুগ্থিতে ব্রন্মনিরঞ্জনরূপে পরমপ্রক্কৃতিতে ঘনীভূত হইয়া 
থাক । তুমিই সাম যজু খক অথর্ব, তুমিই মন্ত্যাদদিন্বগ্শ, তুমি কখন আধার কথন 
আধেয়দ্ূপে বিশ্বজগতে বিরাজমান হও । হে শস্তো ! তুমিই স্বয়ন্তু, বেদাগম 
ও উপনিষদে তুমি আদিঅস্তরহিত।-_তুমি অনাদি, তুমি অনস্ত; তুমি 


কুরুবংশ। রঃ 


চিরন্তন ব্রহ্মাণ্ডের অব্যয় বীজস্বরূপ । ভোলানাথ । তোমার ভ্রান্ত অপবাদ 


ভীবের ভ্রমমাত্র ! বরং তুমিই দক্ষ, নতুবা দক্ষম্নুতার চরণদ্য় বক্ষোমধে) 
ধারণ করিয়া ত্রৈলোকোর ধন সাধন-কারাগারে বদ্ধ করিয়। রাখিবেন 
কেন ?কাশীকান্ত ! তুমি স্থুধুই কাশীকান্ত নও। তোমাকে অনন্ত বঙ্গাণ্ডের। 


কান্ত বলিয়াও মনের শান্তি লাভ হয় না। তৃমি সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মনুসংহিত । 


তুমিই গীতা, পরমপিতা পরমেশ্বর বলিয়া ত্রাঙ্মগণ তোমারই গুণকীর্ভন করেন। 
তুমিই স্থক্ম, স্থল ও মহাভূতাদিতে অধিষ্ঠিত, তোমার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত: 
মহানির্বাণের আর অন্য উপায় নাই। দেব! তুমিই প্রাতঃকালে ব্র্মৃত্ি, 
মধ্যাহ্ুকালে বিষুণরূপী ও সায়ংকালে শিবগ্রক্কৃতি হইয়| আদিত্য মগ্ডলে। 
নিত্য বিরাজমান হও । বিভু ! স্বধুই তুমি ত্রিমুর্তিধারী নও, পুরাতন খষিগণ 


তোমার অষ্টমৃত্তি কল্পনা করেন। 


শুদ্ধচারিণী কুস্তী বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এইরূপে স্তব করিলে ভগবান্‌ 
ভবানীপতি লিঙ্গ হইতে সুষ্তিমান হইলেন । তাহার সাম্যুত্তি যেন একথানি 
চন্ত্রাচল ! ধর্জটার বিশাল জট! যেন নীরগর্ত মেঘ খণ্ড ! তখন কুভ্তীদেবী 


ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রূপ দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মবিস্থত হইলেন এবং . 


বদ্ধাঞ্জলি হইয়। কহিতে লাগিলেন, ভগবন্‌ ! দাদীর কি শুভাদৃষ্ট ! পরমেষ্ী 


পিতামহ ইষ্ট বলিয়। তোমায় চিরকাল অর্চনা করেন। সপ্তর্ধিমগল তোমার : 


কৈবল্য চরণ প্রাপপ্রির জন্য যুগাদিকাল যোগসাধনে মগ্ন থাকেন ।- তুমি ভবভন্ব: 
নিবারী, তুমিই ভবার্ণবের একমাত্র তরি; এবং আশার্ণব তরিবার জন্য ইন্ত্রাদি 


শারীরিগণ তোমারই উপাষন! করেন। কিন্তু দাসীর ভাগ্যে আজ তোঁমার 


কি অদ্ভুত দয়া প্রকাশ! ভগবন্! অভাগিনী চিরছুঃখিনী, রাজ্াসম্পদ . 


সকলি কালের গর্তে নিহত, প্রত্যুত তাহা জঞ্জালপরিপূর্ণ । অতএব অভয় 
পদ অর্চনায় নিত্য রাজত্ব প্রদান করিয়া দীন হীনার মনোরথ অক্ষয় 
শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন । 

ভোজনন্দিনীর সবিনয় অভ্যর্থনায় যোগেশ্বর মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়। 
কহিলেন, বসে ! তুমি ধন্য ভাগ্যবতী ! কুরুবধূসস্ভৃত দৈবরঞন কীর্তি তুমিই 


আবিষ্ক ত করিলে, আমি প্রসন্ন হইয়। তোমাকে বর প্রদান করিলাম--“এই 
৫ 


মির রক 


২৬ কুরুবংশ । 


রাঁজবংশীর শিবলিঙ্গ তুমি চিরকাল অর্চনা কর, এবং কুমার অজ্জ্বনও ধনপত্তি- 
(জিত পুষ্পচয়ন নিবন্ধন ধনগ্য় নামে বিখ্যাত হউক” এই বলিয়। 
ত্রিগুরান্তক অন্তহিত হইলে, কুন্তীদেবীও গৃহাভিযুখে অগ্রসর। এম 
সময়ে রাজমহ্যষী গান্ধারী হিরগুর্ কুন্ুমাবলি লইয়া 'দেবালয়ে উপনীত 
হইলেন) এবং ্তপীক্কত ভৈমচম্পক দেখির়। তাহার বিস্ময়রগের আবিভাব 
হইল । 

অনন্তর শুভাদৃষ্ট। কু্তীর সহিত গান্ধারীর সদর্শন হইলে, তিনি বুস্তীকে 
নন্্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভগিনি ! এই স্ত,পীকৃত হৈমকুন্্ম কার? কোন্‌ 
বিদ্যাধর বা অমর বা কিন্নর লোক বাদীরা আমিয়। ঈশ্বরের অর্চনা 
করিয়াছেন? 

কুন্তী কহিলেন, আর্য ! কোনও বিদ্যাধরগণ সমাগত হন নাই। 

কান দেবতাগণ ও পুষ্পবৃষ্টি করেন নাই । কুম।র অঙ্জুন, ধনপতি জয় করিয়! 
টি করিলে দাসীকর্ভৃক দেবার্চন| হইয়াছে, এবং কৈলাসনিবাসীহর 
দানীকে বর প্রদান করিয়। স্বর্গধাম কৈলামনিবাসে প্রতিগমন করিয়াছেন । 

রাজমহিষী গান্ধারী, কুস্তীর মুখে এই অপূর্ধব কথ! শ্রবণ করিয়া পুজনীয় 
হৈম কুন্ধম নকল ইতস্ততঃ নিশ্ষেপপুর্ধক কহিলেন, কুস্তি ! তুগিই ধন্য! 
তুমিই রতরগর্তে পুত্রগণকে শুভন্দণে ধারণ করিয়া ছিলে, আনার অনীমবৈভব 
তোমার নিকট তৃণতুল্যও নয়। তুমি পঞ্চরত্নে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অক্ষয়ালোকে 
প্রজলিত কৰ্ধিলে। তুমিই প্রক্কত ভাগাবতী, আমার কুপুত্রপ্রস্থুত ভাগ্যে 
শত বজ্ুপাত হউক ! 

অনন্তর গান্ধাররাজ ছুহিতা গৃহে প্রত্যাগত হইলে, ছূর্য্যোধন লিজ্ঞাস! 
করিলেন, জননি ! দেবার্চনা মন্পূর্ণ হইল? ন| হবেই বা কেন? দরিদ্র 
পাণ্ডবজননী কি সহত্ত স্বর্ণচম্পক সংগ্রহ করিতে পারে? 

তখন রোষপরায়ণ। গান্ধারী সন্তপ্তচিত্তে কহিলেন, পাগবজননী নহত্ত 
দ্বর্ণচম্পক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কিন্ত তিনি স্বর্ণচম্পকের সহত্র সহশ্র 
স্তপ সংগ্রহ করিয়াছেন। কুস্তীকি আমার মত ছুর্ভাগ্যবতী? ন| তাহার 
পুত্রগণও কি তোদের ন্যায় অপদার্থ? কুমার অজ্জুন কুবেরের কানন হইতে 


কুরুবংশ।। ২৭ 


সুরপুষ্প চয়ন করিলে; কুন্তী দেরপুষ্পেই দেবার্চনা করিয়। বীরপ্রস্থুতির চির- 
বাঞ্চনীয় (রাজম।তা) বর প্রাপ্ত হইল। আমার বীরজননী অভিমানে শত 
সহ ধিক! অসার পুল্রবতী হওয়! অপেক্ষা বন্ধা প্রবাদ শতগুণে শ্রেয়. 
স্কর। কণ্টকময় অসার বা বিষ-বৃক্ষ হইতে বনদেবীর মোহন মাধুরী যেমন নষ্ট 
হয়; কুল।দ্ার কুপু্ হইতে বংশ প্রস্থুতিরও তব্রুপ যশ আশা লোগ হইয়া 
' থাকে । গরান্ধাররাজছুহিত| পুত্রকে এইরূপে তিরস্কার করিয়! তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন । 

অভিমানী ছুর্ঘ্যোধন, জননীকর্ভক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, তাঁইত; কি করি, কি উপায়ে পাঁগুবগণের বীরগর্ব খর্ক 
হয়! জ্ঞাতিবাকা, জ্ঞাতিদর্প ক্রমেই অগহ্য হইয়া উঠিল! শৈলগহবরে 
অন্ধকৃপ কারাগারে চিরবান সহা হয়; চিবরোগী বাঁ ভিগ্াজীবিজীবনেরও 
জীব্নীলালগা। থাকে । দেশপ্রিয়তা, দেশস্বাধীনতা। সুদূর পরাহত হইলেও 
তাদৃশ কষ্ট বোধ হয় না) কিন্তু জ্ঞাতিগণের উত্তেজনায় আর্ধ্যপ্রকৃতি উত্তে- 
জিত হইয়া উঠে; শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে অগ্নিকণ। নির্গত 
হইতে থাকে ' প্রতাুত আমার পক্ষে তাহাই হইতেছে । ন| হবেই বা কেন? 
আমি ভীরু নই, দুর্বল নই, বীরকুণগ্রানি নই) যে জ্ঞাতিশবের অধস্তলে ছুর্ধ্যো- 
ধ্ন'নাম প্রোথিত করিয়। স্বাধীন ভারতে দানত্বপতাক। অনন্তকালের জন্য 
উড়াইব? এই যে রক্গভূমে রণবাঁদ্য উত্থিত হইতেছে ! এখন আর কালবিলম্ব 
কর! উচিত নয়। বাই» শিক্ষালয়ে গমন করি । এই বলিয়] ছুর্যোধন শিক্ষা- 
লয়ে গমন করিলেন 1৮ ্ 

অনন্তর কিছুদিন পরে কুরু-গাগু বগণের অন্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হইলে, বীরশ্রেষ্ঠ 
দ্রোথাচার্ধা আর্ধ্যকুমারগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমতঃ তীহান্দের উপ- 
পরীক্ষ। গ্রহীতব্য ভাবিয়।, একদা! কুমার নিচয়ের অজ্ঞাতসারে রঙ্গবাটিকার 
উন্নত তরুশাখায় শিল্প-বিহস্গম (লক্ষা) সংস্থাপনপূর্বক ধনুর্ষিদ্‌ কুমারগণকে 
লক্ষ্য ভেদ করিতে অনুমৃতি করিলে; চঞ্চলচিত্ত বালকগণ লক্ষ্য গ্রতি একাগ্রত। 
প্রদর্শন করিতে পারিল ন1!। তখন দ্রোণাচার্ধ্য শিষ্যগণের শৈশববুদ্ধির 'গ্রতি 
ৃ নিরস্কার করিয়া পরিশেষে অক্জুনকে ধন্বঃখর প্রদান করিয়। কহিলেন, “বিৎ্ 
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অর্জুন! এই মহাবৃক্ষের উন্নতশাখায় যে বিহঙ্গমটি অবলোকন করিতেছ 
তাহার বিনাশ সাধনে প্রস্তুত হও | ফলতঃ আমার আভ্ঞামাত্রে পক্ষিমুণ্ 
দ্বিখণড করিয়| ভূপৃষ্ঠে নিপতিত কর! 
সঞ্জুন যে আল্ঞ। বলিয়! গুরুপদে প্রণামপূর্ববক পক্ষী হননে কৃতসঙ্কর 
হইয়। নির্দিষ্ট দিকে দৃষ্টি করিলেন। 
অরিন্দম দ্রোণ, অজ্জনকে জিজ্ঞাস করিলেন, কুমার! এখন তোমার 
দ্রষ্টব্য কি? 
অর্জন কহিলেন, গুরুদেব ! অন্য কিছুই দেখিতেছি না, লক্ষিত বিইগের 
মন্তকটি মাত্র আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। 
তখন আচার্য দ্েব প্রফুল্ল অস্তঃকরণে ঝলিলেন, বীরেন্দ্র! তবে আর 
বিলম্ত কেন? শর নিক্ষেপ কর। আচার্ষ্ের আভ্তামাত্রে অর্জুন লক্ষ্য ভেদ 
করিলে পক্ষিমুণ্ড দ্বিথণ্ড হইয়! ভূতলে নিপতিত হইল। 
অনন্তর অর্জুন কৃতকার্য হইয়। কৃতজ্ঞত। স্বন্ধূপ আচার্ধ্যকে সাষ্টা্গ 
গ্রণিপাত করিলেন | মহাবল দ্রোণ, প্রিয়শিষ্য অর্জনের ঈদৃশ বিচিত্র অন্তর 
চালন! দেখিয়। আনন্দ দহকারে তাহাকে আলিঙ্গনপুর্ধক কহিলেন, বৎস ' 
তুমি চির৪ণজমী হও। তোমার বীরকীন্তি বস্থমতী অন্ষু্নভাবে বহন করুন। 
তোমার শীলতা৷ এবং বীরতা জগতের আ'দর্শস্বরূপ হউক; তোমার বীরযশ 
আগ্নের় অক্ষরে অরিকুলের হৃদয়ফলকে স্ুদীর্ঘকাল প্রজ্জলিত হইতে থাকুক । 
অনন্তর মহাঁচার্ধ্য দ্রোণ ও উপাচার্ধ7 কপ বিবিধগ্রকারে রাজকুমারগণের 
: অস্ত্রপারদর্শিত। দেখিয়া) ভীম্মাদির সহ মন্ত্রণাপুব্বক একদা ছাত্র পরীক্ষার 
দিন স্থির করিলেম, এবং শিশ্বাগণের সহিত নির্ণীত দিবসে অপূর্ব রঙভূমে 
উপস্থিত হইলে দিংহনাদে ও সংখনাদে বন্ুধা আন্দোলিত হইতে লাগিল। 
'তখন মহাবল দ্রোণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অহো ! কুমারগণ সকলেই 
অন্ত্রশিক্ষার পারদর্শী হইয়াছে; বিশেষতঃ বৎন অর্জন ভূবনবিজয়ী মহাধনুর্ঘর 
হইয়। উঠিয্বাছেন। কুমারের কি লঘু-হত্ত ! কি অন্তরচাতুরী ! আমি সে দিবস 
বুস্তীরিণী আক্রমণে বলসত্বেও দুর্বলতা প্রকাশ করিলে, অজ্ঞুন কি অসা- 
ধারণ ক্ষিগ্রকারিতা কৌশলে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিল! কিন্তু আমিও 
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তাহার উপযুক্ত পুরস্কার (ত্রদ্মশির অন্ত) প্রদান করিয়াছি। যাহ! হউক বাধ্য, . 
বাধকতার কি মোহিনী শক্তি! আমি সর্ধ্যসাচীর স্নেহপক্ষপাতী হুইয় 
তদপেক্ষ! প্রিয়শিষ্যের অপ্রিয় সাধন করিয়াছি । অহো ! বৎস একলভের 
কি অকৃত্রিম গুরুভক্তি | কুমার আমার মৃণ্বয় মুক্তি উপাসনা করিয়াও অদ্বিতীয় 
ধনুর্বিদ হইয়। উঠিরাছিল। কিন্তু আমি ফাল্তুনির প্রতি পক্ষপাতী বিধায় 
তাহার বৃদ্ধানৃষ্ঠ আচার্য্য দক্ষিণা লইয়া অর্জুনকেই বিশ্ববীরমণ্ডলীর শীর্ষ- 
স্থানে বীরাঁসন প্রদ্ধান করিয়াছি । এবং অদ্যও শত শত ছাত্রগণ সত্বে অর্জুনের 
যশ আশাই আমার একাস্ত বাগুনীয় হইয়াছে । এই যে রঙ্গভূমে পৌরজন 
সহিত পৌরব মহাত্বমরা উপনীত হইলেন। তবে আর অপেক্ষা কি? সত্ব, 
অস্ত্রক্রীড়! প্রদর্শন করি । এই বলিয়া! অস্ত্রাচাধ্য দ্রোগ ধীমান যুধিষ্টিরকে 
কহিলেন, বৎস যুধিঠির ! তুমি কুমারগণের জ্যেষ্ঠ এবং রাজনীতি, ও ধর্মনীতি 
এভূতি সকল শাস্ত্রে অলঙ্কৃত , অতএব রণভূমে অগ্রেই অগ্রসর হও । ধীমান্‌ 
যুধিষ্টির, গুরু আজ্ঞ! শিরোধাধধ্য করিয়। অক্তরক্রীড়ায় ব্রতী হইলেন, প্রত্যুত 
তাহার অসীম বীর্ধযবল এবং অপূর্ব অস্ত্সধ্চালন অন্ত্রবিনোদ্দিগণকে বিমোহিত, 
করিতে লাগিল। এইরূপে তদীয় অস্ত্রলীলা সমাণ্ড হইলে এং।বল ভীম ও 
দুর্যযোধন উভয়ে গাত্রোথান করিলেন; তাহারা প্রথমতঃ বাণপটুতা, অনন্তর 
গদা নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন । বীররস ক্রমেই তাহাদিগকে উত্তেজিত 
করিতে লাগিল । তখন গুৰ্কপুত্র অশ্বথাম! উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়। তাহা- 
দিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। এইরূপে রাজকুমারগণের সর্ধবিধ অন্ত্রলীল। 
শেষ হইল | তদনন্তর অন্ত্রকুশল দ্রোণ, অঞ্জুনের সম্দুখীন হইয়া কহিলেন, 
বৎস অজ্জুন! তুমি যেমন আমার প্রিয় শিষ্য, তদ্রপ আজ ৰীরকুলপ্রিয় 
হও। সত্যগণ যেন তোমার অসীম বীধ্যবল দর্শন করিয়! বিস্ময়রমে অভি- 
যিক্ত হয় এবং হস্তিনানগরী যেন আজ অর্জুন ধন্য বলিয়৷ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক্র। 

মহাবলী অজ্জবন, গুরুকর্তৃক এইরূপ উপরিষ্ট হইয়! হিমাচলের ন্যায় রণ-. 
স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার নীলকান্তিতে কাঞ্চনময়তূষণসকল স্থির 
তাড়িতের স্তায় শোভ! পাইতে লাগিল। তাহার সজ্জীভূত অঙ্গসৌষ্টব দেখিয়া 
পরিচিত মণ্ডলী হইতেও অভিনব আননধ্বনি হইতে লাগিল। মহাবীর পার্থ 


৩, কুরুবংশ। 


এইরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সকলের মনোরগ্ন করিয়। প্রদর্শিতবা আন 
বিদ্যার অবতারণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার আশ্চর্য্য শরজাল দঙ্গ- 
ভূমে এন্ত্রজালিক অভিনয় করিতে লাগিল 

দর্শকগণ অর্জনের এইবূপ অস্তরর্ধাা অবলোকন করিয়! পরম্পর! 
কহিতে লাগিল; উঃ কুমারের কি অপূর্ব অন্ত্রশিক্ষা ! কি অগান্ুযিক 
বীরত্ব! ঠিক যেন কুমার, কুমার মুক্তি পরিগ্রহ করিয়! সুরবীরত্ব প্রদর্শন 
করিতেছেন! এই জল) এই ঝটিকা, এই বঙ্জাঘাত, এই অপ্থি, এই তিথির) 
আবার কথন কখন দিব্যাক্স্রের গ্রভায় দশদিক আলোকিত হইতেছে ! 
কখন কখন সর্পসৈন্ঠের তর্জন গর্জন! কখন কখন গন্বর্ধগণের হুভ্দ্কার ! 
কথন কখন বিহ্ঙ্গমগণের পক্ষ সঞ্চালনে হদর কম্পমান হইতেছে! একি 
দৈব লীলা না! এন্দ্রজালিক খেলা, না স্বপ্নের গ্রতিম| দেখিতেছি ! ধন্য 
অর্জন! ধন্য তোমার বীরত্ব ! 

রঙ্গভূমিবিহারিগণ এই প্রকারে অঙ্জরনের ঘশঃ কীর্তন করিভেছেন ; 
এমন সময়ে রক্বদ্বারে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত সহোদর নহাবল কর্ণ আমিয়। 
সিংহনাদপূর্কক রঙ্গভবনে অবতীর্ণ হইলেন। তীহার সৌরধান্তিতে রঙ্গভুমি 
হুর্ধ্যকাস্তমণিহার পরিধান করিল। তাহার ঘিহনাদে সিংহনাদিগণের 
হ্দ্কম্প হইতে লাগিল। কর্ণ দ্রোথাচাধ্যের শিষ্যাবস্থাক্ ছুর্যোধনের 
অনুরাগ ও অর্জুনের বিরাগপ্রিয় ছিলেন। এক্ষণে তিনি দূরদর্শী 
হইয়া কৌরৰ মগ্ডলে পুনরাগমনপুর্ধ্ক আচার্ধ্যদ্বয়কে অগত্যা প্রণাম ও 
অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অর্জুন! তোমার কি সৌভাগ্য ! তুমি 
অকিঞ্চিংকর বাঁলযক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া) দর্শকগণের নিকট অথুলা ধন্ত বাদ 
গ্রহণ করিলে ! রাজকুমার! এই কি তোমার বীরত্বপরিচয় ? দর্শকগণের 
কি পক্ষপাত স্পেহ! মিথ্যার উপকরণকেও সত্যের বেশভূষা দিয়া কেমন 
সাজাইয়। তুলিলেন। জলের লেখা অনুরাগ রপ্তনে ভারত লঙ্গাটে 
সুদীর্ঘ কালের জন্য রপ্তিত হইয়া রহিল। কিন্তু সভ্যগণ যদি অন্কুমৃতি 
করেন তাহা হইলে বীরাবতার কর্ণ আত্মপরাক্রমে তোমার অনিত্য পৌক- 
বকে অনস্তকালের জন্য কলঙ্কপাগরে ডুবাইতে পারে। 
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অপরিচিত অলোঁকত্েজস্বী কর্ণের এই আত্মগরিমা শ্রবণ করিয়! দর্শকগণের 
হৃদয়ে অনির্বচনীয় বিন্ময়রসের উদ্রেক হইল এবং পাব নিচয় ও আঁচার্ধ্যদ্বয় 
ক্রোধে কম্পমান হইতে লাগিলেন। প্রত্যুত দ্রোণাচার্য্য কর্কশস্বরে কহিলেন, 
বীর [ অসার আড়ম্বর.গরিতাাগ কর। বীর্ধ্যবল থাকে বীরচর্ধ্যার পরিচয় দাও। 
অন্ত্রকুশল কর্ণ, দ্রোণাঁচার্যের মরোষ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, ভূজবলমন্ততা- 
,বেগে হাসিতে লাগিলেন এবং অবলীলাঁক্রুমে অর্জুনের স্তায় সমস্ত অন্ত্রবিদ্যাই 
প্রদর্শন করিলেন। তখন তদীয় ভূজবলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়। তাহার 
গ্রতি দর্শকগণের বীরান্ুরাগ সঞ্চার হইল ; বিশেষতঃ দুর্য্যোধন সমধিক 
আহ্লাদিত হইয়৷ সভ| হইতে গাত্রোথান পুর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! 
কহিলেন, বীরকুলভূষণ ! আপনার অসাধারণ বীরত্ব! আপনার আগমনে 
গৌরবলাঁভে,কৌরবন্গরী আজ চরিভীর্থ হইল । আপনি বীরজননী বস্ুন্ধ- 
রার প্রকৃতই বীরপুত্র ! অন্ত্রকশল ! আপনি অসীম বাধ্যবল প্রদর্শন 
করিয়া কুরুকুলকে স্ববলে শরণাগত করিলেন। অতএব এক্ষণে অনুগত 
দুর্য্যোধনকে মিত্র সম্ভাষণ করিয়া কুককুল রাজলক্ষমীর সর্বরনিয়ন্তা হউন। 
কর্ণ কহিলেন, নখে! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য ; কিন্তু 
এক্ষণে অজ্জানের যশ লোপ করা আমার একান্ত বাঞ্চনীয় । 
কর্ণের এইকথা শ্রবণ করিয়া অজ্জুন কহিলেন, কর্ণ! তোমার এই 
অনার বীরত্বের এত গর্ব! তুমি এই দর্পেই অনাহৃত হইয়া, কৌরব রঙগভূমে 
উপস্থিত হইয়াছ! এই সাঁহদেই অদমসাহদী অর্জনের সহিত সমর- 
বাদনা কর? দরিদ্র জীবন বলিয়া কি কিছুমাত্র জীবনীলালসা নাই। 
দুর্মতি ! তবে আত্মমতির প্রতিফল ভোগ কর। 
অক্জুন এই বলিয়া গুরু-আজ্ঞাক্রমে রণস্পৃহায় বদ্ধপরিকর হইলে কর্ণ 
বীরও তাহার প্রতিদ্বন্দী হইয়। দণ্ডায়মান হইলেন। তখন নিখিল ধর্মমবিদ্‌ 
কূপ অমূলক আত্মবিগ্রহ শান্তির জন্য বস্থুসেনের অগ্রবস্তী হইয়! কহিলেন, 
বীরবর! কৌরবপ্রভাকর অজ্ঞ্ুন মহাঁবংশমস্তুত রাজর্ধি পার পুত্র। 
অতএব তুমিও আত্মপরিচর প্রদান কর। রাজবংশীয় অঞ্জন কি রাজ বংশীয় 
ব্যতীত হীনবংশীয়ের সহিত মহারণে প্রবৃত্ত হইবেন? 
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ধীমান্‌ কুপাচার্য্য এই প্রশ্ন করিলে কর্ণের বিষপ্রভীৰ ও মলিন বদন 
তাহার আত্মপরিচয় প্রদান কর্িল। তখন যিত্রবৎসল দুর্য্যোধন গম্ভীর স্বরে 
কহিলেন, ভগবন্‌! রাজগৌরব কি এতই উন্নত, রাজকুল অসি কি প্রজ! 
শোণিতে নিত্য বীতস্পৃহ, না পক্ষপাতি মমতার এই ্নন্ম ভেদিনী মন্ত্রণা? 
যাহা হউক, মহারথ কর্ণ তজ্জন্ত ও আজ অগ্রতিভ হইবেন না| । কুকুবন্ধুকে 
এখনই বসুন্ধরার আধিপত্য প্রদান করিব। ৰ 

দুর্ষে্যাধন এই বলিয়া বিবিধ মঙ্গলাচরণের দ্বার] কর্ণবীরকে অঙ্গদেশীয় 
রাজপদ্ প্রদান করিলেন। অভিষেককালে রণবাদ্যনির্ধোষে প্রতিধ্বনি 
সকল যেন কর্ণেরজয় বলিয়া গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । তখন নবভূপতি 
কর্ণ, ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, মিত্র! আপনি অক্কত্রিম সৌজন্তে অধীনকে 
আজ চিরকৃতার্থ করিলেন| এখন অনুমতি করুন; কুরুবশম্বদ কর্ণ আপনার 
কি মঙ্গলাচরণ করিবে? 

ছুর্য্যোধন কহিলেন, মহান্ুভব ! রাজ্য বৈভব কি? ভব সংপারে 
আপনার যোগ্য কিছুই দেয় বস্তু নাই। “তবে স্বগুণে সুপ্রসন্ন হইয়া! কুরু- 
শক্রগণের মস্তকে চির পদার্পণ করুন” এই আমার চিরবাঞ্চ।। 

«“ মহাবীর কর্ণ অঙ্গদেশের অধিপতি হইলেন ” এই সংবাদ পুণ্যশীল 
স্ৃত বৃদ্ধ অধিরথ (যদিও ইনি পুরুবংশীয় রিচেয়ুর ভ্রাতা ক্ককক্ষেযুর কুল, 
কিন্ত কালসহকারে সুতত্ব প্রাপ্ত হইয়া! স্ুতকুলাগ্রণ্য ) জন শ্রুতিতে শ্রুত 
হইয়। মহানন্দে রক্গভূমে আগমন করাম্ব কর্ণবীর তাহাকে পিতৃসমীদরে 
সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত করিলেন । বৃদ্ধ অধিরথ তাঁহার শিরোত্রাণ লইয়া কহিলেন, 
বৎস! তুমি চিরজীবী হও» বৎল ছুর্ষ্যোধনও ভারত লক্ষ্মীর বিশাল অঙ্ক 
অনন্তকাল অলঙ্কৃত করিয়! থাকুন। আজ আমার কি সৌভাগ্য ! অঞ্জি 
আমার কি সুপ্রভাত! হীনতপা অধিরথ স্থপুত্রগুণে রাজজনক বলিয়া 
পরিচিত হইল । 

অনন্তর দর্শকসন্প্রদায়ের কর্ণবীরের প্রতি স্ৃতনন্দনহ্ছচক জাতীয় 
অনাঁদর জন্মিলে বৃুকোদর, ধনুর্ধর কর্ণকে সন্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 
কর্ণ! তুই না অর্জনের সহিত রণপ্রত্যাশ! করিয়াছিলি? দুরাচারের 
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কি ছুরাকিঞ্চন! বামন হইয়! গগন স্পর্শ করিবার সাধ! অচল হইয়। 
হিমাচল লঙ্ঘন করিবার অভিলাষ ! কুকুর হইয়া দেবদ্রবা গ্রহণ করিবার 
দুরাকাজ্ষ| ! ছুবাত্মা! তোর ছুরাত্মা কি মহাত্মা ফাল্গুনী পবিত্র হস্তে 
বিনাশযোগ্য? তুই যথাযোগ্য অশ্বরঙ্ছু ধারণ করিয়া জীবিক। নির্ধধাহ কর। 
দুর্ধোধন নির্বোধ | তাহ! না হইলে কি অপাত্রে পবিত্র অঙ্গদেশ সমর্পণ করে ? 
ভীমদেনের এই কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবর কর্ণ ক্রোধে বিবর্ণ হয়! 
উঠিলেন। এবং ছুর্যোধনও যারপরনাই রোষাবিষ্ট হইয়| কর্ণ বীরের পক্ষ 
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হে কৌরবকুল গর্ব বীর বুকোদর ! 

. সম্তবে কি ভোমা, হেন হীন সম্ভাষণ 

বীরকুলে ? থাকে শক্তি দেহ পরিচয়; 

হয় শক্তি, নহে বর্ষা, নহে অস্ত্রমুখে | 

রণরঙ্গী বীরে, নাহি চাহে কুলমান ; 

মত্ব রণমদে যবে সম্ভাষে ধানুকী 

আচ্ফালিয়! ভূজযুগ গভীর গর্জনে | 

ক্ষত্রিয়শোণিত যাঁর উত্তপ্র, যে পারে 

মুহূর্তে দহিতে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মা, 

স্পর্শে কি তাহাকে কভু বংশ অপবাদ 

অনার? করে কি বিজ্ঞ কুল অভিমান 

স্বকুলে ? স্ববলে পুজা আধ্যকুল সুত। 

না চাহে জানিতে কোথা বীর জন্মভূমি 

বিশ্বজন ?-বিশ্বনাথ সম প্রতিদন্ী। 

শীকরসপিল গর্তে জাত বৈশ্বীনর ; 

তার তেজে ভব্ভূমি হয় ভস্মরাশি 

একদণ্ডে ;-ইরম্মদ নাশে দৈত্যকুল, 

তার জন্ম পুণ্যক্ষেত্র দরধীচি কন্কালে। 

শ্মর বীর' বিশ্বামিত্ ক্ষত্রিয় কুমার, 


কুরুবংশ । 


তপোবলে কেবা তার তুল; আরম্তিল 
পুনঃস্থষ্টি ;) যেন স্থষ্টিধর পিতামহ 
রচিল ভারতশিরে নূতন মাধুরী ! 
অথবা কৌরবগুর সমর কুশল 
আচার্য, যাক্তিক দ্রোণী জন্মক্ষেত্র যার; 
পারে কি আটিতে তারে দত্তোলী নিক্ষেপি 
সুরে ?--শুরেন্দ্র কপ অযোনিসন্তব 
হর্জয় বীর কেশরী, বিখ্যাত বীবত্ব 

ধার চিররণজয়ী বিশাল ভারতে 1-- 
মহাবংশ কুরুকুলে বাষু পু তুমি 
বীর্যবান ;-মান্ত করে যত স্ুধীবৃন্দ__ 


হে বীরেন্দ্র !--জারজন্স। মান্য কোন গুণে ?- 


বীর্ধযবানে মান দেন প্রকৃতি আপনি 
বিনশ্বর মত্তযধামে ।--কেন না হইবে 
অর্ধপতি রখী কর্ণ? ছার অঙ্গ দেশ; 
ত্ৈলোক্যও উপভেোগা ভূজগর্কে ঘা ;-- 
যে বলে আশ্রিত আজি কৌরববাহিনী 1-_ 
কভূ কি সম্ভবে মু ! মৃগীর উদরে 
মুগেন্দ্র ? অথবা জন্মে যুথনাথ অজাতে 
অবশ্য হইবে শ্রেষ্ঠ কর্ণ ধনুম্মান ! 

যে অঙ্গে রাজেন্দ্র চিন্ত চির উদ্ভাশি ত-- 
যে অঙ্গে আচ্ছন্ন ত্বতঃ কব্চ কুণগ্ডল 

রত্ু ;--হেন শুরে অনাঁদরে যে হুর্মতি 
তারসনে, বিশেষতঃ জ্ঞাতিসহ রণে 
কোন্‌ ভীরু হিয়া বল না চাহে পশিতে 
সদর্পে ? আসিয়। নিশা আবরিল। ধয়]। 
নহিলে দেখিত বিশ্ব, বীরত্ব বিস্ময়ে । 


কুরুবংশ। ্‌ ৩৫ 


নিশাদেবী উপনীত চল অঙ্গনাথ ! 
লভিবারে নৈশশাস্তি বিশ্রামভবনে । 

পরস্তুপ দুর্য্যোধন ভীমসেনকে এইরূপ গর্বিত প্রত্যান্তর প্রদান করিয়া 
নৈশ বিশ্রাম লাভ করিতে কর্ণ প্রভৃতি স্বজন লহিত কুরুপুরে গমন করিলেন । 
সভাগণ লীলাময়ী রঙ্ষতৃমি হইতে বিদায় হইয়া চলিলেন। পাগুবগণও 
*আচার্য)দয়ের অনুগামী হইলেন। কুন্তী দেবী, স্বভাঁবজাত কবচ, কুগডল ও 
আয্মলক্ষণ সন্তু কর্ণবীরকে পুভরন্ূপে চিনিতে পারিয়া তাহার রাঙ্গ্যপ্রাপ্তি 
নিবন্ধন আনন্দলাগরে ভামিতে লাগিলেন। অনস্তর কিয়দ্িবধ পরে 
দ্রোণাচার্যা শিক্ষকতাপদ গ্রহণকাঁলে ছাত্রগণকে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন) 
একদ। তাহাই প্রকাশ করিয়া পঞ্চাসবিজয় প্রার্থন। করিলেন,--দ্রোণাচীর্য্য 
ও পঞ্চাল রাজোশ্বর দ্রুপদে পুর্ধকালে শৈশব বন্ধুতা ছিল । কালক্রমে জ্রুপ- 
দের রাজসম্পদ ও দ্রোণাচার্যযের ছুরবস্থা হইলে দ্রোণ চিরসখার নিকট 
সাহায্য প্রার্থন। করিয়! ভগ্রপ্রয়াশ হন। সেই ক্রোধই পঞ্চালবিজয়াশার মূল। 
কিন্ত আচার্ষ্যের অভিলাষ পুর্ণ করিতে সকলেই অক্ষম হইল; কেবল মহা- 
বীর অজ্জুনই পঞ্চাল জয় করিয়া ভ্রুপদকে অবরুদ্ধ করত আচার্য্য দক্ষিণ! 
প্রদান কবিলেন। তখন ধীমান্‌ ড্রোণ স্বীয় সঙ্কল্প দিদ্ধ জানিয়াও পুর্ববমিত্রান- 
রোধে তাহাকে নিঃস্ব ও নির্বাগিত করিলেন না। অদ্ধরাজ্য দক্ষিণ পঞ্চাল 
(কাল্পিল্য প্রদেশ) প্রদান পুর্বক তাহাকে বীতবন্ধন করিলেন এবং আপনি 
উত্তর পঞ্চাল (শহিচ্ছন্রা) নগরের অধীশ্বর হইলেন । ফলতঃ অর্জুনের পরা- 
ক্রমেই ভিনি অহিচ্ছত্রা নগরী প্রাপ্ত হইলেন। স্থতরাং দ্রোণাচার্য্যের বাৎ- 
সল্য মমতা মমধিক অর্জুনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। এমন কি র্জন। 
আচার্ধ্যের গতিদ্ন্দ্ী হইয়াও যুদ্ধ করিতে কুষ্ঠিত হইবেন না” এই তাহার 
নিকট গ্রাতিত্রুত করিয়। লইলেন। এবং অজ্ঞুনের বীরকীর্তি সর্বত্র ব্যাপৃত 
করিলেন। অর্জন প্রকৃতই বশঃপাত্র। প্রত্যাত তিনি কৈশরকালেই সর্বগুণ 
সম্পন্ন হইয়| উঠিলেন। পাওুব জোণ্ঠ যুধিষ্ঠির বিশ্ববিদ্যায় সমধিক বিজ্ঞতা 
লাভ করিলেন এবং স্বভাব;নদ্ধ সতত, সন্যবাদীতা ও ধশ্খুপরায়ণতা গুণে 
ধর্শরাজ বলিয়। বিখ্য।ত হইয়। উরঠিলেন। অজাতশক্র যুধিষ্টির) কুমারগণের 


৩৬ কুরুবংশ। 


জ্যেষ্ঠ এবং রাজকুমার নিবন্ধন ধৃতরাষ্ী তাহাকে যৌবরাদ্োে অভিষিক্ত 
করিলেন। যুবরাজ যুধিটির শীলতা, ন্তায়পরত| ও রিতেন্্িয়তায় অতুল 
যশন্বী হইয়া উঠিলেন। বুকোদর, ভগবান হলধরের নিকট অসিযুদ্ধ, রথযুদ্ধ 
ও বিবিধ কুটকৌশল শিক্ষা করিলেন। নকুলবীর জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে পার- 
দর্শিতখ লাভ করিলেন। এবং মহদেব, ভগবান বৃহস্পতির নিকট অধ্যয়নে 
পরম জ্োতির্বিদ হইলেন। এইকালে দুর্য্যেধনও মিথিলানগরীতে বল- 
রামের স্থানে গ্দাধুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু ভীমার্জুনই দঘাগরা ধরা- 
তলে অদ্ধিতীয় যোদ্ধগণা হইলেন। তদনস্তর মহাবল ভীমার্জুন দিথিজয়ে 
গমন করিয়। অশাদিত প্রদেশগুলি করদরাজ্য করিলেন। সৌবীরপতি, 
যবনগতি, বিতুল, ব্রহ্ষদপ্ত ও পূর্বদেশীয় সহম্র রথীগণকে কৌরবছত্রাধীনে 
আনিলেন। চির উজ্জ্বল কৌরবশব পাওবধ্বনিতে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। 
তখন সপুত্রক ধুতরা পাগবঙ্গনিত ঈর্যানলে দগ্ধ হইয়! উঠিলেন। পাঠক! 
এক্ষণে “ন বধতে মন্গষধযানাং যদি দৈবেন রক্ষিতম্” এই কথার শ্বার্থকত। 
দেখিতে বারণাবত-জতুগৃহে চলুন । 
ইতি; মহাতাঁরতীয় আদিগর্বান্তর্দত সম্ভবপর্ব, কুকবংশে 
কৌরৰ ধনুর্কেদ নাম দ্বিতীয় সর্গ সমাপ। 


কুকবংশ। 


€ এ 


তৃতীয় সর্গ। 


বারণাবত-জতুগৃহ দাছ। 
(বিপরীত ফল) 
« ন বধতে মনুষ্যানাং যদি দৈবেন রক্ষিতমূ।” 

উৎপত্তি বিনাশশী নিখিল জগতে জন্ম মরণ দৈবায়ত্ব; কিইতর কি 
বৃদ্ধিজীবী জীব সকলেই জন্ম মৃত্যুর অধীন। মোহান্ধ ছুর্য্যোধন অর্থল্লোভে 
ত্রান্ত হইয়া পাগুবনিধন ছুশ্রবৃত্তি হদয়াগারে পোষণ করিয়। রাখিলেন। অন্ধ- 
রাজ ধৃতরাষ্্ বার্ধক্য দশায় উপনীত হষ্টয়াও অনিত্য বিষয়ে বীতস্পৃহ হইলেন 
ন|। পাণ্ডবগণের যশোধ্বনি তাহার শ্রুতিকটু হইতে লাগিল) এবং পাগুব- 
গণের ভাবী উন্নতি তাহার স্বার্থপর স্বভাবে অসহা হইয়া উঠিল। তিনি 
“কি প্রকারে ত্রাতুদ্ুত্রগণকে রাজ্যচ্যুত করিবেন” এই চিন্তার সচিন্তিত 
রহিলেন। শোকের আলোচনায় শোক বুদ্ধি হয়; চিন্তালোচনায় চিন্ত। 
বদ্ধমূল হয়; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্ ক্রমেই চিন্তাভিভূত হইয়। স্বীয় অমাতায কণি- 
ককে আনয়নপূর্বাক মানসিক স্বার্থপরতাদ্ঃখ প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধ মন্ত্র 
কথণিকও কুরুপতির সম গ্রক্ৃতির লোক। প্রত্যুত তিনি তাহার এরূপ গোষ- 
কতা করিলেন যে কুরুনাথের স্বার্থপরত! পূর্বাপেক্ষা দুঢতর হইয়া উঠিগ। 
ধৃতরাষ্টর ছুর্য্যোধনের সহিত যুক্তি স্থির করিলেন-_পাণডবজয় প্রভৃত বীর্ধ্যবল 
সাপেক্ষ; অতএব গ্রকারাস্তরে তাহাদিগকে বারথাবতে প্রেরণ করিয়! পৈতৃক 
রাঁজ্য আত্মদাৎ করিব) কিন্তু দু্য্যোধনের ছুষ্টবুদ্ধি ততোধিক প্রবল, তাহার 
চিরন্তন পাব নিধন আশা! এই অবসরে জলিয়া উঠিল । “একবারে বৈর- 
নির্যাতন করিব” এই অভিগ্রায়ে তিনি নব্য মন্ত্রী পুরোচনের দ্বার৷ বারণা- 
বতে জতুগৃহ নির্মাণ করাইলেন এবং কতকগুলি নব্য বশ্্রদায়কে উৎকোচ 
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ছ্বারা বশ করিয়া রাখিলেন। বশহ্বদ্রগণ (কর্ণ, মাতুল শকুনি। অর্বখাম। ও 
অন্ান্ত রথী) কুরুকার্ধ্যসাধনে সময়ে সময়ে যুধিষ্টিরের নিকট বারণাবন্তের 
গুণ কীর্তন করিতে লাগিল । স্থিরবুদ্ধি যুধিিরেরও সৌভাগ্যকাল অস্তমিত ;-- 
পাশুপৎ উৎসব উপলক্ষে তাহার মনে বারণাবত দর্শনাশা! বলবতী হইয়া 
উঠিল। ভিনি জোষ্ঠতাতের নিকট ৰারণাবত গমনের অনুমতি প্রার্থন। করি- 
লেন। বৃদ্ধরাজ কাঁলবিলম্ব না করিয়। সমাতৃক পঞ্চমহোঁদরকে বারণাবতে 
যাইবার জন্য মমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলে আর্ধ্য প্রকৃতি যুধিষ্টিরের সন্দেচ 
উপস্থিত হইল ; কিন্তু তিনি জ্ো্টতাতের চিরভক্ত, স্বতরাং ত্বিকক্তি না 
করিয়। স্বজন সহিত ফাল্ভুন মাসের অষ্টম দিনে রোহিণীনক্ষত্রে বারণাবতে 
যাত্র। করিলেন। তৎকালে কুরুনভায় প্রায় মকলেই তাহার বিপক্ষ, কেবল 
একমাত্র ধর্মশীল বিদুর তদীয় পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; মহাত্মা বিছুর 
পবিব্রচেতা, সর্বশান্্রজ্ঞ এবং সততা ও পরপ্রিয়তাদি সদ্গুণে অলঙ্কত 
ছিলেন। প্রক্কৃতি চিরদিন সমপ্রণয়ী, স্থতরাং অঙজাতশক্র যুধিঠিরের সহিত 
তাহার বিশেষ সৌদ্ৃদাতা। তিনি মহাজ্ঞানী যুধিষ্টিরের বারণাবতে যাত্রা- 
কালে তাহাকে “তথায় অগ্নিভয় থাক।” য্রেচ্ছভাষায় সঙ্কেত করেন । যাহাহউক; 
মহারাজ যুধিষ্টির স্বজন সহিত বারণাঁবত নগরে উপনীত হইলেন; তখন 
কৌরব গুটচর পুরোচন অগ্রণর হইয়। তাহাদিগকে প্রথমতঃ দশ দিবদ সাধা- 
রণ অট্টালিকায় অনন্তর জতুগৃহের নামান্তর শিবগৃহে উপনীত করাঁইল। 
কুটিলাত্মা। পুরোচন, পাগুবগণের তুষ্টিনাধনের নিমিত্ত বারণাঁবতের মনো- 
হর মূত্তিখানি এদরশনচ্ছলে ধর্মনন্দনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহারথ ! 
বারণাবত নগরই প্রক্ীত মনোহর স্থান! এমন কি, প্রকৃতি সতীর বিলাস- 
ভবন বলিলেও অতুযুক্তি হয় না । দেখুন, ক্রোতস্বতী কেমন কুঞ্জবন সোহা- 
গিনী প্রবাছিনীর ন্যায় মৃছুবেগে মহানগরী বেষ্টন করিয়া আছে; দৈলগণ 
কেমন পৃথিবীর মানদণ্ডের স্বরূপ চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; দূরবন্তী 
অরণারাভ্ীরও কি অনির্বরচনীয় শোভা! ঠিক যেন বসন্ত কুজ্বুটিকা পৃথিবী 
ভেদ করিয়া উঠিতেছে। নরনাথ.! অদুরবন্তী উপবনখণ্ডের কেমন রমণী- 
তা! ঠিক যেন ছায়াদেবীর বিনোদশধ্য। ধারণ করিয়! রহিয়াছে । জনপদে- 


কুরুবংশ। ১৯ 


রত কথাই নাই । সুসজ্জিত অট্টালিকা সকল যেন স্বর্গীয় শেভ। ধারণ করি- 
যাছে। নরেন্্র। আপনি কুফকুলে মহেন্্ত্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছেন) অতএব 
কিছুকাল এই মহানগরীতে বিচরণ করিয়া প্রজাকুলের আনন্দদদ্ধন করুন। 
দাস এক্ষণে বিদায়। | 

পুরোচন এই বলিয়া আপন অন্তঃপুরে গমন করিলে ধীমান্‌ ধর্মরাজ 
“ভীমসেনকে নশ্বোধন করিয়া বলিলেন, বুকোদর ! এই শিবপুরীর চিত্র বিচিপ্র 
কারুচাতুরী দেখিয়া! আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। ভাই ! তুমি একবার 
| হগ্নরূপে এই সুরম্য অট্রালিকাঁর তত্ব নির্বাচন কর। শিবগুহ আমার প্রতি 
যেন অশিব গৃহ হইয়! শান্তিদেবীর চিরসমাধি তন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে । 

অনস্তর মহাবল ভীমসেন আবাস ভবনের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, 
আর্ধ্য! এযে জতুগৃহ ! চতুর্দিকে তৈজ্জস পদার্থের দৌরভ বাহির হইতেছে! 
বোধ হয়, ভিত্তিগর্ডেও অনেকে আগ্রেয় দ্রব্য পরিপূর্ণ আছে! 

ভীনদেন শিবগৃহের এইরূপ পরীক্ষা করিলে ভ্রাতাগণ সকলেই জতুত্তাণ 
গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, জতুগৃহইত বটে 1! 

তখন মহামতি যুধিষ্ঠির বিশ্মিত হইয়া কহিলেন, খুল্পতাত বিছুর শেেচ্ছ- 
ভাশায় ঠিক সঙ্কেত করিয়াছেন । | 

তখন পাণ্ডবগণ ছুর্য্যোধনের এই সকল ছুরভিসন্ধি জানিয়া বিশ্ময়াবিষ্ট 
হইলেন, কিন্তু স্ত্রীস্বভাব দ্বতঃই কোমল, স্ৃতরাং কুস্তী দ্রেবী পুত্রগণকে 
বিপদগ্রস্ত দেখিয়। মনে যনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; হা! ছুরদৃষ্ট ! হা 
মন্দমাধন ! জন্মদুঃখিনী কুত্তীর কি আজন্মই দুঃখে ছুঃথে যাইবে? দারুণ 
বিধি] তোমার হৃদয় কি এতই পক্ষপাতী? একেত পতিবিচ্ছেদ যন্ত্রণা) 
তাস্থান্সে আবার পুক্রগণের ছুর্ভাবনায় নিরন্তর অন্তর্দাহ হইতেছে । অভাগীর 
কর্ণন্ত্রে পুজ্র কর্ণ অজ্জ্রনেও বিষ-বৈরীভাব। প্রত্যুত রঙ্গভূমে কি ভয়ানক 
ঘটনাই হইয়াছিল ! কিন্ত দীননাথ !__সে ছুর্দিনেও সুদিন দিলে । অনাথ 
শিশু কর্ণ অজদেশের অধীশ্বর হইল । পয়ে বন যুধিষ্ঠিরও যৌবরাজ্যে তভি- 
ষিক্ত হইলেন। ভাবিলাম, এতদিনের পর হুঃখিনীর ছুঃখনিশ। সুপ্রভাত! 
কিদ্ব তুমি আবাঁর গ্রতিকল হইয়া কি ভয়ানক বিপনগ্রস্থ করিলে! 
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অনন্তর রণকুশল ভীম, মাতা ও ভ্রাতাগণকে অগ্রিভয়ে ভীত দেখিগা 
আভভায়ীজনিত ক্রোধে জর্জরিত হইতে লাগিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি 
গম্ভীর স্বরে কহিলেন, আর্য | কৌরবাধম কি নৃশংস! ণ্জতুঅগ্নি পাণ্ডর 
আহুতি গ্রহণ করিবেন ” এতছুর তাহার ছুষ্কামন]! «পাঁগবনাথের চিরদাঁস 
ভীমসেন যে জীবিত আছে ”এ শঙ্কায় কি সে কিছুমাত্র মঞ্কুচিত হয় নাই? 
ভীমবাছ কি অসার গদা বহন করে? উঃ.কি পরিতাপ ! রে শক্রসস্তাপন- 
বাস্যুগল ! তোর! বীরাঙ্গতে উদ্ভ'ত হইয়া কি বীরকার্য্যে অবসর লইয়াছিল? 
শক্রঘাতীগদা কি তুই শোভা সম্পাদনের জন্যই ধারণ করিস? না ক্ষত্রিয় 
কুল-কলম্ক স্বরূপ বহন করিয়! থাকিস? দুর্বারবাহ! তোর গ্রহারশক্তি কি 
একবারে লোগ হইয়াছে? আমি পাব স্বামীর অনুমতি পাইলে সপ্ত- 
সিন্ধু সতেজে শোষণ করিতে পারি। সপ্তদ্ধীপা বন্ুম্বরাকে বাযুরাশির 
উপর উড়াইতে পারি ত্রিলোকবাসীর বীরযশঃ অনায়াসে নাশ করিতে 
পারি | তুই সে যশঃ কি বারণাবতে শিল্প-তৈজবে দগ্ধ করিবি? আর্য! 
অনুমতি দ্রিন। আমি অবিলঘ্ে এই রহস্ত ভেদ করিয়া! জতুগৃহের তল 
পর্ধ্স্ত নদী সলিলে উতৎ্পাটন করিয়া ফেলি। আর হুর্মতির প্রতিশোধ 
স্বরূপ অরাতিকুল নিশ্শুল করিয়া সৌরজগতে পৌরব জয়-পতাকা উড়াই। 

যুধিির কহিলেন, বঙ্ন! ধৈর্ধাবলগ্ধন কর। ধৈর্ধ্যই মন্গুয্যের একমাত্র 
উন্নতির মূল। ধীমান্‌ পুরুষেরা বহুদর্শন না করিয়া! উপায়ান্তর অবলদ্বন করেন 
নাই। প্রাণাধিক ! তোমার ভূজবীর্য্য গ্রক্কতই অতুল তেজস্বী বটে, কিন্ত 
দরিদ্র পাওবের তুমি একটিমাত্র অমূল্য রত্ব! অতএব ভাবী আশার বশবর্তী 
হইয়। দরিদ্র কখন কি রাঁজছুর্ভি অমূল্য নিধিকে জলনিধিতে নিক্ষেপ করিতে 
পারে? বিশেষতঃ আমি নিঃস্ব এবং নির্বাসিত । ছুর্য্যোধনঃ ধন; জন ও অতুল 
সম্পদের অদ্দিতীয় অবীশ্বর; স্থৃতরাং নিঃসহায়ে রণসঞ্জ! কর! ধৈর্যশীল বাক্তির 
কর্তব্য কার্ধ্য নয় । ভ্রাতঃ1 চলচ্চিত্ত মনুষ্যেরাই ধনলু্ধ ও ইন্দ্রিয় পরত 
হইয়! ভাবী চিন্তায় ক্ষণমাত্রও চিস্তিত হয় না; সুতরাং অনিত্য পার্থিব 
বিষয়েও বিষময় ফলে ৎপন্ন হইয়। থাকে । বীরবর ! সাধারণেরত কথাই নাই; 
বিশ্বপিতা বিশ্বরাজো বিদ্যাবিশীরদ মম্প্রদায়েও এরূপ অনেক অনভিজ্ঞ রি 
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করিয়াছেন যে তাহাদের অস্তর্জগতে জ্ঞানালোক চির অপ্রকাশ। তাহার 
নিত্য উন্মত্তমনা এবং আত্মগরিম! পরিপূর্ণ । প্রত্যুত অন্তরে ধৈর্ধ্যবন্ধনী নাই, 
দার লেশমাত্র ন।ই; আপাতঃলভ্য সুখের জন্য অনধিকারচর্চ। করিয়! জন- 
সমাজে নিন্দনীয় হইয়। 'উঠে। কুমার! দরিদ্রের প্রতি নির্দয়াচরণ, পুত্র, 
কলর পরিপোধণ, অনার পার্ডিত্য গাদর্শন এবং স্বার্থপরতাঁই তাহাদের 
হাৎপিণ্ডের প্রধান সামগ্রী। বস্ততই দেখ, হুর্যোধন কি সুশিক্ষিত নয়; 
ন। তাহার বনুদর্শিতা নাই; কিন্তু বিজ্ঞানতত্ব অভাবে মহত্ত্ব বুদ্ধিবৃত্তি 
স্বতই কলুধিত হইগ়াছে | ফলতঃ এই কুটিল প্রত্যুত্পন্নমতির জন্য 
দুর্যোধনের চিরনিরাগদ সম্ভব নয় । অনিত্য বিষয়ে বীতম্পৃহ হও | 
ণ্যথ। ধন্ম ভথ| জয়” এই বেদবাক্য অবশ্যই স্বভাবের পন্গ, সমর্থন করিবে। 
আমর! অবশ্তাই বিপদোভীর্ণ হইব | বিপদে ব্যাকুল হওরা পুরুষোচিত 


বারে 


কাধ্য নয়। শান্তিই ছুঃখসিন্ধুসেতু এবং সুখের সোপান । অতএব 
এখন আমর) শাস্তিদেবীর সদ। স্থুগ্রসন্ন মূর্তি অবলোকন করিয়া সতর্কের 
সহিত কিছুদিন দিনপাঁত করি। 

এইরূপে মহায্থা যুধিষ্টির ভ্রাতাগণকে প্রবোধ দিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে 
আগ্নেরভবনে কাল হরণ করিতে লাগিলেন ; এমন সময় বিছ্ুরের 
প্রিয়বন্ধু ড়ঙ্গশিল্পী খনক, রাজসদনে উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! 
দাসের নমস্কার গ্রহণ করুন | 

বুধিঠির, প্রতি সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, আপনার নিবাস ? 

খনক কহিল? ভন্তিনানাথ ! দাসের বাসভূনি হস্তিনা, নাম খনক; আমি 
মহাস্মা বিছুরের অন্ুচর | ভগবান্‌ বিভ্বর আপনাদ্রিগ্রকে জতুগৃহী জানিয়া 
যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছেন; প্রত্যুত আপনাদের আসন্ন বিপদ ! আগামী 
কণা রজনীতে পুরোচন শিবগছহে অনল সংলগ্ন করিবে। অতএব নরেন্দ্র! 
যোগীকুলইন্্র বিদুর, ইন্দুকুল ইন্দ্র পাওবের আগ্নের বিপদ মোচনে আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ভূবিদ্যাবিৎ। ভূগর্ভ খননে অপুর্ব পথ নির্মাণ করিয়া] 
আপনাদের তকিঞ্ডিত প্রিয়সাধন করিব । ধীমান! মতিমান্‌ বিছুর আপনাকে 
শলচ্ছভাধাক্স অগ্রিভর সঙ্কেত করিরাছেন ) দাসের এইমাত্র বিশ্বস্ত পরিচয় 
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মহাত্ম! ধর্মকুমার; ধর্ীবতার বিছ্ুরের ঈদৃুশ অকপট আত্মীয়তার 
আনন্দহদের বিমল সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন এবং তূশিল্পী 
খনককে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, মহাশয় | পিতৃব্য মহাশয় যেরূপ 
পাঁগুববন্ধু আপনিও তন্রপ তাহার প্রিয়তম! নতুবা এই গুরুতর কার্ষ্ের 
মহাভার আপনার উপর কখনই অর্পিত হইতনা | ধীমান ! এখন 
পাগুবের ধন প্রাণ সকলই আপনার হস্তগত ; অতএব সুড়ঙ্গশিল্প 
প্রদর্শন করিয়া! বিপন্ন পাণ্ধকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ করুন। এক্ষণে 
আস্মুন, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। 

অনন্তর ভূবিদ্যাবিৎ খনক, ধুধিষ্টিরের নির্ণীতস্থলে গুপ্তপথ নির্মাণ করিয়। 
তাহাকে কহিলেন, রাঁজন্‌! পাওবদাস কতকা্য ; কিন্ত এক্ষণে কুরুচন্র 
হইতে আপনারা অব্যাহতি পাইলে দীনহীন চিরদিনের জন্য চরিতার্থতা 
লাভ করে। 

মহামতি ঘুধিষ্টির, খনককর্তৃক এইরূপ উপকৃত ও সন্মানিত হইয়া কহি- 
লেন; মতিমন! আপনার বুদ্ধি কৌশলে এবং পিতৃব্যের সহায়বলে বিপন্ন 
পাব আজ নিশ্চিন্ত ও চিরকৃত ! এমন কি, এই বিশ্বরাঁজ্যে এমন কোন 
অমূল্য বস্ত নাই দ্বারা এই মহৎ উপকারের প্রত্যুপকাঁর করি। মহান্থভব । 
আপনার ন্যায় উপকারীব্যক্তির সহিত সদালাপ কর! আমার দৃঢ় বাঞ্ছনীয়; 
কিন্তু রহস্যভেদ আশঙ্কা! নিয়তই সন্কুচিত করিতেছে । যাহাহউক, স্মরণ 
রাঁখিবেন এবং পিতৃব্যের চরণপ্রান্তে ভিখারী পাণ্ডবের অসংখা প্রণতি 
জানাইবেন । 

খনক কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে আমি চলিলাম। আগামী কৃষ্ণা চতুর্দ- 
শীতে আপনারা সদ! সতর্ক থাকিবেন। 

অনন্তর (পাগবগণের জতুগুহে গ্রবেশাবধি সম্বৎ্মর গতে) নির্ণীত দিবস 
(কৃষ্ণাচতুর্দশী) সমুপাগত হইলে ভ্রীতাগণ উন্মন! হইলেন । ক্রমে ক্রমে দিন- 
নাথ অস্তশৈলে আরোহণ করিয়া নলিনীর অবনতি দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। প্রথমতঃ সন্ধ্যা, অনন্তর নিশা, তদনস্তর অমারজনীর প্রচণ্ড মৃষ্তিতে 
চতুদ্দিক ব্যাপৃত হইয়া উঠিল; তখন মহানুভব যুধিষ্টির ভীমসেনকে কহিলেন, 
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ভাত: ! নিশাসতীর কি ভীষণ মৃত্তি হইয়াছে! যেন কুর্যাঙ্কল্প পুর্ণ করিতে 
ইনিও উগ্রচণ্ড। ব্ূপ ধারণ করিয়! আমিতেছেন ! অতএব বোধ হয়, সঙ্কেত 
কাল উপস্থিত। ঘাঁহাহউক, তুমি একবার বহির্ভাগে ০০০০ 
অবলোকন করিয়া আইস। | 

তখন তীমসেন বহির্ভাগে নিশীথ মাধুরী অবলোকন করিয়। আগমন 
পূর্বক কছিলেন, আর্ধ)! রাত্রি প্রায় দ্িপ্রহর। তমোময় বিশালগগনে নক্ষত্র- 
মণ্ডল মৃদু মদ কিরণ বৃষ্টি করিতেছে । নিশাশিশির তরুলত৷ ও শাখা পল্পৰে 
শৈত আলিহন প্রদান করিয়। ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছে। মহারাজ! হিমা- 
নীর হৈম আলিঙ্গন কেবল তরুলতাতে নয়; প্রকৃতির প্রকাণ্ড ব্যঙজনী বাযু. 
রাশীকেও আলিঙ্গন করিয়া জগতকে প্ররৃতিস্থ করিয়াছে ; কিন্তু বাযু- 
হিল্লোলে শুষ্ক ধন পত্র গুলির সর্‌ সর্‌ ধ্বনিতে বোধ হয়; বনদেবী ঠিক যেন 
কম্কণ বঙ্কার করিয়। প্রকৃতির নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে ন; ভীমরূপা কৃষ্ণা রজনীও 
বিল্লিনিনাদম্বরূপ অষ্ট অট্ট হাপিতেছেন। . 

ভীমসেনের এই নৈশ বর্ণনা! শ্রবণ করিয়! যুধিষ্ঠির কহিলেন, কুমার ! 
তবেত নিরূপিত সময় উপস্থিত ;ছৃষ্ট পুরোচন এখনি সঙ্বল্প সিদ্ধ করিবে। 
অতএব কর্তব্য কি £ 

ভীমসেন কহিলেন, আর্য ! ছুর্বস্ত পুরোচন এখনও | নিত্িত আছে; 
আপনারা এই অবসরে সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হউন। আমি জতুগৃহে অগ্নি সংলগ্ন 
করিয়া, বৈরনির্ধাতন পূর্বক অনুগমন করিতেছি । 

তখন সমাতৃক ভ্রাতা চতুষ্টয় সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হইলে মহাবল ভীমসেন 
গৃহদাহ জন্য উন্ধা গ্রহণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, রে পাষণ্ড পুরোচন! রে 
রাজদ্রোহী নরাধম ! এখন স্বকর্থ্ের বিপরীত ফল ভোগ কর। জন্মের মত 
দুর্য্যোধনের রাক্ষস মৃত্তি হ্বপ্ন দেখ । পামর! এতোর স্থযুপ্তি নয়, কালনুপ্তি 
আসিয়! উপস্থিত। ভীমসেন এই অগ্থি উপকরণে তোকে চিরদিনের জন্য 
নিপ্রিত করিবে। কৌরব সন্কপ্পিত জতুঅগ্নি আজ তোর বিপক্ষেই প্রজ্ঞলিত 
হইবে। বৃকো্দর এই বলিয়া! জতুগৃহে অগ্নি সংলগ্ন করিলে জতুঅগ্ি মুহূর্তেকে 
অবিনশ্বর গ্রতাপে জলিয়া উঠিল ৷ গবনননদন সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিয়া 
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ভ্রাতাঁগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন, কিন্তু জতুগৃহে তীহার গদ| থাঁকা 
নিবন্ধন ভিনি পুনরায় দাহমন্দিরে উপনীত হইয়। গদাগ্রহণ করিলেন ) 
এমন সময় চতুর্দিকে তৈজস পদার্থ প্রজ্বলিত হইয! তাহাকে আগ্রেয়কারা- 
রুদ্ধ করিল। তথন বৃকোদর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি শোচনীয় 
বাপার ! জতুঅগ্নি মুহুর্ভেকে চতুর্দিক ব্যাপিয়া উঠিল! গমনাগমনের গথ 
রুদ্ধ হইল যে! আগগ্নেয় উপকরণের কি ভয়ঙ্কর প্রতাপ ! যেমন প্রলয়কাঁলের 
মেঘ ডাকিতেছে ! গ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিপিণত দকল মুভমু বিক্ষিপ্র হই- 
তেছে! অগ্রিদেব যেন একবারে সহস্র সহস্র ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন ! 
অনলের বিপুল শিখা আকাশ ভেদ করিয়! বাধুপ্রভাবে সতেজে নৃতা 
করিতেছে ! সদাঁগতির আর ক্িপ্ধশীলতা নাই ! ইনিও যেন আগ্নিমৃর্তি ধারণ 
করিয়াছেন! ধূমরাশি নভোখখগুলে যেন আঅসংখায মেঘদল হইয়া ঘৃর্ণায়মান 
হইতেছে । অগ্থিকাণ্ড কি ভয়ানক ! নীল প্রতিমা রুষা রজলীও অগ্নিগ্রভায় 
যেন স্থিরসৌদামিনীহার পরিধান করিরাছেন! এবং আমিও অলজ্ব। আগ্নেয় 
কারাগারে অব্রদ্ধ হইর! দগ্ধ প্রায় হইতেছি। কি করি, কি উপায়েই বা অবা- 
হতি পাই! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! ভ্তাশন, কৌরববাঁননা কি একান্ত 
পুর্ণ করিলেন? না, তাহা কখনই করিতে দিব না; বরং বজত্দহ জলম্থু 
অক্ষরে অনন্তকালের জন্য অফ্কিত করিব; দগ্ধরেখ। গ্রতোক পরমাণুতে ধরিব; 
তবু গ্রীণসত্ত্ে আগ্েয় উপাদানে পাণ্ডৰ আহুতি প্রদান করিব না। এখনি 
ভীমলন্ফ প্রদান করিয়া 'অলজ্বয শিখা লঙ্ঘন করিব। বীর হইয়া বীরত্বভয় 
কি বীরকুল প্রথা? 

মহাবল ভীম এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্‌ অগ্নি- 
দেব ভীমবিনাশে মুগ্তিমান হইয়া কহিলেন, পাবনি! আত্মগর্ব পরিত্যাগ 
কর। আমার দর্ধভূক্‌ শক্তিতে ইন্্র, চন্ত্র, বায়ু, বরুণ অথব! মৃত্যুপতিরও 
অব্যাহতি নাই । কুমার! আজ তোমার মানবলীলার শেষ দিন! মুহূর্তেকে 
বীরবেশ আমার করালকবলে চর্বিত হইবে ! 

ভগবান্‌ অগ্নিদেবের এই কথা শুনিয়া মারুতি বিনীতভাঁবে কহিলেন, 
্যোতীশ্বর! এই বিনশ্বর দেহ অবশ্তই একদিন বিনষ্ট হইবে; তজ্জন্য বীঝবৃন্দ 
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কথন কি শরণাপন্ন হইগ্স থাকে? মৃত্যুপতির বিকট ভ্রীকুটিকে কি বীরপুরুষ 
কখন ভয় করে? কিন্তু দেব! জগতে এমন বীর নাই যে মহামায়ার ভববিজ- 
যিনী অনন্তশক্তির যশঃলোপ করিতে সক্ষম হয়। ছুতবহ ! আমি পেই মায়ার 
অনীমশক্তির ছুর্বহ ভাঁর বহন করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। ভ্রাতা- 
গণের মলিনমুখ মুহূর্তে সহত্বার স্মরণ হইতেছে । পাঁওকুমারগণ প্রকৃতই 
“বীরকেশরী বটে; কিন্ত ভ্রাতৃন্েহে গরম্পরের হৃদরয়কমল হইতেও কোমল; 
বিশেষতঃ ভীমবাহু পাওুকুলের একমাত্র আশ্রয় । তজ্জ্ন্যই এই পাষাণন্ৃদয়, 
এই পাপনয়ন অশ্রজলে ভাসমান হইতেছে! ভগবন্‌! প্রত্যুত এই ভীম- 
বাই পাগুব ভিথারীর একমাত্র সম্পত্তি ; কিন্তু তাহাও তোমার করাল কবলে 
চর্বিত হইবার উপক্রম হইতেছে । অতএব দেব! কৃপা বিতরণ করিয়! 
সেবককে পরিত্রাণ করুন| মহারাজের রাজন্থুয় যজ্ঞকালে মাদৃশ শতবাক্তিকে 
আহৃতি প্রদান করিব। মহাত্মা ভীম এইবূপ বিবিধ স্ততি করিলে ভগবান্‌ 
কশাণু ভীমের বাক্যে অনুকুল হইয়া পথ মুক্ত করিলেন। তখন ভীমসেন 
আনন্দ সহকারে স্তব করিয়! কহিতে লাগিলেন 7;-- 
প্রণমামি বৈশ্বানর! তব তেজ অনশ্বর। 
সব্বভূক তুমি সর্ধ দহ) 
প্রলয় কালেতে স্বামি ! অশু বৃষ্টি করি তুমি 
ভবভাঁর হর অহরহ। 
কিবা জল কিবা! স্থূল, কিবা স্বর্গ রমাতল; 
মকলি তোমার তাপে লয়; 
জানিয়। তোমার শক্তি, শক্তিপতি করি তক্তি; 
দিয়াছেন ললাটে আশ্রয়। 
শৃল, শক্তি, বজ, পাশ, অষ্ট বজে সপ্রকাশ; 
তুমি সর্ব তেজের নিদান 3 
ভীমরূপী সিন্ধুমাঝ) বিহরহ তেজোরাজ, 
সুঙ্মুবূপে হয়ে অধিষ্ঠান। 
তব তত্ব জানিব কি; তত্বময় দেহে থাকি, 
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স্বগুণ স্বর সত্বগুণে ; 
তোমার অর্চনা করি, যোগসিদ্ধ ব্রহ্মচারী 
পঞ্চতপে ভাবে পঞ্চাননে । 
বনদেবী সখি সনে, চিরদিন থাক বনে, 
দাবানল রূপে হে অনল! 
গ্রহ নও গ্রহব্ূগী, সর্বময় সর্বব্যাপী, 
সতী স্বহাপতি মহাঁবল ! 
কভু উগ্র কভু সাম্য, এই তব দৈব ধর্শা, 
কহে ধন্দরচারী সুধীবৃন্দ; 
হইয়। অনন্ুুমেয়, হও তুমি অপ্রমেয়, 
তেজোময় জ্যোতিষ্ক কুলেক্ 1 
ক্ষণপ্রভ] মধ্যে থাকি, নীরদে গগন ঢাকি, 
দেখাও প্রকৃতি বিনোদন; 
দেখে বিশ্ব আথিমেলি, নীলাকাশে ঘনাবলি, 
তমোরপে ব্যাপিছে গগন । 
চিন্তানল রূপে তুমি, দহিলে হৃদয় ভূমি 
বাহানীরে নাহি নিবারণ ;-- 
শতবর্ষ নদ নদী, নিরবধি সিঞ্চে যদি,-- 
নির্বাপিত ন। হয় কখন । 
পিতৃ সথ। বৈশ্বানর ! হেরি মোরে সকাতর-_ 
তুষিলে করুণাবারি দানে ১-- 
প্রকৃতি বাজায়ে বীণা, জগতে দিন্‌ ঘোষণ! 
স্ুপবিত্র তবগুণ গানে । 
বিদায় হইল দাস, হুর্ভাগ্য করিল গ্রাস, 
পাগডবের সৌভাগ্য কিরণ; 
অগ্রসর যুধিষ্ঠির, অনুগামী ভীমবীর, 
কর বিভূ ! বিপদভলন। 
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মহাঁবীর ভীম এইরূপে জতুগৃহ হইতে যুক্ত হইয়া ভ্রাতাগণের সহিত 
সম্মিলিত হইলেন। তদনস্তর নমাতৃক পাণডুবগণ আত্মপ্রকাশ ভয়ে সশঙ্কিত 
হইয়! দ্রুতপদে জাহ্বীতীরে উপনীত হইলেন। মেখানে পার-উপকরণ 
ছিলন।, স্ৃতরাং সকলে গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইতে লাগিলেন। ভীমকর্ৃক 
আঁতস্বতীর গভীরতা পরিমিত হইতে লাঁগিল। এমন সময়ে একখানি ক্ষুদ্র- 
“তরি আসিয়। উপস্থিত। “মহাত্মা বিছুর কর্তৃক তরণী প্রেরিত হইয়াছে" 
এই বৃত্তান্ত কর্ণধারের নিকট অবগত হইয়া, তাহারা তরি আরোহণে ভাগী- 
রথীর অপর পারে গমন করিলেন । অনন্তর ভীমসেন পথশ্রান্ত মাতা ও 
ভ্রাতাগণকে স্বন্ধদেশে করিয়া মহাঁবেগে দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন ; 
এখানে বারণাবত নিবাসীগণ জতুগৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইলে প্রথমতঃ 
নির্বাণোদ্যোগী হইয়। তৈজস প্রভাবে হত প্রয়াস হওনানস্তর পরিশেষে ভক্মরাশি 
নিরীক্ষণ পূর্বক দেখিল--নমশয্যায় ছয়টা ভম্মদেহ (পাগুবগণের নামধেয় 
পঞ্চপুত্রের মহিত মৃত পাঙুব্যাধপত্বী অভ্যাগতা কুস্তী) কালের গভীরতম 
কুপে জীবন বিসর্জন দিয়াছে । নাগরীকগণ শবনিচয়কে পাগুবানুমান করত 
যারপর নাই ছুঃখিত হইল এবং ম্বপরিজন পুরোচনের মৃতদেহ দর্শনে কৃতঘ্ব- 
সংহার জনিত তাহাদের অন্যতম আনন্দ জন্মিল; কারণ, “ছুর্য্যোধনের 
মন্ত্রণায় পুরোচন কর্তুক এই অগ্নিকাণ্ড হওয়া” তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
হইয়! উঠিল। যাহা হউক, নগরবাসীগণ এই হতঢা-লিপি স্পষ্টাঞ্ষরে হস্তিন। 
পুরে প্রেরণ করিলে কুমন্ত্রীগণ সহিত ছুর্য্যোধন বাতীত হস্তিনানগরী পাণ্ডব- 
বিষাদ-অশ্রুলে অবগাহন করিতে লাগিল, এবং কুরুগণ কর্তৃক সপুভ্রক 
কুস্তীর স্বগাঁয় কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে পাগুব নাম নিষাদী চিতাভস্মে কিছুকাল 
আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। পাঠক! এক্ষণে পাণবগণ শালবনে উপস্থিত; 
অতএব « * * * স্্িয়াং চরিত্রং দেবো ন জানাতি কুতোহমন্ুষ্য£৮ 
ইহ্তার পোষকতা| দেখিতে শালবন-গমনে উদ্যত হউন। 

ইতি; মহাভারতীয় আদি পর্বাস্তর্দত জতুগৃহদ|হ পর্ব, 
কুরুবংশে জতুগৃহ দাহ নাম তৃতীয় সর্গ নমাপ্ত। 


কুকবংশ ূ 
চতুর্থ সর্গ। 
শালবন- হিড়িঘ্বাপরিণয় 
( অদ্ভুত বীরত্ব) 


স্ম্আাহহাডি এ উ € ০ 
(৪ & * স্বিয়াং চরিত্রং দেবে! ন জানাতি কৃতোইমনুযা?” 

কামিনীগণের মানসিক বুত্তি স্বভাবতই ৮ঞ্চন, নবঘৌবনে ভারও প্রবল 
হইয়। উঠে। রাক্ষমপতি হিড়িম্বভগিণী হিড়িম্বাও নবযোবনের দুঃসহ জালা 
সহ্া করিতেছিলেন; এমন সমরে তাহার আয়তলোচন ভীমসেনের প্রতি 
প্রণয় কটাক্ষপাত করিল । ফলতঃ রাক্ষনভুতিতা ভ্রাভার আদশানুারে 
নরমাংদ আহরণেই আপিয়াছিলেন) কিন্তু মন্মুথের উন্মন্তকর শরে তাহার 
পূর্বভাব স্থদূর পরাহত হইল | প্রত্যুত বীরাঙ্গন! ত্রৈলোক্যমোহন রূপ ধারণ 
করিব তদীর অনুকূলে আগমন করিতে লাগিলেন। ইত্িপুর্রে মহাবল 
ভীমদেন, ভাতাগণ ও জননী ঘহিত জতগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া সায়ংপালে 
এ বনাশএ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; পথশ্রমে তাহাদের পিপাগা বলবতা হওয়।য় 
তিনি যৃধিষ্টিরের আজ্ঞান্ুদারে ছুই ক্রোশ হইতে উত্তরীয় বনে বারি আহ্রণ 
পূর্বক যে সময়ে প্রত্যাগমন করেন ; মায়ারূপিণী হিড়িম্বা & সময় হইতে 
তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বুকোদরের অন্যদিকে দৃকৃপাত নাঈ। 
তিনি দ্রুতপদে ভ্র।তাগণের নিকটবন্তী হইয়া দেখিলেন,_ভীহারা তরুভলে 
গাটনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন) বিন্দু বিন্দু শশীকর তরুলতার অন্তরাণ মধ্য 
হইতে তাহাদের অঙ্গে নিপাতিত হইতেছে; বনস্থলভ গরিতপত্রের মন্র- 
শয্যায় তাহারা অঙ্গ সমর্পণ করিয়াছেন; অশোক, কিংশুকাদি বনবৃক্ষ মূল 
উপাধান স্বরূপে পরিণত হইয়াছে । ভাহো ! রাজকুলের এই দুর্গতি দেখিয়া 
কোন্‌ ছুর্মতির হৃদয়ে করুণাসঞ্চার না হয়? কোন দুরাত্মা! এই ছুরবস্থা। দর্শনে 
দুঃখ সাগরে ভালমান ন। হইয়া থাকে? 
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অরিন্দম ভীমসেন এইরূপ স্বজনছুর্গতি দেখিয়া! আক্ষেপ পুর্ধবক কহিতে 
লাগিনেন, হা বিধে! পাও্কুলের প্রতি কি তোমার এই বিধি সম্ভব? 
তোমার স্থরহৃদয়ে কি দয়ার লেশমা্র নাই? রাজবধূ ও রাঞকুমারগণের 
বনশযা। নিতান্তই কি" সোমার দেবনয়নের আনন্ববর্ধম করিতেছে? অষ্ট(। 
বন্তহই তোমার স্থষ্টিকাধ্য চিরন্তন অবৈধ! তুমি কেতকীর কণ্টকভূষণ, 
*শিংশপ। কুন্বমের সুগন্ধহরণ এবং চন্দনতরূকে পুষ্সহীন করিয়া বনদেবীর 
বিনোদমাধুরী অনন্তকালের জন্ লোপ করিয়াছ ; আরও, তোমার এই সৌর- 
বরহ্ষাণ্ডের প্রতৃত্ব সত্ব তুমি মাসান্তরে পৌর্ণমাী রজনী চির প্রদর্শন করিতেছ । 
কমলানন ! তুমি কপণকেই ধন প্প্রদান কর, মুক্তহস্তগণের প্রতি ভ্রান্ত হইয়। 
মুক্তহন্ত হও; জ্ঞানীগণকে চিরদিন অগাধ দুংখনীরে মগ্ন রাখ এবং পাপী- 
গণের শ্রীবৃদ্ধি করিতে কিঞ্চিংকালের জন্যও স্কৃচিত হওন। | কিন্ত দেব! 
প্রকৃতির সরলহৃদয়ে তোমার নকল অপকীন্তিই সহনশীল হয় ; যদি ধর্দুশীল 
গণের প্রতি উত্তেজনা শক্তি প্রদান কর, তাহা হইলে দ্রাস ভীমসেন আর দুর্ব্বার 
বাহুভার লইয়া এই মহারণ্যে অরণ্যচরের ন্যায় কাল যাপন করেনা; এখনই 
আর্ধাআজ্ঞা শিরোধার্ধয করিয়। কৌরবরাজ্য দমূলে উৎপাটন করে। 
অহে| মহারাজ! দ্রাস ভীমমেন সন্বে আপনার এই অবস্থ। ! অকিঞ্চিৎকর 
ধরাসন রাজনিংহাসন ! তরুচ্ছায়] রাজছত্র! এবং বনপল্লবের মুছু বিলোড়ন 
চামরের কার্য সম্পাদন করিতেছে । নিরুপায়! কি করি; আমরা সকলেই 
রাজপর্দে চিরবাধা; নতুবা! জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়! এপ আত্মসংগোপন 
করিয়া থাকিতে হয়! আর্য! আর ষেসহা হয়ন1া। একবার আধ্য-ধর্ে 
উত্তেজিত হও, দাসকে, অনুমতি কর, আমি এই দণ্ডে কুরুপাষণ্ডকে 
উচিত শান্তি দিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করি। | 

বীরবাছ ভীম এইরূপ বিবিধ অনুতাপ করিতেছেন; এমন সময়ে 
রক্গঃকুলছৃহিতা! হিড়িপ্বা আসিয়! বিনীতভাবে কহিল, মহাবল! আপনারা কে? 
এবং কোন্‌ সাহসে রক্ষোনিবাদ এই গহন শাল বনে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে- 
ছেন? বীরেন্দ্র! এই বনভূমির সৌন্দর্ধ্য সকল অপার অনর্থের মূল। দেবকুল 
বাহার প্রতি নির্দয়, সেই দুর্ভাগাই এই রক্ষোবনে 'আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে । 
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গ্রতুযুত এইযে চতুর্দিকে ঘন পল্লবিত শাল, তমালাদি গ্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল 
দেখিতেছেন; এমকল জনহিতৈষী শান্তিগ্রদ নয়! - প্রাণীবৃন্দের গ্রাণদও 
করিবার জন্য যমদণ্ড স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আর অনতিদুরে 
গত মনোহর শ্বেত পীত পাষাণ স্তপ দেখিতেছেন, এঁ গুলিও হত্যাকাণ্ডের 
দ্বিতীয় উপকরণ) এ সকল মময়ে সময়ে আস্ুরিক বলে নিক্ষিপ্ত হইয়! 
অসংখ্য বীর জয় করিয়া থাকে । মতিমন্! এই বনের বিহগগণকেও বন- 
বিলানী বলিয়া অনুভব করিবেন ন|। প্রত্যুত দেখুন, শকুনি ও গৃধিনী 'গভৃতি 
মাংসাশীগণের মুখে রক্তধারা বিগলিত হইতেছে । এখানকার বনজন্তর মধ্যে 
শিবা, সারমেয়ই অধিক; এ শুনুন, পুতিগর্জে আনন্দিত হইয়া! অশিব 
চীৎকারে বনভূমি আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে! কিন্তু গভীর নিশায় 
ডাকিনী যোগিনীগণের ভৈরব নিনাদে সিংহনাদিনী রক্ষোবধূরা্ত কম্পমান 
হইয়। থাকে; হয় না হয় এ দেখুন, অস্থিপুঞ্জ ও নরকপালবেষ্টিত রক্ষোভবন 
যেন মৃতাদেবকেও তর্জন গঞ্ন করিতেছে ! 

তথন ভীম কহিলেন, কে তুই? কি আশায় এখানে উপস্থিত হইয়াছিল? 
এবং কোন্‌ রাক্ষসের বীর্ধযবল লইয়া আমার নিকট এত বাগাড়ম্বর করিস? 

হিড়িম্ব। বলিল, বীর। আমি নিশাচরীঃ আমার নাঁম হিড়িম্বা) রাক্ষদ্পতি 
হিড়িম্ব আমার সহোদর ৷ মহাবল হিড়িম্ব নরশোণিত পিপাস্থ হইয়! আপনা- 
দরিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু দাসী, ত্বদীয় 
মুখশশী অবলোকন করিয়া কাঁমবাঁণে বিকলেন্ত্রির হইয়াছে। অতএব নাথ! 
আর বিলম্ব করিবেন না) ত্ববায় গাত্রোথান করুন। আমি আপনাকে পৃষ্ঠে 
.লইয়। অন্তরীক্ষপথে অন্তর্থিত হই। নতুবা বীরশ্রেষ্ঠ কর্বরপতি অগ্রসর 
হইলে উভয়ের পক্ষেই' অমঙ্গল হইবে। 

ভীম কহিলেন, রাক্ষসি! তুই আমাকেও কি রাক্ষদ-প্রক্কতি বলিয়। 
অনুমান করিলি? আমি কি মাতা ও ভ্রাতাগণকে কাল কবলে সমর্পণ করিয় 
ইন্ত্িয় চরিতার্থ করিতে.রত হইব? আধ্য-সস্তান কি অসার ইন্ত্রিয়ের দান? 
নিশাচরি! আমি ভীরু নই, নীচকুলোদ্তব নই; ক্ষত্রিয়বীর্ষ্যে ও ক্ষত্রিয়- 
শোণিতে আমাৰ শরীরের প্রত্যেক পরমাণু নির্মিত হইয়াছে । সৌদ্্রাত্র 
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বন্ধনী অনংখ্য বন্ধনে পাগবকুজকে চিরজীবনের জন্ট বন্ধন করিয়] রাখিয়াছে। 
পাষাণি! অনিত্য সুখ-বাদন| কোন্‌ ছার! ভ্রাতৃবিনোদন জন্ত যদ্দি অমুল্য 
জীবন বিসর্জন দিতে হয়, বীরঅবতার ভীম তাহাতেও বীতরাগ হই- 
বেক না। 

হিড়িম্বা কহিল; নাথ ! তবে অনুমতি দিন; পরিচারিণী আপনার স্বপরি- 
“বার লইয়া স্থানান্তরে গমন করুক । বীরেন্দ্র! আর কালবিলম্ব করিবেন না । 
আমার বিলম্ব দেখিয়া হিড়িথ্ব নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন । তীহার ভূজবলে 
রসাতলে ভূঁজগরাজ বাস্ুকীও কম্পমান হন; স্বর্গধামে ন্বর্গবাদীরাও তাহাকে 
শঙ্কা করিয়। থাকেন, এবং মর্তালোকে এমন বীর নাই যে মেই বীরের সহিত 
সন্ুখ মমরে অগ্রসর হয় । কান্ত! অতএব অনুমতি ককন) আমি আপনা- 
দিগকে লইয়া হয় হিমাচলের অতযুচ্চ শিখরে, কিছ্বা বিন্ধ্যাচলের নিতৃত 
গহ্বরে, না হয় অন্ত কোন বর্ষে গমন করি। 

হিড়িম্বার এই কথা শ্রবণ করিয়। ভীমসেন কহিলেন, রাক্ষগি ! তুই 
আমার বাহুবলের বিশেষ পরিচয় না জানিয়া বীরকলঙ্ক, বীরকুলগ্রানি এক- 
জন ছুর্দলের ভয় প্রদর্শন করিতেছিস। যুখপতি শক্তিহীন শিঝাভয়ে কি 
কখন কুঠিত হয়? না সুগরাজ সামান্য মুগশিশুর আস্ফালন দেখিয়া জীবনশঙ্কা 
করিয়! থাকে ? আমি বীরেন; আমার বীরদর্পে অপংখ্য বীরবুন্দ সশঙ্ষিত। 
সশন্্র হইলে সহঅলোচন বাব পর্যাস্তও কম্পমান হন। গেবীরত্ব আজকি 
ভীরুতাসলিলে চিরকালের জন্য মগ্র করিব ? 

ভীমসেনের এই অনমাপ্ত বীর্ঘযপরি5য় কালে হিডিম্বা কহিল, মহাবল! 
এ দেখুন, অগ্রজ অগ্রসর হইতেছে; আর রক্ষা নাই! এখনও রক্ষোবালার, 
অনুরোধ রক্ষা করুন। রঃ 

ভীম কহিলেন, অয়ি ভয়শীলে ! ভয় নাই। ছুর্ধল বিদ্রোহে জীবনশস্কার 
কারণ কি? তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি নিশাচরপতিকে এখনই 
শমনসদনে প্রেরণ করিব । | 

অনন্তর মহাবল হিড়িম্ব উপস্থিত হইয়া ভগিনীর ব্যভিচারত| অবলোকন 
পূর্ব্বক ভীষণস্বরে কহিল, রে পাপীয়মি ! রে রক্ষঃকুলকলক্কিনি! মহা মহা রক্ষো 
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রাজগণ নত্বে তুই মানুষী অনুরাগে মন সমর্পণ করিলি ! রক্ষঃকুলপ্রিয় নরমাংস 
আহরণে আলিয়া রক্ষ-শোণিতের উত্তপ্ত তেজ নিবাইলি ! অসতি ! এই কি 
তোর রক্ষঃকুল ব্রত? পাপিনি! আয়) বনজ মুষ্্যাঘাতে আজ তোর মানুষী 
প্রেম উদ্যাপন করাই । 

হিড়িন্ব এই বলিয়া! ভগিনীর প্রতি ধাবমান হইলে ভীমসেন কহিলেন, 
রাক্ষবাধম! তোর এতদূর আম্পর্। ! বারাঙ্গনার প্রতি আবার বীরত্ব প্রকাশ! 
হিড়িঘ্! আমার প্রণয্নিণী, আমার রক্ষিতা) ত্রিলোকে কে এমন বীর আছে 
এই বীরবনিতার অপ্রিয় সাধন করিতে পারে? বর্ধর! তোর ভগিনীর 
অপরাধ কি? গঞ্চশরের গঞ্চশরে উহাকে অপরাধিনী করিয়া তুলিয়াছে। 
রক্ষঃকুলব1ঞ্! হিড়িম্বারভ্ব আমি স্ববলে অপহরণ করিয়াছি । তোর বীর্ধযবল 
থাকে, আমার সহিত দমরে অগ্রদর হ। কিন্তু তুই জানিস, ভীমসেনের 
ভীমবলে ভীমমুর্ডি উগ্রচণ্ডারও ভববিজয়ী যশ লোপ হয় ! তুই কোন্‌ ছার! 
তোকে মু্ুদেকে কাঁলকবলিত করিয়। বনদেবীর রাক্ষভার হরণ করিব 

-হিড়িস্ব ভীম কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া কহিল, নরাধম! নিতাস্তই 
তোর অন্তিম কাল উপস্থিত) নতুবা মনুষাতুক নিশাচর “কুলের সহিত 

মানুষী পরাক্রম দেখাইতেছিকস | শিবা হইয়। দিংহকুলছুহিভার প্রণয় প্রত্যাশা- 

করিতেছিস! ছুর্মতি ! একান্তই ছো!র মতিচ্ছন্ন হইয়াছে) তোর দোষে তোর 
স্বজনমগুলীরও আজ আর অব্যাহতি নাই। এখন, এই বজ্ঞমুষ্ট্যাথাতে অগ্রে 
তোর বীরগর্ব চূর্ণ করি। | - 

মহাবল হিড়িম্ব এই বলিয়া ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে বায়ুনন্দন, 
ত্রাতাগণের স্ুযুপ্তি ভঙ্গ ভয়ে তাহাকে কিকি,রে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। 
উভয় বীরে ঘোরতর বানৃযুদ্ধ হইতে লাগিল এবং তাহার! বর্মভূমি আন্দো- 
পিত করিয়া মেঘগর্জনের ন্যায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের 
ভীষণ ভভুঙ্কারে গ্ুুপ্ত পাগুবগণ জাগরিত হইয়া হিড়িম্থার নিকট সকল 
অবস্থ। বিদিত হইয়। রণভুমে অগ্রসর হইলেন। 

মহারথী অজ্জুন, ভীমসেনকৈ মহারণে শিথিলপ্রবত় দেখিয়! সন্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, আর্ধা ! রক্ষোরণে আর উপেক্ষা! প্রদর্শন করিতেছেন কেন? 
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রাত্রিশেষ হইলে নিশাচরগণ প্রবল হইয়া উঠে) অতএব রক্ষঃশক্রনিধনে 
হয় আপনি সত্বর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউন, নাহয় .অন্তমতি করুন, আমি ছুরাত্মার 
বধ সাধন করিতেছি । - 

তখন ভীমসেন কহিলেন, ভ্রাতঃ! রণ প্রিয় ভীমসেন সামান্য শক্র 
নিধনে কখন কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে? যাহাহউক; মুহর্ভেক অপেক্ষা কর, 
'আমি পাপাত্মাকে এখনি শমন সদনে প্রেরণ করিতেছি। কুমার! রক্ষোরিপু 
দমনে তোমায় কিছুমাত্র সহায়তা করিতে হইবে না | ভীমসেন এই বলিয়া 
রাক্ষদগতিকে পুনরাকর্ষণ পূর্ববক ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করত অপরিসীম বীর্য বলে 
তাঁহার বধ সাধন করিলেন। 

অনস্তর সমাতৃক ভ্রাতৃচতুষ্ট় ভীমসেনকে অসংখ্য ধনাবাদ প্রদান 
করিতে লাগিলেন এবং ধীমান্‌ যুধিষ্ঠির তাহার শিরোপ্রাণ লইয়! কহিলেন, 
ভ্রাতঃ! তোমার অমানুষী ভুজবীধ্যই আমাদের উন্নতি-আশার মূল, যাহা- 
হউক, আর বিলম্ব করা উচিত নয়; এই রাক্ষস-নঙ্ক,ল-বন সত্বর পরিত্যাগ 
 করিয়। স্থানান্তরে প্রস্থান করা উচিত! স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে 
সকলেই গমন করিতে লাগিলেন এবং হিড়িষাও তাহাদের অনুগামিনী হইলেন। 
. " তখন বীরশ্রেষ্ঠ বুকোদ্র নিশাচর ছুহিতাকে সহগামিনী দেখিয়া ক্রোধ 
প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, ছুর্বরনীতে ! তুই কেন আমাদিগের অন্থগমন 
করিতেছিল? ভ্রাতৃ-বৈরী-নির্যাতনের অভিপ্রায়ে কপট মায়া দেখাইতেছিস? 
কুহকিনি! কুরু-শত্র বিনাশ করা কি তোর সাধা? ভীমপরাক্রম ভীমসেন দেব 
গণেরও অবধ্য ! রক্ষকুল কলস্কিনি! আমি তোর কপট প্রণয়ের বশীভূত নই! 
তুই রাক্ষপী মায় পরিত্যাগ কর; নতুবা এই ভীম প্রহরণে তোকে কৃতাস্ত 
ভবনে প্রেরণ করিব। 

হিড়িম্বা! ভীম কর্তৃক এই রূপে ভগ্ন প্রয়াশ হইয়া পাওবজননীকে সবিনয় 
কহিতে লাগিলেন, মাত: অভাগিনীরকি এই পরিণাম? ধাহার সরল প্রেমে 
ুগ্ধ হইয়া! রাঞ্ষসকুলে কলঙ্ক রাশি সমর্পণ করিলাম, ভ্রাতৃশোকে জলাঞ্জলি দিলাম 
এবং ধাহাকে আশার বাস, স্থখের আকর, আত্মার বিনোদ ভূমি ও জীবনলতার 
সহকার তরু বলিয়া মনের দ্বার খুলিয়া দেখাইলাম; ভাগ্যদে|ষে তীহার প্রণয়; 
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তাহার অনুরাগ অভাগীকে অকুল সাগরে ভাসাইল! জনি! আমার নব 
বিকদিতা আশা-কলিকা, প্রেমব্রতের প্রথম সংস্করন এবং যৌবনতরি সঙ্জার 
নব উদ্যোগ একেবারে নষ্ট হইল! হায়! পুরুষ-হ্বদয়ে কি বিন্দুমাত্র দয়া নাই? 
না বিধি আমার প্রতি গ্রতিকূল হইয়। নাথের সরল প্রক্কৃতিকে বিকৃত করিয়! 
তুলিলেন? হা বিধে! তুমি প্রেম বিধানের কি কপট বিধাত|! প্রেম নিয়মের 
কি নিষ্টর নিয়ন্তা! নতুব! খতুরাজ নিয়তি জোতে ভাদিয়া আমার যৌবন' 
মালঞ্চে আসিয়াছিল; সাধের যৌবনে প্রথম ফুল ফুটিয়াছিল; কিন্তু তোমার 
বিড়শ্বন[-ঝটি কায় মাল শ্রী একেবারে নষ্ট হইল! প্রেমতরু মঞ্জরিল ন1) সুতরাং 
আশাকুন্ুম লুকাইল, স্ুৃথতূর্গ গুঞ্জরিল না; লাবগ্যব্রততী ও সৌন্দর্য ভার লইয়া 
ছুলিতে পাইল না ! বড় আশাছিল; ছুঃখতিমিরে স্ৃথদীপ জলিবেঃ যোবন 
আকাশে প্রিয়্-চক্দ্রোদয় হইবে, চিস্তাসাগরে শান্তি-দ্বীপ ভাসিবে; কিন্ত 
দুর্ভ।গয-মেঘে আকাশ আছনন হইল; নাথের অনাদর তরঙ্গে শাস্তিদ্বীপ ভাঙ্গিল, 
বিরাগের ঝড়ে সকল সুখের দীপ নিবাইল, কল্পনার কমলবন, অনুরাগের 
নবকুন্থমিত কুঞ্জও চিরদিনের জন্ত ভূমিসাৎ হইয়! পড়িল! রে হৃদয়! তোর 
আর অপেক্ষা কি? আশ। তোর আর ভরসা কি? আজ আমার পাপ 
জীবনের নিশ্চয় শেষ দিন! অন্তর্জগতে চাহিয়া দেখ; উৎসাহের সমাধি, 
সুখের সমাধি, প্রণয়ের সমাধি, এবং সমরের সমাধিও গ্রস্ত হইয়াছে! 
যদি আমার সময় থাকিত, যদি আমার হৃদয়গ্রন্থি ন! শিথিল হইত, তাহা! 
হইলে আমি দ্বারে দ্বারে, শিখরে শিখরে এবং বৃক্ষের পাতায় পাতায় লিখিতাম_ 
ঝুলমহিলা গণ যেন পুরুষে প্রাণ সমর্পণ ন! করে; যেমন কুস্থুমে কীট আছে, 
চন্্রে কলঙ্ক আছে, তেমনই পুক্রষ-হদয়ে নিষ্ঠ,রতা-কাল-সর্প অজ্ঞাতনারে 
বাস করিয়। থাকে । 

হিড়িম্ব। এইরূপে বিবিধ বিলাপ করিলে, মহামতি যুধিষ্টির ভীমসেনকে 
কহিলেন, বন! অনুগত রক্ষো বাল। হিড়িথার প্রতি তোমার বিরাগের কারণ 
কি? কেবল বৈরীনহোদর! বলিয়াই কি উহার প্রতি তোমার বিদ্বেষ ? 

ভীম কহিলেন, আর্ধ্য ! গ্রথমতঃ রাক্ষনকুমীরী আমার বৈরীমহোদ রা । 
বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি চির অবিশ্বাপিনী! প্রত্যুত রমণীর নেত্রে মু আছে, 
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গরলও আছে) হৃদয়ে কোমলত্বও আছে, পাষাণত্বও আছে; এবং উহাদের 
এই প্রেম, এই বিচ্ছেদ) এই মৌন, এই হাস্য ; ফলতঃ সৌরজগতের অন্ত- 
তকে উহার! যেন পন্্রজালিক বিদ্যায় অবরুদ্ধ করিয়। রাখিয়াছে। নারী- 
জাতি কখন লজ্জাবতী লতার ন্যায় লঙ্জাশীল1, কখন চপলার ন্যায় চঞ্চলা 
হইয়া অচল চিত্তকেও বিচলিত করিয়! থাকে এবং উহার! অবল! হইয়াও এমন 
ব্গবতী যে ধর্মের বন্ধন, কুলের শৃশ্থল অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। 

তখন যুধিষির কহিলেন, ভ্রাতঃ! সকল রমণীই সমপ্রকৃতি নয়। যেমন 
শৈবাঁলময় পষ্কিল সরোবরে সরোজিনী শোভ1 পায়, তন্রপ কুহকময়ী 
রমণীকুলসম্তবা হিড়িস্বা রত্বেও সরলতা! জ্যোতি শোভ পাইতেছে। অতএব 
বৈরীসহোদর। বলিয়া অমূলক ভ্রম পরিত্যাগ কর। তুমি মহাবল ; অবলা! 
রাক্ষদদুহিতা কি তোমার অনিষ্ঠপাধন করিতে সক্ষম হইবে? কুমার ! 
রাক্ষমকুমারী একান্ত তোমার প্রেমাধিনী।. অতএব অনুগত বঞ্চনা করিয়| 
বেদবিরুদ্ধ কা্ধ্য করিও না । বৃকোদর। তুমি ইহার পাণিগ্রহণ করিয়া 
আর্ম্যণম্মানিত ধর্মশান্ত্রের প্রতিপোষকতা কর। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমকে 
এইরূপ নীতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া উভয়ের পরিণয় সম্পাদন পূর্বক 
হিড়িম্বাকে কহিতে লাগিলেন ;-- 


গুন রক্ষবাল! ! তাজ মনোজ্বালা, 
দূর কর অভিমান; 

বীরকুল সার, লইয়া বিহার 
কর গিয়া যথাস্থান ।-- 

হয়ে শুচীত্রত, ভূপ্ত রতিব্রত 
লয়ে বীর বৃকোদর) 

জন্মিলে কুমার, বীর অবতার 
হইবেন স্বতস্তর | 

কিন্ত স্থবদনী, প্রত্যহ রজনী 
আনি দিবে ভীমসেনে ; 


কুরুবংশ । 


দ্িবসেতে তুমি, ভ্রম লয়ে ব্বামী 
যথ। তব লয় মনে। 

দেব কুল মাঝ? যেন দেবরাজ, 
স্রক্ষক দেবকুলে ; ও 

নাগকুলে যেন, শেষ মতিমান 
রাখেন পন্নগদলে । 

কিম্বা! তারাঁপতি, তাঁরাদল-গতি, 
যেমন অমরপুরে ; 

পাঁগুবে তেমনি; ভীম বীরমণি 


রক্ষয়ে অবনী”পরে । 


যেই ভূজবলে, দলি বীরদলে, 
অজেয় লইল নাম; 

কেমনে জীবনে, বাচিব ললনে, 
বিনে সেই গুণধাম । 

যেভুজ গৌরব, স্মরিয়া কৌরব, 
জাগে দ্রিবাঁবিভাবরী ; 

কহ স্থুবদনে, ছাঁড়িতে সেধনে 
পাঁরে কি কুরুভিখারী ? 

কিন্ত তব হেতুঃ ছুঃখসিন্ধু সেতু 
ছাঁড়িলাম দ্িবাভাগে; 

পালি” অঙ্গীকার, আনিবে কুমার 
প্রত্যহ যামিনীযোগে । 

চক্রবীকী যেন পতি বিনোদন 
পায় নিশ। অবসানে 

সেইন্প সতি ! পাৰে প্রাণপত্তি 


নেরস্তর দ্বিনমানে। 


কুরুবংশ। ৫&৭ 


উষ্! দেবী আনি, মধুমাঁথা হাদি 
হাগিছে পূর্ব গগনে। 
যাও বুরাননে, ভীমসেন মনে, 
_. বিদাইস্থ প্রীত মনে ; 
আমরাও সবে, যাই গুপ্তভাবে 
পশিয়ে নিবিড় বন; 
জয় জগদীশ, পরম পুরুষ 


পূর্ণ কর আকিঞ্চন। 

মহারাজ ঘুধিস্ীর এইূপে সন্ত্রীক ভীমসেনকে বিদায় করিলে ; পবননদান 
দিবাভ!গে হিড়স্বার সহিত বিবিধ বন, উপবন, শৈলশূঙ্গপ্রভৃতিতে বিহারকরত 
রাত্রিকালে ভ্রাতাগণের সহিত সম্মিলিত হইতে জাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল 
গত হইলে ভীমসেনের সহবাসে নিশাচর দুহিভা গর্ভবতী হইলেন এবং সময় 
ক্রমে এক মহাবল সন্তান প্রসব করিলেন। তখন তাহার! সেই সদ্যোজাত 
অনুপম বীর্ষযশালী বালকের « ঘটোত্কচ “ নাম প্রদান করিয়! পুজোৎসবে 
মত্ত হইলেন। অনস্তর সাঁধবী হিড়িম্বা পুর্বকৃত অঙ্গীকার অন্সারে পাগডব- 
গণের নিকট বিদায় লইয়। দপুন্রক উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। অনস্তর 
পাণ্ডবগণ জটাবন্ধল পরিধান করিয়! বনে বনে বনবাসীর ন্যায় কালহরণ 
করিতে লাগিলেন। পাঠক ! এক্ষণে কৌরব সংবাদে “ ভাগ্যং ফলতি 
সর্ধত্রং ন বিদ্যা নচ পৌরুষম্‌ গ্রয়াগদেশে ইহার সার্থকতা! দেখিতে গমনো- 
দ্যত হউন । 


ইতি মহাভাঁরতীয় আদিপর্বান্তর্গত জতুগৃহপর্ব। 
কুকবংশে হিড়িস্বা-পরিণয় নামে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত । 





কুকবংশ। 


পঞ্চম দর্গ। 
প্রয়াগদেশ, ভানুমতী স্বয়দ্বর । 
(মাত্রোপঙ্থার) 
সস্প্থারহটটি ২ উ ৫ ০০ 


“ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুধম্‌” 

1গ্যই ফলের নিয়ন্ত|; বিদ্যা, বল, চেষ্টা কিছুতেই ভাগ্যকে অতিক্রম 
করিতে পারা যায় না। জরাসিঙ্ধু অদ্ভুত বলশালী অদ্বিতীয় বীর হইলেও 
দুর্ভাগ্যনিবন্ধন ভাঈমভী স্বরম্বরে কর্ণযুদ্ধে পরাজিত ও অভীগ্গিত স্ত্রীর 
বঞ্চিষ্ত এবং দৌভাগা বলে ছুর্য্যোধন বিনা চেষ্টায় কর্ণলন্ধ ভগদত্ত কন্যা রমণী- 
রর ভান্রমতীকে প্রাপ্ত হঈলেন। প্রয়াগাধিগতি ভগদন্ত কনা ভান্ুমতী 
গ্রাথ্থবৌব্না হইশলে রাজা স্বীয় রূপবতী ছুহিতাকে মহা বীর্ঘাবাণে সম্পরদান 
করিবেন এই ইচ্ছার আশ্তর্যা মত্যালক্ষ্য নির্মাণ করত নানাদেশস্থ রাজ- 
গণকে নিমন্ত্রণ করিলে ক্রমে ক্রমে ভারতের মস্ত ভূপতি তথায় উপনীত 
হইলেন। হন্তিনাপতি দুর্য্যোধন স্বীয় মিত্র বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণপহ্ছ তথায় উপস্থিত 
হইয়। ভর নিকপম শোভা সনর্শনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন )-- 
আহা! প্রয়াগপতি কি মনোহর ঘভ| সংস্থাপন করিয়াছেন) মহানগর 

গ্রয়াগ যেন দেখনগর বলিয়! অনুমিত হইতেছে ! গাষাণযরী রত্বখচিত বৃহৎ 
অট্টালিকা সকল শিল্পচাতুরীগ্রভাবে বোধ হইতেছে যেন এক একটা রত্বাচল ! 
ন্কটিকমগ্ন বিশাল ত্তশ্রেণী দেরি বোধ হয় যেন মণিমন্ত শ্বেত সর্পনিচয় 
উর্দফণ হইয়া! প্রাক তকূপোভ। | দেখিভেছে। একি ! বিনামেঘে বিছ্যুদালোক ! 
না বিছানালোক নয় | অলোকদা রণ |লাবণাময়ী কুমারীর কমনীয় 
্গকান্তি! সাদার বধ হয় ইনিই তীর কনা ভান্তমতী। আহা ! বাশ্লার 


কুক বংশ ৫৯ 


কিনিরুপম রূপ! বিধাঁত। সুরস্থন্দরী সৌদামিনীর চাঞ্চল্য দোষ দেখিয়| 
জগতস্থ জনগণকে অঠলদামিনী দেখাইবার জনা নরকুলে ভা'ম্ঘমতীকে স্ষটি 
করিয়াছেন । ভাল, এগ্নন দেখা যাক এই বরবর্ণিনী “কোন্‌ ভ্ঞাগাবানকে মাল্য 
প্রদান করেন। অনন্তর ভাভুমতী ত্রমে ক্রমে সভীমধ্যে প্রবেশ করিলে নিম তি 
ভূগতিগণ হৃদয়ে ভানুৰতী প্রণরাইগাণ সঞ্চারিত হইতে লাঘিন। 
অতঃপঃ রাজ অনাতা জনৈক মহ'রথী ভাহুম শরীর অগ্রবন্তী হইব রাজবুদ্দকে 
সপোন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে মহাত্মাগণ ! প্রস়্াগরাজের আমন্ত্রণে 
আপনারা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন; রাজকুমারী ভান্ুমতীও সভাস্কলে 
আনাত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনারা রাজনিদিষ্ট এই মৎস্যলক্ষ্য ভেদ 
করিতে অগ্রর হউন। গ্রয়াগরাজ ভগদত্ত লঙ্্যতেদীকেই কন্যারত্ব 
প্রদান করিবেন । 
রাছমচীৰ এই কথ! বলিলে রাজগণের র আবী ব্যঞজক কোলাহল দশ- 
দিকে ব্যাপৃত হইয়। উঠিল । ক্রমে ক্রমে প্রবীণ রাজগণ গাত্রোখান করিয়া শরও 
শরাসন গ্রহণ করিলেন কিন্তু মহাধন্থকে কেনই গুণারোপ করিতে পারিলেন 
না । তখন মহাবল মগধাধিপতি জরাসিন্থ প্স্ুকের নিকটব্তী হইয়। 
কহিলেন, কি শোচনীয় ব্যাপার ! ক্ষত্রিরদেহে এই ধন্গুকোত্তলনের ক্ষমতা 
নাই ! ক্ষভিয়গণের বীরত্বপদ কি প্রয়াগনগরে বিলুপু হইল ? তাহা কখনই 
হইবে না। অযুত হপ্তিবলশালী মগধণ।থ আজ আর্ধাকুল প্রসতিদের বীরপ্র- 
সবিনী নাম সার্ক করিবে। মতস্যলক্ষ্য নিমেষমধো শর বিদ্ধ হইয়া জরা- 
সিদ্ধুর যণসিদ্ুতে বিশ:ল ভারত ভাসাইবে। তিনি এই বলিয়া ধন্ধকে গুণপ্র- 
দান করত লক্ষ্যোন্দেশে শরনিক্গেপ করিলেন ; কিন্তু বিধিক্কৃত ভাবিনী কুক- 
লক্ষ্মী মগথনাথের অস্কশায়িনী হইবেন কেন; হ্থতরাং শর ব্যর্থ হইয়! জরাদিদ্ধুর 
যশসিন্কুগরিমা অযশজআ্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
মগপপতি এইরূপে হতাশ হইলে মহাবল কর্ণ শক্ষ্যতভেদ আশায় গাত্রো- 
খান করিয়া শরামন গ্রহণ করত অন্ত্রপ্তর ক্ষত্রিয় কুলাস্তক পরশুরামকে 
মানসে প্রণামপুর্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন; ভগবন্‌ জামদগ্্য ! 
রাদসন্কুপে গ্রয়াগন্গরে চিরদাদ কর্ণের মনোবাগ্চ। সিদ্ধ করুন। আপনি 


৬, কুরুবংশ। 


বিষণ অংশে অবতীর্ণ হইয়! ক্ষত্রিয় কুলান্তক রামনাম ধারণ করিয়াছেন। 
আপনার জলম্ত কুঠারাঁঘাত আর্ধ্শিরে বহুকাল জীজ্ল্যমান রহিয়াছে ; 
প্রত্যুত আপনি তমোগুণে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়! করিয়! 
বন্থমতীর অপার তুষ্টি সম্প্রাদন করিয়াছেন। মহাতীর্থ সমন্ত পঞ্চক 
আপনার যশসিন্ধু স্বরূপ জগৎ মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে । আপনি অজ্ঞানা- 
ন্ধকারাধ্ত দানকে মহালোকে আনীত করিয়াছেন । অতএব দেব ! 
আমি আপনাকে নমস্কার করি; একবার প্রসন্ন হউন । মহাবীর কর্ণ 
এই বণিয় শরক্ষেপ করত নিমেষে লক্ষ্য ভেদ করিয়। প্রয়াগপুরে মহা- 
পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর রাজকুমারী ভান্গমতী পুষ্সহার লইয়! 
কর্ণের নিকটস্থ হইলে, কর্ণ কহিলেন, দেবী অপেক্ষা করুন । 

অঙ্গপতি, ভান্ুমতীকে প্রতি নিবৃত্তা করিলে, মগধনাথ কহিলেন রাজ- 
কন্ত। অপেক্ষা করুন, বীরবর কর্ণ আমার দত্ত গুণে লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, 
ক্বতরাং অঙ্গনাথ একাই তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না| 

জরাসিন্ুর এইকথ। শুনিয়| কর্ণ কহিলেন মগধেশ্বর তুমি নিতান্ত নির্বোধ, 
লক্ষ্যভেদী মৃহাঁষোদ্বা কি ধন্ুকে গুণ দিতে অনমর্থ? রাজন! বৃথ! আড়ম্বর 
পরিত্যাগ কর। এইদেখ, শরাসনে আমি মুমুু জ্য। যোজনা করিতেছি । 
এই বলিয়্। তিনি ধনুকে বারম্বাঁর গুণপ্রদ্নান করিলেও, জরাসিন্ধু প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন না। সুতরাং অঙ্গনাথ বদ্ধপরিকর হইয়া জরাসিন্কুক সম্বোধন 
পুর্ব্বক কহিলেন, রে মগধাধম ! সত্বর অগ্রদরহ। আমার শাণিত শরশ্রেনী 
তোর পাঁপকধির পিপাসায় নিরন্তর উন্মুখ হই রহিয়াহে। নিলর্জ! তোর 
ধৈর্ঘ্যশৃন্ত প্রগলভতার পমুচিত শাস্তি দিব। মগধ শোণিতে মহাপ্লাবন করিয়। 
মহানগর প্রয়াগ ভূমে বীরতর্পণ আবিত করিব। 

কর্ণের এইকথা শুনিয়া! বৃহদ্রথতনয় জরাসিস্কু কহিলেন, ছুর্ঘদ! মগধ- 
পতির বিরুদ্ধে তৃই মদ গর্ব প্রকাশ করিতেছিস? কালের ভীষণ শৃঙ্খল 
নিতান্তই কিতোকে চরম ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতেছে? মুতাধম ! শ্াষার 
.বীর্যাবলে বন্গুদেবস্থত কৃষ্ণ মথুরারাজ্য ছাড়িয়! পলায়ন করিয়াছে, আমি মগধ 

স্থিইতে উনশত যোজনাস্তর মথুরায় প্রচাণ্ড গদ। নিক্ষেপ করিয়া ব্রিলো কী- 
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তলে মহাবীরত্বের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছি । অতএব আমার সহিত সমর 
বাসন! শবাসনারও অবাঞ্ছনীয় । আজতোর আর রক্ষা নাই। আয়! জগ্মের মত 
অস্ত্র শন্ত্র গ্রক্ষেপ করিয়।'অন্তরাক্ষেপ অন্তর কর্‌। 
জরাসিম্কু এই বলিয়া শরক্ষেপ করিলে কর্ণ বীরও তাহার প্রতিসংহার 
করিয়। স্বীয় বীর্ধ্যবল প্রকাশ করিলেন। এইরূপে উভয়ে শরসন্ধানে মহা- 
সংগ্রামে রত হইলেন । কিন্তু বিধিলিপি একান্ত অখগডসীয়। ভানুমতীও 
হর্য্যোধনের ভাবি দাম্পত্য নিবন্ধন অজেয় বীর জরাদিন্ধু কর্ণকর্ভৃক চতুর্বিধ 
সমরে পরাভূত হইয়! গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । 
অনন্তর ভান্থুমতী মাল্যহস্ত! হইয়া, করিনন্দন বস্থসেনের অগ্রব্তাঁ হইলে 
 অঙ্গপতি বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমারি ! কুকরাজ কুমার ছুর্যোধন আমার 
প্রিয় মিত্র। আমি চির জীবন তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহির়াছি, 
অতএব দেবি! সমকুলীন মহাবংশজাঁত হন্তিনাপতিকে পতিমালা দান 
করিয়া পিতৃকুল সমুজ্জল করুন এবং কর্ণবীরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া 
সখ্যতার পক্ষপাতিনী হউন। কর্ণবীর এই কথা বলিলে, ভান্থুমতী ছুর্য্যো- 
ধনকে বরমাল্য অর্পণ করিলেন এবং মৃহাসমারোহে তীহাদের উদ্ধাহ কার্ষা 
সম্যক্‌ পরিশেষ হইল। প্রয়াগপতি বিবিধ ধন্বত্ব জামাত জৌতুক গ্রদান 
করিলেন । ্‌ 
অতঃপর নিমস্ত্রিত রাজগণ হ্বন্দেশে গমন করিলে কুকনাথও হৃন্তিন। 
গমনে উদ্যত হইয়! প্রয়াগপতি ভগদত্তকে কহিতে লাগিলেন শ্বশুরদেব! 
বিশালরাজ্য হন্তিনার সহকারী রাজন কর্ণবীরের সহিত আমি দীর্ঘকাল 
আসিয়াছি। বিশেষতঃ পিত। মাতার শ্রীচরণ অদর্শন আমার যাঁরপর নাই কষ্ট- 
কর বোধ হইতেছে, আপনি দয়। বিতরণে আমাদিগকে সত্বর বিদায় দিন। 
. ভগদত্ত কহিলেন, বৎস! শ্বপ্তর ও শ্বশ্রুর দম্পতির পক্ষে জামাত 
।মমত প্রকৃতই অপত্ক্সেহ বিশেষ শ্ৃতরাং তোমার বিদায় প্রার্থনা আমার 
হদট্টে অসহ হইয়! উঠিয়াছে। কিন্তু কুমার | তুমি ভূপাল নশ্ররদায় অগ্রগণ্য 
বস্তুত রাজোর অধিপতি । বিশেষতঃ শ্ব্গন চিন্তায় সচিত্তিত। অতএব 
তোমার আতন্তরিকবাসনার প্রতিবাদ করা নিতান্ত অপ্রীতিকর কার্ধয। যাহ! 
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হউক, তোমার গমন মঙ্জা আয়োজন করিতেছি । মহারাজ ভগ্দত্ত: এই 
বলিয়া বহুমূলা জোতুক ও বরাঙ্গিনী ভান্গমতীর সহিত ছূর্ষেযাধনকে আশীর্বাদ 
প্রদান করিয়া ছুছিত!কে বধুকুলোচিত হিতগর্তু উপদেশ প্রদান করতঃ কহিতে 


লাগলেন; 


ঈশ্বর স্মরিয়া বসে করহ গমন, 
লভিতে সতীত্ব ধন পতি উপাসনা, 
যেব্রতে নিরত নদ1 আর্য কুলাঙ্গনা, 
যাহার চরম ফল শাস্তি নিকেতন। 
স্মর মাতঃ সাধবী সতী সাবিত্রী কাহিনী, 
গতি ভক্তি বলে রমা শমনে তুষিল; 
অদ্যাবধি পুজে ধারে সিমস্তিনী কুল; 
ধার বশঃ আোত ধর! ধরিল| আপনি । 
রতী, শচী, অরুন্ধতী, সতী আদি সতী, 
অবিরত পতিপদ আরাধনা করে, 
দেখাতে মুক্তির পথ রমণী নিকরে, 
লভিতে চরম কালে পরম সদগতি। 
গভচর্ষা। শুন আর প্রাণের নন্দিনী, 
শ্বশুরে সেবিতে সদ] পিতার সমান, 
পতির জননী প্রতি কর' মাতৃজ্ঞান, 
দেখ'গে। শ্বামীর স্বষ। আপন ভগিনী । 
হেরিবে দেবরগণে সন্বেহ নয়নে। 
পুরবানী গণে সদা যতনে তুষিবে 
অন্থগত অনুচরে সাদর ভাষিবে, 

সদয়। থাকিবে সদা দীন হীন জনে । 
অনুক্ষণ পতিপদ হৃদে করি” ধ্যান 
পুজিবে চরণদ্বয় পরম যতনে, 
প্রাণপণে রেখ নিজ সতীত্ব রতনে, 
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গতি ভিন্ন জনে জানি পিতার সমান। 
সততা নম,তা লক্জব! শীলতা প্রভৃতি, 
যাহ! কুল কামিনীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,__ 
বলিয়। ঘোষণা করে অখিল সংসার, 
হেন রত্বে যত্ববতী হতে রেখ, ন্মৃতি। 
গুরুজন বাক্য সদা করিবে পালন, 
কলুষ আচারে থেক চির বীত রাগ, 
হয়ে রাখিও নিত্য ধর্ম অনুরাগ, 
যে পথে পথিক যত ধর্ম পরায়ণ। 
আধার হৃদয়ে তব মোহিনী চন্দ্রিকা) 
অপূর্ব আলোক দিতে ছিল অনিবার 
বিধির নির্বন্ধে আজ বিরহ তোমার, 
দিল নিদাকণ ছুঃখ ওমা! প্রাণাধিকা । 
নরনাঁথ ভগদন্ত এই বলিয়। জামাতাঁপহ দুহিতাকে বিদায় প্রদান করিলে 
মপত্ীক দুর্য্যোধন কর্ণ গ্রভৃতি অমাত্যগণ সহিত যাত্রা করিয়া হস্তিনাপুরে 
উপনীত হইলেন। অনন্তর অন্ধরাজ ক্রমে ক্রমে যুযুতবরাজা, ুঃশ'দন, দুঃসহ, 
দুঃশন, জল দন্ধ, সম, সহ, বিন্দ আন্ুবিন্দ, দূধর্ষ, স্থবাহু, ছুষ্ট্ীবর্ষণ, দুম্র্ষণ, 
বর্ণ, কর্ণ, হুম্মূথ বিবিংশতি, বিকর্ণ। শল, মত, স্রলোচন, চিত্র, উপচি বিভ্র, চিত্রাক্ষ, 
ঢারুচিত্র, শরাসন, দুর্মদ, ছুব্বিগাহ বিবিৎস্তু, বিকটানন, উর্ণলাভ, শুনা, নন্দ, 
উপনন্দ ক, চিত্রবান, চিত্রবন্মা। সপন ইব্বিষোচন, অক্মোবাহছ, মহাবাভ, চিত্রাঙ্ষ, 
চিত্রকুগুল, ভীমবেগ। ভীমবল, বলাকি, বলবর্ধীন, উগ্রাযুধ, সুসেন, কুগধার 
মহোদর, চিত্রাযুধ, নিষন্দি। পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্ধা? দৃটক্ষত্র, সোমকীন্ডি, 
অনুদর, দৃঢ়ঙ্ষ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদ, সবাক, উ্রশ্রবাঃ উত্রমেন, ছৃষ্প- 
রাজয়»আপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালক্ষ, ছুরাধর, দৃঢ়হস্ত) সুহস্ত, বাতবেগ, 
র্চ॥ আসিত্যকেতু, হবাশী, নাগদও, অগ্রবায়ী, কবতী ক্রথন, কু, ধনুর্ধার, 
্র, ভীমরথ, বীরবাছ, আলোলুপ, অভয়, অনাধূষ্য, কুগুভেদী, রাবী, 
্স্তল, প্রমথ, প্রমাথী। দীঘরোম, দীঘ বাহ, ব্যুট়োরু ,কনকধবজ, কুণ্াশী, 
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বিরজাঃ এই উনরশ পুল্রের পরিনয় কার্ধ্য সম্পন্ন কৰিলেন, এবং দৃঃশলা নায়ী 
কন্যার সহিত সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের পরিনয় প্রদান করিলেন। পাঠক 
এক্ষণে একচক্রাবাঁদী পাগুব বিবরণে পপুধাং পরৌপকাঁরতে। নহি” এই বাকোর 
সার্থকতা দেখিতে একচক্রা গমনে উদ্যত হউন । 
ইতি আদিপর্বাস্তর্গতঃ কুরুবংশে ভামুমতী 
্বয়স্বর নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবংশ | 


যষ্ঠ সর্গ। 
একটক্রা নগরী, বকবিজয় 
( প্রত্যুপকার ) 


-সপ্গহরি বট € ও রে... 
পুথাং পরোগকা রাতে নহি। 

জগচ্চক্রে* মকল বস্তুই বিনাশশীল; কেধল বীত্তিই অবিনশ্বর | 
পাণুবপ্রন্থুতি কুস্তী একটন্রানগরীভে কীন্তিময়ী পরহিতৈষিতা প্রদর্শন 
করিলেন; বন্ুমতী তাহার এই মহাগুণ (পরোপকার ) অপরিবর্তনীয়ভাবে 
বছন করিতে লাগিলেন ।_ কুন্তী পুত্রগণের লহিত শালবন হইতে বহির্গত, 
হইয়| অগণন বনভূমি পর্যাটন পূর্বক মহর্ষি ব্যামদেবের উপদেশানুসারে 
একচক্রানগরীতে একটি ব্রাহ্মণের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রাঙ্গণ 
অতিশয় অতিথিপরায়ণ এবং তাহারাও বিশেষ প্রভৃভক্ত; প্রভাত পরম্পরা 
বিলক্ষণ সৌহ্ৃদ্য জন্মিল। পাগুবগণ ছন্মবেশে ভিক্ষাজীবিকার উপর 
নির্ভর করিয়া দাঁনদ্রব্য ভিক্ষান্নের অদ্ধাংশে ভীমসেন অপর অর্দাংশে 
পঞ্চজন পরিতৃপ্ত হওতঃ কালহরণ করিতে লাগিলেন। যেখানে শাস্তি 
সেইথানেই সুখ; স্থৃতরাং তাহারা রাজপরিবার হইয়াও স্বভাবসিদ্ধ শান্তি- 
শীলতাগুণে বনন্তরমণ কষ্ট বিস্থত হইলেন। বাঁলস্বভাব স্বতই মাধুরী প্রিয়; 
প্রত্যুত একচক্রানগরীর রমণীয়ত দেখিয়া সুকুমার নকুল মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন। | 

একচক্রানগরীর কেমন অনুপম চমৎকারিতা ! বিষ্বরাজধাঁনী বলিলেও 
অত্যুন্তি বোধ হয় না; স্থানে স্থানে বৃহৎ অট্রালিকা সকল সমশ্রেণীতে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে; অট্রালিকার অনতিদূরে নানাকুহ্থমিত প্রচুর মাল, 

১৪ 
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সকল মধুকর দম্পতীকে মধুবিতরণ করয়া মনের আবেগে ঢলিয়! 
পড়িতেছে । জলাশয়নিচয়ে কোথাও কমলবন, কোথাও কুমুদকানন 
কোথাও ভীষণ তৃপুষ্ঠে বিমল বারিরংশী অগাধশান্তি লতেছে। মধো 
মধ্যে রাজপথগুলিও কেমন প্রশস্ত; ঠিক যেন মহাসমুদ্রে শত সহ সেতু 
প্রস্তুত হইয়। রহিয়াছে । কিন্তু আমাদের পক্ষে সকল মৌন্দর্যযই সুগঙ্বপ্ন। 
একবার ভিক্ষাদ্ুঃখ স্মরণ হইলে, হৃদয় শতধা বিদীণ হয়। নকুল বীরের 
এই স্কির নিরাকুল প্রকৃতিও আকুল ইয়া উঠে। হায়! রাজ্য হইতে 
নির্বাদিত হইয়। প্রথমতঃ আগ্রে় বিপদ, অনন্তর হিড়িম্ব বিদ্রোহ, তাহার 
পর এই ভক্ষিঝুলি গলগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে। দারণ বিধি আদৃষ্টলিপিতে 
আরও কি অবশ্যন্তাবী ফল লিখিয়া রাখিয়াছেন। যাহাহউক আর অনর্থক 
চিন্তায় ফল কি? যাই, শসহা অপমান কর ভিক্ষাভার বহন করিগে। 
মহাবীর নকুল এইরূপ চিন্তা করিয়া ভ্রাতাগণের সহিত ভিক্ষ! 
আহরণে গমন করিলেন; দৈববশতঃ ভীমসেন তীহাদের অন্থগমন 
করিলেন না। এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মণের বাটাতে ভীযণ আঙনাদ 
উপস্থিত হইল। তখন সরলহৃদয়। কুস্তী গৃহস্বামীকে ঘোর বিপন্ন জানিয়! 
ভীমসেনের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, বৎস! বোধ হয়, ব্রাহ্মণ কোন 
ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছে; নতুবা ঈদৃশ করুণ আর্তনাদের কারণ কি ? 
বস্ততঃ ব্রাহ্মণের যদি কোন পার্থিব বিপদ উপস্থিত হইয়! থাকে; তাহা- 
হইলে প্রাণপণে তীয় উপকার সাধন করা আর্ধ্যশোণিতের প্রধানতম 
কাধ্য ॥ কুমার! ভবসংসারে পরোপকার সাধন করাই পরমব্রত 
“পুণ্যঞ্চ পরসেবায় পাপঞ্চ পরগীড়নে” এইবাক্য অনন্তকাল হইতে জগতে 
প্রতিধ্বনিত হইর আসিতেছে; প্রত্যুত পুণ্যবানগণ এই পবিভ্রমোপাঁনে আরো- 
হণ কারয়াই চতুরবর্গ ফল লাভ করিয়া থাকেন । তঙ্থন্ত জীবন বিতরণে পরো- 
পকার করিতে হয় । বিশেষতঃ উপকারী ব্যক্তির গ্রতাপকার নিতান্ত গ্রয়ো জনীয় : 
মহদ্বক্তিগণ উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞত। শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকেন। ইহা সব্বশ।স্ 
আদেশ আছে। বস! ব্রাহ্মণ আমাদিগকে আশ্রয় দানে উপকৃত করিয়াছে;। 
স্থতরাং প্রভাপকার সংসাধনে জীবন উৎসর্গ কবিতে৪ ভীত হওয়া উচিত নয়। 


বুরুধংশ | ৬. 


বৃকোদর কহিলেন) মাঠ! আশ্ররদাতার কি বিপদ উপস্থিত আপনি 
জানিয়া আস্থন। দাস প্রাণপণে আজ্ঞাপালনে গ্রান্তত হঈৰে। 

গুজ্রের এই কথ! শুনিয় পরহিটৈষিনী কুন্তী বাহ্গণের নিকট উপনীত 
হইয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ সপরিবাবে উদ্বেলিত শোকসিন্ধুমধো আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন । অনন্তর বিধমনী চিন্তার বিষমদংশনে জজ্রীভূত হইয়া ব্রাঙ্মণ 
গখেদে স্বীয় সহধর্ষিনীকে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে? আজ কি ছ্দিন 
উপস্থত। আজ কি কালরাত্রি প্রভাত । নিতান্তই কি দারুণ কালের 
অন্ধশোণিভ পিপানা হইয়াছে। হায়! মুহূর্তেকে রাক্ষপকবলে চর্ব্বিত 
হইতে হইবে । নিশাচর পর্যায় হইতে আজ আর নিস্তার নাই! গ্রগয়িনি! 
আমি তোমাকে পুর্ষেই বলিয়াছিলাম এ পাপরাজা পরিতাগ ধর ; এ 
পাপদেশে জলাঁঞ্জলি দাও; কিন্তু ভাগাদোষে উপদেশ বাকো কর্ণপাত করিলে 
না, নিবারণে নিবারিত হইলেনা; কি সর্বনাশ উপস্থিত ভইল! ব্রাঙ্মণি! 
সহধর্মিনী ব্যতিত গৃহ্ধর্শ নিক্ষল, পুক্র বাতিত পুন্নাম নরক হইতে অব্যাহতি 
নাই এবং দুহিতা বাতীত দৌহিত্র হইতে স্বর্গীয় কার্ষযের আশা টক? 
অতএব তুমি পুত্রকম্যা লইয়| সংসার ধন্ম কর, আমি চিরদিনের জন্য 
ভবমওডল হইতে বিদায় লইয়! চলিলাম। 

ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া দ্বিজপত্রী কহিতে লাগিলেন, নাথ! সে কি? 
“াদীসত্বে আপনি আত্মজীবন বিসঙ্জন করিবেন? পতিব্রতার পন্ভিগত 
জীবনে কি পতিবিরহ সহ হইবে? কান্ত! যে পদগ্রান্ত ভরসা করিয়া 
কুতান্ত বিজয় আশা কনিরাছি। আজ €দ চরণে চিরবর্চিত হইয়! কিরূপে 
অনিতা দেহভার বহন করি স্লামিন্‌! আপনি গাকিলে গৃহ্ধন্য পুকদ্ধার 
হইবে, অন্ধকারে ্বীপ জলিণে) শুষ্ক তরুতে নবমুকুল হইবে; কিন দানার 
জীবনে কোন আশাবীজের অঙ্কুর হইবে না। অতএব অধ্রনীকেই রাঙ্ষন 
সমীপে প্রেরণ কৰুন। | 
টিপার ১ ৃ 
_ দম্পু তর এইরূপ আত্মধিলাপ শুনিষ্বা ব্রাঙ্গণকুমারী বলিল, পিতঃ। উপায় 
সত্বে নিরপায় বাক্তিরনার আপনার শোকাঞ হইতেছেন কেন? জনক । 
শপিধ।ৎ বিপদে পা পাইপার জনা লোকে মপ্ান্‌ মনা কাণে। পগ্তান আয 


৬৮ কুরুবংশ । 


জীবন বিক্রয় করিয়া পিতামাতার প্রিয়মাধনে ব্রতী হয় । অতএব আমি এই 
অকিঞ্চিৎকর জীবন রাক্ষমকবলে উপহার প্রদান করিয়া আপনাদিগকে চির- 
নিরাপদ করিব। যে সন্তানে পিতৃ মাতৃবৎসলত। নাই তাহার অপত্যতা অভি- 
ম|নই বৃথ| ৷ দেব !কন্যা সন্তান [স্ত্রীজাতি) চিরপরাধিমা ; সুজন পরিণীতা 
না হইলে প্রিতৃকুলের কিছুমাত্র উপকারসাধিনী হয় না। অতএব আমি এই 
স্বাধীন অবস্থায় যত্কিঞ্চিৎ পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় প্রদ্ধান করিব; বিপ্রকন্য।" 
এই বলিয়া পিতামাতার প্রত্যপ্তর অপেক্ষায় নিঃশব্দ হইলে তদীয় ভ্রাতা 
লীলময়ী বালচপলতা৷ বশতঃ তৃণহস্ত হইয়! কহিল, তোমাদের ভয় কি? 
একট] বকের ভয়ে এত ব্যাকুল হইরাছ কেন? আমি এই তৃণাবাতে 
তাহাকে যমালয়ে পাঠাইব। 

শপরিক্ষটভাষী বালকের এই শৈশব আড়ম্বর দেখিয়! ত।হার। কলে 
ঈষৎ হাধা করিয়া উঠিলেন। সুচতুরা কুস্তী এই অবপরে ব্রাঙ্গণকে 
ভিজ্ঞামা করিলেন, ভগবন্‌! আপনাদের শোকের কারণকি? আপনার। 
কি কোন ছুরাত্মা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন? না কোন দৈববিপদ উপস্থিত 
হইয়াছে ৮ মতিষমন্! প্রকাশ কককন, সাধ্য হয় প্রতিকার সাধন 
করিব। 

বরাঙ্গণ কহিলেন, কল্যাণি ! আমরা দৈতবিপন নই; পার্থর 
বিপদে এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, এক্ষণে বিপদভঞ্জনের এশী কৰুণা 
পাতীত আর কল্যাণপাধনের উপায় নাই । সরলে! এই একচক্রানগরীতে 
বঞ্চ নামক এক রাক্ষন আছে । ছুরাচারের অত্যাচার শাস্তির জন্য প্রত্যহ দ্রেশ 
হইতে তাহাকে একএকটি আমিষ ভোজ প্রদত্ত হইয়। থাকে ; নরবলী এরাক্ষম 
,ভাজের একটা প্রান উপকরণ | সুতরাং পধ্যায়ক্রমে সকলকেই এই 
তর্ধবহভার বহন করিতে হয়। শুভে ! আমিও আজ. সেই ঘর্ধহ ভারগ্রস্থ 
হঈয়াডি। গৃহাস্থের মধো একজনকে নিশ্চই রাক্ষম কবলিত হইতে হইবে। 

কুন্তী ব্রাহ্গণের এই শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবনগা 
আপনি পৈর্ধা ধারণ করুন রাক্ষন উপহারের জনা সচিন্তিত হইবেন না। 
৭গলাঁচ পরান পধিবাধ নিমিত্ত আমি এক পুজ প্রদান করিব। 
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ব্রাহ্মণ কহিলেন; ভদ্রে! সেকি? আমি আত্মকুশলপরায়ণ হইয়৷ 
আঁতিথেয় ধর্ননষ্ট করিব! ধন্মশীলগণ প্রাণপণে যে মহাব্রত (অভিথিমেবা) 
করিয়া থাকেন; আমি কি আজ সেই পবিভ্রধম্মপথের বিরুদ্ধগামী হইয়। 
ঘোর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইব ? 

কুস্তী কহিণেন, মহাঝ্মন ! এক পুত্রকি,উপকারি ব্যক্তির প্রত্যুপকা'র জন্য 
শঘপুভ্রমায়াও বিসর্জন দিতে পার। যায়। কিন্তু দেব! আমার 
পুত্রগণ হীনবীর্য্য নয়, ভীরু নয়; অবশ্য রক্ষকুল নিম্মল করিয়া দেশের 
চিরছুঃখ মোচন করিবে । 

কুত্তীর এই কথ শুনিয়। স্বপরিবারে ব্রাহ্মণ যেন পুনজ্জীবিত হইলেন এবং 
আনন্দ সহকারে কহিতে লাগিলেন, সাধিব ! আপনার মধুর আশ্বাসে 
আমর! প্ুনজ্জীবিত হইলাম । পুভ্রগণকে এই রাক্ষম বিদ্রোহ অবগত 
করিয়া আস্ন। 

ুস্তী ব্রাহ্মাণের এই কথ! শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের নিকট গমন পুর্ববক 
কহিলেন, বস ! এক চক্রানগরীর অধিবাঁসিগণ বকরাক্ষপকে মনুষ্য উপহার 
সহিত দৈনিক ভোজ প্রদান করিয়া থাকে । অন্য পর্ধ্যায়ক্রমে এই পৃহস্থের 
পর্যযা উপস্থিত হইয়াঁছে । ব্রাঙ্মণকে নিশ্চয়ই রাক্ষদকবলিত হইতে হইবে । অত- 
এব কুমার! তুমি এই ব্রাহ্মণের প্রতু।পকার সাধন জন্য দেশবৈরী বিনাশ কর । 

বুকোদর কহিলেন, জননি ? আপনার আজ্ঞ। আমার শিরোধার্ষ্য ; 
এক্ষণে ব্রাঙ্মণকে রাক্ষন ভোজ প্রস্তত করিতে বলুন্‌। 

পরোপকারিণী কুস্তী, পুত্রের বাক্যান্থুনারে ব্রাহ্মণকে ভোজ আয়োজন 
করিতে বলিলে দ্বিজবর রাক্ষনোগযোগী বিংশতি খারি পরিমিত তুল 
ও দুইটা মহিষ আয়োজন করত ভীমসেনের নিকট মমর্পণ করিলেন। 
পবননন্দনও রাক্ষনবধের নিমিত্ত বীরবেশ পরিধান করিতে লাগিলেন ; এমন 
সময়ে ত্রাতৃত্ররের সহিত ধীমান যুধিষ্ঠির ভিক্ষা দ্রব্য আহরণ করিয়| গৃহগমন 
পর্ব ভীমের রণোদ্যম বিদিত হইয়! ঝুস্তীকে কহিলেন, জননি! ভীমসেন 
কি স্বইচ্ছায় রাক্ষস বিদ্রোহে গমন করিতেছে না আপনি অনুমতি প্রদান 
করিয়াছেন ? 
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কুন্তী কহিলেন) বত্ন! ভীম স্বইচ্ছায় রক্ষবিনাশে কৃতসঙ্কপ্ন হয় নাই, 
আমিই কুমারকে উত্তেজিত করিয়াছি”। 

তথন যুধিষঠীর কহিলেন, জননি ! আপনার কি মতিত্রম ! নিঃস্ব নির্ব্বা- 
পিত বলিয়। কি ধীশক্তি অন্তঙ্ধত হইয়াছে? ইন্ত্রপম' পুত্রকে রাক্ষদ বদনে 
উত্নর্গ করিতে ইচ্ছ। করিয়াছেন। গ্রস্থতি ! এই কি আপনার গ্রস্থৃতিকুল 
কার্ধ্য না আধাবধূর বাৎ্মল্য মমতার পরিচয় ? 

কম্তী কহিলেন, বন! তুমি অদ্বিতীয় দূরদর্শী। তোমার ন্যায় ্াষি- 
হৃদয় ব্যক্তির ঈদৃশ ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্যবলা উচিত কাধ্য হয় না। ভব- 
সংসারে পরোপকারই পরম ধন। ধর্মশীল বাক্তিরা পরপ্রিঘ্নতাকে স্বর্গ- 
পথের পাথেয় বলিয়| নির্দেশ করেন ; প্রত্াত বিশ্বনির্মাতার দূরপ্রশস্ত স্বর্গীয় 
সোপান পরোপকারঘারা অনায়াসে আতক্রম হওয়া ঘায় অতএব কুমার মায়া- 
যবনিক। ভেদ করিয়। কালের অন্ধকৃপ হইতে অমূল্য ধন সঞ্চয় কর । বিশেষতঃ 
উপকারী ব্যক্তির গুত্যুপকার মর্বাবাদী সন্মত। সুতরাং প্রত্যুপকার 
সাধনে ভীমসেনকে রাক্ষম বিদ্রেহে অন্রমোদন করিরাছি। বীর্ধযবান 
ভীম চির-রণ-জয়ী। ভ।বিয়। দেখ হিড়িম্বনংহারে কি অদাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছে! অতএব কুমার শান্তি অবলম্বন কর। সর্ধশান্তি প্রদা ভগবতী 
অবশ্যই কপ্্যাণ সাধন করিবেন । 

মহামতি যুধিষ্ঠির মাতৃবাক্যে সন্তষ্ট হইয়া কহিলেন, জননি ! ধন্য 
আপনার দয়াশীলতা ধন্ত আপনার পরহিতৈষিতা ! আজ আমি নিশ্চয় জানি- 
লাম আপনার পুণাবলে আমাদের ভবিষৎ গগনে সুখচন্দ্র পুনরায় পৌর্ণমাসী 
কিরণ প্রকাঁশ করিবে। 

অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন রাক্ষমভোজ সহ প্রাতঃকালে বাটী হইতে 
বহির্গত হইলেন এবং কিয়ংকাল পরে বকালয়ে উপনীত হইয়া জলদগস্তীর 
স্বরে কহিলেন, রে ছুর্ধ স্ত নিশাচর! আয় সত্বর অগ্রপর হ, তোর উপযুক্ত 
খাদ্য লইর! রক্ষোরিপু ভীম উপস্থিত হইরাছে। তিনি এই বলিয়া রাম 
ভোজ গায়সান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন । 

ভীমসেনের এই একুতোনাঠন রাঙ্গসপতি বক জোধাদ্ধ হইয়া কহিল। রে 
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নরাধম বর্মার! আমার গন্মুগে বীরগর্ব গ্রকাশ করিতেছিস। তোর এই 
গুদ্ধতা দোষে দেশের আর রক্ষা নাই; প্রজাকুক্রে আর মঙ্গল নাই। 
আমি এই ভীষণ কবলে একচক্রানগরীর দকল স্খশান্তি গ্রাস করিব। 
পামর ! মৃত্যুতবনে আশিয়াও তোর এতদূর আম্পর্ধা। জনপদ যে তোর 
জন্য নিবিড় অরণা হইবে, তাহ! কি তুই জানিস না? 
* রক্ষরাজ এই বলিয়া ভীমের পৃষ্ঠে করাঘাত বৃক্ষাঘাত করিতে লাগিল, 

তীমসেন অনায়াসে রাক্ষন প্রহার সহা করিয়া ভোজনান্তে বৃক্ষবাড়ী 
গ্রহণ পৃর্বক প্রাতিদন্দীকে গভীর গর্জনে কহিলেন রে রাক্ষদাধম ! আজ তোর 
চরমকাল উপস্থিত, বস্থমী তোর অপকীর্তিভার হইতে আজ নিশ্চয়ই 
অবস্থতা হইবেন। আমি দোদিও বাহুবলে তোকে শতথণ্ডে বিউন্ত করিয়। 
ধরার রাক্ষদতার হরণ করিব। যার বীর্ধবলে ত্রৈলোক্য কম্পমান, যাঁর 
ভীষণ গ্রহারে নগেন্দর নাগেন্দ্র দেবেন্দ্র পর্যন্তও ভীবনশঙ্ক। করিয়া থাকেন, 
সেই বীরেন্দ্র আজ তোর বিরুদ্ধে কৃতান্তস্বরূপ উপনীত হইয়াছে; তোর আর 
নিস্তার নাই ; আয় তোকে কৃতাত্তসদনে নির্ধাসিত করি। ভীমসেন এই 
বলিয়। রাক্ষমকে আক্রমণ করিলে উভয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
অনন্তর ম্তাবল ভাঁম বকরাক্ষকে ক্রমে হীনবল করিয়া মধ্যদেশ তগ্রপুর্ব্বক 
বিনাশ করিলেন। 

তখন রাক্ষদ গরিজনেরা ভীমভয়ে ভীত হইয়া, বৃকদরের নিকট 
কাতিরভাবে কহিল, মহাত্মন্! আমাদিগকে অব্যাহতি দিন; রাক্ষপকুল 
আপনার শরণাগত। শক্রজ্ঞানে যদ্যপি অনুগত পীড়ন করেন তাহাঁহইলে 
স্বপ্রসিদ্ধ বীরধর্ম্মে কলঙ্করেখ। স্পর্শ করিবে । 

মহাত্মা ভীমসেন রাক্ষপগণের এই বিনীত বাক্য শুনিয় সদয় হইয়া 
কহিতে লাগিলেন ;-- 


ভয়কি কর্ধ,র কুল বীরের শরণে ? 
নাশেনা বীরেন্দ্র কভু অনুগত জনে । 
চিরশক্র ছুরাশয়, শরণে অবধ্য হয় 
বাধি তাবে বীরচয গেমের বন্ধনে, 
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রাখয়ে বিনোদ ভূম শান্তির ভবনে। 
হৃদয়ে শোণিতবিন্দু রয় যতক্ষণ; 
নাহি করে ছল ষুদ্ধ ভারত নন্দন। 


বিজাতীয় রণে যদি, আর্য্যশোণিতের নদী 
বহিয়া ভারত ভূমি হয় নিমগন, 
অন্যায় সমরে তবু নাহি দেয় মন | 

তার সাক্ষী রামায়ণে রাম রঘুপতি, 
মহাত্রত আর্ধাধর্ম পালিয় স্থমতি 
বৈরীকুল বিভীষণে, কৃপাকরি সত্বগুণে 
রাখিলা পরম কীত্তি ব্যাপিয়। ত্রিপুর; 
লভিলা পরম্‌ শান্তি নৈকষেয় স্থুর। 
বীরকুল গ্রানি ঘেব। বীরের আসার, 
আশ্রিত পীড়ন করি সেই ছুর।চাঁর, 
ঘোর কলঙ্কের ডালি, মস্তক উপরে তুলি, 
নিলঞ্জ, হৃদয়ে পরি কলুষের হার) 
চরমে পরমাপদে নাপায় নিস্তার। 

আর ধর বীরবাক্য যত নিশাচর ! 

না হও এ্রবল সবে দুর্বল উপর 
বলহীন, দীনকুলে $ পীড়ন করিলে বলে, 
দিবেন পরম তাঁপ পরম ঈশ্বর ; 
থাঁকিবে অনস্তকাল নরক ভিতর । 
অথব প্রকৃতি সতী নিরপেক্ষ গুণে, 
তুলিবেন নানারঙ্গ ছুর্জন দলনে 

বীরগর্ব খর্ব হবে, বীরদর্প হারাইবে) 
কলক্ক ঘোষণ। রবে নশ্বর ভূবনে, 

গাইবে প্রক্কৃতিগুণ বিশ্বজনগনে । 

কিন্তু কাল পূর্ণ বিনে শাস্তিনাহি হয়; 
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এশী শক্তি অনিশ্চিত, ভাবি নীটাশয় 

পরহিংস] পরদছ্েষ, করি চির সমাবেশ, 

স্বার্থপর হয়ে করে অধর সঞ্চয়। 

কিন্তু কর্মফল ফলে কালেতে নিশ্চয় । 

ভ্রান্তি ছাড়ি রক্ষবৃন্দ দেখ দিবাজ্ঞানে, 

ফলিছে কর্মের ফল প্রেলোক্য ভূবনে, 

রক্ষনিকেতনে থাক, শাস্তির প্রতিমা দেখ 

দেশবৈরী নাশি আমি চলিন্কু বিরামে, 

কিন্তু লক্ষ্য রবে মম এক চক্রাধামে। 

মহাত্ম। ভীম, রক্ষগণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, বকের 
মৃতদেহ নগরদ্বারে নিক্ষেপপুর্বক শ্বস্থনে গমন করিলে রণজয়সংবাদে 
সমাতৃক পাওঁবগণ ও সপরিবারে ত্রাহ্মণ আহ্লাদের পরাকা্ঠা প্রাপ্চ 
হইলেন। পরদিবস নাগরিকের ত্রাঙ্মণকে বকবধের কারণ জিজ্ঞান্ু হইলে, 
বাহ্মণ পাণবগণের উপদেশানুপারে প্রক্কত ঘটন। সংগোপন করিয়! “দৈববলে 
কৃতকার্য হইয়াছি” এই প্রবোধ দ্রিলেন। আনস্তর কিছুকাল গত হইলে 
পাগুবগণ একটা অতিথি ব্রাক্ষণের মুখে শ্রুত হইলেন--মহারাজ দ্রুপদ 
ইতিপূর্বে দ্রোণাচার্ধ্য দ্বারা অবমানিত হইয়া বৈরনির্যাতন জন্য মহর্ষি 
রাজ ও উপরাজ কতৃক দ্রোণহস্ত। এক মহাবল পুর ( ধৃষ্টদৃয়) ও কৃষ্ণ নায়ী 
এক কন্যা যজ্ঞে লাভ করিয়াছেন। ঘেই মনোহারিণী কন্যা] কুৰককুলের, 
কালস্বরূপিণী এবং মহাবল পুক্র নিশ্চিতই দ্রোণহস্তা। কিস্তদৈব অগ্রতি- 
বিধেয় ভাবিয়া মহামতি দ্রোণ ধুষ্টছ্যয়কে নিজালয়ে আনয়নপূর্র্বক অস্ত্র- 
শিক্ষা করাইয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই দ্রোণরিপু ধৃষটত্য়শ্বনা! কষ্তার 
শ্বয়্বর কাল উপস্থিত। ফলতঃ সম্পদ সম্পদের অন্ুগমন করে । পাওব- 
গণের ভবিষ)5 প্রণয়িনী যাজ্ঞসেনীর শ্বয়স্বর সংবাদ মহর্ষি ব্যাসদেবের নিকট 
তাহার! পুনরার অবগত হুইলেন। বিশেষতঃ * দ্রপদকুমারী কৃষ্ণা” পঞ্চ 
,পাগুবেরই সহধর্ষিণী হইবেন মহর্ধি ইহাও সন্কেত করিলেন। তখন পাঁওব- 
গণের অচল চিত্ত চঞ্চল হইয়া! উঠিল। অনস্তর মহর্ণি শ্বস্থানে প্রস্থান 
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ফরিলে গাঁগবগণ তাহার উপদেশানুপারে ত্রাঁঙ্ষণের নিকটে বিদ্বায় লইয়া) 
একচক্রা হইতে উত্তরাভিমুখে পঞ্চালপথাবলম্বন করিলেন । পাঠক ! এক্ষণে 
*নচ দৈবাৎ পরং বলমত এই কথার সার্থকতা দেখিতে সোমাশ্রয়ায়ণ নামক 
তীর্থে গমনোদ্যত হউক। 
ইতি) মহাভারতীয় আঁদি পব্বণন্তর্থত বকবধপর্ক 
কুকবংশে বকবিজয় নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত । 


কুকবধশ । 
সপ্তম সর্গ। 
সোমীশ্রয়ায়ণ তীর্থ চৈত্ররথ বিজয় । 
( সততা) 
জেটি, বি... 


নচ দৈবাৎ পরং বল: । 


এইপ্রপর্ধ মৃহীমণ্ডল একমাত্র দৈবের অধীন, অমস্তৰ কার্্যও দৈববলে 
সংসাধিত হয়। পাগুবগণ দৈববলে চিরবলবান বিশেষতঃ নরখধি অর্জুন 
বান্থদেবের অংশাঁবতার নিবন্ধন স্বাভাবিক তেজজংগ্রভাবে রাক্ষপীয়, পৈশাচ 
ও গান্ধর্য কৃহক অনায়াসে ভেদ করিতে পারিতেন। অতএব পুণ্যতীর্ঘ 
সোমাশ্রয়ায়ণে গন্ধর্পতি চৈত্ররথ (অঙ্গারপর্ণ) অন্দ্র্নীয় তেজঃগ্রভাবে, 
হতগ্রভ হইলেন;--সমাতৃক পঞ্চ পাঁওব একচক্রা হইতে বহিগর্ত হইয়া, 
নিশীথমময়ে অরণ্য পথে গমন করিতে লাগিলে ফাল্ুনি উচ্কাহস্তে সর্বাগ্রে 
অগ্রসর হইলেন। এমত সময় দূরহইতে কলনাদিনী ভাগিরঘীর কল কল 
ধ্বনি তাহাদের কর্ণগোচর হইল, এবং এ জলনিনাদের আন্ুসঙ্গিকনুপুর 
সঞ্চালন কম্কণ বঙ্কার এবং বামাগণের মোহন কঠম্বর অগ্রমেয় হুধাধর্ষণ করিতে 
লাগিল। পাঁগুবগণ যতই নিকট হইতে লাগিলেন, ততই বুঝিতে পারিলেন, 
যেন কে একটী মহাপুকষ রমণীগণের সহিত জলকেলি কনিতেছেন। দেই 
মহাপুকষ মহায়! চৈত্ররথ। 

গরর্ধরাজ চৈত্ররথের নৈশজলবিহারকালে ত্ব্দীয় সহধর্মিণী বম্তীনদী 
তাহাকে কহিলেন নাথ! চন্ত্রমা কেমন হাসিয়া! হাসিয়। রজনীর নীন- 
, বসন কাড়িয়। লইতেছেন | নুধাকরের সুধাস্রোত গগন মণ্ডল” হইতে 
শৈলশিখরে, শিখর হইতে তরুশিরে এবং তরুলতা। হইতে পৃথিবীর বিশাল 
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বক্ষস্থলে কেমন ঢলিয়! পড়িতেছে! রজনীর মুখভরা হাঁসি ধরায় আর 
ধরিতেছেনা । কিরণজালে গঙ্গাজলও কেমন বৈজয়ন্তীহার পরিধান 
করিয়াছে । আবার দেখুন, মৃদ্মন্দপবনহিলোলে তরঙ্গসঙ্গমে চন্ত্রমণ্ডল 
সহিত অনন্ত নাক্ষত্রিক আকাশ কেমন নৃত্য করিতেছে, ঠিক যেন প্রকৃতির 
নৈশ চন্দ্রাতপ স্বভাবে দুলিতেছে, আহা! জীঁহুবীগর্ত যেন একটি শাস্তি 
নিকেতন । গ্রাণেশ্বর! উপকূল ভাগে কুঞ্জলতি কারও :কি অনির্বচনীয় মাধুরী: 
মধুপকুল কুম্থুমকলিকায় সবলে আলিঙ্গন করিলেই সোহাগিনীলতিক! মনের 
আবেশে সহকার তরুতে হেলিয়া পড়িতেছে । এ দ্রিকে শুনুন, নিশাবিহারী 
বিহগগণ আকাশভরা কণ্ঠমধু ছড়াইরা বিরহীকৃলকে অকুল সাগরে ভাসাই- 
তেছে। প্রাণবল্লভ ! বিশ্বনিয়ন্তার অদ্ভুত নিয়মের কি চমত্কার পরিবর্তন? 
এই মাত্র জগত চন্দ্রহীন-নিশা তিমিরে ভূবিয়াছিল, ক্ষণকালমধ্যে চক্রোদয়ে 
বিশ্বরপ্তিনী শোভা ধারণ করিলেন । 

গন্ধব্বরীজ কহিংলন প্রেয়পী! তা, নয়; নিশাদ্দেবীর এই যে 
বিনোদ বেশ তৃষা, বনদ্রেবীর এই যে নবকুন্থমিত কবরী, তরন্গিণীদেবীর 
এই থে কলকণ্ঠগীত, ইহা সকলের পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয় । যাহার নেত্র 
নাই তাহার চন্দ্রালোক কি? যাহার কর্ণ নাই তাহার কোকিলকুজন 
কি? যাহার বাকৃশক্তি নাই তাহার রসশিক্ষা কি? প্ররিয়ে ! যাহার 
সোহাগ আছে তাহার সকলই আছে, বিরহীর পক্ষে এ সকল আনন্দ 
নিরানন্দের কারণ। একি! অকন্মাৎ্থ বনবিভাগে আলোক দৃষ্ট হইতেছে 
কেন? মান্ুষিক প্রাণ বোধ হইতেছে না? কি এতদূর স্পর্দছ।! আমার 
জল বিহারকালে মান্ধুধী সমাগম? আজ বিধি কার প্রতি একান্ত বাম? কৃতান্ত 
আজ্‌ কাহাকে স্মরণ করিয়াছে? যে রথীর বামচক্র নির্ধোষে চক্রধারীর 
চক্র পর্যন্ত কম্পমান হয়, যাহার বীর্ধযাবলে বজ্রধারীর বজ্ব পর্য্যস্ত পরাঁভব 
হ্বীকাঁর করে, তাহার বিলাস বনে মানুষী জীবন আসিয়। উপস্থিত! আমি 
বীরগর্ত খর্ব্বকারী গন্ধর্ধ তেন প্রভাবে আজু মানবকুল সমূলে নির্মূল করিৰ। 
ভারত সহ ভারতবাদীগণকে মহাসাগরে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব, ধ্থু- 
হলের এরকাণ্ড টিহ্ন জদ্বুদ্ধীপের বিশাল বক্ষে স্থাপন করিয়া! রাখিব। প্রিয়ে ! 
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তোঁমরা ভীরু হইলেও বীরাঙ্গনা! অতএব একবার নিভ্ীক হ9, আমি 
দোর্দগ কোদণ্ড টক্কারে জগতের গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ করি। চৈত্ররথ এই 
বলিয়। ধনুষ্টঙ্কার করিলেও জননী সহিত পাগবগণ নিঃশস্কচিত্ে অগ্রসর হও- 
যায় গন্ধর্রপতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া! কহিলেন) রে ছুরাত্াগণ ! তোরা কি জীবন 
শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়। গন্ধবর্ববিলাস কাননে উপস্থিত হুইয়াছিদ্‌? মহাতীর্থ 
সৌমাশ্রয়ায়ণ চৈত্ররথের লীলাভূমি ইসা কি তোরা জানিস্‌ না? রে 
নরমূঢ়! নিশাকাল যে দেব, দৈতা ও নিশাচরগণের মূহুর্ত তাহাকি তোরা 
জানিন্‌ না? আমর! গান্ধব্ব নিয়মাবলম্বনে জলবিহার করিতেছি এমন সময়, 
কলুষিত মানবীয় ঘ্রাণ সঞ্চরণে আমাদের বিলাস ভঙ্গ করিলি ! 

গন্ধর্বপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া অজ্জুন কহিলেন, দেবগর্ধিন্‌ ! তোমার 
নিতান্ত মতিভ্রম । পর্বতের উপত্যক।, সমুদ্রোপকুল এবং নদী পুলিন কেবল 
নিশাচর বিচরণের জন্তই নির্বাচিত নয়। বিশেষতঃ ভাগীরথী সমাগমের কাল 
নিরাকরণ নাই। দাত্তিক |. যিনি হিমালয় প্রবাহিনঃ হরশিরবিহারিণী। হরিপদ 
নিঃসারিণী,এবং কালঙয় নিবারিণী নাম ধারণ করেন, তাহার কারণবারি অব- 
গাহন করিতে কি কাল নিরূপণ হইতে পারে ? গন্ধব্্ব | জাহৃবী স্থরলোকে অল- 
কানন্দা পৃথিবীতে ভাগিরথী, পাতালে ভোগবতী, এবং পিতৃলোকে বৈতরণী 
হইয়| ভরিগতোদ্ধারিণী হইয়াছেন । তুমি ধর্শান্ত্ানভিজ্ঞ বৃথা বীরত্ব(ভিমান 
পরিত্যাগ কর। আমরা অবশ্যই মহাতীথের মহান্‌ বাঁরি স্পর্শ করত যথ। ইচ্ছা! 
গমন করিব। 

অঞ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া গন্ধরর্বরাঞ্জ কোপনস্বতাবে, আশীবিষ 
সদৃশ স্থৃতীক্ষ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহামতী ধনঞ্জয় দৈব 
তেজঃপ্রভাবে হস্তস্থিত উদ্কা ও চর্ম বিঘূর্ণিত করিয়। ত্বদীয় সমস্ত শরজাল 
নিবারণ পূর্বক কহিলেন চৈত্ররথ ! এই তোর দৈববীরত্ব? তুই বলাবল না 
জানিরা .প্রবলের নিকট বীরতার পরিচয় দিস্‌? শিবাকুল কি সিংহনাদের 
গতিধ্বনি কগিতে পারে? ন। জলনিধির প্রবল আ্রোত বালুসেতুতে 
বদ্ধ হয়? নীচাশয় ! তুই যখন কুরুবংশীয় পার্থ বীরের বিপক্ষে অন্ত্রক্ষেপ 
এরিলি তখন তোর আর রক্ষা নাই। গুরুদত্ত মহান্ত্রপ্রভাবে তোর 
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বীর গর্ধ খর্ব করিব। অর্জুন এই বলিয়! চৈত্ররথের প্রতি আগ্েয়ান্ত্ 
প্রক্ষেপ করিলেন, প্রত্যুত ট্দবান্থকুলো চিত্ররথের বিচিত্র রথ ভম্ম রাশিতে 
পরিণত হইল এবং তিনিও বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । তখন 
রণবিজয়ী অর্জুন গন্ধর্ববাজের কেশাকর্ষণ করিয়া ুিষ্টিরের নিকট উপস্থিত 
হইয়া কহিলেন, আর্য ! এই ছুম্ম্তির শিরশ্ছেদ করিতে অনুমতি দ্রিন। 

গন্ধর্বপতির ঈদৃশ দুর্গতি দেথিয়। ত্বদীয় পত্ধী কুস্তীননী পাণ্ডবনাথের শরণা- 
গত হইয় কহিলেন রাজন! কৃপাগ্রকাশে জীবনসর্বন্থ গন্ধর্বনাথকে রক্ষা করুন। 
রাজমহিষী কুভ্তীনসী আপনার একান্ত শরাণাগত1। নরশ্রেষ্ঠ ! সকল শিষ্টত। 
আপনাতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । আপনায় সকল দয়া, সকল শীলতা 
প্রকাশ পাইতেছে। অতএব গন্ধর্বরাঁজদাসীকে আপনি চিরদিনের জন্য চরি- 
তার্থ করুন। ধীমান! আপনি আমায় হৃদয়খনির চন্ত্রকান্তমণি, এবং 
সংসার আকাশের একমাত্র স্থখতাঁরার সহবাঁস স্থৃখে বঞ্চিত করিবেন না । 
স্বামী শ্বস্তযয়নই নারীজম্মের একমাত্র মহোৎসব । দয়াময় | যে ধনে ব্যয় নাই 
সে ধন কি? যে রাজ্যে শাসন নাই সে রাজ্য কি? যেশিক্ষায়শ্খর্মোপদেশ 
নাই সে শিক্ষা কি? যে হৃদয়ে দয়! নাই সে হৃদয় কি? কিন্ত দেব! আপনি 
নাকি অদ্বিতীয় সহৃদয় তজ্জন্যই চৈত্ররথমহিষী আপনার নিকট স্বামী ভিক্ষা 
প্রার্থনা করিতেছে। 

পতিপরায়ণ! গন্ধবর্বরমণী এইরূপে পতির জীবন ভিক্ষা চাহিলে দয়ালু 
যুধিষ্ঠির পার্থ বীরকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন অর্জন! যশোহীন শ্রীহীন 
ও শরণাগত শক্রকে বিনাশ করা লোকবিগর্থিত কার্য্য অতএব গন্ধর্বপতিকে 
সত্তর পরিত্যাগ কর। | 

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইয়া মহারথী অর্জুন চৈত্ররথের বন্ধন 
মোঁচনপুর্ব্বক কহিলেন, গন্ধব্বরাজ ! পাওবনাথের অনুগ্রহে তুমি মৃত্যু হস্তে 
মুক্ত হইলে তুমি রাজগ্রসাদ লইয়! এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। 

ণন্ধর্বরাজ কহিলেন, সৌম্য! স্ুপ্রসিদ্ধ কুরুকুল প্রসাদ আমার 
শিরোধাধ্য। বীরেন্দ্র! আপনাকর্তৃক আমি দগ্ধরথ ও পরাজিত হুইয়! 
চৈত্ররধ নাঁমের পরিবর্তে, দগ্ধরথ নাম গ্রহণ করিলাম এখন আপনি আম! 
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হইতে মহাগ্রভ চাক্ষুষী বিদ্যা ও গন্ধর্জ শত অশ্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে 
আগ্নেয়াস্ত্র এবং বৃদ্ধি নামক ওঁষধি প্রদ্দান পুর্ব্বক চিরক্রীত করুন। 
অর্জুন কহিলেন, গন্বব্বপতি ! আপনাকে লব্ধ মনোরথ কর! আমার অবস্ত- 
কর্ধব্য। কিন্ত আপনি জ্ঞানী ও দূরদর্শী হইয়াও আমাদের অবমাননা 
করিলেন কেন ? 
* গন্ধব্ব কহিলেন বীরবর ! আপনার] কুরুবংশীয় মহাপুরুষ, ভ্রিজগতে 
কৌরব কীন্তি অক্ষুপ্রভাবে- বর্তমান রহিয়াছে । কুরুবংশ স্বীয় দুরদর্শিতা 
বলেই কুলগৌরব সাধন করিয়াছেন কৌরবেরা চিরকাল বেদপারগ ও 
তত্বজ্ঞ কিন্তু আপনার! আর্ধ্যসম্মানিত ধর্ম শাস্ত্রের বিপরীতে বনভ্রমণ করিয় 
আমার নিকট আজ তিরস্কত হইলেন । বীরবর ! আপনাদের ন্যার মহাকুল 
সম্ভৃত জনের পুরোহিত পুরবন্তী ন৷ করিয়া বনবিচরণ কর! কুলগ্রথ৷ নর, 
বেদপারগ পুরোহিত বরণ করিয়া কৃতকার্য হউন । সে যাহাহউক এক্ষণে 
আমায় সদয় হইয়। অস্ত্র ও ওষধিদানে আমাকে সফলমনোরথ করুন । 
অনস্তর গন্ধর্বপতির সহিত অর্জুনের অজ্ত্রবিদ্য। বিনিময় হইলে অজ্জুন 
কহিলেন, মহাত্ম!! অদ্য হইতে আপনি আমার প্রিয় সথা স্তরং মিত্রত! 
যৌতুক অশ্বগণ আমার সর্বতোভাবে গ্রহীতব্য। কিন্তু এক্ষণে আপনার দাতব্য 
উপহার তুরগনিচয় আপনার নিকটেই থাকুক সময়মতে গ্রহণ করিব) এক্ষণে 
বলুন কাহাকে পেধরহিত্যে বরণ করি । 
তখন মহাত্ম। চৈত্ররথ পুরোহিতন্ন্ধীয় বশিষ্ঠোপাখ্যান ও কৌরবগণ 
কুরুজননী তপতীর অপত্য সম্বন্ধেই তাপত্য সম্বোধিত হন এই পূর্বাখ্যান 
বলিয়া কহিলেন, মিত্র! উৎকোচ নামক তীর্থে মহর্ষি দেবলের ভ্রাতা খষি- 
রাজ ধৌম)কে পৌরহিত্যে বরণ করিয়! তীর্থ পর্যটন করুন, স্থযাত্র! ব্যতীত 
সুফল লাভ হওয়। ছুক্কর। গন্ধরর্বরাজ এই ধলিয়! পুনরায় কহিতে লাগিলেন )-- 
শুন দখে ! পাও্কুল অন্মুল্য রতন 
বেদ উপদেশ বাকা যতনে ম্মরিয়ে 
যাত্রা! করে মহাযাত্রী ত্যজিয়ে তুবন 
লভিতে পরম ন্ুখ পবিত্র হইয়ে 
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নির্বাণ মুক্তির পথ পায় দিনে দিনে, 
ভুঞ্জয়ে হল ভভোগ ইহ পরলোকে; 
বিষম ত্রিতাঁপ জাল! স্পর্শে না সে জনে 
যশাহ্ক অস্কিত তার ব্রন্ধাণ্ড ফলকে, 
হীনমতী হীন বংশজাত জন যত 
শ্রুতি মাতা বেদ পিতা করি অনার, 
স্থপথ হারায়ে ভ্রমে ধরায় নিয়ত, 
চরমে পরমতাপে জলে নিরস্তর ৷ 

বেদ বিধি তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান পক্ষ পাতী, 
কিন্ত অতি মৃঢ় নর তাহে না আদরী 
কুপথে যাইয়। করে কলুষিত মতি, 
কলঙ্কে দূষিত করে আধ্যের মাধুরি । 
বেদমার্গ মহাপথ স্থথের কারণ 

যে পথ পথিকে যায় ত্বর্গায় আরামে 
যাহাতে করিয়। যাত্রা! সিদ্ধ খষিগণ 
লভয়ে পরমানন্দ চিরানন্দ ধামে । 
অতএব শুন সখে ! ইন্দ্রের কুমার, 
প্রাণসন্ত্বে বেদ বাক্য না কর হেলন, 
পরম পবিত্র বেদ জ্ঞানের আধার 

যে বেদ প্রসঙ্গে সদ! সুখী সাধুজন । 
তত্বজ্ঞান বলে যোগী-হৃদয় আকাশে 
কোটী হ্ষর্য্য জ্যোতিঃ হেরে বিজ্ঞান নয়নে 
বিষয়াশা বৈতরণী তরি অনায়াসে 
লভঙ্ষে নির্বাণ মুক্তি ব্রহ্ম সন্মিলনে । 
্রহ্মর্ষি দেবর্ধি আর মহর্ষির মেলা 
ভূঞ্জয়ে অনস্ত স্থথ নিত্যানন্দ ধামে, 
লীলাময় নিত্যস্্‌থে করে নিত্য খেল 
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ত্রমেও চিন্তিত নহে শমন সংগ্রামে, 
বিভাবরী অন্ত সথে! হইনু বিদায় 
হৃদয়ে থাকেছে যেন মিত্রত। ন্মরণ 
যাহ বন পথে লয়ে ধর্মের সহায়, 
আমিও চলিন্থু এবে অমর*ভবন। 


মহায়! চৈত্ররথ, এই বলিব! স্ত্রীগণ সহ স্বর্গপুরে গমন করিলে সমাতৃক 
পঞ্চভ্রাত! পুরোহিতোদ্দেশে উৎকোচ তীর্থে গমন করিয়া মহর্ষি ধৌম্যকে পৌর- 
হিত্যে বরণ করিলেন এবং পর্চালরাঁজকন্য। ত্রৌপদীকে আসন্ন শ্বয়ন্বরাজানিয়। 
পাঞ্চালনগরে কুভ্তকারালয়ে ছন্মবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঠক ! 
এক্ষণে “অপাধ্যমপি সাধ্য যদি নরৈর্বিচেষ্টিতং” এই কথার সার্থকত! দেখিতে 
দক্ষিণ পঞ্চালে 'চলুন। 

ইতি মহাভারতীয় আদি পর্বান্তর্গত চৈত্ররথপর্ব কুরুবংশে 
চৈত্ররথ বিজয় নামক সপ্তম সর্গ সমাগ্ত। 


১২ 


কুকবংশ 
_ অষ্টম সর্গ। 
দক্ষিণ পঞ্চাল দ্রৌপদী স্বয়দ্বর | 
(অভিনব রহম্য ) 


স্টিক € ০০ 
“ অসাধামপি নাধ্যঞচ যদি নরৈর্বচেষ্ঠিতম্‌। ” 


অধ্যবপীয়ই কার্য্যপাধনের মূল; ভগ্মোত্বাহ অবননির একমাত্র কারণ) 
মহারাজ দ্রুপদ মহাধ্যবমায়ী ও মহোত্সাহী ছিলেন; স্থ্রাং “স্বীয় কন্যা 
দ্রোপদীকে অর্জুনের হস্তে সমর্পণ করিব” এই আশা তাহার হৃদয় হইতে 
অপদারিত হইলন1। যদিও তিনি জতুগৃহে গাওুবংশ ধ্বংস সংবাদ শ্রুত 
হইয়াছিলেন, তথাপি জনস্রতির সত্যতা পরীক্ষ। করিতে তাহার একান্ত ইচ্ছা! 
জর়্িল। যাঁজধেন, ছুর্ণমা ধনু ও কুট কৌশলের সহিত দুরৃশ্ঠি লক্ষা সংস্থাপন 
করিয়া দুহিতার স্বয়ম্বরোত্মব করিলেন । ফলতঃ লঙ্গীন্বরূপিণী কৃষ্ণ এই 
লঙ্ষ্য-চাতুরী প্রভাবে হয় অর্জুনের না হয় বাহদেবের অঙ্কলক্দী হইবেন । 
রাছর্ষি ভ্রপদের এই ভাবী আশাতেই দুর্ভেদ্য লক্ষ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
কৌশলজ্ঞ পাঞ্চালনাথ নগরীর ঈশ!ন কোনে পরিণয় সভা নির্দেশ করিয়া 
হুয়মঘবর সুত্রে খধিগণকে, রাজজগণকে ও অন্যান্য বীর্ধযবান সম্প্রদায়কেও 
আহ্বান করিলেন। ক্রমে ক্রমে কুরু, অন্ধক, ভোজ ও খলবংশীয় প্রভৃতি রাজগণ 
সবয়ন্বরক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং শিশুমারোশিরে! নামক স্থান অতিক্রম 
করিয়। পরম্পর। সমযোগা ও সমুন্নত মঞ্চে উপবেশন করিলেন । 


এইরূপে ষোড়শ দিবস ক্রমাবয়ে .পঞ্চাল নগরীতে বিপুল জনত। হইয়া 
উঠিল। বিগ্রগণ সহিত ব্রাঙ্মণবেশী পঞ্চপাগুবও তথায় উপনীত হইলেন, 
এবং মূভার অনির্ধঠনীয় চমতকারিত| দেখিয়া তাহাদের রসহীন জীবনেও 


কুরুবংশ । ৮৩ 


আনন্দ রস সধশরিত হইতে লাগিল । তখন কুমার সহদেব মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন, মহারাজ দ্রপদ রত্বময় উপকরণে সভার কি অনুপম শোভাই 
করিয়াছেন ! রত্বরাজীর প্রভাজালে পাঞ্চাল গগনে যেন বিদ্যুৎ ক্রীড়া 
করিতেছে ! দুর প্রশস্ত পাঞ্চাল নগরী কারুকার্ধা-জনিত হেম গ্রভায় যেন 
স্বর্ণদীপ বলিয়া অন্থমান হইতেছে । আহা । মণিময় চন্দ্রাতপের কি রমণীয় 
এভ1! ঠিক যেন একখানি নিত্য পৌর্ণমানী আকাশ, রাজকুল উৎসবের জন্যই 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । লতা, গুল্স, বুক্ষরাজীতে আর স্বভাবের শোভ। প্রকাশ 
পাইতেছেন1? মণিঘুক্তা ) প্রবালখচিত তকনিচয় রত্ব কুঙ্ধমিত হইয়া চিরন্মরী 
গ্রতিমার ন্যায় দণ্ডানমান রহিয়াছে! তরুশিরে চিত্রপূর্ণ পতাকা 
গুলিও কেমন মনোহর! পতাকাদণ্ড গুলিতে ও কেমন শিল্প কৌশল। ঠিক 
যেন বাযুবিহারী অদংখ্য বিহগের মুখে মণিময়ী কৃষ্ণ ভূজঙ্গিনীকুল চিরকালের 
জন্য অবকদ্ধ হইয়াছে ! আহ! এ দিকে কেমন চন্দ্রকীন্ত প্রস্তারত বিনোদ- 
শয্য। সকল চন্দ্রিকাময়ী রজনীর ন্যায় উজ্জল আলোবমালা বিভ্নণ করিতেছে; 
আবার সভান্থলে স্বর্ণ তার-জড়িত কৌশের মহামূল্য আমনগুলি কেমন জলত্ত 
অগ্নিলেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। স্বয়ম্বরোতৎ্মবে পাঞ্চালনগরী 
গ্রক্কৃতপ্রস্তাবে আজ জগন্মোহিনী শোভ! ধারণ করিয়াছে । একি! মঙ্গল 
বাদ্য মহন! নিস্তন্ধ হইল কেন? এই যে--রাঁজবাল। স্বয়ন্বর স্থলে উপনীত 
হইয়াছেন । মহর্ষি ব্যান এই বরবর্ণিবীর কথাই বলিয়াছিলেন। এই প্রমদার 
প্রেমময়ী মৃর্তিধানি দেখিবার জন্যই আমরা পৌমাশ্রয়ায়ণ তীর্থ হইয়| পাঞ্চাল 
নগরে অবস্থিত আছি। আহা! রাজকুমারী, অনুপম লাবণ্য ও কৃষ্ণ কান্তিতে 
কষ্ণানামের প্রচুর গৌরব সাধন করিয়াছেন। নিফলঙ্ক জ্যোতিঃরাশি তিমির 
ভেদ করে, কিন্তু এই কৃষ্ণান্বপসীর নীল ঝুঁবলয় গভীর রূপরাশিতে প্রান্কৃতিক 
জগতের বাহ্যান্তরস্থ উভয়বিধ তিমির বিনাশ করিতেছেন। কবি কল্পনার 
মোহকরী তৃলিকায় যে সকল বস্ত মানুযী সৌন্দর্য চিত্রিত হয়, অলোক- 
সুন্দরী যাজ্ঞসেনীতে তাহার কিছুরই অভাব নাই। সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ, 
হুম্ব, সমতল, শিরাশুন্য অদ্ধীগোল ললাট, বিলোহিত ওষ্ঠ, তিলপুষ্প নাসিকা) 
মুগ 'প্রনারিত চক্ষু, যুক্রশরালন ভ্রধুগল, গৃধিণী-গঞ্জিত শুনি, চক্দ্রোপম 


৮৪ কুরুবংশ। 


সুখমণ্ুল, কম্কোরক স্তন, নলিনীলতা| বাহযুগল, কেশরীসদৃশ মধ্যদেশ, 
নিবিড় নিতম্ব, করিকর উরু, নীলোত্পল প্রপদদ্ধয় এবং রক্তোৎ্পল চরণতল 
গ্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ত্রিভুবনের মন হরণ করিতেছে । 
আহ! ! শ্তামাঙ্গিনীর কি অন্থপম লাবণ্য ! ঠিক যেন শিবহীন শাস্তমৃত্ত 
শিবানী, অশিবনাশিনী রূপে পাঞ্চাল আলোকিত করিতেছেন ! 

মহাত্মা! সহদেব এইরূপে আর্ধ্যকুল-পদ্মিনী যাক্তসেনীর রূপ মাধুরীডে 
কাল্পনিক ক্রীড়া করিতেছেন; এমন সময় মহাবীর ধৃষ্টহ্যয় ভগিনীর সহিত 
লক্ষ্য উপকরণের নিকটবর্তী হইলে, অন্তরিক্ষে স্থুরবুন্দ ও সভাস্থলে নর- 
নিচ ভাবী নির্বন্ধ দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া রছিলেন এবং ধৃষ্টদ্যয় গম্ভীর 
স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে নরেন্দ্র ও বীরেন্ত্রগণ! নিরীক্ষ্য দেশে এ চক্রযন্ত্রের 
অভ্যন্তরে যে মহালক্ষ) দৃষ্ট হইতেছে; যাহার অধন্তলে প্রকাণ্ড শরাদন পঞ%- 
ংখ্যক শরের সহিত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহার উর্ধদেশে অমরবিলাসী 
হুর্য্যমণ্ল প্রতিবিষ্বিত হইয়া! উপরিচরগণকে অভিনব ক্রীড়া দেখাইতেছে; 
সেই লক্ষ্য এই শর ও শরাদন দ্বারা যিনি ভেদ করিতে সক্ষম হইবেন রাজ- 
কুমারী কৃষ্ণ। সেই বীরকুলকেশরীকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন। বলীন্্র 
টয় তাপতিগণকে এই বলিয়। কষ্জাকে কহিতে লাগিলেন, ভগিনি! 
তোঁমার পরিণয়োৎসবে এই মহাঁসভাঁয় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাজগণই 
আগমন করিয়াছেন; নুর্ধ্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় অগণন বীরমগ্ডলীর পদ্দার্পণ 
হইয়াছে ; কিন্তু এই বীর্যবান সম্প্রদায়ে যিনি এই মহালক্ষ্য ভেদ করিতে 
সক্ষম হইবেন, তুমি তাহাকেই পরিণয়-উপহার গুভমাল্য দান কর। 

সুশীল ধুষ্টত্যয়, যাজ্জসেনীকে এইরূপ বরণসস্কেত করিলে রাজমগ্ুলে 
লক্ষ্যতেদ চক তুমূল কোলাহল হইতে লাগিল। অনন্তর যছুকুল ধুরন্ধর 
অন্তর্ধ্যামী বাসুদেব ভগবান্‌ বলদেবকে সন্বোধনপূর্ব্বক কছিলেন, আর্য! এ 
দেখুন মেথাবৃত পপ্রভাকরের ন্যায়, ভম্মাবৃত বৈশ্বীনরের ন্যায় পিতৃম্বসাস্থুত 
পঞ্চপাওব ব্রাহ্মণবেশে সভাস্থ হইয়াছেন । উহাদের অন্বপ্রভায় আর্ধ্য সত] 
উদ্ভাসিত হইতেছে এবং উহাদের অজেয় বীরলক্ষণ প্রাকৃতিক অক্ষরে 
গ্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জাজ্জগ্যমান রহিয়াছে । 


কুকবংশ। ূ ৮৫... 


তখন রিপুকুলাত্তক বলরাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! আজ কি স্বখের দিন! 
বনূদ্দিনের পর পাওববিরহিহৃদয় অমৃত রসে অভিষিক্ত হইল। 

ভূতভাবন, জগৎপতি, রামনারায়ণ এইরূপ স্বজন উৎসবে মগ্ন হইলেন 
এদিকে ভূগতিগণ রতিগতির সুতীক্ষ সরসন্ধানে অধীর হইয়! উঠিলেন এবং 
লক্ষ্যভেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন । কিন্তু ছুর্ভাগাক্রমে লক্ষ্যভেদের প্রথম 
সঙ্কল্পেও (শরামনে গুণ যোজনাতে ) কেহ কৃতকার্য হইতে পারিলেন না; 
নুতরাং লজ্জার কুক্ষি দেশ হইতে গভীর কালিমারাশি রাজমগ্ুলকে আচ্ছন্ন 
করিল। 

এইরূপে স্বয়স্থর ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুল-কলম্ক-রজঃ উড্ভীয়মান হইলে অমোঘ 
বীর্য্যশালী ছুর্য্যোধন বীরমদে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং কহিতে 
লাগিলেন, কি* আশ্চর্য্য! কোন বীর্যাবান এই শরাদনে শরযোজনা করিতে 
সক্ষম হইলেন ন1! ক্ষত্রিয়কুল কি একেবারে হীনবীর্ধ্য হইয়াছে । আমি এই 
ধন্কে মুহূর্তেকে সহমবার গুণারোপ করিতে পারি। এপ্রকার সহস্র লক্ষ্য 
লক্ষমাত্রে ভেদ করিতে পারি। যাহাহউক যে বাহ গিরিশূঙ্গ-বিদারিণী প্রচণ্ড 
গদা বহন করে, যে বাহু বিশাল রাজ্য হস্তিনার একমাত্র আশ্রয়! জগৎ 
আজ সেই ভুজবল দর্শন কক, মেই বীরশব্ব আজ সতেজে প্রতিধ্বনিত 
হউক, দেখি লক্ষ্যভেদী বীরত্ববশঃ আঞ পদানত হয় কিন!! হস্তিনাপতি এই 
বলিয়া ছুরাকৃষ্য ধন্থু আকর্ষণ করিলে শরাসন অবনত ন। হওয়ায় মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, শরাসনের কি বিপুল পারত্ব! আমি অসংখা অসংখ্য ধন্থু 
আকর্ষণ করিয়াছি, শৈলশিখর সবলে উৎপাটিত করিয়। ফেলিয়াছি অরণ্য 
সহিত অরণ্যভূমিকেও জলধিগর্তে বিসর্জন দিয়াছি, কিন্তু কিছুই আমার 
ঈদৃশ ভার বোধ হয় নাই। ছিছি! সকল আড়ম্বর নষ্ট হইল, চিরসঞ্চিত 
বীরত্বগৌরব পঞ্চাল নগরীতে হারাইলাম। এই বলিয়া তিনি ধন্থুঃশর 
পরিত্যাগপুর্বক পরাজিত কেশরীর ন্যায় বিষগ্রভাবে সভামধো উপবেশন 
করিলেন। কুরুনাথের এই হাস্যাস্পদ ব্যাপার কুরুসুহৃদ কর্ণবীরের পক্ষে 
অসন্থ হইয়! উঠিল। তিনি কুরুকলঙ্ক অপনোরদন করিতে সদর্পে শর ও 
শরাদন গ্রহণ করিয়। অবলীলাক্রমে গুণপ্রদান করিলেন। তখন কূর্ধ্যসদৃশ 
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স্ধ্যনন্দনের ঈদুশ বীর্ধ্যবত্তা দেখিয়া পাগুবগণের কষ্চান্থুরাগ একবারে 
অস্তহিতি হইল। কিন্তু দৈব অনুকুল, সৌম্যকুল-পাঁবনী কৃষ্ণা তৎকালে 
এ বলবীর্য্যশালীর স্ৃতত্ব পরিচয় জানিয়। “ আমি হৃতপুত্রকে বিবাহ 
করিরন| ৮ এইকথা বলিলে অঙ্গনাথ ভগ্মনোরথ “হুইয়। নিবৃত্ত হইলেন। 
অনস্তর অশ্বথামা, শৈলা। শান্ধ ও শিশুপাল গ্রভৃতি রাঁজগণ ধন্ুরাকর্ষণ করিতে 
অনমর্থ হইলে বীরকুল একবারে নীরব হইল। অনন্তর মহাবল অর্জুন জগঘি- 
মোহিনী পাঞ্চালী গ্রহণ জন্য মহাধন্ুর নিকট বণ হইলে দর্শকগণ তরুণবয়স্ক 
অজ্জনকে অবলোকন করিয়া পরম্পরা তর্ক বিতর্ক করত ভবিষ্য লীলা 
দেখিতে কৌতুহলাত্রান্ত হইলেন। কিন্তু বীর্ধ্যশালী রণশাস্্জ্ঞ অর্জুন শী 
তেজঃগ্রভাবে অনায়াসে এ দূর্লক্ষ্য লক্ষ্য তেদ করিয়! অনাধারণ বীর্ধ্য- 
বস্তার পরিচয় প্রদ্দান করিলেন। এবং পেই মহোলাসে স্বয়স্বরসভাস্থ বিবিধ 
মঙ্গলবাদা জননকলকে বধির করিতে লাগিল। তখন মহাত্মা যুধিঠির 
অজ্ঞনকে কৃতকার্ধ্য দেখিয়া ভীনসেনকে তদীয় পৃষ্ঠরক্ষায় নিষুক্ত করত 
অন্ুজদ্বয় সহিত নির্ণীত স্থানে গমন করিলেন। 

সন্ধানী অঙ্জুন এইরূপে লক্ষ ভেদ করিলে বরণ অভিলাষিণী কৃষ্ণা 
পু্পহার হস্তে তাহার অগ্রবর্তিনী হইলেন এবং দ্রুপদরাজ তাহাকে কন্যা দান 
করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । কিন্তু অভিমানী রাজবৃন্দ বীরমর্ধ্যাদার 
অভিমানে মত্ত হইয়া উঠিলেন। « র।জগণ মতে রাজর্ষি দ্রুপদ ত্রান্মণকে 
কন্যাদান করিবেন” এই অনহা ব্যাপার তাহাদের হদয়ে সহা হইলন|। 
সকলই উভয়কুলের (দ্রুপদ ও ভীমার্জুনের ) বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন । তখন মহাবীর ভীমঘেন এক মহাবৃক্ষ উৎ্পাটনপূর্বক অনুজের 
অগ্রবন্তা হইয়। সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, অজ্জুনও বিজয়কারী অস্ত্বল প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে কর্ণের সহিত তাহার মহারণ উপস্থিত 
হইল। তখন অন্গনাথ অপরিচিত অসদৃশ যোদ্ধার বীধ্যবল দর্শন পূর্বক 
কহিতে লাগিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ ! তুমি কে? তুমি পরশুরাম, ন। পুরনদর, না 
উমাপতি মহেশ্বর ছন্মরূপী হইয়া আমার মহিত অলৌলিক অন্রপ্রাজ্ঞত 
প্রদর্শন করিতেছ। দ্বিজেন্্র! আঁমার শাণিত সুতীক্ষ শর ইন্দ্র অথবা! ইন্দর- 
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(নন্দন অর্জুন ব্যতীত কেহই, সহা করিতে সক্ষম নন; অতএব তুমি অবশ্যই 
একজন প্রসিদ্ধ মহাবল; নতুবা! এই বিজয়কারী বাহুবল কি ছুর্বলের পক্ষে 
অন্তর ? 

অর্জুন কহিলেন, কর্ণ! আমি পরশুরাম, পুরন্দর বা মহেশ্বর নহি) কিন্তু 
ব্র্দতেজে এবং বিপুল ভূজবীর্য্ে পুরন্দরেরও গর্ব খর্ব করিয়া থাকি; 
শৃক্তিধরকেও হীনশক্তি করি এবং সদানন্দকেও নিরানন্দ করিয়া জগতে 
মহারথি নামে বিখ্যাত হই। মহারথ অর্জুন কর্কে এই কথা বলিলে 
সুরধ্যনন্দন ব্রহ্গতেজ অবিনশ্বর ভাবিয়া! গুতিনিবৃত্ত হইলেন । 

এদিকে অঞ্জেয় বীর ভীম, অর্জুনের সহান্থভুতি করিতে ঘোর- 
তর অমানুষী যুদ্ধ করিয়া শত্রদল বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাহার 
বৃক্ষপ্রহারে অগণন রাজমণ্ডল আহত হইতে লাগিল । তখন মহাৰল 
শৈল্য তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃন্ত হইলেন। কিন্তু তিনিও ভীমসেনের 
অহা বীর্ধ্যবলে পরাভূত হইয়! বীরগৌরব পাঞ্চাল নগরীতে নষ্ট করিলেন। 
তথন ভীমদেন সধারণকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, হুর্মদগণ ! 
বীরহদয়ে বহুদিন হইতে সমরানল প্রধূমিত হইতেছিল, আজ পাঁধালী 
্বয়স্ধরে তাহ। প্রজ্মলিত করিয়া তুলিয়াছে. আর তোদের নিষ্কৃতির উপায় 
নাই) তোর। যেমন কালসর্পের মণিহরণ, কেশরীর কেশরাকর্ষণ এবং পতঙ্গ 
হইয়া ছুস্তর প্রশান্ত মহাসাগর লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিন তেমনি 
এই কাল বৃক্ষাধাতে তোদের চিরগর্ক ক্ষত্রিয় যশ একবারে লোপ করিব। 
নরাধমগণ ! জলবিন্দু হইয়া জলন্ত অনলকে নির্বাণ করিবার শক্তি ধরিবি, 
তেক হই ভীম্নিনাদী বজের অগ্করণ করিবি? জানিস্‌ যে লক্ষাদন্ধানীর 
অক্ষয় ধমনীতে বীরশোণিত সতেজে বহমান হইতেছে । ভীমসেন এই 
বলিয়া বৃক্ষস্ধশলন পূর্বক রণভূমে চৈরব নাদ করিতে লাগিলেন; অজ্জুনও 
শরবর্ষণে পাল নগরীতে রক্তত্রোত প্রবাহিত করিলেন কিন্তু ভ্রাতাদ্য়ের 
এইরূপ অনুপম পরাক্রমেও রাজগণ ভগ্রোদ্াম হইলেন না পুনঃ পুনঃ তাহা- 
ধিগকে আক্রমণ করিতে লীগিলেন। তখন ভগবান বাচুদেব হিতগর্ত 
' মধুরভাষায় তাহাদিগকে ন্যায়প্রবোধ প্রদান করিলে তাহার৷ রণস্পৃহায় 
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বীতরাগ হইয়। স্ব স্বস্থানে গমন করিলেন এবং কক সহিত ভীমাজ্জুনও 
কুত্তকার ভবনাভিমুখে চলিলেন। দ্রুপদ কুমার ধৃষ্টছাক্নও তাহাদের অনুসরণ 
করিলেন। | 
অনস্তর মহাৰল ভীমার্জন কুস্তকারনিবাদে 'গমনপূর্বক দ্রৌপদীকে 
লক্ষ্যকরত কুস্তীকে কহিলেন, মাতঃ! আমাদের ভিক্ষান্রব্য গ্রহণ করুন্‌। 
কুস্তীদেবী কুটারাভ্যন্তরে ছিলেন; স্থতরাং তিক্ষাশবের বিশেষত্ব ন। 
জানিয়! কহিলেন, বৎস ! ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী পঞ্চভ্রাতায় বিভাগ করিয়া! লও । 
অনন্তর তিনি বহির্ভাগে আগমনপুর্ধক রাজবাল। কষ্ণাকে অবলোকন 
করত অব্যবহিত পুর্বকথার (যুধিষ্ঠির কথিত পাঁঞ্চালী স্বয়ন্বর বিবরণের) 
স্বার্থকতা দ্ধানিয়া বিষঘ্রভীবে কহিলেন, বন! তোমরা কি কার্ধ্য 
করিলে ? জয়লন্ধ! পাঞ্চালকুমারীকে ভিক্ষা বলিয়! 'উল্লেখ করিলে 
কেন? তোমাদের ধর্ম ভীরু স্বভাব হইতে আজকি মাতৃবাক্য একান্তই 
লঙ্ঘন হইথে ; বৎস যুধিঠির ! আমি বৃদ্ধদশায় তোমাদিগকে কি মাতৃ- 
অবজ্ঞাপাপে নিমগ্ন করিলাম? তিনি এই বলিয়া যারপরনাই সস্তাঁপিতা 
হইলেন। অনন্তর মহাত্ম! যুধিষ্ঠির, লক্ষ্যভেদী অর্জুনের মন ও ভ্রাতাগণের 
আস্তরিক ভাব পরীক্ষ। করিয়! পরিশেষে কহিলেন, জননি ! তজ্জন্ত আপনি 
চিন্তা করিবেন না; পাঞ্চালী আমাদের মকলেরই সহধর্শিণী হইবেন । 
তাহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যত্দরে অনস্তভূবনপতি . 
ভগবান রামকুঞ্জ কুস্তকার ভবনে উপনীত হইয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও 
আত্মপরিচয় প্রদান করিলে বন্্াত্ম। যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে সম্মানপূর্ধ্বক 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বাস্থদেব! তুমি আমাদের প্রচ্ছন্নবেশ কিন্ধপে 
পরিজ্ঞাত হইলে? কোন মহর্ষি, কোন ব্রহ্ধর্ষি, কি কোন সর্বজ্ঞ কর্তৃক 
এই নিগুঢ় অন্বেষণ করিয়াছ? যাহাহউক ভ্রাতঃ! ষছুবংশীয়দিগের মঙ্গলত? 
কুষ্খ কহিলেন, মহারাজ ! লক্ষ্যভেদই পাওুকুলের প্রধান পরিচয়। 
মহারথ ব্যতীত লক্ষাভেদ কি নিবীর্ধ্য জনে সম্ভবে? বিশেষতঃ আমি 
একজন সর্বজ্ঞ, রিশ্ব-জ্যোতির্ধেদ আমার অন্তরস্থ হইয়। রহিয়াছে। 
ত্চিন্ন আমি ধর্মশীলগণকে অবলম্বন করিয়া থাকি; তজ্জন্ত ম্বভাবই 


কুকবংশ। ৮৯ 
আমাকে তোমার ধর্শশীল প্রকৃতির প্রাকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছে । রাজন্। 
পিতামহের অনুগ্রহে আমি চিরস্ুধী; কিন্তু আত্মীয়ের মনঃকষ্ট হইলে 
নিদারুণ যত্ত্রণ। পাইয়। থাকি । বস্থাতঃ আপনার এই মহাকষ্টে আমার যারপর 
নাই কষ্টকর হইয়াছে। যাহাহউক, এক্ষণে ছুঃখশর্করী অস্তমিত। হরি অবশাই 
আপনাদের এ বিপদ অপনীত করিবেন; আমরাও আপনার সহিত পুনর্বার 
সুথসম্মিলন করিব। আর্য! এক্ষণে আমর] চলিলাম।” এই বলিয় 
ভগবান্‌ রাম-রু্ স্বশিবিরে গমন করিলেন। পাণবেরাও নিত্যকর্ম মমাপন 
করিয়া নৈশবিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। 

হুক্মাদর্ী ধৃষ্টত্যুয় অন্তরালে ছিলেন ; সুতরাং ছদ্মবেশে অজ্ঞাতসারে পাণ্ডর 
গণকে বিদিত হইয়! যৎ্পরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করত রাজমদনে গমনপূর্ব্বক 
আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পার্থ-অন্বরাগী ভ্রুপদ তাহাতে 
নিঃসনিহান না হইয়! লক্ষ্যদন্কানীর প্রক্কৃত পরিচয় জানিতে কতিপয় ব্রাহ্মণ 
প্রেরণ করিলেন। বিপ্রনিচয় পাণ্বপ্রবাঁস কুস্তকার ভবনে উপনীত হইলেন। 
কিন্তু গভীর প্র্কতি যুধিষ্টির তাহাদিগকে ম্প্তঃ পরিচয় প্রদান করিলেন না) 
স্বতরাং রাজপুরোহিতগণ আশাচরিতার্থকর বিবিধ প্রস্তাব করিতে 
লাগিলেন। এনন সময় রাজদূত উপস্থিত হইয়! যুধিঠিরকে কহিল, মহাত্মন, ! 
মহারাজ ব্রুপর্দ আপনাদিগকে ল্টতে রথ প্রেরণ করিয়াছেন, গাত্রোথান 
করুন। তখন মহারাজ যুধিঠির আবর্ধস্ুতগণকে বিদায় করিয়। ভ্রুপদের 
আদেশান্গসারে স্বজনসহিত পৃথক পৃথক রথারোহণে তথায় গমন করিলেন। 
এদিকে পাঞ্চালপতি প্রত্যাগত পুরোহিত নিচয়ের মুখেও জামাত পরিচয় 
না পাইয়! সভাস্থলে কুলপরিচয়ন্ঞাপক বিবিধ কৌতুকপদার্থ সংগ্রহ করিম! 
রাখিলেন। অনন্তর পাগুবগণ রাজসভায় উপনীত হইলেন, কৃষ্ণা ও কুস্তী 
অন্তঃপুরে গমন করিলেন । 


পাগুবগণ এইরূপে ভাবী শ্বশ্জভবনে আগমন করিয়। মধ্যাহ্‌ ক্রিয়! 
সম্পাদন পূর্বক কুলোচিত অন্ত্রবিনোদন প্রদর্শন করিলেন। তখন রাজর্বি 


ক্রপদ কহিলেন, মহাবল! আপনারা কে? এবং কোন কুল পবিত্র করিতে 
শরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইগাছেন। 


১৩ 


৯০ কুকবংশ। 

নীতিবিশারদ সুধিঠির বিনীতভাঁবে কহিলেন, রাজর্ষে! আমি কুরুশ্রেষ্ 
মহাআআবী পাঙুনন্দন যুধিটির এবং এই আমার অনুজ চতুষ্ায় আপনার বিদ্যমান 
রহিয়াছে, আর জননী কুভ্তী যাজ্ঞসেনীর সহিত অস্তঃপুরে গমন করিয়াছেন । 

তখন অধাবসামী দ্রপদ অধ্যবসায় গুণে চিরবাঞ্িত জামাতৃলাভ নিবন্ধন 
আনন্দে কিহুবল হইয়! যুধিষ্টিরকে কহিলেন, বৎস! আজ আমি চরিতার্থ 
হইলাম; আজ আমার প্রাক্তন কর্মতরু প্রকৃতই সুফল প্রদান করিল? 
যে উদ্দেশ্যে লক্ষাভেদ পণ, সে আশা! আজ সম্পূর্ণ হইল। নরপতি ! এখন 
অনুমতি করুন-যাজ্ঞসেনীকে ফণ্ুনীর হস্তে সম্গণ করি? 

তখন তত্ববিৎ যুরিষ্ির স্থবির তূপতি জ্রুপদকে কহিলেন, রাজন! আমরা 
ঞ্চভ্রাতাই রাজছুহিতার পাণিগ্রহণ করিব। কারণ, ইতিপূর্বে আমরা 
মাতৃবাক্যে অবরুদ্ধ হইয়াছি; প্রাণ সন্ত্বে মাতৃবাক্য কখনই" লজ্বন করিতে 
পারিব না। 

ধর্্মাত্ব! যুধিঠির এই কথ! বলিলে সেই অজনশ্রুত পরিণয় কাণ্ড শুনিয়া 
সপুক্রক পাঞ্চালনাথ চলচ্চিত্ত হইলেন এবং “কি উপায়ে এই নবব্রত ভঙ্গ হইবে” 
এই চিন্তায় সচিস্তিত হইতে লাগিলেন-নিয়স্তার অবিনশ্বর নিয়ম__নিয়তি 
দুত স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সভ্যগণের 
অতর্থন! গ্রহণ পুর্ব্বক দ্রুপদ্ূকে জিজ্ঞামা করিলেন, রাজন্‌! আজ আপনার 
চিত্ত চাঞ্চল্য দ্রেখিতেছি কেন? দিথ্িজয়ী রাজগণকি আপনার কোন দেশ 
লু্ঠন করিয়াছে? ন! আপনি কোন দেশ করদরাজ্য করিতে রাঁজচক্র 
মম'লোটন| করিকেছেন? 

পৃষহতনয় দ্রুপদ্দ কহিলেন, ভগবন্! দাঁস কোন অরি কর্তৃক অর্থনাশকর 
মনস্তাপ প্রাপ্ত হয় নাই এবং আমিও রাজোন্নতিকর কোন ভবিষ্য আলোচনায় 
মনসংলগ্র করি নাই। ছুহিতৃ পরিণয়ই চিত্তবিকারের প্রধান কারণ ঘটয়াছে। 
মহর্ষি! না হইবেই বা কেন? এক কামিনীর পঞ্চস্বামী হওয়। কতরুঁর 
অসম্ভব প্রস্তাবনা ! অতএব ঈদৃশ লোৌকরহদ্যকর এবং ধর্মনবিকদ্ধ প্রস্তাবে 
আষি নিকৎপাহ ন। হইয়া কিরূপে শ্বভাবের উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারি? 

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন! এক কামিনীর পঞ্চপতি হওয়া ধর্ম 


কুকবংশ। ৯১. 


বিরুদ্ধ নয়। ইহাও সনাতন ধর্ম। ্পিকার্য্ের মূলে গৌতমকন্য! জটিল! 
নপ্ত খেকে বিবাহ করিয়াছিলেন; খধিকুমারী বাক্ষীও দশএচেতাঁর পাঁণি- 
গ্রহণ করিয়াছেন । বিশেষতঃ এ অধ্যায়ে মাতৃবাকোর সহান্থভৃতিকর বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে। অতএব*অনভিজ্ঞ লোকাপবাদ ভয়ে আমর! কখনই মাতৃ- 
অসম্মান জনিত পাপগ্রস্ত হইব না। 
. তখন মহর্ষি কৃষ্দৈপায়ন সকলকে আশাস প্রদান করিয়া উভয় পক্ষ 
(ক্রপদ, ধষ্টছ্যুর এবং পঞ্চপাণ্ডব ও কুভ্তী) সহিত নির্জন স্থলে উপবেশন 
পূর্বক দ্রুপদকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! যুবরাজ যুধিষ্টির প্রকৃত কথাই 
ঝলিয়াছেন। বহুপরিণয় বস্ততই পূর্বতন প্রথা। বিশেষতঃ অযোনিসস্তবা কৃষ্ণা 
জন্মাস্তরীণ তপোপ্রভাবে ভগবান উমাঁপতি কর্তৃক পঞ্চ পতিলাভের বর 
প্রাপ্ত হইয়! তুৎপরজন্মে অঅরলোকে কেতকীনামে পরিচিতা হইয়াছিলেন ) 
কিন্ত সে জন্বেও উহার কর্মৃতর ফলবান হইল না। শিবভাবিনী কেতকী 
ভৈরবী ব্রতেই কালক্ষেপ করিলেন ; তথাচ বালার স্বাভাবিক মৌনর্ষ্য পণ 
ইন্ত্র (বিশ্বতৃক্, ভূতধাঁম!, শিবি, শান্তি, তেজন্বী) আহত হইলে দেবকুল 
গর্হিত অনাচার নিবন্ধন ভগবান ভবানীপতির অভিশাপে তীহারাই পাওবরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং নবীন তপস্থিনী কেতকীও তাহাদের ভাবীপ্রণয়িনী 
সুত্রে কৃষ্ণারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজন্‌ ! লক্ষ্মীরূপিণী কৃষ্ণা কেবপ 
পাগুবমোহিনী নন্‌ এবং পাগুবগণও কেবল কৃষ্ণটাবিলাদী নন্‌। ভূভার হরণের 
জন্যই ইহার! নরদেহ ধারণ করিয়াছেন এবং ই"হাদের পূর্ধতন কঠোর.তপদ্যা 
প্রভাবে ভগবান্‌ পুরাতন পুরুষ, পাগুব সখারূপে বাহ্থদেব নামে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। ধীমান! হয় না হয় দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি--সিদ্ধ 
সাধকের আশাতীত পাগুবগণের দ্েবমাধুবী অবলোকন করুন। 

মহর্ষি এই নিগৃঢ়তম রহস্য ভেদ করিলে পা্ডবগণের জন্মাত্তরীণ লন্- 
জ্ঞানে বাস্থদেবের প্রীত প্রশী অনুরাগ জন্সিল। মহাত্ব! ভ্রপদও দিবা চক্ষু 
প্রাপ্তে-এ পুরাতন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করত কৃতার্থম্মনা হইয়। গুতদিন পুষ্যা 
পৌর্ণ্যমামীতে যুধিির সহিত কৃষ্ণার পরিণয় প্রদান করিলেন; অনস্তর চারি 
' দিবসে অবশিষ্ট ত্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত পাঞ্চালীর উদ্ধাহ কাধ্যসম্পন্ন হইল। 
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কিন্ত দেবললন| কৃষ্ণ প্রত্যেক বিবাহের পর দিবস দৈবশক্তি প্রভাবে কন্যাত্ব 
গ্রাপ্ত হইয়! পঞ্চদিনে পঞ্চপাঁগুবের সহধর্শিনী হইলেন। ফলতঃ মহাসমারোহু 
ও বিবিধ যৌতুকের সহিত বিবাহকার্ধ্য পরিশেষ হইলে সমাতৃক ও মন্ত্রীক 
পঞ্চপাওব মহানন্দে পাঞ্চাল রাঁজপুরে কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
ক্রমে অমাত্যমণ্ডলীর সহিত তাহাদ্দিগের গুনরালাপ হইতে লাগিল। 
বিশেষতঃ ভগৰান নাঁরায়ণের সহিত তাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠত। হইয়া উঠিল। 
নারায়ণ পিতৃম্বশ্ীয়গণের প্রীতি নিবন্ধন বিবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন এবং 
পাঁগবগণও ভক্তিপূর্ণ প্রেম শৃঙ্খলে তাহার ভক্তাধীন_ চিন্তকে চির আকর্ষণ 
করিলেন। ভক্তপ্রিয় ঘাস্থদেব নিত্য ভক্তগত) প্রত্যুত পাগব বিরহ 
তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া! উঠিল। তিনি পরিণয় কাণ্ডের অনতিকাল পরেই 
পাঁঞ্চাল সাম্াজো আগমন পুর্বক পাঁগব সম্মিলন করিলেন। ূ 

এ দিকে গৃহাভিমুখী মহীগালগণ জনশ্রুতিতে গাঙুকুলকীর্তি বিদ্ধিত 
হইয়] বিন্ময়াঞ্িতৃত হইলেন; কিন্তু ছুর্ধ্যোধন যার পর নাই হতাঁশ হইয়! 
উঠিলেন। তাহার জ্ঞাতিহিংস্থক হৃদয়ে পুনরায় পাগুবচিন্ত। আবির্ভূত 
হুইল। যাহ! হউক “পাুবংশ ধ্বংশ হয় নাই” এই অশুভকর সংবাদ 
তাহাঁকে প্রচার করিতে হইল না। ছুরভিজ্ঞ বিছ্ুর ইতিপূর্বে ইহ! পরিজ্ঞাত 
হইয়া "ড্রৌপদী কুরুকুল-গৃহলক্ষমী হইয়াছেন” এই উদ্ধাহ ব্যাপার ধৃতরাষট্রাদির 
নিকট প্রকাশ করিলেন; এবং অনিত্য সুখী অন্ধরাঁজ এ দঙ্কেতে পুজোৎ্সবে 
মত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বিএুর কর্তৃক নিগুঢ় বৃত্তান্ত অবগত হইয়! 
আত্মভাব সংগোপন করত বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন 
সময়ে পাগুবদপিত দ্বলভন্গ কৌরৰ রথীগণ হস্তিনায় উপনীত হইলেন; কিন্তু 
আর পূর্বের ন্যায় বীরদর্প নাই, পাণবশস্কা একেবারে অিয়মাণ করিল; 
সুতরাং দুর্য্যোধন আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ হইয়। অবিলম্বে মন্ত্রীসভার অধিবেশন 
করিলেন। তখন নব) সম্প্রদায় একবাক্য হইয়া বলিল)-_পাগডবমিণন 
কখনই যুক্তিসিদ্ধ নয়; তাহাদিগকে পুনরাক্রমণ করাই ক্ষত্রিয়োচিত রার্ধা। 
কিন্তু মহারথী ভ্রোণ, -কৃপ, ভীষ্ম ও বিদ্ুর প্রভৃতি নভাগণ সেই বিদ্ুকর মন্ত্র 
নার পক্ষ সমর্থন করিলেন না, স্থৃতরীং মহারাজ ধৃতরাষট প্রাচীন মন্ত্রীগণের 
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আঁদেশানুসারে বিবিধ ধনরত্ব সহিত মহাত্ম। বিদুরকে পাগ্ুবানয়নে প্রেরণ 
করিলেন। পাণ্তব প্রিয়তম বিদুর বিমানারোহণে রাজ-উপহার সহিত পাঞ্চাল 
রাঞ্জভজবনে উপনীত হইলেন। 

যশন্বী বিছুর জ্রুপদরাজসভায় সমাগত হইয়া! সামাজিক সম্ভাষণ বিনিময় 
পূর্বক পাঞ্চালেশ্বরকে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, রাঁজর্ষে! “কুস্তী সহিত 
কুমারগণ বহুদিবস দেশাস্তরিত হুইয়[ছেনঃ” এই বিষাদ তিমির হস্ডিনাহদয় 
বহুকাল আচ্ছন্ন করিয়! রাখিাছে ১ কিন্তু এখন পাঞ্চালভবনে ত্বদ্দীয় জামাতৃ- 
পদের সহিত তাহাদের পুনকুদয় দেখিয়! অমাত্য নিচয়ের চিরনির্বাণ পাও 
আশা পুনজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, কৌরবগণ পাগুবদর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত 
হইয়া রহিয়াছেন। মতিমন্‌! অতএব আপনি স্বপরিজনে পাগবদ্দিগকে শ্বরাজ্য 
গমনে আদেশ করুন; পাগবগণের পুনরাজত্বে গতশ্রী কুরুলস্ী আবার নব- 
সংস্কৃত! হইয়! কুরুবংশের অক্ষয় হিতবাসনায় রৃতসন্বপ্প হউন । 

ভগবান বিছুর এই কথা৷ বলিলে দূরদর্শী ক্রুপদ তাহাকে কহিতে লাগি- 
লেন, ভগবন, ! পাগবগণ রাজকুমার, বিশেষতঃ বিশাল সাম্রাজ্যের অদ্ধিতীয় 
অধিপতি, সুতরাং অতুল সম্পদ প্বরাজালাভ ইহাদের পক্ষে সর্বতোভাবে 
কল্যাণকর; কিন্তু দেব! বাৎসল্য স্মেহে আমি বন্সদ্দিগকে বিদায় অনুমতি 
প্রদান করিতে পারি না; অতএব আপনি কুমারগণকে এবং ভগবান রাম- 
নারায়ণকে আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করুন তাহাদিগের অনুমতি হইলে আমি 
অগত্য। অনুমোদন করিতে পারি। 

মহারাজ ক্রপদের এই কথ। শুনিয়৷ যুধিষটির কহিলেন, শ্বশ্রদেব! দাস 
পাগুবগণ আপনার একান্ত অধীন, সুতরাং আর্য আজ্ঞাই আমাদিগের স্বতঃ 
শ্বীকার্ধয। বিশেষতঃ অনাথ পাও্বের নাথ রাম-হৃধষিকেশ এখানে উপস্থিত 
আছেন); অতএব আপনাদের হিতৈষীন্ুযুক্তির উপর পাগুবের কিছুমাত্র 
আপত্তি নাই। 

উদার স্বভাব যুধিঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তত্ববিথ বিছুর বাস্ুদেবের 
প্রতি প্রেমপুর্ণ মল দৃষ্টিপাত পুর্বক কহিলেন, ভগবন.! আজ আমি চরিতার্থ 
হইলাম! স্ুরবাঞ্চিত শী করুণায় কুরুপ্রস্থতিরাও পবিত্র হইলেন এবং মহা- 
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বংশ কুরুকুল গোলকবিহারীর দাস বলিম্বা এবার চিরকালের জন্য বিখ্যাত 
হইল। অতএব হে ভবভয়তঞ্জন | এখন অকিঞ্চনের মনন্কামন! পুর্ণ করিতে 
আপনি গুসন্ন হইয়। সুকুমার পঞ্চপাগণ্ডবকে স্বদেশগমনে আদেশ করুন । 
অনন্তর বিশ্বরাজ্যেশ্বর বিভু নারায়ণ বলিলেন, বিজুর ! পাওবগণের দেশ- 

গমন আমারও বাঞ্ছনীর, গ্রতাত “ইহার! পুনরায় লব্বসর্বশ্ব হয়েন” ইহা সরল 
হৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অভিপ্রেত। অতএব শ্বজন সহিভ পাওডবকে লইয়! আমরাও 
হন্তিনাগমনে. প্রস্তত হইতেছি। ভগবান দৈবকীননন এই কথা বলিলে 
ক্রপদ পাগুবগমনোপযোগী ভ্রব্যনিচয় ও অভূতপূর্ব যৌতুক আয়োজন 
করিয়া পাঞ্চালী সহিত সমাতৃক পাওবগণকে বিদায় এদান পূর্বক অনাদি 
ক্ষয়োদয় রহিত নারায়ণের স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন ।_ 

নমন্তে জগতপতি, নিরঞ্জন নিরাকৃতি, 

অনস্ত ভূবন গতি, পরম নির্বিকার; 

সত্যন্ঞানী গুণময়, ত্রিগুণ তোমাতে লয়, 

আগম পুরাণে কয়, তুমি সারাত্মার। 

তুমি দেব চিরোদয়, নাহি তব ক্ষয়োদয়। 

মৃত্যুগয়ী মৃত্যুপ্রীয়, ভাবি এ শ্রীচরণ ; 

কৈবল্য ধামে শ্রীপতি, লইয়ে পরা প্রকৃতি 

লভহে ব্রহ্গ সুষুপ্তি, অনাদি সনাতন। 

তত্বাতীত তত্ব তুমিঃ অনাদি অন্তরষ[মি 

অনন্ত ব্রহ্মাগুস্বামী, ভব ভার হরণে ;-- 

গোলক-বিহারী হবি, ত্যজিয়! গোলকপুরী, 

ধরিল| নব মাধুরী, বিনশ্বর ভূবনে। 

নীলোৎপল প্রভাশ্যাম, নব ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, 

করে বংশী অনুপম, রাধা নাম সাধিত) 

চূড়া শিখিপুচ্ছময়ঃ গলে বনমালাচয়, 

শ্রুতিতে কুগলদ্বয়, সৌদামিনী গঞ্ধিত। 

নয়ন আনন্দকর, বাল্যবেশ মনোহর, 
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তোজে ওহে গদাধর, চক্রধর এখন ৃ 

ভব পার কর্রীধিনি, শক্তিপর1 রাধারা ণী, 

তারে ক'লে অনাখিনী, হে পতিতপাবন ! 

জন মন'সোহকরী, তোমার ধীশী চাতুণী, 

বুঝিতে নারি মুরারি, অবিদ্যার ছলনে ; 

কিন্ত এই জানি পরব, লইলে আশ্রয় তব, 

রাখ তারে হে মাধব, পদাশ্রয় প্রদানে । 

এই হৃদে করি আশ, তব পদে শ্রীনিবাস, 

সঁপিল পাবে দান, সহ কৃষ্ণ! কুমারী; 

মি দোষ পদে পদে, দিয়ে স্থান রাভাপদে, 

শত্রাণ করিও বিপদে, হে বিপদনিবারি ! 

মহাত্বা দ্রপদ এইরূপে বিবিধ স্ততি করিয়া, ভগবাঁন নাঁরায়ণকে 

পাগুবগণের অনুসঙ্গী করত স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। ভগবান রাম- 
কষ্ণ; বিছুর; পঞ্চপাণ্ডব, কস্তী কৃষ্ণা ও প্রতৃত্ত দৈনা সেনাপতি সিত 
রথারোহণে হস্তিন! নগরীতে উপনীত হইলেন । তখন ভীগ্ষ প্রভৃতি প্র/টীন 
সম্পদায় পাওবগণের পুনরাগমনে হর্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু দুর্য্যোধনের অমাতা মণ্ডলীতে ঘোরতর বিষাদ চিত প্রকাশ পাইতে 
লাগিল)--স্বভাবের ভাব ব্যবহারে প্রকাশ পায় $_স্ুততরাং দূরদর্শী কুরু- 
সত্যগণ ( ভীগ্ম দ্রোণাদি) দুর্য্যোধনকে একান্ত জ্ঞাতিহিংসুক জানিয়! 
সপরিজন পাঁগুবগণের খাগুবপ্রস্থে রাজধানী নির্দিষ্ট করিলেন। সদাশয় 
যুধিষ্ঠির ভবিষা কুশলকর এই ্থুযুক্তিতে অনুমোদন করিয়া খাওবগ্রস্থের 
নবপ্রস্থত দিংহাদনে অধিরোহণপূর্বক ভ্রাতগণের সহিত মহাসাত্ রাজা 
ভোগ করিতে লাগিলেন এবং খাণ্ুবগ্রস্থকে ইন্ত্রনগরীর ন্যায় অতুল বশন্ী 
করিয়া তুলিলেন। তখন ভগবান নারায়ণ নবরাজধানী খাঁগবগ্রস্থের 
ইন্ত্প্রস্থ নাম প্রদান করিয়া মহাত্বা বলরামের সহিত কিছুদিন তথায় অবশ্থিতি 
করত পরিশেষে উভয়ে দ্বারকানগরে গমন করিলেন। পাওবগণ পার্থিব 
বাসবের ন্যায় ইন্্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনভ্তর একদ| মহর্ষি 
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নারদ আলিয়। উপস্থিত--মহাজ্ঞনী নারদ উদারঘ্বভাব ও জনহিতৈষী 
ছিলেন; সুতরাং তিনি পাগুবগণের ভাবী ভ্রাতৃভেদ (একন্ট্রীতে পঞ্চজনের 
সহবাস নিবন্ধন ঈর্ষা) অপনোদনের জন্য পরম্পরার স্ত্রীপঙ্গ নিয়ম (এক 
ভ্রাতার সহিত দ্রৌপদী গৃহ মধ্যে থাকিলে অন্য ভ্রীতা যদ্যপি অজ্ঞাতসারে 
দম্পতির বিলাস ভঙ্গ করেন, অর্থাৎ সেই গৃহে উপবিষ্ট হন তাহা হইলে তিনি 
দ্বাদশ বর্ষ বনগামী হইবেন) স্থির করিলেন। ভ্রাভাগণও সেই নিয়মে 
প্রতিশ্রুত হইলেন। অনস্তর মহর্ষি বিদায় হইলে পঞ্চ ভ্রাতা কৃত নিয়মের 
বশবর্তী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন । কিন্তু কঠোর নিয়ম সহদ। 
অর্ভুনের পক্ষেই পর্যবসিত হইল--একদ! একজন দম্থ্য নাগরিক 
ব্রাহ্মণের গাভী হরণ করিয়! পলায়ন করিলে ত্রাঙ্ষণ এ দস্থা দলন 
জন্য অর্জুনের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করায় অর্জন বদ্ধ পরিকর হইয়! 
দ্রৌপদী ও যুধিষ্টির অন্ত্াগারে থাকা নিবন্ধন অস্ত্র সংগ্রহ চিন্তায় সচিস্তিত 
হইলেন; কিন্ত সে চিন্তার ভাবী বনবাসী অর্জনের কোন ফলোদয় হইল না। 
ইন্্রনন্দন অনন্যোপায় হইয়। অগত্য। অন্ত্রভবনে গমন পূর্বক অস্ত্গ্রহণ করত 
গোঁধনাঁপহারী দশ্থ্য দিগকে সংহার করিয়। ব্রাঙ্মণের হৃত গোঁধন প্রত্যানয়ন 
করিয়া দ্বিলেন। অনন্তর মহাব্রত সত্যপালন তাহার হদয়ে উদিত হইতে 
লাগিল। তিনি যুধিঠির প্রভৃতি শ্বজন বর্গের সহম্্ সহমত বাঁধ! অতিক্রম 
করিয়া বনচর্ধ্যায় দীক্ষিত হওত বনবাঁসে গমন করিলেন । যাঁত্রাকাঁলে 
প্রভৃত সিদ্ধর্ষিগণ তাহার অনুযাত্রী হইলেন। পাঠক! এক্ষণে দূর্যোধন 
কন্যা লক্ষণার স্বয়ম্বর কাল উপস্থিত; অতএব প্প্রাণান্তেপি প্রকৃতি বিকৃতি 
্জাীয়তে নোত্মানাং” এই কথার সার্থকতা সম্পান করিতে হস্তিনামশানে 
গমনে উদ্যত হউন। 


ইতি? মহাভারতীয় আদি পর্বাত্তগ্ত দ্ৌপদী স্বয়স্বর, বৈবাহিক, 
বিছ্রাগমন, রাজ্যলাভ ও অর্জনের বনবাস পর্ব; কুরুবংশে ভ্রৌপদী 
্বয়ন্থর নাম অষ্টম সর্গ সমাপ্ত । 


কৃকবংশ | 


নবম সর্গ। 
হস্তিনা মশান--শান্ব মোচন। 
(এঁশী পরাক্রম) 
জআ93030000000099 দত 
'প্রীণান্তে প্রকৃতি বিকৃতি জায়তে নোত্বমানাং ।" 
“মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন” এইট পুরাপ্রবাদ আধ্যন্থৃতের 
চির আদরণীয়_যদুকুলভিলক প্রধান পুরুষ বান্থুদেব-কুমার শান্ব, কৌরধ- 
- ছুহিতা লক্ষণাহরণ উপলক্ষে হস্তিনাপ্রদেশীয় মহামশানে আর্ধ্যপালিত পুরা- 
: প্রবাদের প্রন্কত পরিচয় প্রদান করিলেন__অনঙ্গমোহিনী লক্ষণ ছূর্য্যোধনের 
_ ওরদে ভাম্গমতীর গর্ভসস্ততা হইয়া ক্রমে ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিগে 
কুরুনাথ তাহার শ্বয়স্বর দিন স্থির করিয়। আসমুদ্র পৃথিবীর সমন্ত রাজগণকে 
আমন্ত্রণ করিলেন--গুভদিনে শ্বয়ঘর মভার অবিবেশন হইল-_কুরুকুমাদী 
স্ুরন্ুন্দরী-বেশ ধারণ করিয়! সভামধ্যে উপনীত হইলেন; ভাহ্ুমতী গুনয়ার 
তানিন্দিত মে/£নকান্তি নৃপকুলকে মদ্নাহত করিয় তুলিল। জাম্ববতী 
: কুমার শান্ধ ও ফুলধন্ুর অব্যর্থ সন্ধানে অধীর হইয়! উঠিলেন;--তিনি মহর্ষি 
নারদের মুখে লক্ষণ বর্ন শুনিয়া কন্যালুক হইয়া! আসিয়াছিলেন | 
কাঁমিনীর কমনীয় কান্তি তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলে সহায়শৃন্য 
যাঁদব, জীবন সঙ্কল্প করত লক্ষণাকে রথে উত্তেেলন করিয়] গৃহাভিমুখী 
হইলেন-_অগণন অস্ত্রাশি শান্ববিদ্রোছে হাসিয়। উঠিল__রখীগণ চতুর্দিক 
হইতে মহারথা কুমারকে আক্রমণ করিলেন। বলীশ্রেষ্ঠ যাদব তাহাতে 
জ্বক্ষেপ না করিয়া মূহূর্েকে অরাতিগণকে পরাজিত করত সিংহনাদ করিতে 
লাঁগিলেন। বীরকেশরী কর্ণের হৃদয়ে সেই শৈশব সিংহনাদ সহ হইল ম। 
১৪ 
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বীরেন, উপেন্ত্রনন্দনের সহিত মহাপমরে প্রবৃত্ত হইয়া মহাশর ইউন্্রজালে 
তাহাকে পাশবন্ধন করত রাজদ্দনে আনয়ন করিলেন_-অভিমানী হৃদয়ে 
ক্রোধের অগ্নিকুঙ্ জলিল-_মহামানী দুর্ধ্যোধন যছুবংশীয় কর্তৃক লক্ষণাহঃণ 
অবগত হইয়। দুঃশানের প্রতি কন্যাপহারীর ণিরশ্ছেদ করিতে অনুমতি 
করিলে গিষ্ঠ'র ছুঃশাসন কঠিন মুষ্টিতে শাঞের .কশাকর্ষণ করত দক্ষিণ মশানে 
লইয়া উপনীত হইল। " 


রীরগ্রভ শান্ব মশানে নীত হইয়] স্থানীয় ভীষণতা। দেখিয়া মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন_-উঃ কি বিসদৃশ দৃশ্য ! কি ভয়াবহ স্থান! মশান ভূমি যেন 


সাক্ষাৎ কৃতান্ত নগর! না হইবেই বা কেন? পুঞ্জ পুঞ্জ কবন্ধ স্তপ 
কালশয্যায় শাজিত হইয়া রহিয়াছে। স্ন্ধহীন নরমুণ্ডমীপায় «ক্তধার বিগলিত 
হইতেছে ! একি? পঞ্জর শেষ অন্ধীিগ্রছের অভ্তুত ধরাশয়ম এবং মাংসহীন 
শবশির-বিকৃতি দর্শন করিয়া হদয়শোণিত যে পরিশুষ্ক হইয়। যাইতেছে ! 
উঃ এদিকে আবার কি? একবারে যে রক্তপ্লাথন | না, স্বধুই রক্ত প্লাবন নয়, 
অসংখ্য অসংখা শব খণ্ড রুধিরাত্ত হইয়া! পড়িয়| রহিয়াছে! পৃিপ্রিয় 
কীট সকল গলিত মাংস ভেদ করিয়। উঠিতেছে ! পলিত দেহ, খেচর-ভুচর 
মাংসাশীদের তাড়নে যেন দানবাকার ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে ! আবার 
শিবাগণের অশিব নাদ যেন মৃত্যুদ্দেবের জয়ধ্বনি করিয়া মশান ভূমি 
আন্দোলিত করিয়া! তুলিতেছে! যাহা হউক, বিধিআমার প্রতি প্রতিকূল 
হইয়। একাত্তই বুঝি আমাকে এই কবন্ধকুল প্রতিবেশী করিলেন! আমি 
রমণীনিধি হরণ করিতে আপিয়| জীবন নিধি হারাইলাম! লক্ষণীর অলক্ষণ 
বয়ন্বর আমার বিরুদ্ধেই প্রতিপন্ন হইল ! ভাল, তাহাতেই বা! শঙ্কার কারণ কি? 
নশ্বর জীবন অবশ্যইত একদিন কাল শাসনে নিঃশেষিত হইবে। 
কাপুরুষেরাই আসন্ন মৃত্যু দেখিয়। বীরত্রতে জলাধলি দিয়া ভীরুতার কলঙ্ক 
্তপ বহন করে? এবং চরম কালের পরম পথ দেখিতে জন্মের মত অন্ধ হয়। 
কিন্তু যদুবংশীয় শান্বের তাহ! কর্তব্য নয়। সাহসের অক্ষয় কবচ পরিধান 
করিয়া হাস্যমুথে কালের কঠোর দণ্ড আলিঙ্গন কর! উচিত, এবং এ সময়ে 
শিবময়ী তার! আরাধনা! করাই সম্পূর্ণরূপে শ্রেয়স্কর। মহত শান এই 


কুক্ষবংশ। | ৯৯ 


'ভাবিয়! মনে মনে ম্তব করিয়। কহিতে লাগিলেন_-হে বরদে ! হে মোক্ষদে ! 
হে শক্তিপরা অব্যাকতগুণময়ি দেবি! হে ত্রন্ষম্তর্ধা স্বরূপিনি! হে ভবভয় 
নিবারিণি | হে হুর্গমে জাণ কারিণি ছূর্গে! হে হর-হদি-বিহারিণি | হে 
ণ কুলকুগুলিনি ! হে শবশির শোভ। ধাঁরিণি কালিকে ! তোমার চরণ প্রান্তে 
দাসের অসংখ্য নমস্কার। মাতঃ! তুমিইসতী, তুমিই জগন্ধাত্রী, তুমিই 
ধরত্রীরূপে ভবমণ্ডলের আধার রূপিনী হও; তুমি মুলাঁধারে; তুমি শতদলে, 
তুমিই সহস্রদলে নিত্যরূপিনী হইয়! চিদ্রানন্দময় আত্মার সহিত বিরাজ করিতে 
থাক। তুমিই মহাস্থজন হইতে মহেশবরী মায় গ্রভাবে প্রকাণ্ড জগৎকে অখপ্ত 
বন্ধনীতে অবরুদ্ধ কর। তন্ত, মন্ত্র ও বেদান্ত প্রণেতার তোমাকে ওকার 
রূপিনী বলিয়া শির্দেশ কত্নে। তুমি ত্রহ্মকলে মহাম্জনে, পাদ্বকল্ে 
মধুকেট ভ নাশত্ন এবং বরাহকরে ধরা উদ্ধারণে পরমত্রন্ের সহানুভূতি কগিয়া 
বৃহৎ হইতে বৃহত্বর স্যল রূপে প্রকাশ হও । তুমি আপি বিদ্যা হইয়া দশ মহা" 
ব্দ্যাবপ ধারণ করিয়!থাক। নাতনি! শক্তিরশিনি! শিব সীমন্তিনী 
অিকে ! তুমিই চামুণ্চে, তুমিই কৌশিকী তুমিই সাঁবণীক মন্বন্তরে রক্তবীজ 
নাশিনী নাঁম ধারণ কর । ভববন্ধনে মুক্ত হইন্ছে ভ্রিতাপীগণ তোমারই আরাধন। 
রে; তুমি প্রণব রূপিনী হইয়! জীবের নির্বাণ মুক্তি প্রদান কথ্য়া থাক। 
অতএব তুঃশাপন হস্ত হইতে ভয়-ভীত যছুনন্দনকে এ অভয় পদে স্থান দাও। 
মাতঃ ভদ্রকাপি ! নৃত্যকালি ! দক্ষিণাকালি ! পরম কালিকে ! লীলাস্লে 
তুমিই একমাত্র মুক্তি গ্রদারিনী। ভবার্ণধের ভরশিল্তারিণী বলির! ভৰ 
ভোমাকে উপাদনা করেন। দীন হীন তোমার চরণ তরি আরোহণে ভীম 
বৈতরণী অনায়াসে অঠিক্রম করিতে সক্ষম হয়। 
মহাত্মা! শাঙ্ধ এইরূপ একান্তমনা হইয়। হৃদয়পন্সে ভবকত্রী তগবভীর ধ ধ্যান 
করিতে লাগিলে ঘাঁতকরূপী ছ্রাত্মা দুঃশাসন খঙ্গ হস্ত হইয়া কহিতে লাগিল, 
রে ছুর্জন | বে কুল কজ্জল! তোর বীর্যহীন হৃদয়ে এতদূর সাহস ! তু 
মহীলতা হয়! অহিকুল বাঞ্ছিত মণি, ভূষণ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছিলি? 
ভবদর্পনলী কৌরবগণ যে চিররণজরী তাহাকি তুই জনশ্রুতিতেও শুনিন্‌ না? 
পামর ! কুরুবংশের অস্ত্রের মুখে ক্ষুধার্তকাল চির লোলরদন৷ বিস্তার করিয়। 
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থাকেন; আমর! অমরগণকেও দমন করিয়! শমনের তৃপ্তি সাধন করি । তুই 
ক্ুত্রজীব হইয়া এমন অস্ত্রাজীবকুলরত্ব হরণ করিতে যেমন ইচ্ছা! করিয়াছিলি, 
তেমনই এই প্রচণ্ড খড্গোর আঘাতে তাহার সমুচিত ফল ভোগ কর। 

ঘাতক বেশী ছুঃশাসন এই বলিয়। অনিহস্ত হইলে অকুতে। সাহসী শান্ব 
গভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, রে অধম ! রে কুরুকুল কিরাত! তোর 
বীরদর্পে, তোদের রাজকুল গৌরবে সহত্র ধিকৃ। যদুনন্দন আজ বদ্ধতু্ 
বলিয়াই তুষ্ট নির্ভয়ে অরিকুল ত্রাদ বীর নিন্দায় কৃতকার্ধ্য হইলি। কিন্ত 
জাননিদ্‌? অনৃষ্ট চক্রের তীক্ষধারে শান্ব বীর ইতিপূর্কেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
কেবল শা বীরের প্রতিধিষ্বই প্রিয়বন্ধু অমি বিনোদনের জন্য বধ্যতুমে 
বিদ্যমান আছে। পাপাশয়! বাম্থদেব তনয় যদি নিশ্চয় জীবিত থাকিত, 
তাহ হইলে স্থতাঁধমের অস্ত্র, না তোর হস্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ ফরিতে পারে? 
মূঢ় ! নীচ প্রকৃতির ন্যায় বাগাডম্বর করিস্‌ কেন? আমাকে তৎপর বিনাশ 
কর; আমি অসি অঙ্গ আলিঙ্ন করিয়৷ লক্ষণ আলিঙ্বনের সুখান্গভব করি 
আর রাজপুত্রের কিরাত কলঙ্ক এবং প্রেয়সীর বৈধব্যসীমন্ত কুরুবংশে বহুকাল 
জাজল্যমান করিয়। রাখি। 

এদিকে ধশ্শননন, লক্ষণা-হরের প্রাণদও আদেশ গুনিয়। ছু্যোধনের নিকট 
তাহার পরিচয় প্রার্থন! করিলে কুরুপতি কৃষ্ণনিন্দার সহিত শাহ্ব চরিত্র কহিতে 
লাগিলেন। তখন শ্রীমান্‌ যুধিঠির তাহাকে কৃষ্ণ বিদ্রোহী হইতে নিবারণ 
করিলে মদগব্বী কুরুকুমার তাহাতে অনুমোদন করিলেন না-_কৃষ্ণগত পাওব- 
দ্যেষ্টের পক্ষে কৃষ্ণ বৈরতী৷ অসহা হইয়। উঠিল__তিনি শান মোচনের জন্য 
বৃক্তোদরকে আদেশ করিসেন। মারুতি ভ্রাত্থ আজ্ঞা! প্রাপ্তে মুহর্তেকে 
মশানভূমে উপনীত হইয়! লক্ষণাপ্রেমিকের অন্গপাশ ছিন্ন ভিন্ন করত 
তাহাকে ছুঃশাঁসনের দৃঢমুষ্টি হইতে পরিমুস্ত করিলেন। কিন্ত সহসা এই 
অদ্ভুত ঘটন! দেখিয়া উভয়-মনে অত্যান্চধ্য সমুত্তুত হইল ! 

অনস্তর ছুঃশাসন, পরাক্রমী ভীমকে স্বোধন পূর্র্বক কহিল, বুকোদর। 
এই কি তোমার কুলোচিত কাঁধ্য? গৃহকলঙ্ক অপনোদন করিতে তুমি 
আবার প্রতিবন্ধক ? কুল মর্যদ1! পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাতি বৈরতা স্মরণ 
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করিলে ! ছাড়, সত্বর ছাঁড়, পাপাত্মাকে কৃতাস্ত নগরে প্রেরণ করি। 
_. মহাবীর ভীম, শাঙ্গ নিধনে ছুঃশাসনকে পুনরুদ্যত দেখিয়া! তাহাকে তৈরব 
প্ববে কঠিলেন, কি ব্িস্‌? তুই কুমারকে বিনাশ করিবি? স্বপ্ন দেখিতেছিস্‌ 
নাকি? একে কৃষ্ণের কুমার, তাহাতেআবার আমার রক্ষিত। অতএব তুঈ কোন্‌ 
ছার, ভ্রিসংসার বিপক্ষ হইলেও কি ইহার গাত্রম্পর্শ করিতে পারে? বর্বর! ধন্য 
তদের রাজবুদ্ধি! কুলকন্যাকে অনাপূর্ব! করিয়া! গৌরব বুদ্ধি করিবার 
পরিচয় দিতেছিন্‌? তোদের বুদ্ধি বৃত্তিতে সহস্র ধিক। এখন দেখ, 
বলাধিক ভীমদেন কুমারকে লইয়া অগ্রসর হইল, ক্ষমতা থাকে 
আক্রমণ কর.। কিন্তু ম্মরণ করিস! বিগত পাঞ্চালী স্বয়্বরে এক বৃদ্ষ 
। সহায়ে লক্ষ রাজার কি ছুর্গতি করিয়া তুলিয়াছিলাম ! 
:.. মহাবল ভীম*এইরূপে শাগকে মোচন করিয়া! রাজভবনে উপনীত হইলে 
. ধর্ম যুধিটির কু নন্দনের প্রতি বাৎলল্য স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন) 
ণ এবং অন্ধরাজননান ছুর্য্যোধন যারপর নাই রোষাবিষ্ট হইয়! উঠিলেন__ 
গৃহ বিচ্ছেদ আবার নবীভূত হইয়া দড়াঈল-_কুরুকুল শেখর, বৃকোদরের 
_ নিকট হইতে শাস্ধকে বল পূর্বক আনয়ন করিতে ভ্রাতৃগণের প্রতি আদেশ 
করিলেন। কিন্তু সেআশ! অযত্শ্বলত হইল না) গদাঁপাণি ভীমের গঁচও 
তি দেখিয়া! কৌরবগণ বাহিনী সজ্জা করিতে লাগিলেন। তখন ভীগ্ম, ভ্রোণ 
ও কর্ণ প্রভৃতি স্ুধীগণ গুত কার্যে গৃহভেদ ভাবিয়৷ রণ সঙ্বা নিবৃত্ত করত 
“মুকুমার যাদব আপাততঃ গাঙ্গেয় নিবাসে সুখগ্রদ শাস্তিকারাগারে থাকি- 
বেন” কুরুপাগুবের সম্মান হৃচক এই যুক্তি স্থির করিলে শান্ববীর হস্তিনা- 
ভুবনে শাস্তিকারাবাস আশ্রয় করিয়া রহিলেন। 

মহাত্মা শান্ব এইরূপে কারাগ্রস্ত হইলে মহর্ষি নারদ দ্বারকাভুবনে দ্বারক| 
পতি কৃষ্ণের নিকট শাহম্ববিবরণ বর্ণনা করিলেন। ভগবান কেশব, মহর্ষির 
মুখে শার্থবন্ধন শ্রবণ করিয়া কৌরব বিনাশে কৃত নিশ্চয় হইয়া উঠিলেন, 
তাহার অসংখ্য যাদব রধীগণ রণ লজ্জা করিতে লাগিণ। তখন পুরুষোত্তম বল- 
রাম, শান্ব উদ্ধার উপলক্ষে নারায়ণ কর্তৃক প্রিয়তম দুর্য্যোধনের জীবনী অম- 
কল জানিয়! ভ্ীপতিকে সাত্বন! করত শান্বমোচনে ম্বয়ং গমন করিলেন। 
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অদ্বৈত পুরুষ বলদেব এইবপে দ্বারকা হইতে হস্তিন প্রান্তরে রখাবতরণ 
করিলেন এবং জনৈক সৈনিক পুরুষের প্রতি দৌতাভার প্রদান করিয়া 
কহিলেন, বীর! তুমি সত্বর হস্তিনা রাজভবনে যাও, এবং আমার আগমন 
জানাইয়া যছ-কুমার ও যদুকুলবধূ সহিত দুর্ষ্যোধনকে এখানে আসিতে 
অনুমতি প্রদান কর। 

দূত যে আজ্ঞা বলিয়! গমন করত কুরু সভায় উপনীত হইয়া! দৃর্যোধনধকে 
রাম-মাদেশ জানাইলে কুরুপতি, যদ্ুপতির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক 
অনেক বীর দর্প প্রকাশ করিলেন। তখন বৃ্চিদুন, অন্ধরাজপুত্র কর্তৃক এই 
রূপে অপমানিত হইয়া বলরামের নিকট গমন পূর্বক কহিল, ভগবন্! 
অন্ধরাজ তনয় কি জ্ঞানান্ধ! আপনার অনন্ত শক্তির বিরুদ্ধেও বিপুল বীরত্ব 
প্রকাশ করিল! নরাধম ত্বণীয় বাক্যে কিছু মাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল ন|। 
বরং এরপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, যেন একরথীদুর্ষ্যোধন দ্বারকানগর 
শাসনের জন্যই কৌরবরাঁজরূপে ভারতে অবভীর্ণ হইয়াছে । 

অনন্ত শক্তিমান বলদেব দূক্মুখে আত্ম নিলা] শ্রবণ করিয়া নিফৌরবা 
করিতে প্রতিজ্ঞারঢ় হইয়! উঠিলেন, ক্রোধ সহকারে তাহার রাগী লোচন 
হইতে অনলকণা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বিশ্বহস্তা হলাযুধ গ্রহণ 
পূর্বক রখ হইতে লক্ষ গ্রদান করত ভূলে দণ্ডায়মান হইয়! জলদগন্তীর 
স্বরে কহিতে লাগিলেন_অধমের এতদূর মহঙ্কার ! আমার বিরুদ্ধে বীরত্ব 
প্রদর্শন ? আমি অকালে মহাকাল মুন্তি ধরণ করিয়া! মহাপ্রল় করিতে 
পারি! দ্বাদশ ভান্তরের করাপেক্ষ্য না হইয়া ত্রদ্দতেজে ভূলোক সহিত 
্রক্মলোক পর্যন্ত দগ্ধ করিতে সক্ষম হই ! নিশ্বাস প্রবাহে গ্রবল প্রবাহিনীর 
গতিরোধ শক্তি ধারণ করিয়। থাকি ! ঘর্জলে সাকার বিশ্বকে নীরাকাঁর 
করিবার বীর্যাবগ ধারণ করি! যাহাহউক, এই মুহূর্তে হলতাড়নে বিশাল ভূখি 
হস্তিনা নমুদ্রঈলে উৎপাটিত করিয়। ফেলিব। তিনি এই বলিয়া হস্তিনাভূমে 
হল গ্রবেশ করাইলে পঞ্চযোজন কুক ভাঙ্গল হলমুখে উৎপাটিত হইয়া উঠিল, 
এবং নাগরিকগণের মুখে হাহাকার শোকের মোত প্রবাহিত হটতে লগিল। 

মহাত্|। হলধর এইরূপে এঁশী পরাক্রম প্রকাশ করিলে (দ্রোপ, রূপ, 
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অশ্বথমা ও কুরু-পাগুবগণ তাহার নিকটস্থ হইয়া ভক্তি সহকারে ক্ষম! 
প্রার্থনা করিলেন, এবং মহাত্ব! ভীগ্ম বদ্ধাপ্জলি হুইয়া কহিতে লাগিলেন, 
ভগবন. ! আপনি জগৎ্পতি, আপনিই সর্বশক্কিমান্। কেবল নরলীলা 
ধনের জন্যই বাসুদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া দয়াময় নামের পরা 
| কাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব চিরদানকুরুকুলের প্রতি অনুকূল 
দৃষ্টিপাত করুন্। বিশেষতঃ হন্তিনাস্থিত ত্বদীয় পুক্রপুত্রবধূর কল্যাণে 
নাগরিকগণকে নগর ভিক্ষা দিন; কুমার শানম্বের সহিত বৎসা লক্ষণাকে 
সমর্পণ করিতেছি। সুধীবর ভীম্ম এইরূপে স্ততিবাদ করিলে 
কামপাল প্রসন্ন হইয়] অস্ত্র সম্বরণ করিলেন, কিন্তু মহানগর হস্তিন তদবধি 
বকুভাব হইয়! রহিল। যাহা হউক, মহারাজ তুর্ষ্যেধন মহাঁসমারোহে শান্বকে 
কন্যা সমর্পণ কত বিবিধ যৌতুক সহিত যুবকদম্পতিকে বলরামের নিকট 
সমর্পণ করিলেন । তখন সলজ্জিত শান্ব নতশিরে বলরামের নিকট দণ্ডায়মান 
হইলে নীলাম্বর, গীতাম্বরতনয়কে আলিঙ্গন করত কহিতে লাগিলেন ;_- 
কেন বস মলিন বদন ? 
বীর ব্রতে রত যেই, ভারতে ভার ত সেই, 
জয়াজয় দৈব নিবন্ধন। 
রণদেবী নহে চিরকুল ; 
কেশরী খিক্রম নরে।  বাধ্যকরে বন্যনরে 
নিক্ষেপিয়া মু্তিকা বর্তল। 
কিন্তু বম বীরের কারণ; 
সেও বীরত্বের হার, যদ্যপি প্রকৃতি তার, 
বীর ধন্ম না করে হেলন। 
হেন বীর তুমিহে বীরেশ ! 
করিয়। তুমুল রণ, রাখিলে কুলের পণ; 
অস্ত্র না হেরিল পৃষ্ঠ দেশ। 
আরে দেশে রহিল উপমা; 
পড়ি মহাপাশ বাণে, পশিলে কুরুমশানে, 
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প্রকাশিলে তৈজস অসমা। 
যে কুলের অসি কুলাচার; 

অবশ্য সেজনভবে রণভূমিশায়ী হ'বে। 
অসার বন্ধন কোন ছার। 
সে ভীরু সহস্র ধিকতারে ; 

অস্ত্রের আগ্নেয় কোলে, বিরাম লইতে ভোলে, 
ভয়ের দাসত্ব যেবা করে। 
মহামূল্য স্বাধীনতা ধন; 

সেরত্বে বঞ্চিত হয়ে, অকিঞ্চিত দেহ লয়ে 
অপযশ বাঞ্ছে কি স্বজন? 
সে সাহসে তুমি হে সাহসী; 

শৈশব বিক্রম ভরে,  প্রবেশি কুরু নগরে; 
হরি নিলে কৌরব রূপসী ।-_ 
যছু কুলে কুল কুগুলিনী, 

বীর পুভ্রবল হেরি, বাজাইল। শাস্তি ভেরী; 
চল হরিকুল বীরমণি। 


অনস্তর মতিমন্‌ বলরাম কুরুকুলের প্রতি স্ুপ্রসন হইয়। রাতুকপত্র 
ও পুত্রবধূ সংহতি দ্বারকানগরে গমন করিলেন । এদিকে হস্তিনা হইতে 
বিদেশীয় রাজগণ এবং পাওব নিচয় প্রত্যাবর্তন করিয়! শ্ব স্ব ভবনে উপনীত 
হইলেন। পাঠক ! এক্ষণে পাগুব সংবাদে “বিন! যত্বেন কিং লভেৎ ?” 


এই কথার সার্থকত! দেখিতে দ্বারক! প্রান্তরে চলুন্‌। 


ইতি; হরিবংশে উনবিংশ ত্যধিকশততম অধ্যায় সৃত্রে কুরুবংশে 


শান্ব মোচন নাম নবম সর্গ সমাপ্ত। 


বুকবংশ | 


দশম মর্গ। 
ধারক! গ্রাস্তর--স্থভদ্রাহরণ। 
(যৌবন বিকার) 
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ভবিষ্যফল চিরদুরস্থায়ী; স্বাভাবিক চেষ্টাই তাহার লাধারণ আকর্ষণা-_ 
তৃতীয় কৌন্তেয় অর্ভ,ন, যদুকুল কেশরী বাহুদেবের পরম প্রিয়তম হইলেও 
তিনি কুল ধর্ের বন্ধনী অবলম্বন করিয়া বনধযত্ে বৃষ্ণিবংশ অলঙ্কুতা সুভড্রার 
পাণিগ্রহণ করিলেন-_মহাবীর অর্জুন বনচর্যযা অবলম্বন পুর্ববক দ্বিজেন্্রগণ সহিত 
ইন্প্রস্থ হইতে বহির্গত হুইয়! বনুতীর্থ পর্যটন করিলেন; এবং কতদিনে 
গঙ্গার্ধারে উপনিবেশকরত অগ্নিহোজ্র ব্রতী হইয়া! রহিলেন--প্রকৃতির 
গতিই পৃথক--নবীন তাঁপস অর্জুনকে দেখিয়। নাগবাঁল। উললুপীর যৌবন 
বিকার আবিভূর্তি হইল। অর্জন, অবগাহন কালে এরাবত বংশীয়। মহানাগিনী 
কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া নাগলোকে গমন করিলেন, এবং অনঙ্গ পীড়িত 
কৌরব নাগবালাকে সহধর্শিনী করিয়! সর্পলোকে একরাত্রি অতিবাহিত 
করতবিদায় হইলেন। বিদ্বায়কালে কৌরবননিনী; “কৌরবনন্দন, জলচর মাত্রের 
অজেয় হইবেন এবং সকলেই তাহার বশীভূত হইবে » এই ছুই বর প্রদান 
করিলেন। কুরুশ্রেষ্ট; বর, ও বর বর্ণিনীর অনুরাগ লভ্য করত একাই 
পুনরাবর্তন করিলেন, এবং মইচরগণকে সকল অবস্থা বলিলেন-_ক্রমে ভ্রয়ণ 
বাসন| অন্যদিকে পরিচালিত হ্ঈল-_বহু দঙ্গী গার্থ তথা হইতে নিষ্স্ত 
হয়া হিমাচল প্রদেশস্থ অগন্ত্যবট, বশিষ্টপর্বাত, ও ভূৃগুতুজপর্বাতে অনেক 
১৪ 
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্রক্মবিত্ত প্রদান করিলেন, এবং হিরণ্যবিন্দু গ্রভৃতি তীর্থ হইয়া পূর্বদেশীয় 
তীর্থ (নৈমিষারণ্যবাহিনী উতৎপলিন্ীনদী, নন্দ, অপরনন্দা, কৌশশিকী, 
মহানদী, গয়া, গঙ্গা, ও অঙ্গ-বঙ্গ এবং কলিঙ্গ দেশস্থ দ্মস্ত তীর্থ) পরিভ্রমণ 
করিলেন। কিন্তু সহচর ব্রাঙ্ষণগণ কলিঙ্গ রাজ্য হইতেই প্রত্যা- 
বর্ভন করিলেন। কুস্তীকুমার অর্পনঙ্গ্য হুইয়| কলিঙ্গ প্রদেশ ও মহন্ত 
পর্বতাদদি অতিক্রম করত সাগরসঙ্গম দর্শনানস্তর মণিপুরে উপনীত হষ্টলেন__ 
মণিপুর অপুর্ব মণির আকর--মণিপুরপতি চিত্রবাহনরাজবালা চিত্রাঙ্গদাকে 
দেখিয়া! জিজেন্দ্রিয় অর্জুনের ইন্দ্রিয় নিচয় বিমোঠিত হইয়া পড়িল, কৌরব- 
শ্রেষ্ঠ, মণিপুর অধিপতির নিকট চিত্রাঙ্গদ| প্রার্থনা! করিলেন। 
চিত্রবাহনের পূর্ব পুরুষ মহারাজ প্রভঞ্জন হইতে ভগবান্‌ মহাদেবের বব 
প্রভাবে এই বংশ ক্রমান্ঘয়ে একপুত্র গ্রসবিনী ; কিন্ত দৈব গতিকে রাজমঠিষী 
এক কন্য। প্রসবিনী হইলে রাজ তাঁহাকেই পুজ্রিকাকরিয়াছিলেন। এক্ষণে 
তিনি ইন্দ্রতনয়কে তাহ! অবগত করাইয়। চিত্রালদা সম্প্রদান করিলেন-- প্রণয়ের 
প্রবল আকর্ষণী-_চিত্রাঙ্গদীবিলাসী অর্জুন তথায় তিন বসর অতিব।হিত 
করিয়া ওরদ্য পু্রের বক্রবাহন নাম স্থাপন করত পুনরায় তীর্থ যাত্রী হইলেন 
এবং সমুদ্র-প্রদেশে “সৌভদ্র, আগন্ত্য, স্থপাবনপৌলম, অশ্বমেধ ফলপ্রদ- 
সুপ্রসন্ন কারান্ধম এবং ভরদ্বাজ” এই পঞ্চ তীর্থে অবগাহন করত শত্তবর্ষ- 
ব্যাপী গ্রাহরূপিনী "বর্থা, মৌরভেয়ী, মমীচী, ব্ধতা ও লতা” এই পথ্ণ- 
গ্ররাকে শাপ বিমুক্ত করিলেন-_চিত্রাঙ্গদ্ার পুনরায় শুতদিন ফিরিয়! আপিল-_ 
ধনঞ্জয় ভ্রমিতে ভ্রমিতে আবার মণিপুরে উপনীত হইলেন এবং তথায় কিছু 
দিন প্রণগিনীর প্রণয় উপভোগ করির়। তীর্থ বিলাল পুনঃ ম্মরণ করিতে লাগি- 
লেন--বিরহ সতেজে বিচ্ছেদ করিল-ফাল্তুণী, প্রেয়সীর প্রেমবন্ধনী শিথিল 
করিয়। পুনরায় তীর্থবানে চলিলেন এবং গোকর্ণ প্রভৃতি নানাতীর্থ পর্যটন 
করিয়। পরিশেষে প্রভাসতীর্থে উপনীত হইলেন । তখন ভগবান্‌ কেশব, “অর্জুন 
প্রভাদতীর্থে আপিয়াছেন" এই কথ শ্রবণ করিয়া মহাতীর্থ প্রতাপ ক্ষেত্রে 
অর্জুনমিলন করিলেন-_-উভয়ে যারপর মাই আনন্দিত-_কৃষ্ঠার্জুন প্রভাস 
তীর্থে কিয়ৎকাল একজ বিহার করিতে লাগিলেন। অনস্তরবৃঞ্চিবংশীয় উত্সব 
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ক্ষেত্র রৈবতকপর্ধতে গমন করিলেন এবং অল্প সময়মধ্যে তথ। হইতে 
মহাসমারোছের সহিত দ্বারকানগরে আগমন করিতে লাগিলেন ;-_অর্জ্ুন- 
বিনোদনের জন্যই নারায়ণ আদেশে দ্বারকা জনপদ ম্মুদজ্জিত হইয়াছিল, 
স্থতরাং ইন্দ্রনন্দন, বন্ুদেব নন্দনের অসীম সৌজনাতায় অসংখ্য ধন্যবাদ 
প্রদান করিয়। তাহার সহিত দ্বারকা ভবনে গমন করিলেন-শৈলোৎ্মব 
ঈহার অব্যবহিত পরেই উপস্থিত হইল-_দ্বারকা অধিবাসীগণ পার্ক তীয়- 
বিলাস দাধনের জনা রৈবতক পর্বতে গমন করিপ্ন, কৃষ্ণার্জনও তৎকাগে 
তথায় উপনীত হইলেন । 

অনস্তর মহোত্সব পরিশেষ হইলে বুষ্িভোজ ও যছুবংশীয়গণ সক- 
লেই প্রত্যাবর্তন করিলেন, রাজীবলোচন পার্থ, জনার্দনও দ্বারকাভিমুখে 
গমন করিতে" লাগিলেন_যৌবন বিকার এইট সময়েই উপস্থিত-_গৃহ- 
গামিনী স্ুৃতদ্রার প্রতি অর্জুনের প্রমদৃষ্টি পড়িল। কুকশ্রেষ্ট চিত্রপুত্তলির 
ন্যার় দণ্ডায়মান হইয়া আদি অন্তহীন ভগবানকেশবকে ভদ্রার পরিচয় 
জিদ্তাস! করিলেন__হাস্যরসের মছুতরঙ্গ উঠিল-_বান্থদেব ধনঞ্জয়ের মনো. 
ভাব বুঝিতে পারিয়। প্রথমতঃ তীছাকে ভগুতপন্বী বলিয়া! উপহাস করত 
কুভদ্রার শ্রঞ্কৃত পরিচয় (চারণের সহোদর ও তাহার বৈমাত্রেয়া ভগিনী) 
বলিয়] অর্জনের অভিলাষ জিজ্ঞান্থ হইলে সব্যসাচী তাহাতে স্থভদ্রার পাণি- 
গ্রহণ স্ুচক সম্মতি প্রকাশ করিলেন ;__জগবন্ধুর হৃদয়ে বন্ধুবিনে।দন চিস্তার 
প্রকাণ্ড প্রতিবিষ্ব পড়িল--তিনি অর্জ,নকে মুভদ্র। হরণের উপদেশ প্রদান 
করিলেন, ফালস্ভুণীও অগ্রজের নিকট হইতে ন্বৃভদ্র। হরণের অন্থমতি আনাই- 
লেন-নিগুঢ় রহস্য কিছুদিন পর্ধাস্ত সাবধানের গভীর হৃদয়কন্দরে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে রহিল। | 

অনস্তব সভদ্রার স্বয়ম্বুর কাল উপস্থিত হইলে কুলোচিত শৈলার্চন! 
নিবন্ধন বিশ্ববিমো হিনী ভদ্র! রৈবতক গিরির অঙ্চন| করিতে গমন করিলেন--- 
আশা নিক্টবর্তী হয়! আঁসিল-_অর্জ.ন, কুষ্ণকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়। ত্বশীয় 
রথারোহণ পূর্বক সুগগ্াচ্ছলে দ্বারকাপ্রান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ভূখণ্ডের 
মনোহর মুর্তি দেখিয়া মনে মনে কছিতে লাগিলেন--ঘছুপতির দ্বারাৰতী কি 
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মোহনীয় প্রদেশ ! ভগবান্‌ মর্ত্যভূমে যেন একখানি চিত্র বিচিত্রিত নুতন 
উপদ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছেন ! চতুর্দিকে নীল তরঙ্মালী অগাধ জলরাশি 
মধো একথানি দূর বাহিনী ভূখণ্ড! প্রান্তভাগ রসময়ী নবদর্তদলে মম্পূর্ণরূপে 
আচ্ছাদিত; এবং মধ্যে মধ্যে শ্যাম লতিকার কুমারী মূর্তি হরিন্ময়ীঅঞ্চল মৃঢু 
মুছু দোলাইতেছে, আরও দৃরারোহ মহীরুহ সকল মেঘস্পর্শী প্রকাণ্ড জল- 
স্তম্ভের ন্যায় দণ্তীয়মান হইয়। রহিয়াছে! তীরবাসিনী কণ্টকমালঞ্চ, এ 
আবার এক প্রকার চণৎকা'র | ঠিক যেন জলদখণ্ডে গঠিত জলদ্দেবীর একটী 
প্রকাণ্ড হুর্গ! আ্োত সোহাগিনী পঙ্ষিল ভূভাগ সকলও অসংখ্য ফেন রাজিতে 
বিকচ কমল কাননের শোভাধারণ করিয়াছে! আবার এদিকে কেমন 
সজলবালুকাদ্বীপ সিতাম্বরীশুক্তিনিচয়ে মধুরহাসি হাসিতেছে! কৈ? 
এপার্থেতি কিছুই নাই? প্রকৃতি ঠিক যেন দিগন্বরীর্ূপিনী 'হইয়| অস্তরীপ 
যোজক ও প্রণালী সমূহের সহিত নিবিড় আলিঙ্গন প্রদান করিতেছেন । 
না থাকিবেই বা কেন? হৈম নগরীর জলস্ত গ্রতিভায় যুক্ততৃমিও যেন মুক্তা 
হাঁর পরিধান করিয়া রহিয়াছে। এই যে, স্ভদ্র। শৈলার্চন। করিয়! প্রত্যা- 
গত হইতেছেন। তবে ত উত্তম সময় হইয়াছে । কিন্ত ইনি অযস্তুস্থলভা- 
নন্‌ ! এই উপলক্ষে খ্বেতাঙ্গিনী সরন্বতী হয়ত লোহিত সাগরের রূপ ধারণ 
কগিবেন ? প্রভাত আর্ধ্যপরিণয়ের এই প্রায় শ্বাভাবিক নিয়ম, নতুবা আমার 
বনাশ্রমকালে ন্ুকুমার শান্ব লক্ষণাহরণ করিয়া অজেয় কুরুকুলে রক্তত্রোত 
বহাইয়৷ ছিল ! আর বিলম্ব কর! উচিত নয়, হবদয়রপ্রিনীকে এবার হৃদয় মন্দিরে 
স্থান দিই । 

মহাবীর অর্জ,ন এই ভাবিয়৷ রমণীবৃন্দ হইতে নিষ্কলক্ক চক্দ্রাননী স্তৃভদ্্রার 
কর গ্রহণ করত রথে উত্তোলন করিলে কাঁখিণীগণ চীৎকার করিয়। উঠিল। 
এবং উচ্চৈঃম্বরে কছিতে লাগিল, ছে মধুস্থদন! | হে যছুবংশীয়গণ ! আপনার! 
শীপ্ব আস্ছন্। নারীচোরা অঞ্জন আমাদের সর্ধনাশ করিয়া সতদ্রাকে 
চুরি করিয়া লইয়] পলায়ন করিল! 

মহাত্মা! যছুমিংহগণ স্ধন্মানায়ী সভাতে উপবিষ্ট থাকিয়া! স্ত্রীগণ্ের আর্ত- 
নাঁদ কর্ণগোচর করিলে পরম্পরের ক্ষত্রিয় শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল 
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তাহার মদকল মাতঙের ন্যায় রণমত্ত হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে 
গনিত অস্ত্র দকল তাহাদের কটিদেশে শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহাবাছ 
হুলধর ভীাহাদিগকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, বীরগণ ! তোমরা! কি আশায় 
রণ বিলাঁনী অস্ত্রবন্ধন করিতেছ? কেশব যে নীরব আছেন, কেহই সে পক্ষে 
লক্ষাপাত করিতেছ না কেন? ফাহার ভূজবলে যদুকুল চিরজয়ী, আজ তাহার 
অষন্মতিতে কি দনঞ্জয় জয় লাভ করিবে? বীরবর্গ! অগ্রে গৃহ ধকা কর; 
 পশ্চাৎ্ বন্ধপরিকর হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হও। রেবতীনাথ রণোৎস্ুক 
যছ্ুগণকে এই কথা বলিয়া অনুজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! 
তুমি কুলকলক্কের প্রতিকার করিতে যত্ববান হইতেছ না কেন? ছুরাচার 
অর্জন যে যছুশিরে পদার্পণ করিয়াছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতে না? 
 বনমিংহ হইয়া নৃসিংহের সিংহাসন আরোহণ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছে! 
পু হইয়া তরঙ্গ মালী অপজ্থ্য সিদ্ধু লঙ্ঘন প্রয়াশা হইয়াছে ! হীনবীর্ধ্য হইয়া 
. প্রচণ্ড র্যা তেজকে অগ্রাহথ ভাব ভাবিয়াছে ! পতঙ্গ হইয়! জলস্তানলে সতেজ 
আলিঙ্গন দিয়াছে! তোমার অভিমানী ক্ষত্রিয় হৃদয়ে কিবূপে এ অপমান 
সহ হইল? মাধব! তুমি অধমের সহিত বন্ধুতা করিয়া চিরছূর্নাম গ্রছণ 
করিলে? ভোঁমাঁর জগবন্ধুহদয়ে পাত্রাপাত্রের বিচার নাট । মিত্রতা 
স্থাপনের পূর্বে গ্রককৃতি নির্বাচন করা বিজ্ঞ লোকের উচিত । বন্ধু 
তার বিমলকীর্তি ছপ্পবৃত্যা জনের নিকট স্থান পাইতে পারে ন। কাল- 
নর্পকে ছুগ্ধপোষা করিলে অবশ্যই তাহার বিষ বর্ধিত হয়। ই্রীমন্‌ 1 বিছবান্‌ 
হইলেই কি তাহার দিব্য জ্ঞান জন্মে? না, গ্রজারঞ্জন মহাগু৭ সকল রাজার 
থাকে? মহৌষধি কুঙ্থম উদ্যানে কি বিষবৃক্ষ উত্তব হয় ন1? পীতাম্বর ! 
নব্য সমাজে সভ্যতা অতি খিরল। ধর্মেরত কথাই নাই, উন্মন্ততাই কুলা 
্গারদের কুলকন্্ম। অতএব অবশাই দুর্মতির প্রতিকার করিব। যদিসে 
হিমাচলের হিমছুর্গে গ্রবেশ করিয়া থাকে, রসাতলের অনন্থত.ল আত্ম 
সংগোপন করে, শূলপাণ্রি অজেয় ত্রিশূলে জিবনী শরণ লয়, কিন্ব। সহআং 
শুর সহত্র কিরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়া রাখে; তথাপি তাহার আর রক্ষানাই। 
এই ভ'ষণ মুষলাঘাতে নিষ্ষৌরব1 করিবই করিব। 


১১০ রী কুকবশ। 


রোিনীন্দন এই বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলে জনার্দন 
বদ্ধাঞ্চলি হইয়া কহিলেন, আর্ধ্য! করেন কি? ? পতঙ্গ দলন করিতে কি 
আপনাকে বিশ্বন্ষর কূপ ধারণ করিতে হইবে? না, দাসের প্রতি মভিমান করিয়া 
অকালে প্রলয় প্রকৃতি ধারণ করিবেন ? গোবিন্দ যখন পদ্দার বিনে চির দাস, 
তখন স্বয়ং বল প্রকাশ করিতে হইবে কেন? আজ্ঞাকরুন, আপনার 
আজ্ঞা! দ্বেবী পার্কে আমি দৃঢ় বন্ধন করিয়া! আনিতেছি। কিন্ত দেব! 
কুস্তীকুমার আধর্য ধর্মানুসারেই স্থৃতদ্রার পাণিগ্রহণ করিরাছেন। বীর 
পুরুষেরা বীরধ্য বল ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াই সহধর্শিণী লাভ করিয়া 
থাকেন। বস্ততঃ অর্জন ও মহা বীর্ধাবান এবং সকল সগুণ তাহাতে বিদা- 
মান রহিয়াছে, অতএব যোগাপাত্র কুত্তীম্থতে স্ুভদ্র। উৎসর্গ করা কদাচ 
অযুক্তিকর নয়। বীবশ্রেষ্ঠ পার্থ কুল গৌরবরক্ষার নিমিন্তই এই হত 
কাণ্ড করিয়াছেন। 

ধীমান্‌ দামোদর, হলধরকে এইরূপ প্রবোধ প্রদান করিলে অন্তর্ধামী 
বলদ, কৃষ্ণর্জ.নের নিগুঢ পরামর্শ অবগত হইয়া অনগজকে অনুযোগ পূর্বক 
কহিলেন ঘনশারম ! ভক্তের মনস্কাম পূর্ণ করাই যদি তোমার ভক্তাধীন 
হৃদয়ের কামনীয়? তবে কল্পনার অনিত্য প্রমাণ লইয়! আমায় ছলন| করিতেছ 
কেন? চক্রী! চিরদিনে ও কি তোমার চত্রী স্বভাব ঘুচিল না? ভ্রান্ত 
হইয়া ভ্রাতার সেও চক্কাত্ত? মধুস্থদ্নন ! তোমার মুখে মধু, অন্তরে বিষ সর্ব 
দিনই কি সমান রহিল? আমার সঙ্গে কি চাতুরী করা তোমার সম্ভবে ? 
যছুমণি! হলপাণি-কী প্রস্তরে এখনও কি তুমি পরীক্ষিত আছ? চির 
সঙ্গীবলাই ফিতোমায় চিরকালের মধ্যে জানিতে পারিল না? 
দামোদর! ছোমার উদরের কথা চরাচরের অগ্রোচর বলিয়। কি ভ্রাতা 
হলধরের অগোচর হঈবে? কৃষ্ণ! তুমিত আমার কনিষ্ঠ বটে! তবে 
শঠত। মন্ত্রে একাই দীক্ষিত মনে করিয়াছ নাকি? স্তুদর্শন ধারি | তোমার 
বহুদর্শনের দুরদর্শিতা টক? বাল্য বেশ অলকা! তিলক বাতীত বাল্যবুদ্ধি 
সকলি রহিয়াছে। সত সনাতন! সত্যকথ| তুমি ভূলিরাও বলিতে 
শিখিলে না? তোমার চন্দ্রব্দন চিরকাল সমান অভান্ত! ইচ্ছাময় ! 


কুরুবংশ ১১১ 


মার ইচ্ছায় যাহা আছে তাহাই হষইবে। ভীবের চেষ্টা করা বিড়ম্বন। 
ছার ; যাহা হউক, ন্ুভদ্রী হর অর্জুনকে সমাদরে মানয়ন করিয়। ভদ্রাকন]া 
রদ. নকর। 
মহাত্মা বলরাম এইরূপ অন্থমঠি করিলে কৃষ্ণ জনৈক সৈনিক পুরুষের 
গ্লরতি কহিলেন, বীর! মহাবীর ফাল্তুণীকে আমাদের সম্ভাষ জানাইয়। 
দত্বর লইয়া আইদ। তখন ছু» যে আজ্ঞা বলিয়া গমন করত প্রণয় বাক্যে 
ধনঞ্রয়কে আনয়ন করিলে ধীমান্‌ বন্থুদেব শুভদিন শুভক্ষণে পরমোৎসবে 
পরস্তপ অর্জনের সহিত ভদ্রার পরিণয় প্রদান করিলেন। 

অনভ্তর অর্জুন, নারায়ণকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, পীতাম্থর ! 
আপনার চরণ প্রসাদে দাস আজ কৃতকার্য । আমি চির জীবন শিরধার্ধয 
করিয়া ত্বদীয় কপার নামের মহিমান্তপ বহন করিব। 

পতিতপাবন কৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! স্থুর বাঞ্ধ্য ভদ্দ্রারত্বের প্রলোভন 
তোমাকে প্রদান করিয়া চিস্তামণির নিশ্চিস্ত দেহ চিত্তাঁজ্বরে অবসন্ন হইয়াছে, 
আমি মুহর্ডেকে সহত্রবার অচিন্তরূপিণী তারাকে ম্মরণ করিয়াছি। যাহা- 
হউক, এক্ষণে নিরাপদ হও, এবং কুলাচার অনুসারে ভদ্রার সহিত বাসর 
 শধ্যায় গমন কর। 
_.. স্বভন্্াবল্পভ অর্জুন, এইরূপে যছুবর নারায়ণের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়। ভদ্রা 
সহিত বাসর ভবনে গমন করিলেন; সহচরী ও অন্যান্য কুলকামিনীরাও 
- তাহার অনুগামিনী হইলেন। জলদকান্তি অর্জুন সোদামিনী ভদ্রা ও নক্ষত্র 
. রা্সি যছুকুল বধুনিচয়ে স্থসজ্জিত বাঁদর ভবন মেঘময়ী ভারাবলী হার পরি- 
ধানা সর্বরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। নববধূ ভদ্র অবগুষ্ঠনের 
অলঙ্কার পরিয়া বরাসনে উপবেশন করিলেন-.প্রেমসিদ্ধু উলিয়া উঠিল-_ 
স্থরসিক পার্থ যাদবী রসের নুতনত্ব আন্মা্দনে ভদ্রার কর গ্রহণ করিয় 
বলিলেন,-হৃদয়রঞ্জিনি ! লজ্জ। দেবীর মানিনীহদয় রঞ্জনকর! কি যছু- 
বালাদের বাসর ব্রত ? না- শ্রাবণের নদী যেন আপন লাবণ্যে আপনি মগ্ন, 
নববিকশিত1 কলিকা যেন আপন সৌকুমার্যযে আপনি কাতর, লজ্জাবতী 
লতিক। ষেন লজ্জার সোহাগে সংকুচিত এবং কুন্মুমিত নবরঙ্গিনী যন আপন 


১১২ কুরুবংশ। 


সৌন্দর্য ভারে আপনি বিব্রত; তেমনই নবযৌবনের প্রথম ভারে তুমি কি 
প্রবীন ভারিত্ব অবলম্বন করিরাছ? স্বজনি! রমণীর মধুরকষ্ঠে ললিত 
রাগিণীর ন্যায়, গভীর রজনীতে বংশীধবনির ন্যায়, প্রভাত সময়ে গ্রভাতী 
সঙ্গীতেৎন্যায় প্রেমিক প্রেমিকার নব সম্মিলন এবং রমণী অধরের মধুর অর্ধ- 
হাসি, কুটিল অর্ধদৃষ্টি ন্খভাগারের একমাত্র অমৃল্যরত্ব। প্রিয়ে | অতএব 
আইস, এই শশীহীননিশায় ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, মানসিকমুখ ম্মৃতিতে 
জ্যোতন্া ক্রীড়া করি; অমৃতঙ্বদে অবগাহন করি। এ সুখ চক্্রকরলেখায় 
নাই, বসন্তের পবনে নাই, প্রবাহিনীর প্রবাহ সঙ্গ'তে নাই। এ সুখে চির- 
বসস্ত বিরাজমান, প্রেম প্রধাহিনী চির বহমান এবং সংসার বন্ধনের 
শিথিল গ্রন্থি সকল গ্রবল হুইয়! উঠে। আর নীলাকাশে যেন শরতের চন্তর, 
জাঙ্ুবীতীরে যেন বিকশিত মালঞ্চ এবং কমলিনীর কোমল বদনে মধুকর 
শ্রেণী ষেন শোভ। পায়; প্রেমিক প্রেমিকার গাঢ়. নপ্রেম আলিজন ততো- 
ধিক শোভ। ধারণ করিয়] থাকে । প্রণয়িনি ! তুমি আমার জীবন মরুতভূমের 
মায়াবী মরীণচকা, সংসার সাগরের বিলাসতরি, প্রমদ্দ উদ্যানের স্বেহময়ী- 
সঙ্গিনী; হদয়াকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রণয় পথের নব পান্থশাল1, অন্ধকারের 
মোহিণী চক্ত্রিক1, গৃহকুপ্রের স্থখ ব্রততী এবং চিন্তাদরোবরের প্রফুল্প নলিনী। 
নতুব! ত্রিলোকব্জিয়ী ফাল্তুণী কখন কি তোমার কটাক্ষ খরে পরাভব 
ত্বীকার করে? | 

স্থরসিক পার্থ এইরূপে স্মুভদ্রার প্রতি অন্ুুরাগ প্রদর্শন করিলে নববধূ- 
ভদ্রা লজ্জার গভীর যবনিক1 তুলিয়া অর্জুনকে কহিলেন, নাথ! বনবাসীর 
সহিত আলাপনে জনপদ বাসিনীর1 কিরূপে সাহস প্রদর্শন করিতে পারে? 
বস্ততই দেখুন্‌--আপনার বন-প্রকৃতি আমার হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে 
প্রবেশ করিয়াছে। মানস ভাগারের সমস্ত ধন লুটিয়াছে, এবং শ্নেহ পাখী- 
টিকে ভাবের উদ্যানে ধরিয়। ল্য়। গিয়াছে, এক মাত্র লন্দ্রার অলঙ্কার ছিল 
আপনি তাহাও কাঁড়িয়। লইলেন। কিন্ত প্রাণনাথ ! আমি আরও গুনিলাম-__ 
আপনি এই ব্রহ্মচরধ্য উপলক্ষে নাকি আরও দুইটি রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়! 
ছেন। অতএব আপনাকে আমার শত নমস্কার; আপনি অবলাকুল হরণের 


কুফ্ুবংশ। ১১৩ 


জনাই কপট যোগীবেশ ধারণ করিয়াছেন । কিন্ত কুলবালাদের ক্ষুদ্রহ্বদয়ে 
কিরূপে অতলম্পর্শ প্রেমবারি স্থান পাইতে পারে ? 
অনন্তর বাসর মন্দিরে ভন্রার্জুন ও বাসর কৌতুকী রমণীগণ পরম্পর। 

বিবিধ রসালাপ করিতে লাগিলেন--রসপূর্ণ প্রেমিক হৃদয় চঞ্চল হইয়া! উঠিল__ 
উষাদেবী আর দীর্ঘ বিরহ সহা করিতে পারিলেন না) ধীরে ধীরে পূর্ববদ্ধার 
খুলিতে লাগিলেন-_দম্পতীর প্রেম হাসি বিরহ সাগরে মিশিতে লাগিল-_ 
নায়কবর পার্থ,বাসর জাগরিণী গণের নিকট বিদায় লইতে দয়িতাকে সত্বোধন 
পৃর্বক গ্রভাতী বর্ণন! করিয়া কহিতে লাগিলেন £-- 

হের চন্ত্রাননি ! তুজি চক্ত্রানন ? 

যাঁমিনী কামিনী মুদিল নয়ন। 

উষার দেউটা জলিল আকাশে । 

নিশাকর কর তুলিল বিরসে। 

যভ জ্যোতি রাশি ক্রমে জ্যোতিঃ হীন; 

দীপাবলী প্রভ। স্বভাবে বিলীন । 

নলিনীর দল তটিনীর হৃদে; 


উঠিছে ভূবিছে সোহাগের হুদে। 
কুবলয় লয়পেতেছে জীবনে $ 


জাতী যৃখী সতী জাগিছে কাননে । 
অলিরাজ কপি আর ফুল দলে; 
সমনে দলিছে সহলে সহলে। 
শিরীশ মুগ্তরী হেলি করে মান; 
মুকুলেতে রম পাবে না! পাবে না। 
কোকিল কোকিল অখিল পুরিয়]) 
মদনের জয় গায় কুহুরিয়1। 

হাদয়ের দ্বার খুলিছে আপনি ? 
ভাসিছে বিরহে নব বিরহিনী । 


চক্বাকী আর নাহি মনাগুণে। 
১৬ 


১১৪ কুক্ষবংশ। 


প্রেমের সঙ্গীত গায় কুঞ্জ বনে। 
. চাতক মিথুন হইয়! জাগ্রত; 
জলদে জলদে ডাকিছে নিয়ত। 
তারাবলী হার নাহি প্রকাতিরঃ; 
গরবে পুরবে সাজিছে মিহির । 
নিহারের স্থার হৃদয়ে পরিয়ে ; 
খেলিছে সমীর হেলিয়ে দুলিয়ে'। 
দেখ নিদ্রাদেবী ছাড়িল অবনী) 
উঠিল নায়ক নায়িকা শ্বজনি! 
অতএব পরিয়ে! হইনু বিদায়; 
হৃদয়ে ভাবিয়। বিভূশ্যামরায়। 
অনন্তর মহাবীর অর্জন দবাদশবর্ধের অবশিষ্ট কাল দ্বারক| বিহার করিতে 
নাগিলে একদ! জগৎপতি কৃষ্ণ আপাতঃলভা হৈমকুম্থ্ম সত্রাজিতন্ৃতাকে 
প্রদ্দানকরায় লক্ষীত্বরূপিনী রুঝ্িণীর হৃদয়ে সাপত্্য বিরাগ বর্দিত হইয়া 
উঠিল। তখন বাঞ্াকল্পতরুনারায়ণকে প্রিয়ারঞ্জনের নববধত্ত আলিঙ্গন 


করিলে তিনি স্বর্ণপদ্ম আহ্রণে অর্জুনকে অন্থমতি করায় মহাবীর অর্জুন 
পুগ্পোদ্দেশে গমন করিতে লাগ্রিলেন। পাঠক! এক্ষণে পু্প চয়ন 


উপলক্ষে “যে।যসাহদ্যম্‌ নহিতসাঢূরং এই কথার সার্থকতা দেখিতে দিশ্ধৃতীরে 
গমনে উদ্যত হউন্‌। 


তি) মহাভারতীয় আদিপর্বান্তত স্থদ্রাহরণ পর্ব, 
কুরুবংশে স্থৃভদ্রা হরণ নামক দশম সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবংশ |. 


. একাদশ সর্গ। 
সিন্ধৃতীর--শরসেতৃ। 
(প্রিয়া) 
পপমর+3300066)50099৩ ০ 
“ যোযস্য হাদ্যম, নহিতসা দুরং” . 


ষ্টার স্টটি কাঁধ্য বিভাগে বন্ধুবিনোদদন একটি পরম ব্রত; স্থৃধীগণ দু 
রথ প্রিয়জনের: প্রিয়মূর্ি, কল্পনার শূন্য হুদয়েও অস্থিত করিয়] থাকেন-_-অজ, 
পুরাণ পৃরুষ কৃষ্চের স্ত্যামী অন্তরে চিরসথ| নরখধি ধনঞ্য়ের বিষযমূর্ঠ 
প্রতিষিত হইলে তিনি ধীশীতেজঃপ্রভাবে দূরদেশ ও হুর্গম সাগর সলিলে অব- 
তীর্ন হইয়] পার্থকে রামান্চর হনুমান বিদ্রোহে নিরাপদ করিলেন-প্বীরশ্রেষ্ঠ 
অর্জন ₹ আল্তা শিরোধার্ধা করিয়। শব্পদ্ন আহরণে উত্তরাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন--বীরহ্বায়ে কিছুমাত্র ভয়োদ্গম নাই--তীমান্জ তীম 
বেগে বিবিধ বন-ভূমি অতিক্রম পূর্বক হৈম কুস্থমিত মনোহর কদলীবনে 
উপনীত হইয়| স্ুর-বা্িত রত্বুকমল আহরণ করিতে লাগিলেন--অৃষ্টের 
বিস্তুত ফলক হইতে অক্ষয় লিপির উজ্জল পদাঙ্ক বাহির হঈল--কদলী কৃপ্জ 
প্রহরী আঞ্জনেয়ের ন্টিত পুষ্প উপলক্ষে স্তাহার ঘোরগুর বিবাদ হইয়া উঠিলে 
উভয়্ভঃ আত্মগর্ক প্রকাশ কালে ফ্রী ভগবান রামচন্দ্রের পাষাণ সেতু 
কীর্ঠিকে উপহাস.করত «তিনি শরসেতু বন্ধন করিতে পারেন” এই বাগাড়ম্বর 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন--রামপ্রিয় হনুমান-হৃদয়ে রামনিন্না অসহ হইয় 
উঠিল__বীরপরষ্পর। সেতুবন্ধন বী্যবল দর্শন প্রদর্শন জন্য সত্বর সমুদ্রকূলে 
গমন করিতে লাগিলেন । 


১১৬ কুক বংশ । 


মহাবল মারুতি ও কুরুকুলরথী অর্জ,ন এইরূপে সমুদ্র উপকূলে উপনীত 
হইলে কুস্তীননন সরিৎপতির গম্ভীরমুষ্ঠি অবলোকন করিয়। মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন ;--উঃ ! জলনিধির কি তীষণ মূর্তি! শৈলকায় সদৃশ ভয়ঙ্কর 
উত্তালমাল1 বিপুল প্রবাহে সদত নৃত্য করিতেছে !:শ্োতরাশির তরস্ব-বাছ 
উপকূল ভাগে সতেজ প্রহার করিয়া যাইতেছে ! ধ্বংস সহ প্রচুর উপলথও 
স্বভাবের বম্পদ্দিয়! পড়িতেছে ! উঃ ! এ আবার কি? প্রকাও প্রকাঁও জল. 
চকু (হলের পাক্না) গুলিন সাগরবক্ষ আলোড়ন করিয়া ভুলিতেছে | কুট- 
শোত (আঁড়জল) ক্রুত ও মন্থর গতিতে ঘন ঘন আবর্িত হইয়া উঠিতেছে ! 
দিন্ধুজল প্রপাত (ঢালা) কল্লোল কি ভয়াবহ! যেন শতসহম্র বজনাদ ! 
যাহাহউক, রদ্বাকর যেমন ঘোর ভয়াকর; তেমনই আবাঁর অকৃত্রিম মাধুর্য্ের 
ভাণ্ডার স্থানে স্থানে সৈম্ধপ লহরীগুলি ঠিক যেন কয়নার বিলাস ভবন 
হইতেই বাহির হইয়াছে ! আহা! ম্থগভীর নীলঙ্লে বীচি মালার কি মনো- 
হর নৃত্য ! যেন অসংখ্য জলকুহুম জল গর্ভ হইতে উঠিয়। জলেশ্বরীর আরা- 
ধনার জন্য আবার জলে লীন হুইভেছে! শ্রেতবর্ণ ফেণ নিচয গ্রন্থন চাপের 
ন্যায় অগাধ বারিরাশিতে হাসির ঘট লইয়া মনের আবেশে ভাসিতেছে। 
আবার সে সঙ্গে সমীর চালিত কলকলধ্বনী ঠিক ঘেন সমুন্র-দলীত তুলিয়া 
চলিতেছে ! এদিকে আরও কি চমৎকার দৃশ্য ! মৃদুতরঙ্গ হুর্য্য কিরণে উদ্তা- 
দিত হইয়া হীরকমন্ী শতেশ্বরী হাররূপে জলধির উদ্জলহৃদয়ে জলি- 
তেছে! এবং জল সন্ধির (যোড়ার) উগ্র-সাম্য দ্িবিধ চষ্ৎকারিতায় জল- 
নিধি স্ববেত উত্তরীয় বিভূষিত নীলাঙ্গরীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন! গুদিকে 
জল জস্তগণের কি অপূর্ব জ্বল কেলি! গ্রাহ, তিমী, মকর প্রভৃতির সম্ভরণ 
এবং সিদ্কুঘোটক ও জল হস্তীগণের আস্ফালনে ছুস্তর সিদ্ধ সহঅগ্ুণে বিলো- 
ডিত হইতেছে! জলনিধি প্রকৃতই ছুন্তর বটে। পারাবারের রা 
রতায় নীলাকাশ চছুর্দিকেই যেন সাগরগর্ভে নিহিত হইয়। মিহি । যাহা 
হউক, শরবদ্ধন হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? 

মহাবীর অর্জন এইরূপে সামুদ্রিক শোভা বর্ণনা করিতে করিতে প্রতি- 
বন্দীর সহ সিন্ধুতীরে সমাগত হইলে পধনাত্বজ, পার্থকে সঙ্বোধন করত কহি- 


কুরুবংশ। ১১৭ 


লেন, ছূর্মাতি ! এই দূরবিস্ত.ত বারিনিধি কি শর সেতৃতে বদ্ধ হয়? না 
বানর বাছিনীর ছুর্বহভার অসার সেতু ধারণ করিতে পারে? নরাধম! ভূই 
তত্ব নাজানিয় তত্বাতীত রঘুমর্ণির অনন্ত শক্তিকে অনাদর করিস্‌? নারায়ণ 
নরলীল! সাধনের জন্যই' লৌকিক কার্ধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন । অবোধ! 
ভূলোক, ভবলোক, স্থরলোকমান্য গোলোক যাহার নিবাস। ভ্রিলোক- 
তরিণী, ভ্রিতাপহারিণী, সুরধুণী যাহার চরণাম়ৃত। দিবা, নিশি, রবি, শশী 
জ্যোতিঃরাশি স্বাহার বিভূতি। বৈতরণী প্রতরণে ধাহার চরণতরি একমান্তর 
তরণী। স্ুরমগল, আখগুল এবং কমগুনুধারী ব্রন্মাও যাহার ব্রহ্মাগুপাবন 
তারকত্রন্ধ নাম জপ করেন, মৃত্া্জয় ধাহার অজেয় নামে জয়ধ্বনী দিয়! মৃত্যু 
জয় হয়েন। তাহার পক্ষে শরবন্ধন কোন ছার ? তিনি মুহর্তেকে মহাপ্রলয় 
সাধন করিতে পারেন। ছুরাশয়! এখন তোর বীর্যবলের পরিচয় প্রদান 
কর। কিন্তু জানিস, আমার ভারে সেতু ভঙ্গ হইলে ভোকে যম ভবনে 
নির্বাসিত করিব। 
_ কপিকুল তিলক হনুমান এইরূপে সবাস!চীকে তিরস্কার করিলে বাসব- 
নন্দন ক্রোধান্ব হইয়া কহিলেন, বনচর ! তুই তত্ব বিষয়ের কি নিগুঢ়ত 
জ।নিস্‌? বনসুলভ কন্দ ফলমূল ভোর কেবলমাত্র সম্পত্তি। যাহাহউক, 
আমার বীর্ধ্যবল দ্রেখ। শরসেতুতে তোর সহ বিশালব্রিলোক পারাপার 
করিব। অর্জন এই বলিয়া গুরু ভ্রোণাচার্ধ্যকে মানসে প্রণাম করত শর 
চালন! করিলে বৃ্টিবৎ অসংখ্যবাণ বর্ধিত হইয়] ক্ষণমধ্যে শত যোজন মহার্ণবে 
শরমেতু প্রস্তত হইল। পার্থ, অঞ্জনাপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বানর! 
এখন শর সেভুতে আরোহণ কর্‌ । 

রুত্্ররূপী হনুমান অর্জুন কক এইরূপে সঙ্বোধিত হইয় তাহার বাহুবল 
অবলোকন পূর্বক অত্যান্চর্যা অনুমান করিয়া! কহিলেন, বীর! ক্ষণকাল অপেক্ষ। 
কর। আমি এখনিই তোমার বীর্য্যবল পরীক্ষা! করিব। তিনি এই বলিয়! 
পার্কতীয় প্রদেশে গমন পূর্বক মেঘম্পর্শা দূরালক্ষ্য প্রকাণ্ড কায় ধারণ করিলেন) 
এবং হুন্তে ও লাঙ্গুলে পুঞ্জ পুঞ্জ শৈল সংগ্রহ করিয়! দিবালোক অন্ধকার করত 
ইন্জস্থতের সন্ম খীন হইরা কহিলেন, বীর! এখন সেতু বন্ধ রক্গা কর। 


১১৮ কুরুবংশ। 


অন্তর বিদ্যা বিশারদ অর্জন, কপীশ্বরের সেই ভয়ঙ্কর বেশ দেখিলে তাহার 

বীর-প্রসন্ন মুখে লীলাঙ্কপাত.হইতে লাগিল, তিনি মনে মনে নীলকাস্তি বাস্ু- 
দেবের অভয়চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন--চিস্তামণি চিন্তার সময় নাই-- 
অর্জন দয়াময় নাম ম্মরণ করিয়াই হম্ুমানকে কহিগেন, কবর । নির্বিগ্ে 
হার পা পারহও । 

এদ্রিকে পা্ুকুল বন্ধু নতম ৭ ভক্তপরম্পরার াতবিপ্রহ- অর- 
গত হইয়! অর্জনের অনুকূলে যোগ দান-করিতে অগাধ সলিল সাগরগর্ভে 
কুর্মরূপে অবভীর্প হুইলেন। এবং ষ্টদেশে প্রকাণ্ড শরসেতু ধারণ করিয় 
রহিলেন । 

এমন দময় মহাবীর পাবনি পার্থ কত ক উপেক্ষিত হইয়া মহাবেগে শর 
সেতুতে দক্ষিণ পদার্পণ করিলেন) কিন্তু শরসহিষুরত1 দেগ্রিয়। তাহার মনে 
বিন্ময়রসের আবির্ভাব হইল। লজ্জীও ধীরে ধীরে তীহার বীরগর্ধকে আচ্ছন্ন 
করিতে লাগিল। মহাবল কেশরীকুম।র সচিস্তিত হইয়! সেতুবক্ষে অপর পদ 
অর্পিত করত সুমের পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। এবং মনে মনে 
তাবিতে লাগিলেন, কি আশ্র্ষ্যের বিষয়! আমার ছুর্বিসহ ভার ধরাঁও ধারণ 
করিতে সক্ষম হয়েন না। আমি কদ্রতেজে মহীমণ্লে একমাজ রৌদ্ররসের 
আধার হই। আমিই রামময়ীজনকনন্দিনীর উদ্ধারকালে রক্ষকুল নির্মল 
করিয়] রক্ষকুলাস্তক নাম ধারণ করিয়। থাকি। আমার আক্ফালন শেষ মতি- 
মান ও সহ করিতে সক্ষম নন্। কিন্তু আজ মান্ুষী শরসেতৃ কি প্রকারে 
মেই মহাঁভার বহন করিতেছে ।. বানরেনত্র এইরূপ ভাবিতেই সমস! 
সিন্ধুনীর গভীর শোণিত শ্রোতে পরিণত হইল । মহাযোগী হনুমান সবিদ্য়ে 
যোগালোকে কারণের অন্ধকার গর্ভ অন্বেষণ করত দেখিলেন--তীহার মহাভার 
নিবন্ধন কুর্শরূপী বিশ্বস্তরের বদন কমল হইতে শোণিত বমন হইতেছে--. 
হয় কপিয়া উঠিল__কেশরীম্ত দিব্যঙ্ঞানে এই অস্তুত ব্যাপার অবগত 
হইয়। সত্বর সেতু হইতে অবতরণ করিলেন ; এবং আপনাকে: ০০] 
ভাঁবিয়। ধরাতলে নিপতিত হইলেন। | | 

তখন সলিলোখিত তগবান্‌ নারায়ণ শ্বমুদ্তি পরিগ্রহ করিয়! বীরছয়কে 
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সম্বোধন করত কহিলেন )--বীরযুগল! আত্মাভিমান পরিহার কর। 
তোমরা! উভয়েই আমার প্রিয়তক্ত, আমি তক্তরগুন কারণেই কেবল ঘুগে 
যুগে নান। মুভি ধারণ করি। রামাবতারে রুদ্ররূপী হনুমান এবং দ্বাপরে নর- 
নারায়ণ পার্থ বই .আঁমার আর.পরমভক্ক দ্বিতীয় নাই। অতএব আমি গ্রসন্ন- 
মনে এই অনুমোদন করি--.তোমরা উভয়ে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হও। 
, নারায়ণের এই অকুত্রিম ভক্ত-প্রিয়ত1 সনর্শনে অর্জন সন্ত্ট হইলেন) 
হনুমান অনুগ্রহিত বিবেচনার তাহার স্তবে ুনঃ প্রবৃত্ত হইয়| কহিতে 
লাগিলেন £-- ..7 
নমে! নমঃ, রতি বিক্রয় রাঘব ! 
বিশ্বজনা, বিশ্বগণা, বিশ্বধন্য, কেশব । 
তুমি স্থূল, তুমি মূল, হে অতুল, অদ্বয়! 
সকরুণে, কৃপাদানে, করদীনে, নির্ভয়। 
আমিমূঢ়, নহিদৃঢ়, হেতুগু় কারণ; 
 করিপাপ, পাইতাপ, হে ত্রিতাখভঞ্জন ! 
নির্বিকার, তত্বাধার, সারাৎসার, শ্রীহরি ! 
বিধি তব, কি বামব ভাবে ভব, মাধুরী। 
. অগবন্ধু ! ভুমিবন্ধু, ভবসিন্ধু, তরণে ) 
-মহাপদ, নিরাপদ, তবপদ, ম্মরণে। 
তুমি কাল, লোকপাল, এবিশাল, জগতে ; 
পুপ্যকর্, যোগধর্ধ, তবমর্শা জানিতে। 
সনাতন ! চিরন্তন, ধ্যেরতনমনস্কে ) 
কপাকরি, পদতরী, দাও হরি ! ভ্রিলোকে । 
 ভগভ্রাণ! ভূমিধ্যান, তুমিজ্ঞান। বৈভব 
পুরাতন, নিরঞ্জন, ষোগীজন, বান্ধব । 
' ভঙ্কাতীত, জ্ঞানাতীত, হেপতিত পাৰন ! 
ছুমিঈশ, ছধীকেশ, নিবিশেষ) নিষুণ | : 
সদগাশয়, দয়াময়, ভবভয় নিবাঁরি ! : 


১২, কুরুবংশ। 


পঞ্চবক্ত, করেন ব্যক্ত, ভূমিভক্ত-ভিথাঁরী। 

ভুমিস্রেষ্ঠ, পরমেষ, মায়ান্ষ্ট ভবেতে ; 

পরমে্তী, পার তুষ্ট, তব দৃষ্টি পাতেতে। 

ক্ষিতিভার, নাশিবার, অস্ীকার, করিয়ে; 

রঘুপতি !--যদুপতি, দ্বারাবতী-আলরে । 

বিধিমত, স্থচরিত, যুগত্রত, পাঁলিতে 

শরধনু, ছাড়িকান্ু, নিলেবেণু, করেতে । 

সীতাপতি ! দেহগতি, এছুষ্বতি, বানরে ;-- 

| চিন্তামণি, নাহিচিনি, অভিমানী, অস্তরে | 
মহাবীর হনুমান, ভগবান্‌ বাস্থদেবকে এইরপে স্তি করিলে নারায়ণ 

বায়ু নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হইয়! ভক্তদ্বয়ের বৈরভাব বিদুরিত করত পরম্পরার 
সৌন্র্দ্য বদ্ধমূল করিলেন “এবং মহাবীর হথমান অর্জ,নের হৈম কপিধ্বজে 
স্বয়ং আবিভূর্তি হইবেন” তিনি এই সাহাষ্যদানে স্বীকৃত হইলেন--শরসেতুর 
উপসংহার হইল-_হন্মীন বনবিভাগে, কৃষ্তার্জুন দ্বারকাধামে গমন করিলেন _ 
মহাত্মা পার্থবীর এইরূপে একবর্ষ কাল তথায় অতিবাহিত করিলে পরিশেষে 
পুক্ধরতীর্ঘে বনবানত্রত উদ্যাপন হইল। অনস্তর তিনি স্ুভদ্রা! সহিত ইন্প্রস্থে 
উপস্থিত হইলেন-_সাপত্থয অভিমানের স্ত্রপাত হইল--দ্রৌপদী অর্জুনের- 
প্রতি যাদবী বিবাহ জনিত অভিমান গ্রকাঁশ করিলে কৃষ্ণাপ্রণয়ী অর্জুন প্রণয়- 
গর্ভবাক্যে প্রণয়িণীর মানাপনোদন করিলেন এবং সপত্বীন্ধরও স্বস্থ-প্রণয্পাশে 
আবদ্ধ হইলেন। এদিকে আত্মীয় মমতা সমধিক বর্ধিত হইল। কিছুদিন পরে 
বিবিধ ধনরতু লইয়। ভগবান্‌ বলদেব, বাস্ুদ্দেবও প্রধান প্রধান বৃষ্ণিবংশীয়ের| 
ইন্্রপ্রশ্থে আগমন করিলেন--একতা। অধিকর্দিন রহিল না-_মহারাজ যুধিটিরের 
নিকট প্রত্যুপহা'র গ্রহণ করত কৃষ্ণব্যভীত ভোজবংশীয়গণ দ্বারকানগরে গমন 
করিলেন-_কুরুবধূগণের পুত্রকাল সমুপস্থিত হইল--মহাভাগ্যবতী ভদ্রা অলোক 
সামান্য রূপবান ও মহাবলশালী একপুন্ব প্রসব করিলেন। বালক, অভি- 
(নির্ভয়) মনা (ক্রোধবিশি্ট) বলিয়। ডাহার অভিমন্যু নামকরণ হইল। ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ হ্বয়ং ভাহার জন্মাবধি সর্ধবিধ জাতকর্মাদি সমাপন করিলেন--পাণ্ডব 
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বংশ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে চলিল-_পাঞ্চালীও এক এক বর্ষে যথাক্রমে পঞ্চপুত্র 
প্রসব করিলেন। মহর্ষি ধৌম্য তাহাদিগের জাত ক্রিয়া সমাধা করিতে 
ল/গিলেন-_মগ্রিতেই অগ্নি সম্তূত হইল-_খাষিগণ, পর-অস্ত্র সহনে বিন্ধ্যগিরির 
ন্যায়, যুধিষ্টির-পুত্রের নাম প্রতিবিদ্ধ্য; সহশ্র সোম যাগ লব্ধ ভীমসেনের পুত্রের 
নাম স্ুতসোম, অর্জুনের বহুবিধ বিশ্রুতকম্মকাল উৎপন্ন পুত্রের নাম শ্রুত- 
কর্মী, কুরুবংশীয় কোন পুর্ব্বপুরুষের নামানুসারে নকুলের পুত্রের নাম শতানীক, 
এবং কৃর্তিকানক্ষব্রজাত সহদেবের পুত্রের নাম শ্রুতসেন রাখিলেন--শৈশব 
কাল তিরোহিত হইল-_ক্রমে সমস্ত বালকের বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়। 
অর্জুনের নিকট অস্ত্র বিদ্যাশিক্ষ। করত অন্ত্র শ্তরে মহাধনুর্ধর হইয়া উঠিলেন। 
স্দ্রা নন্দন বীর্ধ্য বলে কুরুকুলের সমস্ত বাঁলক মধ্যে মহাযোধ বণিয় প্রসিদ্ধ 
হইতে লাগিলেন। ধার্তরাষ্র সম্প্রদায়ও ইতিপূর্বে দুর্ষ্যাধন ছুঠিতা লক্ষ্ণ। 
জম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন; অনন্তর দুর্্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ ও দুঃশাসনের পুত্র 
পদ্ন, উলৃক ও অন্যান্য সহোদর গণের ওরসে ও অনেকগুলি সম্ভান সম্ভতি 
জন্মিল; মহাবীর কর্ণের ওরসে ও পদ্মাবতী গর্ভে বুষকেতু ও বুষদেন জন্মগ্রহণ 
করিলেন। এই কালে কুরু-পাগুবে সাধারণ সৌহার্দ্য ছিল। পাওবগণ ; ধন, 
পুত্র, লক্ষ্মী ও শ্রী সম্পন্ন হইয়া কাঁল যাপন করিতে লাগিলেন; এবং অখিল- 
পতি কৃষ্ণের অনুগ্রহে তাহারা অতুল অনুগ্রহিত হইলেন-_কৃষ্টার্জুনের পলক 
বিরহও প্রলয় হইয়। উঠিল-তীহার!] প্রায় অধিকাংশকাল একত্রে সহবাঁ 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে কালাতিপাত হইতে লাগিলে একদা নিদাঘ ক'লে 
অর্জন, অগ্রজের অনুমতি লইঙক দ্রৌপদী, স্থভদ্রা, কৃষ্ণ ও বন্ধু জন হিত জল 
কেলি করিতে যমুন! তীরে (খাণুব প্রদেশে ) গমন করিলেন। পাঠক ! এই 
উপলক্ষে “সাধবো যদি হস্তারং কো হত্র ত্রাতা৷ ভব্ষ্যিতি” এই কথার পক্ষ লমর্থন 
করিতে খাওবারণ্যে চলুন । 


ইতি; মহাভারতীয় আদিপর্বাস্তর্গত হুরণাহরণ পর্ব, 
কুকুবংশে শরসেতু নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত । 





১ ৭ 


কুকবংশ | 


দ্বাদশ সর্গ। 


থাওব কানন--অগ্রিতর্পণ। 
(নিয়তি) 
 আা393000(003398জ 
“নাধবো যদিহন্তারং কোন ত্রাতা ভবিষ্যতি" 

স্বনিয়স্তার অথগুনিয়মে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, আত্মস্তুরীতা ও আত্ম চেষ্টা 
জীবের ভ্রম মাত্র।- পূর্ণব্রন্ম সনাতন যছুবংশে বাস্থদেব রূপে অবশীর্ণ হইয়া 
মহাভাগ অর্জুন সহ খাওবারণোনিঃতি ক্রীড়া প্রদর্শন করিলেন) _পুরুষ প্রবর 
ৃষণার্ভন জলবিছার আসক্ত হইয়া খাওবতটিনী যমুনাতীরে উপনীত হইলে 
অনুচর গণ তাহাদের'পান ভোজনের জন্য মধু সিক্ত উপাদেয় দ্রব্যাদি আহ- 
রণ করিতে লাগিল। বিনোদ-বিনোদিনী নর্ভক-নর্ভতকীগণ তানলয়-প্রেমের 
সঙ্গীত আরম্ভ করিল। একদিকে কৃষ্ণার্জুন, অপর দিকে কৃষ্ণা ও ক্ষ-নযন্ 
সপড়ীদ্ধয় জলকেলি করিতে লাগিলেন-_ভাঁবের দ্বার খুলিয়া গেল__খাগুব- 
বনের অনুপমরমনীয়ত। দেখিয়া স্ুভদ্রা, দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়| ঝলি- 
লেন, আধ্যে! এ দেখুন, খাগুবকানন কেমন অসীম সৌনর্ধোর ভাঙার ! 
ঠিক যেন বন্দুমতীর বিশালকবরী রতুহার ধারণকরিয়া রহিয়াছে! প্রকৃত 
রদ্ুই বটে। নানা জাতি মহৌষধি সকল বনভূমির অসংখ্য বিভাগে অলঙ্কার 
স্বরূপ বিরাজমান হইতেছে । আর দেখুন, আঁকাশভেদী তরুরাজনিচয় 
স্থিরবায়ুকে স্পর্শ করিয়া কেমন চন্তর স্্য্য কিরণ ম্ডিত মণিময় পল্লবের ছত্র 
ধারণ করিয়াছে ! লতা, গুল, নব কিশলয় ঠিক যেন বনদেবীর শূন্য অট্টা 
লিকায় বাস করিয়া আগিতেছে! মহিষি! এদিকে কেমন ফল তরু গণ 
ফল রাশি পূর্ণিত, এবং কুম্থম জাতিরা নব বিকদিত হইয়া মালিনী বধূর 


কুরবংশ। ১২৩ 


ন্তায় দণ্ডায়মান আছে! আবার শাখায় পক্ষীগণ ও জল দলে কলহংসগণ 
তাহাদিগকে শ্বভাবেরডাক ডাকিয়া আহ্বান করিতেছে! উঃ! এদিকে 
আবার কি? বিবিধ হিংআঅ জন্ত, বনরাজ্য-প্রহ্রীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে যে! 
নরশোণিতপিপান্মব ব্যাম্রগণের ভৈরবগর্জন, বনগজ গণের আক্ফালন ও 
সিংহগণের সিংহনাদে বনপ্রকম্পিত হ্টতেছে! কিন্তু মগকুল অব্যাকুল চিত্তে 
লন্ভামণ্ডপের অন্তরালে রোমন্থন করিতেছে; বরাহ, মহিষও গণ্ডার প্রভৃতি 
উভয়চর ও জলচরজীব সমূহ পষ্কিলজলে পড়িয়! শীতল স্থথাস্বাদন লই- 
তেছে। যাহাহউক, দেবি! খাদ্য-খাদক উভয় বিধ শ্বাপদ গণের একত্র 
সমাবেশ দেখিয়া এবনকে প্রকৃতির রমাতমচিত্র বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 

দ্রৌপদী কহিলেন, ভগিনি! প্ররুতির রম্যতম চিত্র কেবল এই খানেই 
নয়। ৌরব্রর্খাণ্ডের বিপুলমায়তনে শ্রষ্টা কতপ্রকার মাধুরী স্থাপন 
করিগ্াছেন। এইদেখ, এখানে পর্য্যায়ক্রমে ষড়খতু বর্ষরাজকে বিভাগ 
করিয়] থাকেন; আবার কোন খানে হেঘত্তের শাসনে লোক চিরসজ্কোভিত 
হয়, এবং কোথাও বা! খতুরাজ বসম্ত চির আধিপত্য বিস্তার করিয়! দেশের 
সর্ক শান্তি সাধন করেন; আরও দেখ, আোতন্বতীর আহক গতি উভয় দিকেই 
পরিচালিত হইতেছে, কিন্ত কোনও খানে একবাহিনী প্রবাহ ব্যতীত প্রত্যা- 
বর্ডন করে না। এইরূপ নপিনীনাথও স্থানেস্থানে কতগ্রকার দৈনিক 
লীলা করিয়া! থাকেন । 


পার্থমোহিনীঘ্বয় এই রূপ বনশোভা দেখিতে দেখিতে জলকেলি পরি- 
হার পূর্বক শান্তি নিকেতনে গমন করিলেন। কৃষ্ঠার্জুনও যমুনা সলিলের | 
শৈত্য সুখ অনুভব করিয়া নদী পুপিনে উপবেশন করত নানা বিষয় আন্দো- 
লন করিতে লাগিলেন। এমনসময় অলৌকিক তেজঃপুগ্জ জটাজিনধারী 
এক ত্রান্মণ তাহাদের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, বীরদ্বয় ! আপনাদের কল্যাণ 
হউক। আমি বহুভোজী ত্রাহ্মণ, আমাকে অন্নদানে পরিতুষ্ট করুন। 

তাহার এইকথা শ্রবণ করিয়! জীফ্ু-ক্খ বিনীত ভাবে কহিলেন, তগ- 
বন! অম্থমতি করুন, আপনি কিন্ধপ অন্পথহণে পরিতৃপ্ত হইবেন? বলুন, 
অবশাই আমর! প্রাণপণে তদ্দানে আপনার তুষ্টি সাধন করিব। 


১২৪ কুরুবংশ। 


ব্রাহ্মণ বলিলেন, বীরযুগ্গল! আমি বিভাঁবস্থ, সাধারণ অন্নে আঙার 
অভিলাষ নাই। এই মহারণ্য খাণ্ডব উপভোগ প্রদান করিয়। আমার চির- 
স্তন ক্ষুধা নিবৃত্তি কর। কুষ্ঠার্জুন ! আমি শ্বেতকী রাজার শত বার্ষিকী যজ্ঞ 
প্রভাবে হবিকুগ্ন হইয়] মহৌষধি খাব কাঁনন সপ্তবার আক্রমণ করিয়াছিলাম; 
কিন্ত এই মহাঁবন, ইন্ত্রসখা তক্ষক-নিবাস বলিয়। মহেন্দ্র নিরস্তর বারি বর্ষণে 
আমাকে ভগ্জোদ্যম করিয়াছেন । অদ্য পিতামহ ত্রক্মার নিকট উপদেশ 
পাইলাম--আপনারা নর নারায়ণ; আপনাদের নিকট অবশ্যই আমার চির আশ! 
পরিপূর্ণ হইবে । অতএব হে নর খষে ! হে পুরুষ পুরাতন । আমার প্রতি 
গ্রসন্ন হউন্‌। 

মহাবীর অর্জুন, পাঁবক দেবের এইকথা শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
আমর! শতক্রতুর অননুমতিতে অবশ্যই আপনার বনভোগলালস। তৃপ্ত 
করিতে পারি, কিন্ত তাহার সহিত সমর যোগী শরাপন বা! মহাশ্বযোজিত 
জেোতির্য় রথ আমাদের নাই। অতএব দেব! যদি দেব-রণ-সহিষুঃ এ 
সকল রণ সক্জ! প্রদান করিতে পারেন, তাহ] হইলে মহেন্দ্র কি? সুরবৃন্দ 
মহিত যোগেন্দ্রের বিরুদ্ধেও আমর] অস্ত্র ধারণ করিতে পাঁরি। 

অগ্নিদেব মহাযোধ পার্থের এই কথা শ্রবণ করিয়! প্রিয় সখ! বরুণকে 
শ্মরণ করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ছে প্রচেতঃ। হে জলেশ্বর | 
আপনাকে নমস্কার । আপনি বশম্বদ হুতাশনকে এই ঘোঁর বিপদে সহায়তা 
করুন । জলাধিপ ! আপনি আমার চিরবন্ধু, অতএব বন্ধু বিনোদনের জন্য 
একবার প্রসন্ন হউন। হে বারীন্দ্র! বিপদ কালই বন্ধু পরীক্ষার উপযুক্ত সময়, 
সম্পদকালে শক্রগণপর্যাস্ত উন্নতির সহান্ৃভৃতি করিয়া থাকে। মিব্র- 
রিনোদীর1 জীবন সঙ্কর করিয়াও প্রিয়তমের প্রিয় সাধন করিয়। থাকেন, 
তজ্জন্যই বন্ধু রঞ্জন মহাত্রত বলিয়] উতুর্দশ লোকে কীর্ভিত হয় । 

ভগবান্‌ হুতাশন এইরূপে বরুণকে ম্মরণ করিলে জলাধিপ আগমন 
পূর্বক কহিলেন, সখে ! আপনি কি জনা আমাকে ম্মরণ করিলেন ? অনুমতি 
দকরুন। রাজাদানে, জীবন বিসর্জনে কিস্বা অন্য কোন ছুর্লত উপকরণেও 
যদি আপনার ইষ্ট সাধন করিতে হয় ; জলপতি তাহাতে ও সক্কুচিত হইবেক না। 


কুরুবশ। ১২৫ 


জোতীশ্বর অনল কহিলেন, সথে ! আমি আপনার নিকট রাঁজা ধন বা 
অপর কোন বৈভব প্রত্যাশী নহি, কেবল ত্বদীয় সোমদত্ত কপিধ্বজ রথ, অক্ষয় 
তুণীর, গাণ্তীব শরাসন এবং মহাপ্রভ সুদর্শন চক্র প্রদান করুন্। নরনারায়ণ 
কৃষ্ণাজ্জুন & সকল ছুলভ*উপকরণ .সহায়দ্বার৷ আমাকে খাগুবাহতি প্রদান 
করিবেন। 

*জলেশ্বর, পুরুষপ্রবর হুতাশনের এই প্রার্থনা কর্ণগোচর করিয়। সত্বর নিঙা- 
লয়ে গমন পূর্বক রণ সজ্জ। আনয়ন করত প্রিয়সথার অভিলধিত সমরোপাঁদান 
ও কৌমোদকী গদা আনয়ন করিয়া কহিলেন, খে! অপিকুল তাস এই রণসজ্জা 
আপনাকে প্রদান করিলাম। আপনি মহারথগণের সহায়ে কুতকার্য্য হউন । 

বরুণদেব এই বপিয়া স্বভবনে গমন করিলে জ্যোতীন্দ্র, উপেন্দ্রকে সঙ্বো- 
ধন করিয়। বলিলেন, স্থুর্শনধারি ! আপনি মতান্তর স্দর্শন এবং অরি বিমর্দিনী 
কৌমোধকী গণ। গ্রহণ করুন্। হে পাুকুলভূষণ ! আপনিও এই রতুপ্র 
হৈম কপিধবঞ্জ অক্ষয়তৃণীর ও মহাবেগশালী গাণ্ডীৰ গ্রহণ করিয়া খাগুবদহনে 
বদ্ধ পরিকর হউন। আমি বীরবাহু অবলপ্ধনে এই বন দাহনে প্রবৃত্ত হইলাম । 

এই সময়ে ভির্ধযগরূপী মহর্ষিমন্দপাঁল তাহার দ্বিতীয়প্ী লপিতার সহিত 
ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি ত্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগ্নিদ্েবের অভিপ্রায় অবগত 
হইয়া পুক্রগণের শুভময় উদ্দেশাসাধনের জনা তাহাকে স্তবকরিয়! কহিতে 
লাগিলেন, হে পাবক! হে অগ্নে! হেুভাঁশন ! আপনিই জ্যোতিঃরাশির 
আদি কারণ; এবং আরদমকাল হইতেই স্ুক্মরূপে ্থলপঞ্চভুতে বিরাজ 
করিয়! থাকেন । শান্ত, সখ্য, বাল্য প্রভৃতি নববিধ রস আপনাতে সম- 
ভাবেই গ্রতিষ্টিত আছে । অতএব ছে পবিভ্রর্দেব! আপনি থে অনুগ্রহে 
রামমরী জনকনন্দিনীকে পরীক্ষানলে রক্ষ। করিয়াছিলেন, যে অনুগ্রহে দৈতা- 
শিশু দৈত্যর্ষি গ্রহলাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং মাপনি যে আঙ্গ- 
গ্রহে নহুষ যজ্ঞে কূশধবজের অক্ষয় কীর্ডিধবঙ্গ উত্তোলন করিয়াছিলেন ? আঙ্গ 
নিজগুণে দাস পুভ্রগণের প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্। ভগবন্! 
আমি তপোবলে ন্বর্লোক গমনকরত অপুত্রকনিবন্ধন শ্বর্স্থ্খাদে বঞ্চিত 
হইয়। অল্পকাল স্ুলত পক্ষীনেহ অবলম্বন পূর্বক বনপক্ষিণী শ' গিকাতে পুত্র- 
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চতুষ্ট় উৎপাদন করিয়াছি; কিন্ত প্রক্কৃতি মতী আমার হ্থদিসরোবরের করুণ 
রস পরিশুষ্ক করিয়াছেন, লপতাঁর নবীনপ্রেম আমাঁকে সত্তর পথে আকর্ষণ 
করিয়া লইয়া! গিয়াছে । এখন তির্ম্যগসতী (শার্গিকা) বিরহিণী, তাহার 
বিরহী অস্কে আমার সেই অপোগণ্ড পুভ্রগুলিন বনজননীর শাস্তি ছায়ায় 
নিবাস করিতেছে ; অতএব দেব! অন্গ্রহ করিয়া আপনার ভীষণ কবলে 
তাহাদিগকে রক্ষা করুন| *, 

মৃহর্ষ মনপাঁল এইরূপ বলিলে ভগব!ন্‌ জাতবেদ কহিলেন, দ্বিজবর। 
আমি ভক্তি-স্তবে পরমপ্রীত হইয়া তোমার পুত্রকঝ্লত্রকে অব্যাহতি 
দিলাম। খষে! তুমি আনন্দ সহকারে যথাস্থানে গমন কর। 

অনন্তর মহর্ষি মন্দপাল লপিতার সহিত গমন করিলে, মহাত্মা বিভাবন্থ 
খাগুববনে প্রজ্ছবলিত হইলেন) কৃষ্ণার্জুনও অন্্রপাণি হইয়া বনরক্ষায় চিত্ত 
সংযত করিতে লাগিলেন--অগ্রিদেবের প্রবলশিধা আকাশভেদ করিয়া 
উঠিল--শ্বর্গধামে স্বর্গবাদীরাও কম্পমান হইতে লাগিলেন। জীবগণ 
কেহই বন বহির্গত হইতে পারিল না; কষ্কার্জুন নিশিত অন্ত্প্রভাবে অনলের 
অনন্তগর্ভে মকলকেই নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন--থাগুববাসীদের চরমকাল 
উপস্থিত-দয়ামঘের কোমল হৃদয়েও তাহাদের আর্তনাদ প্রতিঘাত 
করিল না, বিভূ, যমুনাতীরস্থ খাওডবকীননে নিয়তি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন_ 
চতুর্দিকে অনলোচ্ছাস উঠিল-্বর্গলোকবাসীরা অমরনাথকে খাগুব- 
দাহনের কথ! অবগত করিলেন। ন্বর্গরাজ্যেশ্বর সুসজ্জিত হইয়া আকাশ 
মগ্ডলে আবিভূতি হইলেন, এবং অনংখ্য অসংখ্য মেঘদলও বারিসম্ভার লইয়] 
তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল--তৈজস গরিমার প্রায় উপসংহার-_বারি- 
সংযুক্ত ভন্মধূম অনন্ত মেঘদলের ন্যায় মধ্যপথে বিচরণ করিতে জাগিল, অগ্থি- 
প্রহরী পার্থ-নারায়ণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিংহার করিলেন, ফাল্তুণির শর 
কৌশলে বনভূমে আর বিন্দুমাত্র বাঁরিপতন হইল না। সর্ধতুক্‌ শর মট্টা- 
লিক। মধ্যে খাও গ্রাস করিতে লাগিলেন । 

এমন সময় নাগরাজ তক্ষকবধূ, পুত্র অশ্বসেনকে অনল হইতে রক্ষা করিতে 
তাহাকে ভূজঙ্গিনী মায়ায় গ্রসকরত আকাশগামিনী হইলে অনল রক্ষক পার্থ 
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নুভীব্রবাণ দ্বারা তাহার মন্তক ছেদন করিলেন--কাঁল, কালভূ্ক্জিণীকে শূন্য 
পথেই উদরসাৎ করিল--মশ্বসেন সেই অর্ধকায় হতে বহির্দ হওয়ায় বাসবের 
দিবা মায়! অর্জুনকে মোহিত করিলে স্বর্গলক্ী অবিলম্বে তাহাকে শাস্তি 
ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইলেন--অন্তর্ধামী বাহ্থদেব-অন্তরে সেই মায়াময়ী 
দেবকীত্ি চিত্রিত হইল-_-তিনি রোষবশে কহিতে লাগিলেন, সর্পকুলগ্লানি ! 
তুই"খীর নদন হইয় প্রাণভয়ে কুহকী আশ্রয়ে শরণ লইপি 2 মাত শোকের 
নিমিত্ত তোর হৃদয়কি কিছুমাত্র ভ্রবীভূত হইল না? অধম! জননীবিনা 
জগতে আর আরাধ্য বস্ত কি? দুর্ভাগ্য! তোর ভীরুজীবনে সহজধিক্‌। 
আমার শাপে তুই প্রতিষ্ঠাহীন হঈয়। ঘোর কলঙ্ক বহন কর । 

অনন্তর পাঙুনন্দন শরমোহতাজনা ইন্ত্রকে শক্র বিবেচনা! করিয়। সহস্র- 
লোচনের উদ্দেশে শরচ।লনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অমরনাথ |! এই কি 
আপনার বীরত্বের পরিচয়? ভাল, এক্ষণে আত্মরক্ষা করুন। নাগকুমার 
রক্ষার জন্য যেন নিজেই অরক্ষিত নাহন্। স্ুরেশ্বর ! অসংখ্য তীক্ষ শর- 
জালে তোমার বীর গর্ব খর্ব কবিব। তুমি কেমন বীরেন, কেমন দেবেন 
কেমন মগেন্্ বিশ্বকেজ্দে আজ তাহারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিব। অদীতিনদন । 
ননানাহ্গরোধ পরিত্যাগ করিয়া সমরে মনোযোগ কর। এই নরঅজ্স, নর- 
পির? তোমার দেব শোণিত পান কগিতে উদ্ধমুখ হইতেছে। বাপব ! ভুমি 
সংমান্য বলশুন্য দানব পরাজয় করিয়া বড়ই রণ গর্বিত হইয়াছ? কিন্তু 
আজ নিশ্চয় জানিও, নিশ্চয় ধারণাকরেও :গাণ্তীবধন্বা এই খাগবসমরে তোমার 
চিরবীর যশঃ লোপ করিবে। 

বলদ তি অর্,ন ইন্উদ্দেশে উ্দামুখ হইরা এইরূপ বীকতব গ্রকাশ করত 
শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলে দেবরাজ, অর্জন কতৃকি আক্রাস্ত হয় 
করোধাকুল হইয়। উঠিলেন_সহজ্লোচনে সহঅঅগ্রিশিথা নিত 
হইতে লাঁগিল--তিনি অঞ্জনাস্ত্রের প্রতিসংহার ও নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ 
করত্ত কহিতে লাগিলেন, কুমার! তোর এতদূর বীরদর্প? আমার রক্ষিত খাগুব- 
বন দাহন, আবার আমার বিরুদ্ধেই অন্ত্রচালন। করিতেছিস? তোর দোষে 
তোর সহকারা রথীরও আর নিস্তার নাই। স্ুরঅস্রেও হুরশক্তিতে আজ 
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নিশ্চিতই তোর! ধরাশায়ী হইবি। নির্বোধ! আমি ত্রিদশেক্্, ভ্রিজগতের 
উপর ইন্দ্রত্ব পদ পাইয়া রাজদণ্ড পরিচালন! করি। দগুপাণি শমনও আঁমায় 
স্বমনে শঙ্কা করিয়া থাকেন। আমি বাহুবলে বিশাল ভূমগ্লকে ধু স্তপে 
পরিণত করিতে পারি। আমি একমাত্র বজ্বাঘাতে ব্রিলোক নিপাত করিতে 
সক্ষম হট । অহিধর, মহীধর এবং শক্তিধর যড়ানন পর্যন্তও আমার শরবেগ 
সহা করিতে পারেন না। খগুপ্রলয়, যুগপ্রলয় প্রভৃতিতে আমিই গ্রলয় 
কার্ধ্য নির্বাহ করি। তুই বালক, আমার আলৌকীক বীরত্ব বিক্রম না জানিয়া 
রণ আন্ফালন করিতেছিস্‌। আমায় পুভ্রশোঁকে চিরশোকাকুল হইতে হয় 
হউক্‌, পিতৃশব্দ কলঙ্কধ্বনিতে চির প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে থাকুক. এবং 
পাুমহিযীর শোক অশ্রু চিরকাল বহে বহুক্‌, কিন্ত শৈশববীর্ দেব হৃদয়ে 
কখনই সহা হইবে ন1। 

ভগবান, বজী এই বলিয়া নর-নারায়ণের প্রিকূলে শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন ; এবং স্ুরবৃন্দ, অপ্মরদিগের অষ্টাদশ কুল, অগ্ুরদল, বিহগনিচর; 
ভূজগনমুদয় ও শৈলশ্রেণীও তাহাদের বিপক্ষ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন--সৌর 
জগত কীপিয়! উঠিল--অস্ত্রাঘাতে দেবকুল কেহ নিহত কেহ বা হুতপ্রায় 
হইয়া বীরোন্নতির উচ্ছেদসাধন করিলে অমরশ্রেষ্ঠগণ স্ব শ্ব মহাস্্রগ্রহণ করি- 
লেন-_ইন্ত্র, বজ; যম; কালদণও্ড; কুবের, গদ1) বরুণ, পাশ) কুমার, শক্তি) 
অশ্বিনী কুমারদ্বয়, উষধি ) ধাতা, ধনু; জয়, মুষল) ত্বষ্টা, পর্বত) স্য, 
বর্ষ; মৃত্যু, পরশু; অর্ধ্যমা, পরিস্ব ; মিত্র, ক্ষুর) ও অন্যান্য দেবগণ নানাবিধ 
আমুধ ধারণ করিয়া কিরীটা-কর্চ বিনাশে ততৎ্পর হইলেন-দেব 
নিক্ষিগ্ড মহান্ত্রনিচয়ে বিশ্ব, প্রলয়-প্রকৃতি ধারণ করিল-_কিন্ত বিশ্বস্তরের এঁণী 
মায়ায় সকল মহাতেঞ্জঃ নিমেষ-লীন হইয়া গেল । দেব গরিম! লজ্জার ভীষণ- 
তম গহ্বরে লুকাইল। ভগবান্‌ করিবাহন পর্বতমালা ও অবশেষে মন্দর শৃঙ্গ 
উৎপাটন পূর্বক পার্থশিরে নিক্ষেপ করিলেন-_দেবশক্তি তাহাতেও অপ্রতিভ 
হইল-__মহাবাহু পার্থ ভীক্ষশরে ভাহ। বেণুরূপে পরিণত করিয়া বজুপাণির বীর 
মৌকধ্যের হাস করলেন । 

এইরূপ মহাসমরে কষ্ণার্জুন অপরাজিত ও অনলদেবগ অনির্বাপিত হও 
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য়ায় দেবগণ পরান্ধুখ হইলেন শতক্রতু, কেশবও অর্জুনের গ্রবল পরাক্রমের 
প্রশংস! করিতে লাগিলেন-_অদৃশ্যপটের গর্তহইতে আকাশবাণী সমুস্ভুত 
হইল--হে অরিনিস্থদন ! হে সহত্রলোচন! ভোমার সখা ভুজগরাজতক্ষক 
কুরুক্ষেত্রে নিরাপদে আছেন; তুমি রণলালদা পরিহার কর। নর-নারায়ণ 
পুরুষদ্বয় চির অজেয়, অজ শিব ই'হাঁদের অপার ওকীর্তন করিয়া থাকেন। 
ইহারা নিয়তিদৃত স্বরূপ জগতকে ফলাফল প্রদ্দান করিয়া বিশ্বপরিচালন! 
করেন, এই থাগবদদাহন অগ্নিকাণ্ডে তাহাই হইতেছে। পুরন্দর! তুমি 
দেবগণ সহিত অমরলোকে প্রস্থান কর। 

স্ুরেশবর স্বরগণ সহিত এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিজলোঁকে 
গমন করিলেন। বিষু-বিজয় নিরাপদে অগ্নি তর্পণ করিতে লাগিলেন । ইতি- 
পূর্বে অর্জুন ৫দবরণে, কৃষ্ণ বহিরক্ষণ ও সুরসমরে বাযাপৃত ছিলেন, এক্ষণে 
উভয়েই একমন হইলে তাহাদের অস্ত্রাঘাতে বনবাসী জন্তগণের অস্থি,মাংস, 
রুধির ও বসা সমূহ যুছুমুছঃ অগ্রিমুখে বর্ষিভ হইতে লাগিলে ক্রমে মহর্ধি 
মনপাল তনয় (অস্ফটপক্ষ শাবক চতুষ্টয়) ও তাহাদের মাতার বিপদ কাল 
উপস্থিত হইল? জরিতা অগ্নিভয়ে ভীতা হইয়। পুত্রগণকে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে 
অনুমতি করিলেন_-শিশুতার প্রবোধ নাই--বাল্যভীত শাবকগণ ভূ-বিবরে 
মৃষিক ভয় তাবন| করিয়! মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিল, ভূগর্ভের অভয়-শরণ কোন 
মতেই তাহাদের হৃদয়গ্রাহী হইল ন1| জরিত| পক্ষিণী অদৃ্টের উপর নির্ভর 
করিয়! আত্মজীবন রক্ষণে স্থানাস্তরে উড়িয়া গেল-দাবানলের প্রবল ক্ষুধানল 
তখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই--তিনি মহারণ্য ভশ্মস্তপ করিয়াও শাবক নিচয়ের 
নিকট উপস্থিত হইলেন--অস্তরস্থ ব্রন্মজ্ঞান শ্বভাবেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল-_. 
খধিজাতবেদজ্ঞ জরিতারি, সারিস্থক, স্তম্তমিত্র, ড্রোণনামিত শাবক চতুষ্টয 
অগ্নিদেবের স্তব করিয়া! অনলের উজ্জ্বল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল। 
জরিতাও সতীত্বের শৈত্য আবরণীতে অব্যাহতি পাইলেন। 

মহাত্ম। অগ্রিদেব এইরূপে খাগবদাহন করিতে লাগিলে দানবরাজময় 
তক্ষকের বাসস্থান হইতে আকাশ পথে পলায়ন করায় মহাত্মা বাস্থদেব চক্র 
ধারণ করিলেন এবং হুতাশনও তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন--সময় 
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শমনের সাজ সাজিয়। আদিল--দানবপতি বিকৃতম্বরে কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! 
হে বিজয়! হে অরি নিস্থ্দন পার্থ! আপনি আমাকে অগ্রিমুক্ত করুন। 
দানবরাজময় আপনার অতয়পদে শরণাগত। 

অগ্নিভীত দানব এইরূপে অর্জনের শরণাপন্ন হইলে বিভূচক্রধারী চক্র 
সঞ্রণ করিলেন, হুতাশনও তাহার অনুসরণে নিবৃত্ত হইলেন। নমূচী সহো- 
দূর ময় এক প্রকাঁর পুনজীঁবিত হইয়া অর্জুনের নিকটে গমন করিলেন__ 
পঞ্চদশদিনে অগ্নিতর্পণ পরিশেষ হইল- প্রস্তাবিত জরিত| পুভ্রশোকাঁ- 
কুলিত হয় ভন্মস্তপে আগমন পূর্বক পুক্রনিচয় দর্শন করত আনন্দে মগ্ন 
হইলেন। মহর্ষি মন্দপালও বাৎসল্য শোকে ব্যাকুলিত হইয়া তাহাদের সম্মিলন 
করত সপরিবারে বনীন্তরে গমন করিলেন। এদিকে মহাম্বা নারায়ণ, 
অর্জুন, দাঁনবপতিময় এবং মহাছ্যুতি অগ্রিদের যমুনাতীরের সৈকতভূমে উপ- 
বিষ্ট হইলেন। এমন সময় ভগবান্‌ ইন্দ্র, দেবগণ সহিত আকাশ মণ্ডল হইতে 
অবতরণ পূর্র্বক মহাতাগ কৃষ্ঠার্ুনকে কহিলেন, বীরদয় ! তোমরা অদ্ভুত কর্ম! 
তোমাদের এই মহাকীর্ডিঅগ্রিতর্পণ ভবমণ্ডলে দর্পণের স্বরূপ বর্তমান 
রহিল। তোমর! বর প্রার্থন। কর, আমি দ্বিতে প্রস্তুত আছি । 

তখন কৃষ্ণ কহিলেন, ভগবন্‌! আমার অন্য বরে অভিলাষ নাই। প্রিয় 
তম অর্জুনের সহিত চির প্রণয় থাকে এই আমার বাঞ্থনীয়। 

পুরন্দর তথাস্ত বলিয়া বর প্রদান করিলেন। 

অনন্তর অর্জুন কহিলেন, পিতঃ! আমার প্রতি ষদিই স্ুুপ্রসন্ন হইলেন, বে 
আপনার বিশ্ববিজয়ী মহান্ত্র কল আমাকে সংপ্রদান করুন্‌। 

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস ! আমি বর প্রদান করিলাম__যৎকাঁলে উাপতি 
তোমার প্রতি প্রগন্ন হইবেন, তত্কালে তোমাকে দেবছুল্লভ মহা প্রভ 
দিব্যান্ত্রসকল গ্রদান করিব॥। এক্ষণে স্থরবৃন্দ সহিত ম্ুরলোকে প্রস্থান 
করি। বলারাতি এই বলিগ্না হুতাশনকে জম্ভাষন পূর্বক গমন করিলেন। 

মহীতেজাহুতাঁশন কৃতজ্ঞ! স্বরূপ কৃষণীর্ছুনকে কহিলেন; বীরদ্বয় | আপ- 
নাদের দত্ত মেদ)মাংস, ও রুধির আহৃতিতে আমি চিরআরোগ্য হইলাম। 
আপনার! চিরজয়ী ও সর্বগ!মী হউন। 
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অনল দেব এই বলিয়। অন্তহিতি হইলে দানবেন্ত্রময় আপন কৃতজ্ঞতা 
পর্নপ কুষ্গার্জ,নকে স্তব করিয়। কছিতে লাগিলেন £-- 
ধন্য বীরবর, কৌরব শেখর, সর্ব গুণাকর 


ভবমণ্ডলে ; 
থাও্ব বিপিনে, অনন্ত আগুনে, স্বীয় সত্ব গুণে 
দীনে তারিলে । 
পেয়ে অগ্নি ভয়, লইন্ু আশ্রয়, হ'লে দয়াময় 
ময় পাবন; 
পালি কুলব্রত, ক'লে উপকৃত, হ'ল চিরক্রীত 
বীর জীবন। 
* অতএব দেব ! কিবা কার্য্য তব, করিবে দানব 
বল নৃমণি! ূ 
প্রভিউপকার, মাধিতে তোমার, দনুজ কুমার 
বদ্ধ আপনি। 
সুধীর মণ্ডল, প্রাক্তনের .ফল, হিতৈষী-শৃঙ্খল 
পরি চরণে; 
থাকিতে জীবন, করে প্রাণপণ, হিতৈষীরপ্রন 
ব্রত পালনে । 
ধর্ম রূপ অপি, ভয়ে দিবানিশি, স্বধন্্ন বিলাসী 
সহপথে যায়; 
নশ্বর জীবন, রুরি বিসর্জন, পুণ্য উপার্জন 
বিরত নয়। 
হের তরু দলে, জল সেক্‌ পেলে, করে ফল ফুলে 
প্রত্যুপকার) ্‌ 


ময় দেহ তবে, কেন না বহিবে। বন্ধুবিনোদন 
সৌহাদর্য ভার। 
মূ মতি যারা) নীচাশয় তারা, হ'য়ে জ্ঞান হারা 


১৩২ কুরুবংশ | 


হয় গর্বিত) 
প্রতি উপকার, না ভাবে আবার, উপাদেয় ধাঁর 
চির বিস্মৃত। 
কিন্তু কাঁধ্য কালে, বাক্য-শ্োত ফেলে, আশা-রদ্র দলে 
করে প্রদান; 
হয়ে কৃতকার্য, দেখায় স্ববীর্যয, কালের সীনার্ধ্য 
হয় গ্রমাণ। 
কিন্তুহে রাজন ! জেন' চিরন্তন) দানব নন্দন 
নিল শরণ। 
চন্দ্রকাস্তাকরে, অন্য মণি বরে, প্রসব না করে 
অরি স্থদন। 
অনন্তর স্বজন সহিত কেশব ও অর্জুন ইন্্প্রস্থে গমনকরিলেন, এবং দানব 
পতিময়কেও অনুমলী করিয়া লইলেন। মহারাঙ্গ যুধিটির এই খাও দাহন 
বাদে পরম প্রীতি গ্রাপ্ত হইলেন। মহাবল দানব শ্রীকৃষ্ণের আঙ্ঞান্থুসারে 
ইন্ত্রগ্স্থে ইন্ত্রসভার ন্যায় সভ। নির্মাণের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন ।--সভা- 
চিত্র অস্কিত হইতে লাগিল।-পাঠক ! এক্ষণে খিলহরিবংশ পর্বে "অহোমহত্বং 
মহতাঁম পূর্বং*” এই কথার দার্থকতা দেখিতে উত্তর কুরবর্ষে চলুন্‌। 


ইতি; মহাভাঁরতীয় আদিপর্বান্তরগত খাওব দাহ পর্ব) 
ফুরুবংশে অগিতর্পণ নাম দ্বাদশসর্গ সমাপ্ত । 
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উত্তর কুরুবর্ষ (নভোমওল)- ত্রন্ম সম্মিলন 
(এশী প্রতিভা) 
জঞ5559903030860000099০ 
“অহো মহত্বং মহাতাম পূর্ববং” 
যিনি ভূঃ ভূবঃ ্বর্লোক প্রভৃতি নিখিল ভুবনের অধীশ্বর, সেই সর্বশক্তিমান 
মহতের মহত্ব অপুর্ব বিশ্ময়কর ।-কুরুবর্ষে তাহারই অন্বেষণ হইল ;-_ 
সদ শান্ত, নিত্য, আননাম্বরূপ সনাতনপুরুষকুঞ্চ তেজোময় বিগ্রহ হইতে 
হত শিশু চতুষ্টয়কে উদ্ধার করত প্রিয়তম অর্জুনকে সেই এণী মহত্ের প্রাকৃত 
পরিচয় প্রদান করিলেনঃ--ভূতভাবন নারায়ণ অগ্নি তর্পণ পরিশেষ করিয়। 
স্বজন সহিত ইন্তরপ্রস্থে উপনীত হইলে উপকৃত ময়দানব সভ্যতার ঢূর বিস্তৃত 
পথে দণ্ডায়মান হইয়। “পাতুকুলের প্রিয়সাধন করিবেন" এই ভাব পূর্ণ বিনয়- 
নআঅবচনে কেশবের নিকট অন্ুজ্ঞ! প্রার্থনা করিতে লাগিলেম--পাগুবসখার 
অনুগ্রহ পাণুকুলের প্রতি চিরঅগ্রসর--ভিনি অন্থুরেশ্বরময়ের প্রতি ইন্তর- 
্রস্থে ইন্দ্রভূখন তুল্য একটি রাজসত] নির্মাণের ভার প্রদ্দান করত পঞ্চসহত্র 
বর্গহস্ত পরিমিত স্ান নির্দি্ই করিয়া দিলেন-দানবপতির কঠোরতম 
ব্রত উদ্যাপন হইতে আরম্ত হইল--এমন সময় জ্যোতির্দয়ের শ্মৃতিপটে সহস। 
মানুষীভাবের অবভারণা-_চঞ্চলাপতিম্বজন বিরহে চঞ্চল হয়| উঠিলেন) এবং 
পাওবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সুখময় আধ্যনিকেতনদ্বারকানগরে 
গমন করিলেন-_সাধুগণের ম্মৃতিপট চিরন্বর্ণঅক্ষরিত--এদিকে (খাগুবনগরে) 
পাগুবপ্রিয় ময়দৈতা কমেই সত্যভারাক্তান্ত ইইয়। গড়িলেন; কৌরব সভায় 
চিরগৌরবন্ছর্েযাদয় করিতে রত্বাইরণ জন্য শৈলরাজ মৈনাক পর্ধচে উপনীত 
হইলেন--আশ! স্বহস্তে আয়োজন করিতে লাগিল--দানবেন্ত্রময় শ্্গায় 
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বৃষপর্ধ। দৈত্য পুর হইতে রক্ষদল রক্ষিত তাহার (ময়দানবের) পুর্ব সঞ্চিত 
ধনরাশি ও বিন্দুসরোবর হইতে বৃষপর্ব। দৈত্যপতির দিব্যগদ1 ও দেবদত্ত 
শঙ্খ গ্রহণ পূর্বক ইন্রপ্রস্তে প্রত্যাবর্তন করিলেন_ধনেই ধন বৃষ্টি হইতে 
লাগিল--দৈত্যকুলনাঁথ, পাুকুলনাথযুধিষ্টিরকে রত্বরাশি ও ভীমার্জনকে 
গদা ও শঙ্খদান করত অলোকদৃঈ মোহনীয় উপাদানে সভানির্মীণ করিতে 
লাঁগিলেন_-অস্ুর পতির স্থুর শিল্পীতায় নির্বাচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়। 
চতর্দশমাঁমে সভা প্রস্তুত হইল-এমন কি তিমিরদলনী বিছ্বাৎ ঠিক যেন 
দানবী কুহকে পড়িয়া ধরাসন অবলম্বন করিয়। রহিলেন। পাঁওবগণ এই 
কালে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর শান্তিময় ক্রোড়ে গভীর সখ সন্ত্বোগ করিতে লাগি- 
লেন। ত্রন্গর্ষিঃ মহর্ষি, দেবর্ষিগণ তাহার মভ্য এবং অগ্সরগণের অষ্টাদশ 
কুল তাঁহার উপাসন! কার্ষে ব্রতী হইলেন। এইরূপে দিবা) রাত্রি, মাস, খতু 
করিয়া কিছুদিন গত হইলে গাণীবধারীঅর্জ,ন চক্রধারীর একাহত্রতঘজ্ঞে 
নিমন্ত্রিত হইয়। ভদ্রাসহিত দ্বারকাঁভুবনে গমন করিলেন-_বদ্ধুমিলনে প্রিয় 
পরম্পরার হৃদয় কেন্দ্র হইতে প্রেমপিস্ধু উচ্ছ'লিত হইয়! উঠিল-_মহাবীর পার্থ 
প্্রীহরির প্রেমবদ্ধ হইয়। কিছুকাল দ্বারকাবিহাঁর করিতে লাগিলেন--এমন 
সময় একটি নৃতন রহম্যের আবিষ্কার-দ্বারক বাসী এক ত্রাঙ্গণের দ্যজাত- 
পুর কোন অপহর্তী কতৃকি অপহৃত হইতে থাকিলে দ্বিজরাজ ক্রমান্বয়ে 
তিনপুভ্রে বঞ্চিত হওয়ত ব্রাহ্মণীর চতুর্থগর্ভের আসন্ন প্রদব অবস্থায় শ্রাকষ্চের 
শরণাগত হইলেন-ব্রাক্মণের আশাতরি কল্পতরুর দৃঢ়তম শাখায় বন্ধন হইল-_ 
মধুস্থদন স্বয়ং যজ্ব্রতী নিবন্ধনে, ব্রাহ্মণকে নিরাপদ করিতে বারগণের মুখা- 
পেক্ষা করিতে লাগিলেন অর্জুনের বীররস সর্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া বহিল__ 
তিনি সদর্পে দৃঢ়-প্রাতিজা। করিতে লাগিলেন। দর্পহারা কুরুদর্প চূর্ণ করিতে 
এক্ষেত্রে আর অন্গুকুলত! দান করিলেন না|; তিনি ঈষৎ হাস্য করত মহাযোধ 
বলদেব ও প্রদান ব্যতীত অগণন রথ রথী প্রদান করিয়া সাধারণী সাহাধ্যের 
পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিলেন । কুস্তীনন্দন একে বীরাগ্রগণ্য তাহাতে আবার 
বুষ্িবংশ সহায় পাইয়। মহাগর্কে বিগ্রনিকেতনে উপনীত হইলেন; সতর্কতার 
অসংখ্য কুলাচল পিপীলিকারও গতিরোধ করিয়া রাখিল--মুহুর্তেকে 
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নকল বীরত্বই সলিল রেখায় পরিণত-_ত্রান্মণ মন্দিরে অমঙ্গলময় “হা পুত্র যে. 
পুত্র” শৌকিক আর্তনাদ হইতে লাগিল, এবং আকাশমার্গে হয়মাঁন বালকের 
ক্ষীণ কঠস্বর কর্ণকৃহরে শোকবুষ্টি করিয়া চপিল--বিজয়ের বিজয়াশ| আজ 
অনস্তদূরে গিয়া__অস্তর্িত তিনি সাহসের ভগনশৃক্ন অবলগ্কন করিয়া অগ. 
গন শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; আন্যাত্রিকরথীগণও আকাশ প্রদেশকে 
শর-কুঞ্ করিয়া তুলিলেন--অপহর্তার কিছুই উদ্দেশ হইল না_পার্থবীর 
পরাজয়ের এই নৃতনহার পরিধান করিয়া অধোমুখে কৃষ্ণ সম্মুখে উপনীত 
হইলেন, ব্রাহ্মণ পুভ্রশোকের সহিত তীহাকে তিরস্কার করিতে লাগি- 
লেন-দর্পহারীর মঙ্ল্পনিদ্ধ হইল--তিনি শৈব, ক্ুুপ্রিব, মেঘপুষ্পও 
বলাহক অশ্ব চতুষ্টয় যোজিত গরুড়কেতনরথারূঢ হইয়া অর্জ ন, ব্রাহ্মণ ও 
দীরুক সহিত দ্বিজগুজ আনয়নে উত্তরাভিযুখে যাল্র। করিলেন__বিমানরাজ- 
অবিলম্বে সিন্ধু ভীরে উপনীত--তথন ভগবান্‌ কেশব মহার্ণবকে আহ্বান করিয়| 
জলন্তস্তন করত সি্ধুপার হইয়! উত্তর কুরুবর্ষপারে মচাঁগিরি গন্ধমাদনে উপ- 
নীত হইলেন । অনন্তর ছুর্গমপথ বিয়া বাস্থদেব শৈলগণকে স্মরণ করায় 
মায়ারূপী জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, নীল, রজত, সুমেরু, টকলাসও ইন্দ্রকুট এই সপ্তকুলা- 
চল আগমন করত তাহাঁকে শৈলপথ পরিমুক্ত করিয়া দিলেম। পুরুষোত্রম 
তমসাবৃত সেই পর্বতবিবরে বিমান যোগে গমন করিতে লাগিলেন--তিমির 
ক্রমেই ভীম হস্ত প্রসারণ করিয়া অশ্বগণের দৃষ্টি রোধ করিল--বিণদ 
ভগ্ন সহস| এই বাঁধা ভঞ্জন করিতে চক্রধারী হইয়] বিশ্বরাজ্যশ্বররূপ ধারণ 
করিলেন-তিমির মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়! পলাইল--পার্থ, দ|রুক ও 
শোকার্ব্রাহ্মণ নির্ভয় হইয়া বসিলেন; অনঠিবিলম্বে বিমানবর শৈল- 
বিবর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ষঞ্চেজোরাশির নিকটবন্তী হইল-_সেই স্থান 
আর্ধাধাম জ্োতিঃভুবন-গোঁবিদ তদর্শনে প্রকল্প মন্তঃকরণে আকাশপথে 
জ্যোতিঃ বিগ্রহধারী দিগন্তব্যাপী গ্রজ্লিত তেজোরাশির মধ্যে সন্দ্িলিত 
হইলেন। 

ভগবাঁন্‌ হরি, ব্রন্ম সন্মিলন করিলে মহামতি দারুক মহাঁতেজের গ্রতিভী 
প্রতিষ্ঠা কিয়! মনে মনে কহিতে লাগিলেন £- ঈশ্বরের অনন্ত মহিমায় কি 
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অনৃষ্টর স্থানেই আনীত হইলাম! এখানেত ভুলোকের কিছুই চিহ্ন 
দেবিতেছি মর! একমাত্র জ্যোভিঃরাশিতে অনন্ত যোজন উদ্ভাসিত হইতেছে! 
দিগানারা জ্যোতিয়ীহার পরিধান করিয়া! হাসিতেছেন ! মধ্যে মধ্যে 
পবনদের কেবল এক একটা দীর্ঘনিশ্বাম ত্যাগ করিতেছেন । যাহাহউক, এ 
ভুবনে বিছবাৎ নিকেতন এবং কোটা কোটা চন্তর স্থ্ধোর অভুযদয় বলিলেও 
অভুক্তি হয় না। অহো! জলস্তাকার পুরুষ বিগ্রহই এই জগতের দ্বিতীয় 
দিবাকর, ইনিই এই আকাশের চিরপূর্ণচন্ত্রমী, না, সেতুলনাও অসদৃশ হয়ং 
দ্রিবাকর নিশাকর কখনই গিরিগুহার অভ্যান্তর সমূজ্ঘল করিতে পারেন না। 
কিন্ত এ জ্যোতিঃতে হৃদয়কন্দরের মহান্ধকারপর্য্যস্তও অন্তর্থিত হইতেছে ! 
মহামন! দারুক মনে মনে এইরূপ নান। বিভর্ক করিতেছেন; এমন সময় 
দয়াময় বাস্ছুদেব দ্বিজপুত্র চতুষ্ট়কে সংহতি করিয়া সথদূরব্যাপী জ্যোতিঃবাপি 
হইতে প্রকাশিত হঈটলেন। এবং অপহৃত পুত্র চতুষ্টয প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণের 
প্রতি কহিলেন, ্িজবর! এই আপনার পুক্রগণকে গ্রহণ করুন্-_ব্রাহ্মণ 
একবারে অপার আননদার্ণবে নিমগ্র--সহস| বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। 
পুক্রগণকে আলিঙ্গন পূর্বক পুলকাস্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 
পরম তত্ববিদ্অর্জন, দৈবকীনন্দনের ঈদৃশ অমানুষী কাও দেখিয়] বিনয় 
মহকারে কহিলেন, নারায়ণ! আপনার ধ্বজবজাক্কিত চরণে আমার শত 
নমস্কার, ত্বদীয় এ্রশীবীর্ধ্য অবলোকন করিয়। হ্বদয়ে গভীর বিস্ময়রস সঞ্চার 
_ হইয়াছে। অতএব দেব! আপনি কিরূপে জল স্তত্তন করিলেন? কিরূপেই 
বা শৈলকন্দরে বিস্তীর্ণ বিমানপথ প্রস্তুত হইল? কি কৌশলেই বা তিমির 
পূর্ণ গিরি গর্ভে অপূর্ব সু্ধ্যালোক প্রাপ্ত হইলাম? বন্ুমতী কোন্‌ মূর্তি পরি- 
গ্রহ করিয়া বু দুরস্থ কুরুত্যীয়পথের অঙ্গ সঙ্কুচিত করিলেন? কি জন্যে 
কোন, মহাপুরুষ দ্বিজতনয়গণকে হরণ করিয়াছিলেন? এবং আপনি ষে 
জ্যোডিঃবিগ্রহে প্রবেশ করিলেন; তাহাইবা কোন নিয়স্তা কর্তৃক সৃষ্ট? 
দয়াময়! দাসের প্রতি নদয় হইয়া ইহার গু তত্ব প্রকাশ করুন্। 
তত্বলিগ্ল,পার্থ বিনয়াবনত হইয়া ভগবান হযীকেশকে এই প্রশ্মীবলী 
জিজ্ঞাসা করিলে মধুস্থদ্দন মধুরবচনে পার্থকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, 
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সথে! তুমি উপযুক্ত শ্রোতা, তেজোবিগ্রহ আমার সম্মিলন জন্যই রাজ- 
নৈতিক অমোঘউপায় (বৃষিংকুল রাজত্বে অকালে ব্রক্মবধন) স্জন ঝরিয়াছেন। 
এ জ্যোতিই জমার ব্রঙ্গময়তেঞ্জ: | শাঙ্খ্য মতাবলদ্বী যোগীগণ ঁ জ্যোতি- 
রাশিকে আমার স্থল স্থুক্ স্বরূপ সনাতন প্ররুতি বলিগ্পা নির্দেশ করত উহা 
তেই নির্বাণ মুক্তির বানা করিয়৷ থাকেন। তত্তিন্ন যেকিছু বিদ্ময়কর 
ব্যাপার দর্শন করিলে তাহ] কিছুই অসম্ভবপর নহে । আমিই কর্তী, আমিই 
কর্ম, আমিই ক্রিয়ারূপে পরিচিত হৃইয়! অমস্তকাল অনন্তত্রন্দাণ্ডে প্রকৃতি 
লীল] করিয়া! আসিতেছি। আমি প্রলয়কালে সুক্ষ হইতে সুক্মারূপ ধারণ 
করি, এবং প্রলয়াস্তে হুম্ম হইতে আঁবার স্থুলরূপে পরিণত হই। পার্থ! 
আমিই স্বর্গ, আমিই মর্তা, আমিই রসাতলরূপে গভীর জলধির একমান্ত্ 
আশ্রয় ; পঞ্চভূঁতময় জগত এক আম! হইতেই প্রসব হইয়া থাকে, শাগ্কার- 
গণ আমাকেই তুরীয় ত্রন্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি জল; স্থল, সপ্ডুকুলা- 
চল প্রভৃতি বিশ্বগ্রপঞ্চে বিদামান; আমার এঁশীলীল! কালের মানদগুন্বরূপ 
চির দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আমি সৎ (নিত্য) আমি অসৎ (অনিত্য) আমি জন্য 
(উৎপত্তির কারণ) আমিই চৈতন্যরূপে সহত্রদ্দলপন্মে বিরাঞ্জমান হইয়া 
থাকি। হৃদ্‌্কেন্্রীভূত দ্বাদশদলপদ্মে জীবাত্মারূপে সামিই অধিঠিত হই। 
অতএব প্রিয়তম! সকল সংশয় অপনোদন কর।.দিবাকর করযোগে তিমির 
বিনষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? 

ভগবান বাস্থদেব অর্জনের প্রতি এই কথ! বলিলে তাহার মায়! প্রভাবে 
ত্রাণ ও দারুক প্রভৃতি কেহই তাহ। অবগত হুইলেন ন1। কিন্ত 
জ্যোতিঃদর্শনে ব্রাহ্মণ দিবাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়। পুকুষপ্রবর কৃষ্ণের এই 
অসাধারণকর্্ম নিবন্ধন তাহাকে ভক্তি সহকারে কহিলেন, বিভো ! 
আপনাকে শতধন্যবাদ, ত্বদীয় কপালে আমি আজ চরিতার্থ হইলাম; সংসার 
জনিত নিজীব আশ! আজ আমার পুনজাঁবিত হুইয়! উঠিল । ব্রাহ্মণ পূর্ণব্ষ 
পুরুযোত্তমকে এই বলিয়! স্তব করিতে লাগিলেন 

তুমি ব্রন্ম দনাতন, তুমি বর্ম সনাতন । 
ভূভার হরণে হও দৈবকী নন্দন।.. 
টি 
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যত সাধক মণ্ডল, যত সাধক মণ্ডল; 
একান্তে চিন্তয়ে তব চরণ কমল । | 
তুমি ব্রৈলোক্যের পতি, ভূমি ত্রৈলোক্যের পতি; 
তোমার ইচ্ছায় লয়, পালন-উৎ্পত্তি। 

তব কৃপা! দৃষ্টি হ'লে, তব কৃপা দৃষ্টি হ'লে ) 
পঙ্গুতে লভ্ঘায় গিরি শ্বভাবের বলে। 

ভব তরঙ্গ নেহারি, ভব তরঙ্গ নেহারি ১ 
ভাবয়ে ভাবুক বৃন্দ তব পদ ভরি। 

গত আমঘুদিবাকর, গত আয়ুদিবাকর ; 
দাসেরে করুণাকর করুণাসাগর ! 

পড়ে সংসার বন্ধনে, পড়ে সংসার বন্ধনে ; 
দিয়াছি ভ্রমের পুষ্প ও রাঙ্গা! চরণে। 

ছিল পরমার্থ ধন, ছিল পরমার্থ ধন ; 

সবলে হরিছে তাহ রিপু ছয় জন। 

তুমি সর্ব অর্থ দাত, তুমি সর্ব্ব অর্থ দাতা ১ 
বিতরি বিজ্ঞান-ধন দেখাও সতত]। 

বটি স্থজনের মূলে, স্য্টি ্থজনের মূলে; 
তুমিহে কৈবল্যময় কারণ সলিলে। 

শেষ সহ বদনে, শেষ সহশ্র বদনে; 

নাহি পারে তব সীমা-মহিম]। কীর্তনে । 
আমি অতি মুড়মতি, আমি অতি মূড়মতি ; 
কেমনে জানিব তব শ্বরূপ প্ররুতি। 

শুনি আগম নিগমে, শুনি আগম নিগমে ) 
তুমিছে অদ্বৈত-রথী শমন সংগ্রামে | 

তবে ওহে কপাময় ! তবে ওহে কৃপাময় ! 
দ্বাসেরে অস্তিমে যেন হওন। নিদয়। 

তৰ নামামৃত পানে, তব নামামৃত পানে; 
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লতি যেন অমরত্ব অমর ভূবনে। 

দিব্যজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, ভগবান্‌ বাহ্থদেবের স্তবস্ততি করিয়া সপুত্রক তাহার 
সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিশ্বনিয়ন্ত! কৃকিণীকান্তও সর্ববসহিত দ্বারকাপুরে 
উপনীত হইলেন । পুর্বাহ্ন ও মধ্যাহ্ু নময়ের মধ্যে তাহাদের গমনাগমন পরি- 
শেষ হইল। অনন্তর শ্রীমান্‌ শ্রীপতি জগন্নাথ, মমভিব্যাহারী জনগণ সহিত 
মধ্যাহু ক্রয়! সমাপন করত ব্রাক্মণকে দক্ষিণান্বরূপ ধনরদ্রদানে নস্তোষ করিয়। 
বিদায় করিলেন, এবং সভাস্থলে উপবেশন করিয়া অর্জনের সহিত নানাবিধ 
কথোপকথন (পুস্তকাস্তরে প্রস্তাবিত অর্জভ্ুনসংবাদিত ত্রন্মতেজজনিত 
পরিচয় প্রদান) করিতে লাগিলেন-সভাতঙ্ক হইল-_মহাবীর পার্থ 
ভবারাধ্যশ্ত্রহরির প্রেম-বিমুগ্ধ হইয়! কিছুদিন তথায় অতিবাহিত করিলেন । 
এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রবিহার উপলক্ষ্যে নিকুভ্বিজয় ঘটন1 উপস্থিত। 
অতএব পাঠক ! এক্ষণে “চাপল্যঞ্চ বিবর্জজয়েং” এই কথার দ্বার্থকত দেখিতে 
ঘট পুরনগরে গমনে উদ্যত হউন্‌। 


ইতি; মহাভারতীয় থিল হরিবংশ পর্বাস্তগত ১৬৯) ১৭০) ১৭১ 
ও দ্িদগ্তত্যধিকশততমঅধ্যায়; কুরুবংশে ব্রহ্ম মম্মিলন নামক 
ত্রয়োদশ মর্গ লমাপ্ত। 


কুকবংশ। 
চতুর্দশ সর্গ। 


যটপুরনগর--নিকুস্ত বিজয় 
( মায়া-সমর ) | 
জড০১9990009১০১০০০৮ 
“চাগল্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ” 


চপলত। মানব গ্রকৃতির পরম শক্র, রহস্যথেল! করিতে করিতে একদিন 
বিপদ্কর হইয়া উঠে।_বুষ্জিবংশীয় ভান্গুছুহিতাভান্থুমতী যৌবনবশস্বদা 
হইয়। মহর্ষি দুর্বাসার প্রতি ব্যঙ্গপ্রকাশ করত “ অন্ুর-অপহৃতা হইবেন” 
এই শাপগ্রস্থ। হইলেন _ সময় ক্রমেই নিকটবর্তী হইল-_মহাবীর অর্জুন 
নারায়ণের সহিত দ্বারকা'নগরে আনন্াাবিহার করিতে লাগিলে একদা হৃধী- 
কেশ স্বজন মহিত সমুদ্রদলিলে (পিগুারক তীর্থে) জল কেলি করিতে বাসন! 
করিগ্নেন-রাঁজারক্ষণ রাজবংশীয়দের চিরব্রত্ত--তিনি তীর্ঘযাত্রা কালে 
পিতা ব্থুদেব ও মাভাঁমহ উপগ্রসেনের প্রতি রাজ্যভার প্রদান করিয়। স্বীয় 
প্রিয়সীগণ, স্ুতদ্রা-অর্জুন, মন্ত্রীক বলরাম, মহর্ষি নারদ এবং অন্যান্য যাদব- 
দ্পতী সহিত তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইলেন; অনংখা নট-নর্ভকী ও অগণন 
রাজবাহিনী তাহার অন্ুগমন করিল। ত্রিবিক্রম জলযান্রাক্রমে সিদ্ধ 
বক্ষে উপনীত হইয়। স্ুরশিল্পী নির্শিত পোৌঁতভবনে উপনিবেশ করত জল- 
রাশির স্থলীয় মাধুরী সংসাধিত করিয়। তুপিলেন; রদ্বাকর তাহার আজ্ঞাক্রমে 
সুধাদিক্ত প্রক্কত রত্বীকর হইয়া উঠিল। মাধব আরও যাদবরূপ রদ্ুমাল! 
লইয়! জলদেবীকে গ্র ভাতী অলঙ্কার পরিধান করাতে লাগিলেন-_দিবাপ্রকৃতি 
হাসিয়া হাগিয়। পশ্চিম গগণ পার হইয়। চলিল-_তীাহারা সকলেই কৃতবিশ্রাম 
হইয়া জলধি-শিবিরে উপবেশন পূর্বক শান্তি স্ুথ-্বাদ লইলেন--স্খতৃষ্ণ 
ক্রমেই বাড়িল-ন্বর্গাগত রন্তা ও উর্বসী গ্রভৃতি নর্ভকীগণও্ অভিনয় করিতে 
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আরম্ত করিয়। কৃষ্ণ আজ্ঞ!য় ছালিক্যগীতির (ন্ুরসঙ্গীছের) প্রথম অবতারণ! 
করিলেন_-কনর্পের পূর্বতন স্বর্গীয় প্রকৃতি ম্মরণপথে আসিয় পড়িল-_ প্রথমতঃ 
কামরপী প্রত্যয় স্মব্রদ্ধম আলাপ করিলেন ; অনন্তর কৃষ্ঃ, বলরাম, শা, 
অনিরুদ্ধ সহকারী সঙ্গীতে প্রবর্ত হইলেন। ক্রমে অর্জন এবং প্রধানতম 
যাঁদবেরাও সঙ্গীতনিষ্ঠ হইলেএকটী নূতনযুগের আবির্ভাব বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল। সঙীভ শাল্ত্রজ্ঞ নারদ; বীণা ) কৃ, বংশী? অর্জুন, মৃদঙ্গ ও 
স্থর-নর অভিনেতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীত উপাদানে তাল, মান, লয়, সপ্তস্থুর (খরজ 
রেখাব, গান্ধার, মধ্যম) পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ ) ব্রিগ্রাম, (দারা, মুদদারা। 
তার!) মৃচ্ছন। সহিত ছয়রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীতে স্বর্গীয় ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন-_আর্যাবংশীয়দের দুর্ভাগ্য বশতঃ ভবিষ্যক্ষেত্রে তাহার ছায়ামাত্র পড়িয়! 
রহিল-_বর্তমানক্ষেত্রে ভান্গমতীর অভিশপ্তকাল উপস্থিত হওয়ায় ষট পুরপতি- 
নিকুস্ত দ্বারকাঁনগরী বীরশূনাপ্রায় দেখিয়া দানবারিযছুপতির ছিত্রঅস্বে- 
যণ করিতে লাগিলে দুর্মতির পাপচক্ষে ভান্থমতীর প্রতিবিষ্বপাত হইল-_ 
পাপাত্মার ধর্মভয় নাই--অবিলম্বে ভান্থমতীহরণ করিয়া শৃন্যপথে প্রস্থান 
করিল-ভয়ানক শোকের কথা ভান্বমতীবিরহে যাদব অন্তঃপুরে 
তুমুল শোকের ঝড় বহিল। স্থবীরপুরুষ বস্ুদেব ও আহুক ভান্গমতী 
উদ্ধীরে বীরবেশে বহির্গত হইলেন-_দানবীমায়া চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিল-- 
তাহার! কিছুমাত্র না দেখিয়! তদবস্থায় কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন-হৃদয় 
অনুতাঁপের নবীন শিখায় জলিতে লাগিল__দয়াঁময় এই বশঃক্ষয় বার্তী 
শ্রবণে যারপরনাই ছুঃখিত হইয়া! অর্জুন সহিত গরুড়ারোহণ করি- 
লেন; গ্রছথযয়ও পিতৃ আজ্ঞায় রথারোহণে অনুগামী হইয়! চলিলেন--তেজো- 
ময়যান পরনের গ্রতি পশ্চাৎ রাখিয়। চলিল-_বীরগণ মুহর্তেকে গৃহ প্রবেশো- 
নুখ অস্থরের অগ্রবর্তী হইয়। রাঁজপথ অবরোধ করিয়া রাখিলেন --এই 
সময় জগতে একটা নুতন দৃশ্যপট প্রকাশ--অস্গুরপতি ত্রিমূর্তি ধারণ করিয়া 
তাহাদের প্রতিদন্্ীতায় প্রবৃত্ত হইল। বীরন্রয় স্ত্রীধভয়ে দানবের প্রতি 
কঠোর অস্ত্রাধাত করিতে পারিলেন না, মৃছুগামী বাঁগসকল কেনল তাহার 
আস্থরিক রৌদ্ররস পাঁন করিতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধ করিতে ক»  দাঁন- 
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বেন্্র অন্তর্ঠিত হইয়া! হারীতপক্ষীরূপ ধারণ করিলে মায়াযুদ্ধবিৎ, অর্জন 
'বৈতত্তিক শরাঘাঁতে দানবীমায়ার উপসংহার সাঁণন করিলেন--অন্থরেহ কম্প- 
মান হইতে লাগিল-দানবেন্ত্র বীরত্রয়কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! সপ্তদবীপাধর] 
ভ্রমণ করিতে করিতে গোকর্ণ পর্বতে উপস্থিত প্রায়-মহাশৈল গোকর্ণ 
শৈবতেজোময়--শৈবশক্তিতে অস্থুরশক্তি হাস হইলে ছুরাত্ম৷ শৈল উল্লজ্ঘন 
করিতে অপারগ হইয়! নতোস্থল হইতে চেলগঙ্গানীরে নিন্তেজ হইয়! পড়িল। 
মহাবল প্রছ্ায় এই অবসরে ভান্গুমতী উদ্ধার করিয়া দ্বারকাভূবনে লইয়! 
গেলেন--হৃ্দয়ের আশাদীপ চিরকালের জন্য নিবাইল--দৈত্যবর ক্রোধ- 
অভিমানে শ্বীয়পুরে গ্রত্যাগমন করিলে রণাকাজ্ফী কৃষ্ণার্জুন রাত্রিকালে 
দৈত্য ছুর্গঅবরোধ করিয়া উার্দেবীর আশা প্রতীক্ষা, করিতে লাগিলেন-__-অগ্নিভে 
অগ্রি সম্মিলিত হইল-_মহাবীর্ধ্যবান্‌ প্রছ্যুন্নও তাহাদের সহিত পুনঃ সম্মিলন 
করিলেন । তখন দৈত্যদ্বারে সেই ঘোর রজনীর নৈশভেরী ভিন্ন তাহারা আর 
কিছুই শুনিতে পাইলেন ন1। | 

এইরূপে স্থরান্থুর পূজিত বীরত্রয় বীরবেশে অস্ুরছুর্গের বহির্ভাগে অবস্থান 
করিয়া রহিলেন; অস্থুর নগরীর অন্গপম সৌনধ্য আয়তহ্দয়ের দ্বার খুলিয়! 
অলগ্ন করিল। অর্জঞুনবীর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন £-দানবেন্রের 
মৌন্দধ্যকারিতাকচি কি চমতকার! তিমিরময়ী নিশাসতী আলোকমালা 
প্রভাবে যেন দিবাপ্রক্ৃতি ধারণ করিয়া! নৃত্য করিতেছেন ! গৃহচুড়ে এক- 
একটা জলস্ত গোলক ঠিকষেন দ্বিতীয় পৌর্ণমাসিচন্ত্র প্রকাশ পাইতেছে ! 
আবার শুন্যগথে ব্যোমচারী উদ্কাপিও্ড মকল রজনীকে তারার মালা পরিধান 
করাইয়া ভ্রমণ করিতেছে! আশ্রম বিভাগেও বেশ মনোহর দৃশা ! দীপাধারে 
শ্বেত লোহিত অমংখ্য কাচ-সলাক ঠিক যেন সর্পশিও হইয়া! মণিময় জলস্ত 
ফণ] ধারণ করিয়া রহিয়াছে! তত্ভিন্ন অগ্নিবিদ্যাবিৎ্গণের কার্য কৌশলে 
কোথাও আগ্নেয়ফুল, কোথাও দীপ্তিমান্‌ বিহজ্ম কুল, কোথাও আলোক 
মুদ্রিত উজ্্বল অক্ষর, বীর, করুণ, বৌদ্রস প্রভৃতি নবরসপূর্ণভাব প্রকাশ 
করিতেছে! এদিকে আবার লৌহ্পন্দরে মুদ্রাযস্ত্রে আলোকমাল! মহারণ প্রতি- 
পন্ন করিয়া তুলিতেছে! কিন্তু সুধুই কৃত্রিম আলোকনয়, হীরকমরী কুপ্জ 
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বনপ্রতিমী সকলও স্বভাবের আলে লইয়া দণ্ডায়মান আছে ! 

মহাবীর অর্জুন এইরূপে দৈত্যরাঁজধানীর সৌন্দর্য্য প্রশংসা করিতেছেন ) 
এমত সময়ে কাল।স্তক বেশধারী অন্থুরনাথ বহিগ্গত হইয়| বলিল, রে ছুর্র্বল- 
গণ! রে নরকীটগণ ! তোর নিতাস্তই কি আজ অঙ্্রনাথের সমর শাগিত 
হইতে উপস্থিত হইয়াছিস? দণপাণির কালদও একান্তই কি তোদের উদ্দেশে 
বাহির হইয়াছে? আমি দৈত্যপতি নিকুস্ত, আমার বজুনখরে গ্ররাবত করীকুস্ত 
পর্যন্তও বিদীর্ণ হয়! আমি পদাঘাতে সহস্র সহল্্ বজাথাত করিয় থাকি। 
কিন্ত আজ্‌ কি লজ্জার কথ! ! তোরা মৃত্যু বশে সাহসের বল লইয়া এমন 
শমন ভবন অবরোধ করিয়াছিস.? রে ক্ষীণজীবীগণ ! তোদের আর রক্ষ! 
নাই। এখন শৃলী শস্ত, কিনব সয় ্রদ্মার স্মরণ লইলেও তোদিকে মৃত্যু গ্রাসে 
যাইতে হইবে । 

দৈত্যপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিযোধগণ মর্মান্তিক বেদন! প্রাপ্ত 
হইলেন; এবং ধন্ুর্ধর অর্জুন অগ্রসর হইয়। কহিলেন, রে অস্থুরকুলগ্রানি ! 
এখন আত্মগরিম। পরিত্যাগ কর.। তোর তঙ্করতার উচিত পুরস্কার দিতে 
আমর! এই বিশ্ব ভয়ঙ্কর ধন্থঃশর ধারণ করিয়াছি, এই উলঙ্গ অসির মুখ দর্শন 
করিতেছি ; এই খডা, এই ছুরিকা এই বর্ষ! বর্ষণ করিব বলিয়া! বদ্ধপরিকর 
হইয়] দণ্ডায়মান আছি। পাপি! বীররসের অমুতান্বাদ আজ জমার 
শরধাঁরাই তোকে প্রদান করিবে। আমরা মুহূর্তেকে বিজয়ভেরী ভ্রৈলোক্য 
ষুড়িয় গ্রতিধ্বনিত্ত করিব । | 

কুত্তীনন্দন, দিতীনন্দননিকুস্তকে এইরূগে তিরস্কার করিয়। শরবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন, দাঁনবেন্দ্র একমাত্র গৰ| সহায় করিয়। তাহার সকণ অন্তরের 
প্রতি সংহার করিতে লাগিল, এবং অর্জুনের শিরোভাগে সেই প্রকাণগদা 
গুরুতর প্রহার করিয়! তাহাকে বিচেতন করিয়া ফেলিল। মহাবল 
প্রদথযয়ও দানবের গন! প্রহরণে বিমোহিত হইয়। পড়িলেন। তখন দানবারি- 
কৃষ্ণ, কর্ণঅরি ও শশ্বরারিকে ধুলি নুষ্ঠিত দেখিয়। স্বয়ং গদাসমরে প্রবৃত্ত 
হইলেন-_-বীর পরম্পরার শিক্ষা নিপুণত! মহাযোধগণের আদর্শ স্বরূপ 
হইয়া উঠিল--নারায়ণ অপ্রমিতবলে অস্ুরশিরে কৌমোদ্রকী গদাঘাত 
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করিলেন। সেই মর্রভেদী গ্রহারে তৈজসবন্ধনী একেবারে নিস্তেজ। নিকুস্ত 
বীর ধুলি উপাধান করিয়া ধরাতে নু'িত হইতে লাগিলেন_ এইখানে একটা 
নবভাবেরপট মায়ার গর্ভ হইতে বাহির হইল--সনাতন পুরুষরুষ্ণ বিনা 
আঘাতেই মৃচ্ছণাদেবীর কঠোর শাসনে চৈতন্য সমর্পণ করিলেন জগৎ 
কাদিয়া উঠিল-_দেবেন্তর চিন্তাগরস্থ হইয়া অলক্ষিতে অমৃতসলিল সেচন 
করিলেন-_মায়া-থেলা ক্রমে ক্রমে লুকাইল-_বিশ্বজীবন, কমললোচন 
উন্মিপন করিয়] গাত্রোখান করিলেন। এবং চক্রায়ুধ গ্রহণ করত ভূপতিত 
মায়! নিকুস্তকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, রে ছুরাচার! তোর বিরুদ্ধাচারের 
আজ্‌ উপযুক্ত ফল প্রদান করিব। আজ মুক্তি ফললোভী যোগী খষিগণের 
মনের কণ্টক দূর হইবে। নরহিংশ ! যছুকুলের হিংসা করিলে পরমহংস 
্রন্মারও নিষ্কৃতি নাই; তুই দুর্বল, তোকে অবিলম্বেই কালের বিষদস্তে 
দংশিত হইয়। নিজীত লোক গমন করিতে হইবে । 

বাসুদেব, মায়ানিকুস্তকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছেন, ইত্যৎসরে 
কামার্জুন সচেতন হইয়! কৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইলেন, এবং গ্রদ্যায়, কৃষ্ণকে 
সম্বোধন করিয়া বপিলেন, পিতঃ ! আপনি ভূতভাবন ভ্রিকালজ্ঞ হইয়। 
এই দানবী মায়ায় প্রতারিত হইতেছেন কেন? দৈত্যবর যে এই মৃচ্ছিতি 
কলেবর পরিত্যাগ করিয়। স্থানাস্তরিত হইয়াছে তাহা! কি আপনি জানিতে 
পারিতেছেন না? যছুকুলনাথ! দাসের কথায় কর্ণপাত করুন, অন্থরে্ত্ 
এই মাত্র লুক্কায়িত হইয়াছে। 

মায়া শান্্রবিদ্‌ প্রছ্যয় পিতৃ সমক্ষে এইরূপ মায়া কূশলতা জানাইলে 
নিকুস্তের ভূমিসাৎদেহ অন্তর্ঠিত হয়! গেল, এবং দানবেন্ত্র আস্মুরী মায়] 
বিস্তার করিয়া সেই ক্ষণেই দশ সহস্র নিকুস্ত মূর্তি এবং সহন্র সহস্র কৃষ্ঠার্জুন 
ও প্রদথযয় স্বজন করিয়া নারায়ণকে নুতন ইন্দ্রজালের আবির্ভাব দেখা ইল-_ 
নিকুস্তের মায়াযুদ্ধই সর্বোপর প্রশংসিত--মায়াবী অদ্বৈত মায়া- 
রখীগণ সত্বেও মহামায়! প্রকাশ করিয়া অর্জ,নকে হরণ করত আকাশ 
প্রদেশে উখিত হইল। কৃষ্ণগ্রদ্য়ও সহস1 তাহার নিগৃঢ অন্বেষণ করিতে 
পারিলেন না। বীরেশঘ্বয় যতই দানবেশের মায়াদেহ ছেদন করিতে লাগি- 
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লেন ততই তাহা, গ্রতিখণ্ডে এক এক নৈকুস্ত হইয়1 তাহাদিগকে ব্যাকুলিত 
করিয়। তুপিল-_-এখন খ্রশী মায়ায় গৃঢ়তম আস্মুরীমায়ার অস্তচ্ছেদ-_জনার্দন 
অর্জুন উদ্ধার করিতে চক্তায়ুধে অস্থুর পতিকে দ্বিখণ্ড করিলেন। মহাবল দৈত্য 
নতোস্থল হইতে পতিত হইতে থাকিয়া! অর্জুন বীরকে শ্ববলে শিক্ষেপ 
করিল--নরলীলার প্রায় উপদংহার--ইন্ত্রনন্দন মহাবিপন্ন হুইয়। অন্তরীক্ষ 
এদেশ হইতে কৃষ্ণের স্তব করত কহিতে লাগিলেন 2 

রক্ষ রক্ষ যদুপতি, ' ৩ পদে করি নতি) 


ত্রিলোক্য তারণ, ব্রেলোক্য কারণ, 
অগতি জনের গতি ॥ 

দয়াময় পীতবাস ! পদশ্রিত কুরুদ্াস; 

আজি কালগ্র।সে, যায় হে বিনাশে, 


ছাড়িয়! সংসার আশ। 
দুর দৃশ্য নভোস্থল, গ্রকাশি প্রকৃতি-বল; 


বায়ু রাশি ভরে, ধরণী উপরে, 
ফেলিছে করি বিকল। 

ওহে পাওডবের প্রাণ ! কর দীনে পরিত্রাণ, 

এ ঘোর বিপদে, বিন! রাঙ্গা পদে, 


জগতে নাহিক স্থান। 
গোলোক নিবাসী হরি! ভূলোক বিগ্রহ ধরি; 


ধর। অধিষ্ঠান, করি ভগবান, 
দিলে ভবে পদতরি । 
নর দিংহ নারায়ণ! ভব ভয় নিবারণ! 
তুমি সর্বময়, অক্ষয় উদয়, 
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন | 
নরোত্বম হৃধীকেশ ! --পরমাত্মা পরমেশ । 
বিভু পরাষ্পর। অজর অমর/- 


প্রকৃতি-পুরুষ বেশ। 
চু 
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স্বতঃ সিদ্ধ ঘনশ্যাম! ভক্তজনে নহ বাম-_ 
চরাচর গুরু, চির কল্পতরু 7 
পতিত পাব্ন নাম । | 
বেদাগমে শুনি সার, তুমি ভব কর্ণধার 3-- 
জীবন মরণ মঙ্গল কারণ, 
ডাকি এই অনিবার। 
দেহ, জলবিষ্ব প্রায় যায় যদি শ্যাম রায়! 
নাহি তাহে দুংখ, দেখে চাদ মুখ; 
যেন প্রাণ বাহিরায়। 
মহাবীর অর্জুন এইরূপ স্তব করিতে করিতে নিপতিত হইতে থাঁকিলে 
বলাধিক গ্রদ্যয্ন পিতার আদেশানগুদারে শূন্য পথেই পার্থ বীরকেধারণ 
করিলেন--পরমপিতার এঁশীততায় কুভ্তীন্তের কণ্ঠাগত প্রাণবাঘু 
পুনরায় শ্বধাঁমে প্রস্থান করিল-_বীরগণ বিজিতমঙ্গল নিবন্ধন আহ্লাদের 
নব গভীর হুদে পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিতে লাঁগিলেন-_দ্বারক1 ভূবনের 
অসংখ্য প্রতিমা ্মরণ-রঙ্গভূমে অভিনয় করিতে লাগিল--রণ জয়ী বীরত্রয় 
সত্তর বুষ্ণিলোকে সম্মিলিত হইয়। রণবার্া প্রকাশ করত নব বাঁল। 
ভান্মতী-বদয়ে পুষ্জপুপ্ত আনন্দের উপহার প্রদান করিলেন-বিরহিণী 
ভোজবাল স্বভাবের হস্ত হইতে আরও একটী পুরস্কার পাইলেন-__মহর্ষি 
নারদ সেই ঘটনার একজন প্রধানতম নেত1; তাহার উদ্যেশগেই ভাুমতীর 
যৌবন-আকাশে স্ুখ-ভান্থু উদ্দিত হইল। তিনি পঞ্চমপাগব সহদেবের সহিত 
রাঁজবালার পরিণায়ক স্বত্রপাত করিলে যছুবংশীয়ভান্ু মহাবীর সহদেবকে 
আনয়ন করত বিবিধ রত্বরাজীর সহিত তাহাকে ভান্ুমতী মহারত্ব সমর্পণ 
করিলেন। অনন্তর কিছুদিন্পরে অর্জুন-সহদেব, পরস্পরের যাদবী প্রণয়িনী 
সহিত, ঘ্বারক! ভুবনে গমন করিলেন--পাঠক 1 এক্ষণে "দর্বব মত্যন্তং গহি তিম্‌” 
এই কথার সার্থকতা দেখিতে আবর্ভা নদী তীরে গমনে উদ্যত হউন্। 
ইছি; মহাঁভারতীয় খিল হরিবংশ পর্বে ১৪৬, ১৪৭ ও অগ্চত্বারিংশদধিক- 
শততম অধ্যায়) কুরুবংশে নিকুম্ত বিজয় নামক চতুর্দশ নর্থ সমাপ্ত । 


কুকবংশ | 


পঞ্চদশ সর্গ। 
আবর্তা নদীতীর-_দানবদলন 


(মায়াকারাগার) 
২৯১২ 
“সর্ধবমতান্তং গর্হিতম্‌।” 

সন্তব পরভাঁই বিশ্বত্রত সাধনের সনাতন নিয়ম, সমধিক সংকল্প মততপরত 
অনর্থের কারণ হইয়া উঠে।--দ্বৈতমূর্তি নিকৃস্তাস্থুর শিববরে ত্রৈলোক্যজিত 
বাছবলে সৌরজগতের শান্তি ভঙ্গ করিতে থাকিয়া পরিশেষে নাঁরায়থের 
হস্তে ভগ্দর্প হইয়া নিহত হইল7--পুরুয্ত্ে্ট কৃষ্ণার্জুন ষট পুরসংগ্রামে 
তৃতীয়মৃষ্তি নিকুস্তবিঞয় করিয়। পরস্পরার রদ্বগর্ভারাজধানীতে রাজধর্শ 
লোক রগ্ীন কীর্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলে যাদব ও পাগুবজয়আ্রোত 
ভারত জননীর হৃদয় প্রক্গালন করিয়া! চলিল; বন্ধুগণের হৃদয়মধো আশ! 
ভরসার শতশত প্রতিমারগ্রাণপ্রতিষ্ঠী হইল। বাসদের মিত্র বিপ্রবর ব্রন্মদত্ত 
দেই যাদবীআশার বহুকাল পেবা করিয়] মহাক্রতু অগ্বমেধ যজ্ঞের অন্ু- 
ঠান করিলেন। তিনি কেবল তাহার মিত্র নন্‌) ত্বদীয় পঞ্চশতন্ত্রী (ছুই শত 
রাহ্মণী এক শত ক্ষত্রিয়া, একশত বৈশ্যা এবং একশত শৃদ্রা) গর্ভমস্ত ত 
অনেকগুলি কন্যারদ্বকে যছুবংশে সমর্পণ করিয়! অরিগণের দুদ্র্য হইয়া! উঠিলে 
মাতৃভূমি ষটপুরনগর আবর্ভা উপকূলে বৃষ্িকুলবন্ধুর যক্জব্রত সংবত্সর 
ব্যাপিয়! হইতে লাগ্রিল। পৃথিবীর বছুদংখ্যক রাজগণ ও নারদাদি ঘমস্ত 
ধযিগণ ত্্মদত্তের আমন্ত্রণে যক্তভূমে উপস্থিত হইতে থাকিলেন। মহাত্মা 
বাস্থুদেব সহকারী ব্রতীর ন্যায় হজ্ঞকার্ধ্যের নান! অনুষ্ঠান করিতে লাগি- 
লেন-__বর্ষচক্রের বার্ধিক গতি সম্পূর্ণ হইয়া আগিল--বটপুরনিবাদী দৈত্য- 
গণ দৈত্যপতিনিকুত্তের মন্ত্রনায় যক্তাগ গ্রহণোৎ্স্থুক হইয়া জাঁবর্ডা 
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উপকূলে গমনকরত যজ্ঞভৃষণ! আবর্তাতটিনীর মাধূদী অবলোকন করত 
মনে মনে কহিতে লাগিল ঃ-_শাস্তিরসপিক্তা আবর্ভা-উপকূল, মহর্ষি, রাজর্ষি 
আর রাঁজগণের সমাগমে কেমন বিরুদ্ধবেশ-তৃষণ। হইয়াছেন! ঠিক যেন 
কুঞ্জ-ললনার বামাঙ্গে রাজমহিষীও দৃক্ষিণ অঙ্গে ভৈরণী বেশশোভাপাইতেছে! 
বৃক্ষ গুল লতাবলীতে ও আর প্রাচীন মাধূর্ধ্য নাই ! সত্য দত্যই যেন একটা 
নূতন যুগের অবতারণা হইয়! দঁড়াইয়াছে ! যে বৃক্ষের এক শাখায় কৃষণজিন, 
আবার সেই বৃক্ষের অপর শাখায় রাশি রাশি প্রভা লইয়। কতই রত্ববাঁস ঝলি- 
তেছে! মুল দেশে কোথাও কমুণ্লু কোথাও দ্বর্ণঘঘটে সিতগঙ্গাজল পরি- 
পুর্ণ রহিয়াছে ! ওদিকে আবার কেমন দৃশ্যপট ! নবমালঞ্চের একদিকে খষি- 
কুমারদের অক্ষমাল!, অন্যদিকে রাজবালাঁদের বেণীবন্ধণী সকল সমীরণ- 
দোলায় দ্বলিতেছে! কোথায় সহ সহস্র স্কান্নাবারে বীর কোলাহল পরি- 
পূর্ণ, কোথায়ও নির্জনের সুখশাস্তি লইয়া পর্ণকুটার সকল গভীর নিদ্রায় 
নিঃশব আছে। ততণ্তিন্ন গগণভেদী হোমাগ্নিকিরণে তটিনীতিমির বহুদিন 
হুইল দেশত্যাগী হইয়। গিয়াছে । এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার যজ্ঞ- 
স্থানে উপনীত হইয়া! কহিল, ওহে যাজ্িকগণ ! তোমরা আমাদিগকে 
সমজ্ত যজ্ঞের রদ্ব প্রদান কর, ত্রহ্গদত্তের কন্যাদিগের সহিত আমাদের পরি- 
ণয় দাও) এবং এই যজ্জে আমরাই সোমপাঁন করিব; তোমর] এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিয়। স্থুরদল পরিবর্তে অস্থুর কুলের জন্য যক্ঞভাগ কল্পন! কর। 
তাঁহাদের এই কথ। শুনিয়! ব্রদ্মদত্ত কহিলেন, অন্থরগণ |! তোমরা কি 
যজ্ঞভাগভোগের ঘোগ্যবাক্তি ? না ব্রক্মদত্ত ছুহিতার উপযৃক্ত পাত্র? ব্রিদশ- 
নাথ কৃষ্ণ আমাদের সহায় থাঁকিতে কখনই আমরা তোমাদের কথায্ন অন্গু- 
মোদন করিব না। কিছু ধনরদ্ব সহজে যাক্জাকর, দিতে প্রস্তত আছি। 
্রক্মদত্ত এই কথা বলিলে দৈত্যগণ বিপুল বীরত্ব নাঁদ করিয়] যন্ঞ ভঙ্গ 
করত ব্রদ্মদত্তের একশত. অহ্থঢা কনাকে হরণ করিলে অস্ুরগণের বীরত্ব 
কোলাহল ও কামিনীগণের কল কণ্ঠস্বর বিপ্রধরকে ভীষণ শেল প্রহার করিয়। 
দৈতাপুরে নিরুদেশ হইতে চলিল--এইকালে আবর্তা তটিনীর অন্তর বাহির 
উভয় জগন্চে ুইটা প্রকাণ্ড অধিকৃত জলিতে লাঁগিল--ভগবান্‌ বন্থদেব, পুত্র 
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বান্ছূদ্রেখকে উদ্দেশে শ্মরণ করত কহিতে ল।গিলেন, কুমার ! আজ ষট পুর- 
মরে মহাবিপদ উপস্থিত) যছুবংশের মানসম্ত্রম মকলই ভিরোহিত হইতেছে, 
সখ ব্রন্মদত্তের ছুহিতাগণ অস্থুরসক্তকটে পতিত হইয়াছেণ। বৎস! তুমি এ সময় 
পঠিত পাবন নামের প্রকৃত পরিচয় প্রদান কর। রাজকুল বন্ধুতার উপযুক্ত 
পরিচয় দাও । কৃষ্ণ! তোমার নামে ভব অনিষ্ট দুর হয় বলিয়া ভবদে 
নাকি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন) অতএব দেখ, ষটপুর নগরে যেন তোমার 
সেই নিষ্ধপট দয়ার তিরোধান না হয়। 

মহাত্মা বন্ুদেব এইবূপে বাসুদেব, বলদেব এবং গদকে শ্মরণ করিলে 
নারারণ তাহা অবগত হইয়। রণসজ্জা! করিতে সেনাপতিগণকে আদেশ করত 
প্রছায়কে মায়াবলে কন্যা! উদ্ধার করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। 
বারবর প্রছবায় পিতৃবাক্যে নিমিষমধ্যে দৈত্যনগরে উপনীত হইয়। মায়।- 
কন্যাপ্রদান করত দ্বিজকন্যাদিগকে প্রত্যানয়ন করিয়া! বন্থদেবকে কহিলেন, 
পিতামহ ! নির্ভয় হউন, এই আমি দ্বিজবালাদিগকে উদ্ধার করিয়। আপ. 
নার নিকট অর্পণ করিলাম । অনন্তর পিতৃদেব দানবকুল দূলন করিতে 
গশ্চাৎ আগমন করিতেছেন । 

মহাবল প্রছ্যয় এইরূপে কন্যা আনয়ন করিলে ঠিক &ঁ সময় কুরুপাগুব- 
প্রভৃতি নিমন্ত্রত প্রধানতম রাজগণ আগমন করত ঘাবর্ভাউপকূলে পিবির 
স্গিবেশ করিয়া রহিলেন_ মহর্ষি নারদের হৃদয়ে ছন্দ প্রিযনত! ঘনীভূত হইয়া- 
উঠিল--“কি প্রকারে বন্ুদ্ধর] ভার শূন্য হইবেন” তিনি এই চিন্তায় অন্ুর- 
গণের নিকট গমন পূর্বক “যদুকুল বিদ্রোহ উপস্থিত” এই ভাবপূর্ণ উত্তে- 
জনা প্রকাশ করিয়! ত্রহ্মদত্ের নিমন্ত্রিত রাজগণকে পক্ষভুক্ত করিতে দাঁনব- 
গণকে উপদেশ দান করিলেন--দৈত্য-শোদিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল_- 
তাহারা! কতকগুলি অন্ুররূপসী এবং ধন প্রদান করত সমাগত ক্ষত্রিয়- 
বৃন্দকে (কর্ণ ছুর্যযোধন, বিরাট, জ্রপদ, শকুনি, শালা, ভীম্ম, জরাদন্ধ, শিশুপাল 
গ্রভৃতিকে) যাদব-বিজ্রোহে বরণ করিয়া রাখিলেন- মহর্ষি নারদ ভাবশৃন্য 
ঘনাপ্রিয় ন্‌, অনেকগুলিন মহৎকাঁধ্য সাধনকর! তাহার অস্তরের গ্রধানতম 
উদ্দেশ্য। তিনি একদিকে অস্থরগণকে উত্তেজিত করিয়। দিলেন এবং অগর- 
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দিকে পাগুবগণকে দৈত্য কুল সপক্ষতায় নিবারণ করিয়া রাখিলেন- ধর্ম 
প্রকুছি, আরও উপদেশের সহান্ুভৃতী লল--পাওব ব্যতীত সমস্ত রাজগণ 
যন্থবংশ ধ্বংম সাধনে বদ্ধ পরিকর হইয়া রহিলেন--আর বিলম্ব নাই__ষট.পুর 
গৌরবরবি এবার চিরদিনের জন্য অন্তাচলে চলিল; দানবারিহরি বৃষ্ি- 
রাজাভার মহাবীর আহুকের প্রতি অর্পণ করিয়া বিলোদকেশ্বর মহাদেবকে 
নমস্কার করত গরুড়ারোহণ পূর্বক অসংখ্য যছুবাহিনী সহিত ষটপুরনগরে 
উপনীত হইলেন-__সৈন্যগঞ্জন-গভীর মেঘনাঁদে বিপ্রবর এবং অন্তর পক্ষীয়ের] 
চাতক-পাঁরাবত উভয় পঞ্ষীর ন্যায় একদুষ্ট্য হইয়া রহিল। কেশব আগমন 
পূর্বক পাগুবগণকে যজ্ঞ স্থলে, কুমার প্রহ্থা়। ইন্ত্র নথ! প্রবর ও ইন্দ্র নন্দন 
জয়ন্তকে নভোমগুলে এবং অনিরুদ্ধা্দি যাদবগণকে মকর ব্যৃহ রক্ষায় নিযুক্ত 
করিয়। পাঞ্চজনা শঙ্খনাদ করিতে লাঁগিলেন-অরিগণের হৃদয় কেলে 
একবারে শত বজপাত হইল--দৈত্যগণ সহিত দৈত্য নাথ ষটপুর দুর্গ হতে 
এবং ছুর্যযোধনাদি রাঁজবৃন্দ স্বীয় শ্বীয় শিবির হইতে বহির্গত হইলেন-_ 
ষটপুর নগরে সমর সিন্ধু উলিয়! উঠিল-_-যাঁদবগণ মহ] রণ পটু-ন্যায়- 
যুদ্ধে যছুকুল-বিজয় অপাঁধাকর দেখিয়া দানবরাজনিকুস্ত দানবীমায়! 
প্রকাশ করত অলক্ষিতে অনেক যাদবগণকে ষট পুর দুর্গ মধ্যে বন্দী করিয়! 
রাখিল-_অন্তর্ধামীর অগোচর কিছুই নাই_তিনি যছু-বন্ধন ব্যাপারে 
যারপর নাই রোষাবিষ্ট হইয়! ঘোর রণে প্রবৃত্ত হইলেন, অধোতলে যাঁদব- 
পাও্ব, নভোস্থলে জয়ন্ত গ্রবর, দানবগণকে অজেয় কাল ভবনে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। রুক্মিণী তনয় এই সময়েই মায়া কারাগারের অবতারণ| করিলেন__ 
শশ্বরারীর মায়াগহার আলাকদামান্য স্থপ্রি--প্রকৃতির অনস্ত কুক্ষীদেশ হইতে 
আবার যেন নুতন ভারত প্রসব হইল! 


মহাবল গ্রদায় এইরূপে মায়া-কারাগ।র স্থজন করিয়! শিশুপাল গ্রভৃতি 
রাঁজবর্গকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, রাজগণ ! এখন সমরে বদ্ধ পরিকর হও, 
জীবনের আশা! ত্যাগ কর, মীনকেতনের জলন্ত অগ্্র সকল তোমাদের মৃত্য 
ভবনের পথ পরিষ্কার করিতেছে । শন্বরারি, অরি নয়নের উপরেই আজ 
মায়ার হূর্গ ভেদ করিয়া! যছু-বন্দীগণের উদ্ধার সাধন করিবে। আমি 
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ষটপুরে বিশাল ক্ষত্রিয় কুল আজ, কালের অন্ধতম কুপে নিক্ষেপ করিব। 

কৃষ্ণ নন্দন এই কথা বলিলে চেদীরাজ শিশপাল ক্রোধান্ধ হইয়া কহিতে 
নাগিলেন, প্রদ্থায়! তোর. শৈশব পরাক্রমের এত গর্ব? তুই বালক হইয়া 
ভ্রিলোক বিজয়ী বীর যশঃ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস.? জাঁনিস্‌ না যে 
দিকপালগণত্রাস বীরেন্দ্রশিশুপাল এ যুদ্ধে সেনাপতি ! অবোধ! তুই ত 
অল্লমতি, আজিকার যুদ্ধে ব্রিদশপতি ইন্ত্রেরও নিষ্কৃতি নাশ হইবে। শিশুপাল 
এই বলিয়! বিবিধ শর বর্ষণ করিতে লাগিলে কৃষ্ণনন্দন অবলীল। ক্রমে 
তাহার প্রতি সংহা'র করিয়! আত্ম বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

রীর কেশরী রতি পতি এইরূপে ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন, এমন সময় 
দেবান্চর নন্দী পাঁশহস্ত হইয়া! তথায় উপনীত হওত কহিলেন, যছু নন্দন ! 
দেবাদিদ্বেব বিলোর্দকেশ্বর বলিলেন__আপনি তাহার প্রত্যাদেশ স্মরণ করিয়! 
রত্বুগোভী নরপতিদিগকে এই মহাপাশবন্ধন করুন। এবং বান্দেবকেও 
এই সবিশেষ কথ! বলুন। অনস্তর বন্দীগণকে মোচন করা আপনার ইচ্ছা । 
কুমার! আপনি দেব অবতার । অতএব ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করির। 
বীরললাটে বিজয় তিলক ভূষণ করুন্‌। দেবদূতনন্দী এই বলিয়া তাহাকে 
পাঁশান্ত্র প্রদান করিয়। তিরোহিত হইলে মকরধ্বজ দেবঅন্ত্র নিক্ষেপ করত 
অনুরপন্ষীয় রাজপুত বীরগণকে বন্ধন করিয়। মায়। গুহর নিবিড় অভ্যন্তরে 
কাঁরাবান প্রদান করিলেন, এবং বীর পুত্র অনিরুদ্ধের প্রতি তাহাদের 
রক্ষণাবেক্ষণ ভার দিলেন । 

শান্বরারি এইরূপে অরিকুলের ভয়োৎপাদন করিয়া ত্রদ্মদনত্তের নিকট গমন 
পূর্বক কহিলেন ত্রন্মণ! রণদেবী আজ আমাদের প্রতি অনুকুল, আঁপনি 
নিরাপদে মহাব্রত উদ্যাপন করুন| বিশেষতঃ বীর শ্রেষ্ঠ ধনঞ্য় প্রভৃতি 
পাওবগণ যখন আপনার যজ্ঞরক্ষণে প্রহরী আছেন, তথন দেবামুর, কি 
মস্ত মানব কুল হইতে ও আপনার বিশ্ব সম্ভাবনা নাই। ভগবন ! আপনি 
আরও নিরুদ্বেগ হউন; আমি পবিত্রাবস্থায় মায়াবলে আপনার কন্যাগণের 
উদ্ধার সাধন করিয়াছি। বীরেন্দ্র এই বলিয়া সমরাভিমুখে গমন করিলেন। 

ভগবান্‌ কৃষ্ণ, বলর[ম, প্রছ্যয় ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি যাঁদবগণ এইরূপ কারা- 
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বন্ধনে এবং অগ্ প্রহরণে নৃপতি ও অস্থুর সেনাপতি দরিগঞ্চে দলন করিতে 
লাগিলে দৈত্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল-_দৈছ্য হদয়ে আর ধৈর্য 
লেশ নাই_-শসুর পতি নিকুস্ত নিতাস্ত ক্রোধপরবশ হইয়া দানব সম্প্রদ্ধায়ে 
কহিলেন, বীরগণ ! এই কি তোমাদের বীরকুলপদ্ধতি ? পাঞ্চভৌতিক 
দেহমায়ায় জ্বলন্ত কুলগৌরবে জলের অঞ্জলি প্রদান করিতেছ ? কলঙ্গের 
তিক্তশ্বাদ আজ কি একান্তই অমূত্রসপ্রদান করিতেছে? অমরমন্ত্রাস 
অস্থুর দেহ কি কেবল মাংস-আবর্জনার ব্তপ? বীরবুনদ! এস) দেশ-রিপু 
বিনাশ কর, ন| হয় অস্ত্রের অরিময় কোলে ভীবন বিসর্জন দাও । আঘদাদের 
বীর-রক্ত, আমাদের বীর অস্থি অসার জরায় ধ্বংস হইবে? ভীবনের চিত্ত! 
জীবনের মম) জীবনেরভয় অভয়হ্ৃদয়ে আশ্রয় করিবে? আম্রা বীর- 
বাঞ্িত রণ-রক্জিণী অসি-লতা হার পরিত্যাগ করিব ? 

মহ্থাবীর্যাবান নিকুস্ত এই কথ! বপিবা মাত্র অন্থুর গণ পুনধুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হষ্টল--রণদেবী একান্ত প্রতিকূল_-তাহাদের জয় আশা ফলবতী হইল 
না; আবর্তাতটিনী, দানবশোণিংত লোহিতসাগরের রূপ ধারণ করিলেন__ 
রক্তবৃষ্টির তখনও প্রতিনিবৃত্তি নাই-দানবেন্ত্র নিকুস্তের পক্ষে এই ব্যাপার 
আরও কষ্টকর হইয়! উঠি; বীরবর অগ্রতঃ প্রবর বিজয় বাসনান উর্দগামী 
হইলে উর প্রহরী মহাবীর জয়ন্ত ও গ্রাবর বাণাঘাতে তীহার গতিরোধ 
করিলেন, অন্ুরপতি ও পরিধঘান্ত্র প্রহারে ইন্দ্রখ| প্রবরে ভূমিসাৎ করিয়। 
ফেলিলেন__দেবশক্তি অপূর্ব্ব ওধধির গুণ প্রদান করিল-_দেবেন্ত্রকুমার জয়ন্ত 
গুরুতর পীড়িত প্রবরকে আলিঙ্গন করত সংজ্ঞাদান করিয়ণ নিকুস্তকে কঠোর 
থডাঘাত কগিলেন। দানবেন্দ্র কম্পমান হইতে লাগিলেন, এবং জয়স্ত-বিজয় 
তাহার পক্ষে অনাবশাক ভাবিয়! তিনি জ্রতপদে ভগবন্‌ কুঞ্জ সমীপে উপনীত 
হইলেন। মহাবীর জরস্ত এইরূপে নিকুস্থকে বিমুখ করিলে দেবেন্্র, কুমার 
ভয়ন্তকে ও সথা প্রবরকে আলিজন করিলেন, এবং তাহার আজ্ঞরাক্রমে দেব 
লন্দরী সকল সুরবীরগণের মঙ্গল হুচক জয় ঘোষণ! করিতে লাগিলেন। 

রণ-দুর্জয় শিকুল্ত, জয়ন্ত সমর হইতে অন্তহিত হইয়! যজ্জস্থলে বাস্থদেবাঁদি 
সমীপে উপনীত হইয়! সিংহনাদ করত পাওবাদির সহিত মায়! যুদ্ধ আরম্ড 
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করিলেন_ নিত ব্রহ্মে অনিত্য ভাঁব স্পর্শ করিল--এনারায়ণ মান্ুযী ছলনায় 
তগবান্‌ ত্রিলোচনকে ম্মরণ করিলেন। শন্তর্ধামী মহাদেব বাসুদেবের 
মনের ভাব জানিয়! তীহাদিগকে দিব্যচচ্ষু প্রদান করিলে মায়াখী দানৰ 
সকলের নয়ন গোচর হইল। তখন অর্জনবীর কোপামক্ত হইয়া! ₹ট পুর 
নাথকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন । এশীবরের অপূর্ব গ্রতিভায় তীহার রক্ত- 
বিন্দু পাত হইল না-_বীরহৃদয়ে লঙ্জ। সুন্দরীর সম্পূর্ণ ছায়! পড়িল--গাঁীবী 
গাীবগর্ব্ব বহু দুরস্থ করিয়া ভগবান্‌ বাস্থদেবকে জিজ্ঞামা! করিলেন, নারা- 
য়ণ! কি আশ্চর্যের বিষয়! আমার ভীম প্রহরণে ভূধরপধ্যন্তও বিদীর্ণ 
হয়! সমনে শর নিক্ষেপ করিলে শমন পর্যাস্ত জীবন আশঙ্কা কয়! থাকেন ! 
আমার শরবেগ বেগরাশি বারিনিধি সহ করিতে পারেন নাই! সুরাস্তুর বিজয়ী 
কর্ণ, তিনিও আমার বাণে ভগ্রদর্প হইয়! গিয়াছেন !'কিন্তু মিকুম্ত সমরে আমার 
আজ সকল বলবীর্ধ্য নষ্ট হইল, অন্থুর নাথের বজ্দেহ হইতে একবিন্দু রক্- 
পাঁত করিতে পারিলাম না! দীননাথ! আমি পাঞ্চালনগরে একলক্ষ রাজ- 
দলন করিয়াছি! ম্ববলে শরসেতু বন্ধন করিয়া]! অপাঁর বানুবলের পরিচয় 
গ্রদান করিয়াছি ! জগন্ম গুলের বারষশঃ গ্রাম করিয়া বিজয় নামে বিখ্যাত হই- 
যাছি। কিন্ত দেব! সেই যশঃ প্রতা ষট পুর গুহায় আন অস্তমিত হইল কেন? 

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়! নারায়ণ কহিলেন, পার্থ! নিকুস্তের ভূজ 
বীর্ধ্য অসাধারণ; এমন কি, দৈত্যপতির বীরত্ব আম্ষালন বন্ুমতীও ধ!রণ 
করিতে সক্ষম নন্। দানবশ্রেষ্ঠ উত্তরকুরুূতে শত সহস্র বর্ষ তপশ্চারণ করিয়! 
ভূতভাবন পশুপতির নিকট “বিষুতেজ ব্যতীত ত্রিলোকবিজয় বর ও ত্রিমূর্তি 
ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে ।” উহার একমূর্তি অন্গরজননী দদিতীসেবায় 
চিরনিযুক্ত রহিয়াছে; অপর ছুই মূর্তি জগতের বিদ্লপরতন্ত্র হইয়া! উঠি- 
য়াছে। কিন্তু ভাহ্ুমতী হরণকালে আমি উহার এক মূর্তি বিনাশ করিয়াছি। 
এধন দ্বিতীয় মুর্তি কালের ভীষণকবলে চর্বিত হইতে উপক্রম করিতেছে । 
কষ্ণার্জুন পুরুষ পরম্পরার এইরূপ কথোপকথন সময়ে দানবেন্ত্র ঘট পুর 
গহামধ্যে প্রবেশ করিলে কৃষ্ক প্রভৃতি যাদব ও অর্জুন প্রভৃতি পাওবগণ 
তাহার অন্গমন করিলেন--দয়াময় হৃদয়ে মানবীয় দয়ার উদ্রেক হইল-_ 
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কষ গহাশাযী বৃষ্িকুল বঙ্গীগণের উদ্ধার সাধন এবং প্রায় কতৃক মায়াগুহা 
হইতে বিপক্ষরাজগণকেও মোচন করিলেন । দৈত্যঙ্গদয়ে সহত্র বৃশ্চিক দংশন 
প্রায় হইতে লাগিল। মহাবলদৈতা পুরুষপ্রবরকৃঞ্কে ঘোররণে আহ্বান 
করিলেন_দেবদৈত্য নয়ন্রাস মহাসমর আরদ্ধ হইল-ত্রিদশেশ্বর নারা- 
য়ণ, নিকুস্তকে গদাপ্রহার ও নিকৃম্তও তাহাকে বিষম পরিঘাঘ।ত করিল) 
উভয়ের প্রহারে উভয়েই অবসন্ন হইয়। পড়িলেন ) বিশ্বকর্থী নারায়ণের অবনন্ন- 
তায় সৌরজগত হাহাকার করিতে লাগিল, ধবিগণ সগ্ত্রীবনী মন্ত্রপাঠ করিতে লাগি 
লেম--পারিজাত মূলে জল সেচনে কণ্টকবৃক্ষও অঙ্করিত হইল-_কৃষণের উা- 
নেই নিকুস্ত গাত্রোথান করিলেন। অনস্তর ভবানীপতি দৈববাণীকহিলেন ;_- 
গ্রকাশি অসীম তেজ দানব দলন হে 
দানব দলন।; 
দেখাও ত্রেলোকা মাঝে বীরত্ব কিরণ হে 
বীরত্ব কিরণ। 
লভিতে শ্বাধীন-রত রত্বাকর ভটে হে 
রত্বাকর তটে; 
বারপুত্র আত্মবলি দেয় অকপটে হে 
দেঁয় অকপটে। 
তাই আর্ধ্যন্মুত রত দেশবৈরি নাশে হে 
দেশবৈরী নাশে, 
উষ্ণ রক্ত শৈতানহে অরিকুল ত্রাসে হে 
অরিকুল ত্রাসে। 
মরিব মারিব এই পুরুষের পণ হে, 


পুরুষের পণ; 
বীরহিয়া নাহি মানে অসির শাসন হে 


অসির শাসন। 
বিশেষ বিমুখ যেব] দেশের মঙ্গলে হে 
দেশের মন্গলে; 
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আর্ধের সস্তাঁন বলে কে তাহারে বলে হে 
কে তাহারে বলে। 
দেশের মঙ্গল হেতু মরণ মঙ্গল হে 
মরণ মঙ্গল ;-_ 
ন্যায়েতে নির্দেশ করে নৈয়ারিক দল হে 
নৈয়ায়িক দল। 
অতএব গুনবীর যাদব নন হে 
যাদব নদান ! 
, বিনাশ ত্রিলোকী ত্রাস অন্দর রাজন ছে 
অসুর রাজন। 
ধর চত্রী চক্রায়ুধ দৈত্য বিনাশিতে হে 
দৈত্য বিনাশিতে) 
ধর! নিরাপদ হ'ক দৈত্যভার হতে হে 
দৈত্য ভার হতে। 
আন্মুর নিকুঙী হ'তে বিষলত! মূল হে 
বিষলতা মূল ) 
নির্মল করিয়াকর জগতে প্রতুল হে 
জগতে প্রতুল। 
বিদ্বোদকেশ্বর মহাদেব এইরূপে দৈববাণী বিদিত করিলে নারায়ণ অবিলম্বে 
হুদর্শন নিক্ষেপ পূর্বক নিকুস্তান্থুরকে দ্বিধ্ড করিয়| ভূতল শায়িত করিজেন-_ 
ন্নরলোকে স্থের প্রদীপজ্ঞলিয়! উঠিল--মহেন্ত্র কুম্তুম বৃষ্টি করিয়! না'রায়ণের 
তুষ্টি সীধন করিলেন । বাসুদেব বিপ্রবর ব্দ্মদত্তের যজ্জসমাপ্ত করিয়া নিমন্ত্রিত 
দিগকে বিদার করত স্বজন সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন । পাঠক ! এক্ষণে 
“ধ্্মস্য সুস্মাগতি” এই কথার দার্থকতা দেখিতে ইন্প্রস্থে গমনোদ্যত হউন্‌। 
ইতি; মহাভারতীয় খিল হরিবংশে ১৪১) ৯৪২, ও ব্রিচত্বারিং- 
শদধিক শততম অধ্যায়, কুরুবংশে পঞ্চদশ সর্গ সমাধ্ু। 


কুকবংশ। 


যোড়শ সর্গ। 

অষ্ট বধ মিলন । 

(নৈশ কামিনী) 
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জগন্মগুলে ধর্মই একমাত্র চির মঙ্সী, ধার্মিকগণ অটল ও অবিনশ্বর ধর্মকে 
ঘহঠর করিয়া চরম ক্ষেত্রের জনশূন্য দু্গমপথ অভিক্রম বানা করেন ।_. 
র্মরাজযুধিঠিরমহোদর মহাত্বাভীমসেন ধর্মজ্ঞানউত্তেজনায় নৈশকামিনী- 
প্রস্তাবে বীরধর্থের (শরণাগত রক্ষার) উৎকৃষ্ট পরিচয় গরদান করত পরি- 
নামে অপূর্ব যশোলাভ করিলেন £দুর্বাদা-উর্বদী সংবাদ ভাহার প্রধান 
কারণ হইয়া উঠিল $--শৈব তেজস্বী মহামুনি দুর্বাসা পঞ্চায়ি পরিখা ও তুর্বা- 
দল ভক্ষণ করিয়| বহু সহশ্রবর্ষ মহাযোগ সাধনে আত্ম সংযম পূর্বক দুর্বাসা 
নামের সার্থকত। সম্পাদন করিলে ইন্ত্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল সন্তপ্ত 
হইয়। তাহার নিকট সুখ প্রার্থনা করিলেন-শ্বভাব, চৈতন্য সম্পা 
দন করিল-খ ইন্জিয় নিচয়কে পার্থিব বিমল সুধী করিতে সমাধিবিরত 
হইয়] ভাবের বিনোদন দেখিতে বিশত্রমণে যাত্রা কঠিলেন_বিশ্বের অগংখ্য 
চিত্রপট তাহার মনোরপ্রন করিতে পারিল না;- তিনি শরীরীগণের সারশূন্য 
অলীক.উল্লান দেখিতে লাগিলেন-মন আরও দূরে চলিল-_মধ্ষি ক্রমে ক্রমে 
অমন নিবাদে যাইয়া উপনীত হইলেন; স্বব্ম নিবাস ঘর্বশান্তিময় আশ্রম 
দেখিয়। হয়ে সুখের মুকুল ছুটিল? তিনি ক্রমানয়ে ইন্্গরে প্রবেশ করিলে 
ঠিক যেন দ্বিতীয় ত্রন্মা্ড হইতে দ্বিতীয় যোগেন্্র পুরুষ মহাদেব আদিয়। 
অমর নগরে পদ করিলেন-_কারধ্যও দেই ভাবের মহাহভূতি করিল__ 
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ধষিরাজ দেবদত মহার্ধ্য আসনে কৃষ্জাজিন বিস্তীর্ণ করিয়। উপবেশন করি- 
লেন। দেববৃন্দ যোগেন্ত্রের চতুর্দিকে প্রভাময় রূপে উপবিষ্ট ইইলেন-_ 
্বগর্মাধুরী একাসনে খেল| করিতে লাগিল--দেবরাঁজ কৌতুকোৎস্বুক খনি 
. রঃজের শু্কপ্রায় আদিরসে নবতরঙ্গ ভুলিতে স্থুরমোহিনী উর্বরীকে অভি- 
নয় করিতে আজ্ঞা দ্িলেন। বর্গ নর্তকী দীর্ঘ জট! ও নখশ্বশ্রুধারী মহর্ষিকে 
আদিরপানভিজ্ঞ পেশু প্রায়) ভাবিয়া রূপ গর্কে মনে মনে অনাদর করত 
অগত্যা নৃত্য করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন--এতদিনে উর্ধসীর বিষাদ-রজনী 
কালের কনর ভেদ করিয়া উঠিল-মহর্ষি যৌগবলে দেবন্ভকীর মনোভাব 
বুঝিতে পারিয়া 'মহসঙ্কার ও অস্ুয়া পূর্ণ প্রকৃতির অনুরূপ শাস্তি দিলেন। স্বর্গ 
বারাজনা, তুরক্গিণী শাপগ্রস্থ! হইয়া বহুকালের জন্য স্ব্ন্দুথে বঞ্চিত হইয়া 
পড়িলেন--পদ্মিনীর পন্পমুখ একবারেই শুষ্ক_-কামিনী কেবল মাত্র শোকের বেশ- 
ভূষালইয়া খবিপদে বিলু্ঠিত হইতে লাগিলেন। কোথায় সুখের দিন, না 
তিমির গর্ভ ছুঃখসর্দরী মকল আঁশ ভরস| দূর করিল, বামার কোকিলকণ্ঠের 
আর্তনাদ তপঃলোক ভেদ করিয়া চপিল। মহর্ষি আর পাষাণস্পে হৃদয় 
বাধিতে পারিলেন ন|। “উর্বরী দিবসে তুরঙ্গিণী ও রাত্রিকালে রমণী রূপ 
ধারণ করিয়] অষ্টবজ্ঞ দর্শন পর্য্যন্ত মর্ভলোকে মর্ত বিহারিণী হইয়া! থাকিবেন” 
তিনি এইবর গ্রদান করিলেন । বলিতে বলিতে . সুর কান্তি নবর্ত্র্ট হইয়া 
পড়িল, স্ুরমোহনী বিজন বিপিনে অতিশাঁপের তিক্ত আস্বাদ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। : 

নৈশকামিনী উর্নী এইরূগে বনবাপিনী হইয়া রহিলে প্রকৃতির অরণ্য রঙ্গ- 
ভঁমে একটি দৈবক্রীড়াঁর আবিষ্কার হইল--মবস্তীনাথ দণ্তীরাজ তথায় মুগ 
অন্বেষণ করিতে আগিয়! মগনয়না উর্বব্ীর অশ্বরূপ দেখিতে পাইলেন__মৃগ- 
তৃষ্ণ| তিরোহিত হইল-_মানসিক প্রলোভ পরমাণু সকল অশ্বলোভে লালায়িত 
হইতে লাঁগিলে মহাবল, সসৈনো অশ্ববেষ্টন করত বদ্ধ পরিকর হইয়। রহিলেন; 
আর "্অশ্বিণী যাহার নিকট দিয়া পলারন করিবে তাহাকেই নিহত করিব” 
তাহার এই রাজাদেশটা অনবরতই সৈন্যগণকে সতর্ক করিয়। রাখিল--অশ্বি- 
নীর উতয় সঞ্ঘট উপস্থিত--“ধৃত হইলে আত্ম প্রকাশ এবং পলায়ন করিপে 
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অন্যের জীবন নাশ হয়” এই ভাবিয়। স্ুরললন। অবস্তীনাথের অবকুদ্ধ প্থ 
অতিক্রম করিয়। পলায়ন করিল। দণ্ডীভূপতি যারপরনাই অগ্রতিভ হই- 
লেন-__রাজ আশ] নিবৃত্তি হইল না-_সৈন্যগণ বনাস্তরে পড়িয়। রহিল, ভূপাল 
একচিত্ত হইয়! তুরঙ্গারোহণে তুরজ্গীর পশ্চাৎ্ধাবন করিলেন। দেখিতে দেখিতে 
কমলিনীর কণঠহার খুলিয়! লইয়া দিনকর অন্তশিখরে অন্তর্থিত হইলেন, 
উর্বসীর হদয়ে “অপরম্বাকিং ভবিষ্যতি” এই প্রাচীন প্রবান্দ ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল-_ব্রন্ম বাক্য অলঙ্ঘনীয়--কামিনী যামিনীকালে ভূবনমোহিনী 
রমণীরূপ ধারণ করিলেন-_দণ্তীর অদৃষ্টে স্বীয় স্থখ নিতান্তই লিপিবদ্ধ ছিল-- 
মহারাজ তুরঙ্জিণী লোভে আসিয়। অনুপম তৰকণী অবলোকন করিয়া অবাক 
হইয়া রহিলেন। রূপদীর বূপরাশি তাহাকে লাবণ্কৃপে টাঁনিয়! ফেলিল। 
স্থুররমণী কমনীয় অঙ্গ কান্তিতে চন্দ্রমার উজ্জ্বল রূপ রাশি ও সৌদমিনীর মধু- 
মাখা হাসিকে ও উপহাস করিতে লাগিলেন । না করিবেন কেন? তাহার মনোহর 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল জগৎ সৌন্দর্যের সারাংশ লইয়াই নির্মাণ হইয়। ছিল, 
বিধি নিষ্নে বপিয়া এই রমণীনিধি স্থজন করিয়াছিলেন। বরবর্ণিনীর অপর 
সৌনর্য্যের তুলন| ইহ জগে নাই, কল্পনার কল্পনা শক্তিতে নাই, স্ুরশিল্পীর 
বিশাল বিশ্বপটে নাই$ কেবল চারুছাদিনীর চরণচুদ্বিতকেশ-গুচ্ছ ঠিক- 
যেন বেণী-তুজঙ্গিণী কুচ-শত, গ্রদক্ষিণে নিতম্ব-দেশ অতিক্রম পূর্বক শির- 
শিখরে উঠিয়াছিল, খগ-নাশ। স্বভাবের ভয় দেখাইলে সর্পন্বজনী অভিমানে 
ফণার সহিত মৌন-ন্থপ্তি লইয়াছে। আর তাহার প্রেমপূর্ণ চঞ্চল নয়ন 
দেখিলে বোধহয়, হয়, মুগ বধৃগণ তাহার নিকট, না৷ হয় একমাত্র তিনিই মৃগ- 
বালাগণের নিকট দৃষ্টি কৌশল শিক্ষা করিয়াছেন--পহজেই রতিপতি স্বয়ং 
আপিয়। অবস্তীপতির ধৈর্য্যবন্ধনী গুপি খুলিয়। দিলেন-_মহারাঁজ অধৈর্ধা 
হইয়া পরিচয় বি নিময় করত হৃদয় তরিয়। রসালাপ করিতে লাগিলেন-প্রকা্ 
ইন্ত্র্ধাল তাহার জ্ঞানচস্কু চাপিয়! পড়িল--উর্বদ* প্রথমতঃ নারীকুলোচিত 
গান্তীধ্য প্রদর্শন করিয়া পরিণামে বিরহের ভয় দেখাইলেও কামোন্প্ত দর্তী 
ভবিষ্য দণ্ডের দিকে লক্ষ্যপাত করিলেন না-ইন্দ্রিয়গণ স্বরগযাত্রী হইয়] দড়া- 
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করিলেন। চঙ্জরন্থ্যয অগোচর পুরকেন্দ্রভাগে উর্ধসী ভবন নির্দি হইল। 
মহার!জ এইরূপে কিছুকাল পরম স্বংগোঁপনে কাল। হরণ করিতে থাকিলেন। 
অনন্তর সুখের নিশাবসান হইলে অবস্তীপতির রতি সৌভাগ্য অন্তর্থিত 
হইল-_প্রেমকণ্টক বিধি প্রতিকূল হইয়া! বনিলেন-মহর্ষি নারদের যোগশীল- 
হৃদয় দর্পণে তাহাদের বিরুদ্ধ নায়কতার (দেব ও নর সম্বদ্ধেয়) সম্পূর্ণ প্রতিবিশ্ব 
পড়িল। থষি দ্বদদপ্রিয় ও ভূভার হরণে সহকারী নায়ক, এখানে ও ঠিক 
সহকারী নায়কতা৷ করিতে দ্বারকা নিকেতনে গমন পূর্বক ভগবান্‌ কৃষ্ণকে 
দণ্তী-অশ্বিনী সংবাদ জানাইলে বিশ্বস্তর বিশ্ব-ন্তর্যামী হইয়াও নর লীলার 
অনুরোধে বিশ্বয়রগ্লাভিভূত হইলেন-_সৌভাগ্য-ঈর্ষা জম্মিল__যছুমণি অশ্বিনী- 
আনয়নের জন্য দণ্তী-নিকটে উক্ুবক নামক দূত প্রেরণ করিলেন | যাদব- 
দূত অনতিবিলম্বে অবস্তী নগরে উপনীত হইল-_বহছু দিনের পর আজ গুঢ় 
রহস্য ভেদের স্থৃত্রপাত-_বৃষ্ণদিত দণ্তী সভাস্থ হইয়া! ভূপতিকে বিশ্বপতি বাস্থ 
দেবের অহ্থমতি ব্যক্ত করিলে ঠিক যেন বিনা মেঘে অকন্থাং বজ্রাঘাত! 
এই নিদারুণ সংবাদে দণ্ডীর রাজদণ্ড পর্য্যন্ত কাপিয়া উঠিল ; রাজন কোন 
মতেই অশ্বিনী প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন না। বার্ডাবহ কেবল বিফল কথ! 
মাত্র বহন করিয়! ঘ্বারক! নগরে প্রত্যাগত হইল--স্থর প্রকৃতির তবু অনুরাগ 
ঘুচিল না-দেবকী নন্দন দূত মুখে দ্তী সম্বাদ্ শ্রবণ করত তাহাকে 
জীবনী বিভীষিক1 দেখাইয়া পুনরায় দূত প্রেরণ করিলেন-__স্ুখ পিশ্ধুতে 
দুঃখের তরঙ্গ উঠিল__দ্তীরাজ পূর্ব্ষ দূতের পুনরাগমন দেখিয়া প্রাণের আশা 
ছাড়িয়া! বসিলেন--বার্ভাবহও তাহারই পোষকতণ করিল--'সহঙ্সে সম্প্রীত ন1 
করিলে নারায়ণ দণ্তীবধ করিয়া! অশ্বগ্রহণ করিবেন” প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 
উরুবক মুক্তক্ঠে অবস্ভী নাথকে এই সমাচার প্রদান করিল-_প্রেমসিন্ধু বড়ই 
গভীর, প্রেমবন্ধনীবড়ই কঠিন, প্রেমজাল বড়ই টান সহিষু-_অবস্তী নরনাথ 
ত্রৈলোক্য নাথকে বিপক্ষ দেখিয়াও উর্ধবসীর প্রমজাল ছিন্ন করিতে পারিলেন 
ন|। জীবন সত্বে অশ্বপ্রদ্ান করিব না বলিয়া দ্ূতকে বিদায় কগিলেন__ 
অন্তর দিয়! উঠিল__আপনিও প্রাণভয়ে রাজপুরী হইতে বিদায় লঈতে 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া! রাঁজমহিষীকে কুষ্ণ-শক্রতার নাধারণ কারণ ( অু্রি.ঞ 
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নীর বিষয়) বলিলেন--মহ্ষী পরমা বুদ্ধিম হ--কংমশক্রর সহিত শত্রুতা 
শুনিয়। তাহার কমল মুখকান্তি শুকাইয়া গেল। তিনি বিধিমতে পীতাস্থরের 
ঈশ্বরত্ব সপ্রমাণ করত তাহাকে তুরপ্গিনী দান করিতে উপদেশ দিলেন_-অতল 
স্পর্শ প্রেম বারিতে কিছুই স্থায়ী হইল না_নরনাথ পরমার্থ বিষয়ে কর্ণপাত 
না করিয়া অবস্তীর বিশাল সাম্রাজ্য ভার পুত্র হস্তে অর্পণ করত বীরদলের 
আশ্রয় লইতে তুরঙ্গিনী সহিত রাজপুর বহির্থত হুইলেন- চিন্তাদেবী ক্রমেই 
দূরে লইয়া! যাইতে লাগিলেন। 
মৃহীপাল এইরূপে দেশাস্তরিত হইয়। যথাক্রমে সাগর, নরেন্দ্র দস্তণক্র, 
শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যোধগণের নিকট আশ্রয় 
গ্রার্থন। করিতে লাগিলেন__কাল তুরঙ্গিণী সর্বনাশ করিয়া তুলিল--তুর- 
প্িণীর জন্য “বিশ্বনংসারে জনয” নারায়ণ দণ্তী-রিপু হইলে কেহই তাহাকে 
স্থান দিতে পারিলেন না। মহারাজ আশ। ভরসার চিতা স্তপের উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া "কাহার শরণ লইব, রসবতীর রস মাধুর্য কিরূপে চির কাল 
পান করিতে পাইব,” এই ভাবিয়। অস্থি চশ্ব সার হইলেন--মানসিক বৃত্তি 
সকল দুর্বল হইয়া! পড়িল__রাজা চতুর্দিকে আশা শুন্য হইয়া এবার শেষ 
মন্রণা স্থির করিলেন-_সন্ক,চিত হৃদয় প্রসারিত হইয়া উঠিল-_অবভী অধীশ্বর 
পাঁগুব গণের শরণ লইতে ইন্ত্প্রস্থে গমন করিয়! থাকার যমুনাপুপিনে 
উপনীত হইলেন--শৈত্যমালঞ্চে ও বসস্তের ফুল ফুটিল-_বীরবর যছ্বর বিদ্রোহে 
ব্যাপৃত হইয়াও তরঙ্গিনী-উপকূলের শোভা দেখিয়া! মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন £-7 
ইন্ত্র প্রস্থ প্রবাহিনীর শাস্তিময়ী তটিনীতট কি অভিনব মাধুরী সম্পন্ন! পাষাণ 
গঠিত সোপানাশন কেমন আরোহিনী হার পরিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে! ঠিক 
যেন বহ্থমতীর ত্রিবলীবন্ধনী বলিয়া! এক একবার মনে ভ্রমের পদাস্কমাল। 
উদ্দিত হয়! আবার সোপান বন্ধনী (নিম্নগা স্ফটিকের অবলম্ব) দেখিয়া অন্তরে 
শ্বেত ভূজঙ্গিনী বলিয়। কপ্পনা৷ জন্মে। কুলবতীর কুল-সীমস্তে ইহা! আর ও 
বড় মনোহর দৃশ্য !রদ্র রচিত দেব ভবন ও বিলাস নিকেতন সিনদুর বিদ্দু- 
রা্ির ন্যায় বিরাজিত হইতেছে। এদিকে কেমন পুষ্প পর্ণ কিশোর কিশোরী 


কুরুবংশ। ১৬১ 


ভরু লতিকার! ভাবের ডালি লইয় ঈাড়াইয়৷ মাছে! আঁবার কেমন কতকগুলি 
নবপ্রস্থন কোথাও দেব চরণে নিপতিত হইতেছে! কোথাও বা নায়ক 
নায়িকার ক-কবরী আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে! ধাহাহউক, অদৃষ্ট চক্রে আজ 
আমিও এ প্রেমিককুলের দলন্থ, আমার পাপ হৃদয়ে পরমার্থের পদ মাত্রও নাই; 
অভ্ভর বাহিরে কেবল একমাত্র উর্বসী প্রেমের প্রতিমা! নৃত্য করিতেছে । কিন্ত 
বিধাতা কি দারুণ বাদ সাধিলেন ! নব বিকশিতা রস কলিক1 অকালে শুষ্ক 
ইল! আর সসাগর1 ধরার বীর পুভ্রগণ কেহই আমার পক্ষ সমর্থন করিলেন 
না! কিক্রি! কোথায় যাই! ভাল, একবার শেষ সংকর মহারাজ যুধি- 
চিরের শরণ লই। পাগুবগণ বীবশ্রেষ্ঠ, তাহার! অবশ্যই বাহুবলে আমার 
মনোকষট দূর করিবেন,__না; নারায়ণ পাঁওব কুল বন্ধু? অতএব বন্ধুজন বিরুদ্ধে 
পাব কখনই অন ্রধারণ করিবেন ন! ; বরং জগদ্বস্ধুর সহিত আমার সন্ধি 
সম্পাদন করিতে পারেন । আচ্ছা, তাহাঁতেই বা ক্ষতি কি ? উচ্চ হৃদয় পাঁওব- 
গণের অনুরোধে হয় রমণীরতু লাভ করিব, নাহয়, হয়রূপিনী হ্বর্গ প্রমদাঁকে রমা- 
গতির অভয়চরণে প্রদান করিয়া চির নির্ভয্ হইব। না, তাহা কখনই হইবে 
না! কৃতান্তভোগ্যলীলাময় জীবনের জন্যে অভিম।নী আর্ধ্যরক্ত দুষিত করিক? 
প্রতিজ্ঞা যে কুলের মূল গৌরব, আজ সেই মহ! মূলা প্রতিজ্ঞা বিতরণ করিয়া 
কি তৃণতুল। জীবন ক্রর করিব? দশানন বৈদেহীপরায়ণ হইয়া দশ মস্তক 
বিসর্জন করিয়!ছেন ! অবস্ভীপতি এক মস্তক জন্য কিন্মতিপথের নেই সকল 
পুণামরী প্রতিভা গুলি লোপ করিবে? কখনই না! ভাগিরথীর বিমল- 
সলিলে জীবনউত্বর্গ করিয়া কুলকলঙ্ক দণ্ডীনাম অতীতকালেরগর্তে 
গোথিত করিব ! 

মহারাজ দ্ডী এই ভাখিয়া রত্বগন্ত্ জাহুবীর খরতর আোতগন্তেজীবন বিস- 
জ্জন দিতে কৃত সন্কল্প হইলেন-_স্থযুপ্ত বিবেক জাগ্রত হইয়] উঠিল-_রাঁজা বিবিধ 
পুষ্প চয়ন করিয়া পবিত্র সলিলে অবগাহন করত বিধিমত গঙ্গাপূজা! সমাপন 
করনানস্তর ভবভয়নাশিনী ভাগিরথীকে স্তব করিতে লাগিলেন--হে স্থুরধুনি | 
হে তরঙ্গিণি! হে ভবভয় নিবারিণি দেবি! হে কলুষ হারিণি! হে শিব 
শির বিহারিণি! হে হরিপদ নিঃসারিণি জগদম্বে! তোমার অতয় চরণে 
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আমি কোটা নমস্কার করি। মাতঃ! তুমি ব্রন্মময়ী ? তূমিই জড়মগ্নী রূপে 
বিশ্ব জগতে ব্যাপৃত থাক; বিশ্বের অনাতম উপাদান রসতন্মাত্র তোমার পর- 
মাগুতে বিলীন হইয়| থাকে। তুমিই ভাগিরথী, তুমিই ভোগবতী 
তুমিই বৈতরণী এবং তুমিই স্বর্গধামে অলকাননা! ও মন্দাকিনীরূপে মনার- 
গ্রবাহিনী হইয়। নিত্যাননাময়ী নাম ধারণ কর। ত্রিতাপহারিণী- 
মহিমা জাঁনিয়। ভবানীপতি ভব তোমাকে মন্তকে আসন প্রদান করেন। হে- 
শিব ভামিনি ! হে পতিত পাবনি! হে শাত্তন্থ মনোহারিণি গঙ্গে ! অপাঙে 
দাঁসের প্রতি কপাদৃষ্টি পাত কর। আমি গরলময় সংস|র পরিত্যাগ করিয়া 
ভোমার পবিত্র জীবনে জীবন সমর্পণ করিতেছি । জননি ! যেন অশেষ 
পাঁপের পাপী বলিয়| দ্ানকে বঞ্চিত হইতে না হয়। হ1!মোক্ষদে ! হাবরদে! 
হ1 নির্বাণ-ুকি-প্রদায়িনি দেবি! হা ব্রন্মাকমগ্ডলুনিবাসিনি জাহুবি ! 
অন্তিম কালে কালের ভীষণদণ্ডে দৃণ্তীকে যেন দণ্ডিত হইতে না হয়। আমি 

সারির অরিবলিয়! আমার মুক্তিপথ যেন না অবরুদ্ধ হয়। ত্রিলোক- 
তারিশি ! ত্রিলোচনমোহিনি ! ভ্রিপথ গামিনি বৈষ্ণবি! ভুমি খিষুঃপদ সম্ভুতা 
বলিয়৷ পরমেষ্টি পিতামহ তোমার আরাধনা করেন । তোমার বিমলললিলে 
জীবন উৎসর্গ করিলে অন্তর্জগণ্জ ব্রন্ম-জগতে গিয়। লীন হয়। মহারাজ দণ্ডী এই 
রূপে গঙ্গা স্তব করিয়া পবিত্র সলিলে আঁত্ম বিসর্জন কারণ তুরঙ্গিনী রূপ! 
উর্বনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আছ আমি নরলীলায় বীতরাগ 
হুইয়| কালের নির্জন মন্দিরে গিয়া নিশ্চিন্ত হই। তোমার ভবিষ্যৎ বিচ্ছে- 
দেরশেল হদয়কেন্ত্র হইতে একবারেই অপসারিত করি। হায়! হায়! 
প্রেমনিয়ন্ত। সাধের প্রেমে কি বিষাদের বজুপাত করিলেন! যাহাহউক 
জনি! এখন আনন মৃত্যু অবস্তীপতির নিকট আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ কর। 
আমি তোমার প্রেমকলঙ্ক বহন করিয়! মসাগরা ধরা পরিভ্রমণ করিলাম, 
কিন্ত দৈবদোষে আমার দুঃখের তরঙ্গ বিপরীত দিকে পরিবর্তন হইল কৈ? 
অভাগ! দণ্ডীর শাস্তি নিকেতন, ভীরুতার অন্ধতম কৃপে গিয়া নিমগ্ন হইল, 
সৌরজগতের ভূষণস্বরূপ রাজদও সকল হুরদৃষ্ট দণ্তীর পক্ষ সমর্থন করিল না। 


সুরপগ্রমদ্দা উর্বদী অবস্তীপতির ককুণরসার্র আত্মবিসর্িনী কথ। 
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শুনিয়। গদ গদ শ্বরে কহিতে লাগিল, হৃদয় রঞ্জন! এখন আর অন্ুশোচনার 
ফল কি? কার্ধযক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্বে উত্তর দিকে দৃক্পাত কর] 
উচিত ছিল । রাজন্‌! আমার নব সন্মিলনের প্রেমভরে তোমার অস্তরা স্ব যখন 
দুলিয়াছিল, তোমার হ্বদয় প্রশ্রবণ হইতে আদিরসের অজন্রধারা যখন উদগত 
হইয়াছিল, তুমি ইন্জিয় গণের অবিরামশামনে যখন শামিত হইয়াছিল, 
ন্যায় শাসন অতিক্রম করিয়া যখন প্রেমরাজ্যে পদার্পণ করিতে লাগিল; তখ- 
নই আমি বলিগাছিলাম, প্রেমবনে বিরহ কণ্টক আছে, প্রেমসিদ্ধুতে বিচ্ছেদ 
তর্ক আছে, প্রেমমঠে কলঙ্ক গ্রতিমা আছে। কিন্তু নাথ! তুমি আমার 
কথায় কর্ণপাত করিলে ন!, সাধারণের শাঁদন কর্তা হইয়া ইন্দিয় শাসনে 
অপারগ হইলে ! আদিরসের অনিত্য স্বাদ গ্রহণ করিয়! পথের ভিখারী হইয়] 
দাড়াইলে, অবশেষে কুল অভিমান তোমার বিরুদ্ধে ভক্ষক বেশ ধারণ করিয়| 
বমিল। অবস্তী শিরোমণি ! এখন আর দণ্তী-প্রমদা দিবা-তুরজিণীর মুখাপেক্ষ! 
করেন কি? আমি তোঁমার অন্ুগার্মিনী হইয়া! পবিত্র সণিলে প্রেম ব্রত 
উদ্যাপন করিব। 

অশ্বিনী এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে দর্ডীরাজজ দিবা-তুরঙ্গিণীকে সঙ্গি নী 
করত পবিত্র সলিলে অবতরণ করিলেন, আকাশ কুম্থম আপনাপনিই ছড়িয় 
পড়িল_নাগরিকগণ এই বিম্মণকর হত্যাকাণ্ড দর্শনে চতুর্দিকে দণ্ডায়মান 
হইলেন। দণ্তী, কাল-তয়-দঙ্িনীর পবিত্র প্রবাহে আক্ঠমগ্ন হইয়া ঈখরের 
ধান করিতে লাগিলেন,-এমন সময় ব্বভাবের আলেখ্য হইতে দণ্তীর মৃত্য 
নিবারিণী প্রতিম। দর্শন দান করিল-_অর্জুন ভামিনী ভদ্র! অবগাহন উপলক্ষে 
ভাগিরথীকুলে আগমন করিয়। দণ্ডী-উর্বসীর কণ্ঠদেশে তরঙ্গ ক্রীড়া দেখিতে 
লাগিলেন, এবং লোক পরম্পরা তাহাদের আত্মহা-সঙ্কপ্ শ্রবণ করিয়! কৃপাপুরণ 
নুধান্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে? এবং কোন্‌ উদ্দেশ্য 
সম্পাদন করিতে এই পাপময় সন্কপ্পে ব্যাপৃত হইয়াছেন? নরশ্রেষ্ঠ ! কপট 
তার আবরণী খুলিয়! উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রকাশ করুন, যদি মন্ৃষ্যের আয়ত্তকর 
হয়, তাহা হইলে ত্বদীয় মানসিক গরল রাশি লক্ষ যোজন দুরে বিদুরিত হইবে। 

দীনদরিদ্রের কল্যাণ রূপিণী ভদ্র! আত্মব্চক দণ্ডীকে এই দয়াশীলতার 
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পরি6য় দিলে রাজ! লোৌকারণ্যের ভৈরব ছবির মধ্যে সেই কুরু প্রতিমার সদয় 
কষ্টশ্বর শুনিয়া! গতায়ু জীবনীলালপার অন্যতর দ্িফে সরিয়া বপিলেন। 
এবং কহিলেন, দেবি ! আমার নাম দণ্ডী, আমার স্থুবিশাল রাজদণও্ড অবস্তী- 
রাজ ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়, কিন্ত আমি কাঁলের করে কপটদগুনীয় হইয়া 
আত্মত্যাগ করিতে কৃতনঙ্কল্প হইয়াছি। এই তুরঙ্গিণীর মায়াডোরই আমার 
নিয়তিরআকর্ষণী হইয়াছে । সহ্গদয়ে! আমি, বেগগামিনী তুরঙ্গিনী 
অরণ্য মধ্যে প্রাপ্ত হইলে দ্বারকাপতিক্কষ্চ মহর্ষিনারদ কর্তৃক উপদিষ্ট 
হইয়াছেন, এবং “আমাকে নিধন করিয়া অশ্ব গ্রহণ করিবেন” এই তীহার 
দুম উদ্দেশ্য হইয়াছে । মধুর ভাষিণি! আঁমি এই প্রবল শক্রতায় নির্ভয় 
হইতে যৌর জগতের আশ্রয় লইলাম, কিন্তু ছুর্ভাগোর শূন্য ভাগাপটে কেহই 
আশ্রন্ন রেখ! অঞ্কিত করিলেন ন।; আমার হদয়াকাশে জীবন চিন্তার একটা 
প্রকাণ্ড ধূমকেতু উদয় হইল। অতএব দেবি! স্থির করিয়াছি-_ভাগিরথীর 
গ্রবাহে লীন হইয়। চিরণান্তি লাভ করিব। এখন আপনি কে? আমাকে 
পরিচয় দিন. 

নুদ্রা কছিলেন, রাজন,.! আদি কুরুত্রেষ্ অর্জনের সহর্থিনী, এবং 
যদ্ুনাথশ্রীকুঞ্জের বৈমাত্রেপ়্াভগিনী হই। মহাবীর অভিমন্া আমারই 
গন্তজাত পুত্র। আমিবীরাঙ্গনা, বীরমাতা। ও বীর ছুহিতা বপিয়া বিখ্যাত। 
ত্ুতরাং অবশ্যই আপনাকে শক্র ভয়ে রক্ষ। করিব। বিশেষতঃ আর্যা ভীম- 
সেন অদ্বিতীয় বলবান, তিনি শ্রবণ মাত্রেই আপনার অনুকূলে কল্যাণ সাধন 
করিবেন, ধ্বংস প্রায় রাজ-ন্থুখ আবার কিরিয়। আসিবে । রাজন্! কিপিং 
কাল অপেক্ষা করুন্‌, বুকোর্দরকে অবগত করাইয়া! আপমার শুভময় কাল 
উৎপাদন করাইতেছি। 

মহারাঁজ দণ্ডী ভবিতবোর নৃতন অভিনয় দেখিতে এতক্ষণ মানপিক দৃষ্টিপাত 
করিয়াছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাহার ভাবসমুদ্রে পূর্ষের ঝড় বছিল। 
রাজ৷ সম্ব,চিত চিন্তে কহিতে লাগিলেন, স্ুশীলে! যথেষ্ট হইয়াছে, পরিচয় 
শুনিয়াই আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। প্রবল অরি মুরারি যখন আপনার ভ্রাতা, 
তথন আপনি যে আমার বিস্বহরারূপিনী তাহার আর সন্দেহ কি? যাহাইউক, 
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দেবি! অবস্তীপতির অন্তীমকাল দেখিয়া একবার ভ্রাড়ৃবৈরতা পরিভ্াগ 
করুন। আমি অন্তকালে কৃতান্তদলনী তারা! আরাধনা করতে প্রবৃত্ত হই। 
নরনাথ এই বলিয়া স্ুভদ্রার অল্লান ব্দনের প্রাতি কাতর দৃষ্টিপাত করিলে 
পরহিতৈষিণীভদ্র। রাজার অশ্রধৌত কপোলদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়! কহিলেন, 
মতিমন্! আপনি সাধারণ প্রকৃতির ন্যায় বীরাঙ্গন! ক্ষত্রিয়বংশীয়ার গ্রতি 
সনদেহারোপ করেন কেন? তেজস্বিনী আর্যামহ্লার। কি ধর্ম অমৃত 
নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থপর নরকভূবনে বাস করিতে ইচ্ছ। করে? 
মহারাজ! হতাশ হইনেন না, ্ষণকাল অপেক্ষা করুন 7 আমি রাজপুরে প্রবেশ 
করিয়। আপনাকে দূত গ্রেরণ করিতেছি। 
বস্থুদেবঢুহিত1 ভদ্রা, রাজাকে ভদ্রতাঁয় গ্রধোধ প্রদান করত রাজভবনে 
গমন পূর্বক সথীগণ সহিত ভীমের মন্দিরে উপস্থিত হইলে মহাবল ভীম 
মহচরীকে লক্ষ্য করিয়া! কহিলেন, বাঁলিকে ! অভিমন্থ্য জননী কি নিমিত্ত 
আগমন করিয়াছেন? 
তখন পরম গুণ বতী ভদ্রা যবনিকার অন্তরালে থাকি কহিতে লাগিলেন, 
্রাতশ্বশুর! আধ্যনারায়ণ অবস্থীপতি দণ্ডীর প্রাণদণ্ড করিয়া তাহার 
প্রিয়তুরঙ্ষিণী লইতে ইচ্ছা করিলে ভ্রিলোকীতলে নকল লোকের 
নিকট দণ্ডী ভগ্রপ্রয়াশ হইয়াছেন) কৃষ্ণশক্র বলিয়া কেহই তাহাকে আশ্রয় 
দান করেন নাই। দণ্ডীরাজ, গোবিনের শাসন-কলন্ক লোপ করিতে যমু- 
নায় জীবনউত্সর্গে আসিয়াছেন। কিন্তু আমি আপনার অন্থপম বাহুবলের উপর 
নির্ভর করিয়া তাহাকে আশ্রয়-ভরসী প্রদান করিয়াছি । অতএব আর্ধ্য ! 
ক্রতীতত শরণাগতের প্রতি অন্থকুল হইয়৷ আমার গর্ব্বকরী অমন বদন চির 
কালের জনা সমুজ্ঘল করুন্‌। | 
মহাবীর ভীম এই বাক্যশুনিয়া ভদ্রাকে সম্বোধন করিয়। কহিতে লাগি- 
লেন, বৎমে! দর্তীরাজের পৃষ্ঠপোষকতা! কর৷ বড়ই দুঃসাহসিকতার ব্ষয়, 
পাণ্ডবসখ চক্রধারীই যখন তাহার অরি, তখন কিরূপে আমি অবস্তীনাথের 
পক্ষসমর্থন করিয়া দুগ্ধদানে কালমর্পের বিষবর্ধান করিতে সন্মত হই ? যাহা- 
হউক মাতঃ ! একেত শরণাগত রক্ষা! করা আর্ধজাতির কুলধন্ম, তাহাতে তুমি 
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যখন তাহাকে আশা-ভরস। প্রদান করিয়াছ, তখন শত বিপদ হইলেও দণ্ডী 
সর্বতোভাবে রক্ষনীয়। বৃকোদর ভদ্রাকে এই বলিয়া! প্রতিহারীর 
গ্রতি আদেশ করিয়। কহিলেন, প্রতিহারিন্! তুমি ভাগিরথীর কুলে যাইয়া! 
অবস্তীশ্বর দ্রণ্ডীকে আমার পিকট আনয়ন কর। দ্বারপাল শ্রতমাত্রে 
তাঁহার আজ্ঞা! বহন করিয়। তুরঙ্গিণী সহিত দণ্ডীরাজকে আনয়ন করিল। 
অবস্তীঅধিপতিদত্তী চিন্তার ছুর্বহভতার স্বন্ধে বহন করিয়া ভীম-নিবানে 
উপনীত হইয়] প্রণত হইলে বৃকোদর দণ্তীদগ্ুধরকে আলিঙ্গন ও আদন 
প্রদান করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, ধীমন্! আপনার সহিত নারায়ণের প্রতি 
বন্বীতাঁর কারণ কি? এবং কি জন্যই বা আন্মোৎ্সর্গ করিতে পাপময়ী ব্রতে 
ব্রতী হইয়াছেন ? 


মহীপাঁল দণ্ডী ভীম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বিনীত ভাবে কহি- 
লেন, বীরেন্ত্র! আমি যছুনাথ গোবিন্দের নিকট বিন্দুমাত্রও অপরাধী নই। 
এই বনমশ্থিনী প্রতিকূলতার প্রথমস্থত্র হইয়াদাড়াইয়াছে। আমি, ভীমরপা- 
মহারণ্যে অশ্বিনীরত্বব প্রাপ্ত হইলে কিয়দ্দিনপরে আমার বনলন্ধ অশ্থিনী- 
সম্পদ নারদের চক্ষে সহ্য হইল না, খধি, হৃধীকেশকে অগ্থিনী-প্রলো 
ভন দেখাইলে চক্রপাণি তুরপ্দিণী হরণে কতসঙ্কন্ন হইয়াছেন । আমিও আর্ধ্য 
শোণিতের তীত্রতাপে অশ্ব প্রদানে চিরবিরত হইয়াছি। বৃকে|দর | সেই হুই- 
তেই কাল প্রতিজ্ঞ কালের পক্ষ সমর্থক হইয়া! পড়িয়াছে। দেবকীননান অশ্বিনী- 
গ্রহণ হেতু দণ্তীর প্রাণদগু-প্রতিজ্ঞারঢ হইয়াছেন। অতএব বীর ! আমি 
শ্রীহরির অন্যায় বৈরতাঁয় অব্যাহতি লইতে বিশ্ববীর সম্পনদায়ের শরণ লই- 
লাম, কিন্তু ভাগ্যদোষে আঁশ1মন্দিরে বিনুমাত্রও স্থান পাইলাম না। সুতরাং 
মুক্তি প্রদ! পবিত্র দলিলে জীবনমুক্তির বামন! করিয়াছি। 

দণ্ডতীর আত্মবিবরণ অবণানস্তর বুকোদর হাদ্য করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, রাঞ্জন! আপন।র চিত্তা নাই। নিশ্ছিন্ত হইয়| তুরর্গিণী সহিত 
পাব নিবানে কালযাপন করুন্। আমি আপনার কারণ মধুস্দনের সম্মুখ 
শত্রতায় তিল মাত্রও সঙ্কুচিত নহি। ভীমদেন এই বলিলে অবস্তীনাথের 
শুক্ষহদয় আনন্দ সলিলে আর হইল । দ্রণ্তীরাজ ভীম-নিকেতনে অভয়ায্মা 
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ইয়া রহিলেন। ভদ্রাও দণ্ডীরাজের অপূর্বআশ্রয় দেখিয়া! অস্তঃপুরে 
মন করিলেন। 
৷ শরণাগত-সখা পবনননান, হৃধীকেশ-ত্রাসিত দণ্ডীকে এইটরূপে আশ্রয় 
প্রদান করিলে জনশ্রুতির সহশ্রমুখে যুধিঠির এই নিগুঢ় বার্থী শ্রবণ করিয়া! 
কু বৈরতায় অস্থিরহইয়া উঠিলেন। তাহার ন্যানিষ্ঠ অস্তঃকরণ হইতে 
চিত্তপগ্রিকণ! বাঁহির হইতে লাগিল | মহারাজ, দণ্ডীবজ্জনের উপদেশ গ্রদান 
করিয়া জননী কুস্তীকে ভীমের নিকট প্রেরণ করিলেন। পাঙুমহ্ষী 
ভীমের নিকট গমন করত কহিলেন, বৎস ! শুনিলাম-তুমি নাকি বাস্- 
দেবারি অবস্তী অধিকারীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছ ? কুমার! এটা তোমার 
কি ন্যায়সঙ্গত কার্ধ্য করা হইয়াছে? নারায়ণের সহিত টবরতা করা কি ধর্ম 
পরাণ লোকের সম্ভব? তুমি তত্ববিৎ হইয়া! তত্বাতীতের নিগৃঢ়তত্ব ভূলিলে 
কেন ? ভীম! ধিনি মৎস্য বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয় ধ্বংস-প্রায় অপারপৌরুষ 
বেদের উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি শ্বেতবরাহরূপে স্তৃতীক্ষুধার দশনে জলমগ্র বিশাল 
বন্গন্ধরাকে মহাধিপ্রব হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি মহাকায় কুম্মরূপাঁবল- 
স্বনে বন্ুমতীর পৃষ্ঠপে।ষক হইয়াছেন, যিনি আনন্দময় নৃসিংহ মুহ্তিতে অবতার 
হইয়। বিশ্বরিপু হিরণ্যকশাপের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, যিনি দানবেন্্র- 
বলিবিদলনে মোহনীয় বামন দেহ ধারণ করিয়! ত্রিপাদভূমি গ্রহণে পাতাল 
নিবাসী হইয়াছেন, যিনি পরগুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়! আরধ্ধ্যশোণিতে 
একবিংশতিবাঁর তীব্র কুঠার ধৌত করিয়াছেন, যিনি রামাবতারে চতুরাংশে 
বিতক্ত হইয়! দেবশক্রদ্শানন নিধন করিয়াছেন, যিনি পুণ্যময়ী ভূমি 
মথুর নগরে রামকুঞ্ যুগল মূর্তিমান্‌ হইয়া ভূভারহরণে কৃত সংকর 
হইয়াছেন, যিনি বুদ্ধাবতার হইয়। বেদ-বিধির পক্ষ সমর্থনে সমুদ্রকৃলে রম্য 
পুরীতে উপনিবেশ করিবেন, যিনি নবদ্বীপে চৈতন্যময় চৈতন্যমূর্তি পরিগ্রহ 
করিয়া হরিনামের অসীম মাহাত্ম্য প্রকাশকরত জীবের মোক্ষপথ প্রদর্শক 
হইবেন, যিনি সম্তলগ্রামে ঝিষুরযশা! ব্রাহ্মণ গৃহে কন্কী নামে বিখ্যাত হইয়া! দেব- 
তুরঙ্গম আরোহণ ও ভীষণ করবাল ধারণ পূর্বক দেব ও বেদবিদ্বেষী গণের 
গ্রাণদও বিধান করত পুনঃ সত্য স্থাপন কিবেন। এমন পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব 
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বিরুদ্ধের সহাম্গৃভৃতি কর! কি রাজ নৈতিক ধর্ম 9 মারুতি ! মাতৃ অন্গ'রাধের 
বশবসী হইয়! দণ্তীরাজকে পরিত্যাগ কর। ত্রিদশ নাথ পুগুরীকাক্ষ বিপক্ষ 
হইলে আমাদের আর রক্ষণ নাই। 

একজ্ঞায়ী ভীমসেন জননীর মুখে স্ব ইচ্ছার বিপরীত কল্পনা (দণ্তী বর্জন 
উপদেশ) শুনিয়া তাহার উদ্ধত শন্দাবের উপর কঠোর আঘাত হইলে তিনি 
ভক্তি মিশ্রিত গম্ভীর ম্বরে কহিলেন, জননি! আপনি দণ্ডী বর্জনের 
আদেশ করিবেন না, ভয়-ভীত বা আশ্রিত নিগ্রহ কর! কি ্ত্রিয়কুলের কর্তব্য- 
কার্ধ্য? মাতঃ! বরং অবভ্তীপতির সহানুভূঠি সন্বন্ধে কৃষ্ণ হস্তে জীবনোৎসর্গ 
করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবু ধর্মরূপ অমৃলা মণি পরিত্যাগ করিয়া অসার 
আবর্জনা স্তূপ বহন করিব না। 

তত্ব দর্শিনী কুস্তী ভীমের নিকট এইরূপে ভগ্রপ্রয়াশ হইয়া! ধর্ধীত্মা যুধি- 
টিরকে সকল কথা অবগত করাইলে রাজেন্দ্র পুণরায় রাজনৈতিক প্রচুর শিক্ষা 
ভার লই! অনুজদ্বয়কে পাঠাইলেন। মহাবীর পার্থ ভ্রাভাগণের সহিত ভীম * 
সদনে উপনীত হইর| ভয়-মিত্রতা পরিপুরিত উপদেশ সহকারে কহিতে লাগি- 
লেন, আর্ধ্য! এ আপনার কি মতিভ্রম? শমন দমন শ্রীরাপারমনের সঙ্গে বিসম্বাদ 
করিতে উদ্যত হইয়াছেন? যিনি ধিশ্বপালয়িত। এবং বিশ্বসংহর্ভ!, তাহার নহিত 
বৈরতা করিয়া কি বীরত্বযশঃ উপার্জন করিবেন ? ধাহার গ্রতিলোমকুপে 
অনন্ত ব্রদ্মাওড এবং ষাহার ইচ্ছায় প্রলয়পয়োধি জলে বিশাল জগন্মগুল বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়; আপনি তাহার শক্তর পক্ষপাতী হইয়! মাতু ভূমির কোমলহৃদয়ে 
পাওব সমাধির মূল স্থাপন করিতেছেন কেন ? যিনি স্্ধ্য মগডলে সরা, চন্দ্র 
মণ্ডলে চন্দ্র, এবং নক্ষত্র মলে গ্রহবৃন্দ হইয়া! গ্রহরূপী জনার্দন বলিয়! কথিত 
হন, আপণি সেই পরমপিতার প্রতিকূলতা করিয়। সমর সিম্ধুতে কি কৃলপ্রাপ্ত 
হইবেন? বীরবর ! দণ্ডী দণ্ধরকে পরিভ্যাগ করুন, পাঁগুবের শান্তি-সর্ররীতে 
বিষ-বন্তিক প্রজ্জ্বলিত করিবেন না, ভ্রাতঃ! স্বপ্ঠনরক, সমুদ্র-.গাম্পদ, 
খ্মাচল-বালুকাঁ, বাঁয়স-বৈনতেয় এবং কেশরীও কেশকীটে যত অন্তর পূর্ণ 
ব্রন্মের কলার কলার সহিত অনন্ভত্রন্মা্ড ততোধিক অন্তরণলিয়! সৌর- 
জগৎ কল্পন| করে। আপনি কোন্ছার ষে, ভবকর্ণধারের সহিত বৈরত!| 
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করিতে প্রবৃত্ত হইবে? ভ্রাতঃ 1 আপনার চরণে ধরি, অজেয় পাগববংশকে 
কালা শিখায় ধংশ করিবেন ন1। . 

মহাবীরঅর্জুন এইকথা। বলিলে অনুজদ্বয় তাহার বাক্যে অনুমোদন 
করায় মহাবল ভীম রোঁষ কষায়িত লোচনে তাহাদিগকে কহিলেন, ভাই! 
তোমর! আমার নিকট কি বিষয়নিস্পহবৈরাগ্যত্রতের পরিচয় প্রদান করি- 
তেছ ? “ধর্ম অপেক্ষা! জীবন মূল্যবান” একথা কোনশান্কাঁর বলেন? পার্থ! 
আমি ভয়ার্থদণ্ীকে পোঁষণকরিয়া আর্ধাধর্ম্ের প্রকৃতপরিচয় প্রদান 
করিয়াছি । শ্বয়ংত্রন্ম নারায়ণ নরধন্মআচরণে যদ্দি ধর্মশীলতায় প্রতিবদ্ধক 
হন্‌, তবে তাহার চিরনির্ীল সত্যসনাতননামের অনস্তগুণ কে বর্ণন করিবে ? 
তোমর] নির্বোধ, তোমাদের হৃদয়মধো পরমার্থের বোধ কৈ ঠ “কংসারির- 
হস্তে ধবংস হইব” এই চিস্তাতেই অভিভূত হহয়াছ। ভাল, দামোদর মরে 
তোমাদের সহায়তা প্রার্থনা করি নণ, শ্রীকান্ত একান্তই যদি অমূলকবৈরত! 
প্রকাশ করেন, তবে গদ্দাধরকে একাই আমি, রণরঙ্গিণী গ্ারঅভিনয় দেখা- 
ইয়া কাঁলযবনিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব। অনিত্য দেহভারবহন অপেক্ষা 
নারায়ণহন্তে জীবন উতৎসর্ণকর। কাহার ন1 বাঞ্ছনীয়? 

ভীমসেন এই কথা বলিলে ত্রাতৃগণ অসন্তষ্ট হইয়া নরনাথ. যুধিষ্টিরের 
নিকট গমন পূর্বক সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন-_রাজকর্ণে নিশাদূতী যেন কুম্বপ্ন 
কাহিনী বলিল_নরনাথ বিষগ্নহইয়া ভীমের নিকট গমন করত কহিতে 
লাগিলেন, ভীমসেন ! তুমি দুরদর্শা হইয়া স্ুদর্শনধারীর অপ্রিয়াচরণে যোগ- 
দাঁন করিতেছ কেন? দীনবন্ধু যে পাগুববন্ধু তাহা, কি তুমি একে বারেই 
বিস্মৃত হইলে টি আমরা যীহারনাঁমে জয়ধ্বনিদিয় ইহপরলোকে বিজয়- 
পতাঁক] উড়াইয়া যাইব, আজ সংসারের কুট কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহার বিরাগভাজন 
হওয়া কি বুদ্ধিমানের কাঁধ্য ? যিনি স্ুক্ হইতে ুম্ম। এবং বৃহৎ হইতে বৃহ- 
ত্বর হই? অনস্তজগতে প্রকৃতিলীল। করিতেছেন, যাহার পবিত্র পরমাণ 
হইতে জগন্মগুলের অক্ষয় বীজ রোপিত হইয়াছে, এবং তন্ত্র মন্ত্র, বেদান্ত প্রূণে- 
তারা য'াহাঁকে সনাতন পুরুষ বলিয় নির্দেশ করিয়! থাকেন। কুমার ! সারাৎ 
সাঁর সেই ক্ৃষ্চই জগতের মূল, ভিনিই মহাকালয়ূপে আপন ব্রদ্মতেজে লীন- 

নও 
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হইয়া বিশ্বের সমাপ্তি মভিনয় দৃষ্টি করেন) কমলাসনব্রদ্ষ! তাহ!র উদরেই সহশ্র 
বৎসর শায়িত থাকেন; তিনিই চিদ্ানন্দময় পরমাত্মারূপে দেহ চক্র পরিচালনা 
করেন ; তাহার নাম সমনে ম্মরণ করিলে শমন অনস্তদুরে পলায়ন করিয়া 
থাকে । বৃকোদর! তুমি মায়াদেবীর কৃহকাবরণ পাঁরত্যাগ করিয়া জ্ঞানচক্ষে 
চাহিয়1 দেখ__দণ্ডধারী দণ্তীকে পরিত্যাগ না করিলে চিরঅবধ্য পাঙুবংশ 
কংসারির হস্তে ধ্বংস হইবে । - 

মহাজ্ঞানী যুধিষ্টির এই কথ! বলিলে ভীমলেন কৃতাপ্চলি পুটে কহিলেন, 
আর্য! আপনারমাজ্ঞা, দাস চির শিরোধাধ্য করিয়! বহন করিতেছে, কিন্তু 
আজ নত্যখণিধর্শমুখ হইতে দণ্ডীবর্জানের উপদেশ শুনিয়। দানহদয়ের 
অবিচলিত আর্যাভক্তি কে যেন বিপরীতদিকে ফিরাইয়! লইয়! যাইতেছে, 
হৃদয়স্থ বিল্ময়রস মহাপ্লাবন করিয়! উঠিতেছে। নাউঠিবেইবা কেন? 
কালসর্পই খিষউদগীরণ করে, কিন্তু অমৃতভাগডার হইতে গরল নির্গত 
হইলে কাহার মনে না আশ্চর্ধ্য বোধ হয়? ক্ষীরোদধী লবণ স্বাদ হইলে 
কে তাহার ক্ষীরত্ব গৌরব-করে ? ধীমন্! অল্পবুদ্ধি অনথজগণ বলিতে পারে, 
ভীরু স্বভাবা জননী বলিতে পারেন, কিন্ত আপনার মুখে এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ 
কথা৷ কিরূপে সম্ভবপর হয় ? ধর্মরাজ ! “ধন্মুই নির্বাণ মন্দিরের সোপান” এই 
জন্যই পুরাতন খধিরা মৃখ্যধর্ম (কৃষ্ণ হঈতে কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য) হরি সংকী- 
নে প্রাধান্য করিয়। গিয়াছেন। দীননাথ হীন ব্যক্তির ন্যায় বৈরনিধ্যাতক 
নন্‌। পাপরূপ বীরজয়ে বদ্ধপরিকর থাকিলে অথিলেশ্বরকে সবলে বশীভূত 
করিব। অধার্মিক আশ্রিতের প্রতি দীনবন্ধু ত্রমেও ক্কপা বিন্দু বিতরণ করিবেন- 
ন1। অতএব রাজন! মহাব্রত শরণাগত রক্ষণে আপনি যদি এরূপ বিরদ্ধ 
রাজনীতি প্রদান করেন, তবে চিরভৃত্য আপনার নিকট কি নীিজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতে পারে ? মহাস্্া ভীম এই বলিয়া রঘুরাজের উপাখ্যান বলিলে 
মহারাজ যুধি্টির ভীমবাক্যে নিরুত্বর হইয়া রাজ সভায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
হৃদয়ে অনিবার্য চিস্তাগ্নি থুধূমিত হইতে লাগিল। 

এদিকে তগবান্বানুদেব চর মুখে দ্তীর পলায়ন শ্রবণ করিয় ভাহার 
বেষণে দত প্রেরণ করিলেন । কৃষ্ণদূত অবস্তীপতির অন্বেষণে তু ভূ্ব, স্বঃ, 
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মহ, জন, তপ, ও সত্য (সপ্তস্ব্গ) ও অভল, বিতল স্থৃতল, তলাত্ল, রসাভল 
পাতাল (সপ্ুপাতাল) এই চতুর্দশ ভূবন ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও তাঁহার 
কোন অনুসন্ধান নাপাইঘ্। অবশেষে ইন্্রপ্রন্থে গমন করিল--আজ কৃষ্পত 
দর্শনে ধর্ননন্দনের যারপর নাই চিন্তার ব্ষয়--তিনি হর্যবিষাদে দুতের সম্ভাষণ 
করিলেন । বার্তাবহ সেবকের ন্যায় বন্াঞ্জলি হুইয়। তাহাকে কহিতে লাগিল, 
মহারাজ ! একটা তুরজ্িণীর কারণ অবস্তীদগুধর দরণ্তীর সহিত নারায়ণের 
শত্রুতা হইলে অবস্ভীপতি, যদুকুলমহারথীর শ!সনদগুতাড়নে দেশাস্তরে 
পলায়ন করিয়াছে; অতএব যদ্ুপতির অন্থমতি অন্ুসারে আমি তাহ।র সন্ধানে 
চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোঁন ধামেই মেই নরাধমের সাক্ষাৎ হইল- 
না। রাজন্! আপনি মহাবিচক্ষণঃ “কোথায় গেলে দণ্ডী-উদ্দেশ সম্ভবপর হইতে 
পারে,” দ্বাঘকে সেই উপদেশ দিন্‌। 

দুতেরকথা সমাপ্ড হইলে যুধিষ্ঠিরের সত্যপ্রিয় রসন! বিরুদ্ধ দত্য প্রকাশে 
সঙ্কৃচিত হইতে লাগিল। তিনি লজ্দ্রাবনত হইয়া! প্রত্যুত্তর করিলেন, দূত! 
অবস্তী অধিপতি দণ্ডী এই খানেই রহিয়াছেন; দণধর নিরাশ্রয়হইয়! মরণ- 
সঙ্কল্প করিলে স্ুভদ্রার অনুনয়ে ভীম তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া ভয়- 
পরিত্রাতার প্রকৃত কার্ধ্য দেখাইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণবিরোধী রাজধর্শা-: 
আমাদের পক্ষে অনিষ্ট মূলক হইলে আমর! দৃ্তী বর্জনে ভীমপেনকে বহুতর 
উপদেশ প্রদান করিলাম; বুদ্ধিরূপহরি ভীমসেনকে কি বুদ্ধিই দিলেন, বুকো- 
দর কিছুতেই দণ্ডী পরিবর্জনে পন্মত হইল না। অতএব দূত | তুমি বান্ু- 
দেবের নিকট বিনীত ভাবে সকল বৃত্বাস্ত প্রকাশ কর-নারায়ণ চির- 
দোষী পতিত পাগবের যেন এ অপরাধ মাজ্জন1 করেন। 

দৃতশ্রেষ্ঠ এইরূপে মহাযশ1ঃ পাণ্ডব জোষ্ঠ যুধি্টিরের মুখে দর্ভীটদেশ 
শ্রবণকরিয়! ভগবান্‌ বান্গুদেবকে সকল কথা বিদ্নিতকরিল। পুগুরিকাঞ্গ; ভীম- 
সেনকে শক্র পক্ষপাত্তী জানিয়। ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাহা রকমল- 
লোচিন রোধষদেবীর লোহিত করলেখায় আচ্ছন্ন হয়! পড়িল। কৃষ্ণ 
পাগুবগণকে দর্তীবজ্জন আদেশ করিয় কুমার গ্রছ্যয়কে অবিলম্বে পাঠাইলেন। 
মকরধ্বজ মহাবিমান আরোহণ করিয়া পঝনের অবিরাম গতিকে অতিক্রম 


৮৭৫ কুকবংশ । 


পূর্বক হন্ত্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন- হর্ষ বিষাদ একত্রে ক্রীড়ী' করিতে লাগিল-- 
যুধিষ্ঠির কামবীরকে আপিলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বস! যদ্ুকুলের 
সমস্ত মঙ্গল ত? 

মহাত্ব। কামদেব কহিলেন, আর্ধ্য ! যছুকুলের উপস্থিত মঙ্গল, কিন্তু বিনশ্বর 
গর্ব ক্ষেত্রে আপনাদিগকে সতত পরত বিচরণ করিতে দেখিয়। আমাদের 
নকল মঙ্গলালয় ধুলিসাৎ হইয়1 পড়িতেছে। মহাশয় ! গুনিলাম__আপনি নাকি 
পিভৃশক্র কুলাঙ্গার দর্তী রাজকে আশ্রয়দান দিয়াছেন ? কি সর্ধনাশের কথা! 
রাজন! আপনার নবপ্রণীত স্তাঁয় দর্শন করিয়া সৌর জগতের পিদ্রাভশ 
হইল! আপনি নীচধর্্ম রক্ষা করিয়া কিরূপে মোক্ষধর্ম নষ্ট করিলেন? বহু মূলা 
মাণিক পরিত্যাগ করিয়। মাথাল ফলের প্রতি আপনার প্রয়াশ জন্মিল কেন। 

প্রদ্যয়ের এই কথ! শুনিয়া যুধিঠির কহিলেন, বম! 'দর্তী সংবাদ ইতি- 
পূর্ব্বে অবগত ন্ট) পরে ভীম-দ পী বীরপরম্পরার এই নিগুঢ রহদ্য শ্রবণ করিয়া 
ভীমসেনকে দণ্তীবর্জনে সহস্র অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু কালের কুটিল- 
গতিতে ভীমের মনেরগতি পরিবর্তন হইল না। লজ্জাময় ছুঃখের দগ্ড 
পাগ্ব হৃদয়ে সতেজ প্রহার করিতে লাঁগিল। 

গ্রদায় কহিলেন, রাজন! আপনার ছলবাক্যে আমার মনে বিশ্বাসের বিন্দু- 
পাত হইতেছে না| বৃকোদর-উপ্তেজনায় অবশ্যই আপনারাও উত্তেজিত হইয়া 
ছেন; কিন্তু নির্বাণকালে দীপশিখা যেমন প্রতিভা! প্রকাশ করে, মৃত্যুকালে 
পিপীলিকা যেমন পাখা ধারণ করিয়। থাকে, তদ্েপ আপনারা চরমকালে 
পরমপিতার সহিত মর্মবেদনী কাওড করিয়। তুলিয়াছেন। বস্তৃতঃ পাুকুলের আর 
নিস্তার নাই। যছুবংশীয় শরশ্রোতে ইন্্রপ্রস্থের নিশ্চিতই তিরোধান হইবে। 

কৃষ্ণনন্দনের এই অন্তঙ্জলনীবাক্য শুনিয়] বৃকোদর পদ পীড়িত ভূ্জগের- 
ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং গভীর স্বরে কহিতেলাগিলেন, কাম ! তুমি 
ধর্মরাজকে এত বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছ কেন? তোমাদের বংশ-বীরত্ব 
জণদাক্ষরে ব্রন্মাওফলকে চিত্রিত আছে। তোমরা মগধেবভয়ে মথুরা- 
ছাড়িয়া! দ্বারকায় পলায়ন করিয়া আছ। বীরত্বের মধ্যে তোমার পিতা 
তোমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। যাহাঁহউক, বীর! ভীমসেনের এই 
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প্রতিজ্ঞা মনের শতগ্রন্থিতে ধারণ করিয়। রাখ,_-দণুধর দণ্তী পাওুবংশের 
শোণিতবিন্দু সত্তে কখনই যাদব হস্তগত হইবেন ন|। 

মহাবীর ভীম, প্রছু কে এই কথা বলিলেও যুধিঠির ও কামদেব তাহাকে 
পুনরুক্তি করিয়া বুঝাইতে ল/গিলেন; কিন্তু কাহার কথাতেই তাহার প্রতিজ্ঞা- 
ভক্ত হইল না । রতিমোহন, ক্রোধ সহকারে ইন্ত্রপ্রস্থ হইতে বিদায় হইয়] 
পিতার নিকট গমন পূর্বক নকল অবস্থা অবগন্ত করিলেন__এঁশী কল্পন। 
সর্ধবাগ্ন সুন্দর হইয়া উঠিল;-_-নীলমণি নীল কান্তিতে ছলন। দেবীকে আপিজন 
করিয়া ক্রোধের আভরণগুলি পরিলেন। রণভেরী উর্ধমুখে বাঁজিতে লাগিল, 
মধুস্থদন) পাওবগণের সহিত সমর করিতে মর্ত্যনিবাসী কুরুবন্ধুগণ ব্যতীত 
একবাঁরে ভ্রিলোকবরণ করিয়া! দুতপ্রেরণ করিলেন_-উপাস্যদেবের উপা- 
সনায় মন প্রাণ একত্রেই অগ্রসর হইল--গোবিন্দের অন্্ররোধে পদ্মাসন, ত্রিলো 
চন, ঘহশ্র লোচন, বরুণ, শমন ও ষড়ানন গ্রভৃতি দেবগণ; অষ্টাদশকুল ভুক্ত 
অপ্সর-কিন্নর; নন্দী-ভূজি-বীরভদ্রদি প্রমথ গণ; নদ, নদী, বারিনিধি, পর্বত 
প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী উপদেবগণ। শ্বদল মহ কপীশ্বর হনুমান, লঙ্কানাথ বিভীষণ, 
খগেশ্বর গরুড়, ভুজগরাজ বাশ্গুকি, এবং কৌরবস্বজন ব্যতীত অনেক মর্ত্য 
ভূপতিগণও সসৈন্যে দ্বারবী নগরীতে উপনীত হইলেন ।-_ পুপ্যভূমি যাদ্বব- 
নিকেতন ভ্রেলোক্য জননী রূপ ধারণ করিলেন-_বীরত্বআস্ফালন পৃথিবীভেদ 
করিয়| রসাতলে গিয়া আঘাত করিল, যধ্যে মধ্য সমর সন্দেহ আবার (প্রিয়তম 
পাওবের নহি যুদ্ধ না হওয়] অন্থভাবন ) উৎসাহ ভঙ্ব করিতে লাগিল-- 
এঁণী চাতুরী ভিলোকীসংশরকে শতক্রোশদূরে লইয়া! ফেলিল__মধুস্থদন। পাওুবংশ 
বিন।শে দৃঢ়পণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তাহার শাজ্ঞায় বলরাম, কামদেব 
অনিরুদ্ধ ও সাতকী প্রভৃতি বু সংখ্যক যছুবংশীয় বীরগণ সমর মাতা! করিলেন। 
তিনিও বিশ্বসস্প্রদাঁয় সহিত অগ্রপাঁরীর্দের পশ্চা্র্ভী হইলেন। এই সময় 
শক্তিরূপ' রুঝ্মিণীরণযা ত্রীচক্রপাণীকে পশ্চাৎসন্বোধন করিয়া! তাহার আস্তরিক 
পরাজয়াশার মূলবর্ধন করিলেন । চক্রপাণি পশ্চাতি কবাধা (পিছু ডাক) জনিত 
কামজননীর প্রতি “অবল1” দোষারোপ করিয়া কমলিনীর বদন কমলে অভি- 
মানের কালিমারেথা অশাকিলেন-বিশ্বপত্ির চিরব্রত মানভঞ্জনের আজ 
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পুনঃ সংস্করণ--তিনি বহু যত্তবে প্রণয়িনীর মানভগ্তন করিয়া! বন্ধুবিপ্ীবের সাঁধাঁ- 
রণকারণ তাহাকে অবগত করাইলেন--সরলার সরলহ্নদয় অভিমান-সাগর 
হতে উঠিয়া আবার বিশ্ময়এসে ডুবিল-_তিনি সকরুণে পাগুব সাপক্ষে সহত্র 
অন্গরোধ জানাইলেন--এতদিনেরপর শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্কপ্পন| ভীম্মকদুহি- 
তাঁর নিকট প্রকাশ--তত্বাতীত, পাওবদ্রোহীতার নিগড়ত্ব তত্বময়ীপ্রেয় ীকে 
বিদ্রিত করত ব্রৈলোক্যবাহিনী সমভিব্যাহারে অষ্টাহেরপথ চারিদণ্ডে 
অতিক্রম করিয়! ইন্তরপ্রস্থে উপনীত প্রায় হইলেন। 


এদিকে ধর্মাত্বাধুধি্টির চরমুখে শ্রীকৃষ্ণের সসৈন্গ আগমন শ্রবণ করিয়া 
চিন্তার উর্ধতমসোপানে আরোহণ করত ভ্রাতাগণের অভিমত লইতে কুল- 
প্রদীপ নকুলকে সগ্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই নকুল ! আমার! কুলশূন্ট 
বিপদসাগরে নিপতিত হইলাম। কৃষ্ণসখা, ত্রৈলোকা সহায় করিয়া] যখন সমর- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। তখন মহানগরী ইন্ত্রপ্রন্থ অবশ্যই প্রেতপুরীতে 
পরিণত হইবে । অতএব বৎস ! এক্ষণে তোমাদের অভিপ্রায় কি? 


নকুল কহিলেন, আর্ধ্য! স্বকুলের কুশলবর্ধনকরাই ইহজগতের প্রাক্- 
তিক'কার্ধ্য; তজ্জন্ত আমরাও উভলোকের কল্পতরু কৃষ্ণপদা শ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
থাকি। কিস্তৃদ্দেব! সেই দেবারাধ্য কৃষ্ণই যদি পাওবকুলের আশা ভরদা- 
ভীমবিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন, তবে আমরা কি পাঁপময়ী ভীরুতাঁর পদ- 
লেহন করিয়! বীরশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয়পাণ্ডবের হতাকাও প্রদর্শন করিব ? রাজন্‌ ! 
তাহা কখনই হইবার নয়। বরং জীবন যায়যাইবে, পাতুবংশ নির্ব্বংশ হয়- 
হইবে, ইন্দ্র প্রস্থ হিংস্র পশুর বিচরণ ক্ষেত্র হয় হইবে, তত্রাচ আমরা-ভ্রাতৃপক্ষ 
মমর্থনজন্য পুগুরীকাক্ষ সমরে কখনই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব ন1। 


মহাবীর নকুল এই কথা বলিলে অপর ভ্রাতৃগণ তাহাতে অনুমোদন করায় 
যুধিষির কহিলেন, ভাই | তোমরা একবারেই ক্রোধান্ধ হইলে ? পুকষোত্তমের 
নিকট পুৰষত্বদেখাইয়! কিরূপে অক্ষয়যশঃ প্রাপ্ত হইবে? হায় ! পাগুব- 
নামের উজ্্ললেখাগুলি এতদ্দিনেরপর ভারতহইতে ধৌত হইল! এত- 
দিনেরপর আমরা উন্নতির স্বর্গধামহইতে বিচাত হইয়! পড়িলাঁষ। সহদেব ! 
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ভাল, তুমি একবার রাঁশিচক্র গণনাকর ; দেখি,_-কোন গ্রহ আমার প্রতি 
নিগ্রহ করিয়া খিষার্দের বিষময় ফল প্রদ্দান করিতেছেন ? 

জ্যোতির্বেত্তাসহদেব রাজাল্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ভূত, ভবিষ্যতের দর্পণ শ্বর্ূপ 
জ্যোতিষাঙ্ব পরিচালন1 করিয়া বলিলেন, আর্ধ্য ! কোনগ্রহই আপনার রাশি- 
চক্রের গোচর বিরোধী নাই! নবগ্রহ মকলেই স্তুপ্রসন্ন, বিশেষতঃ বর্ষচক্রের স্বর্গ- 
রেখায় আপনার জন্ম নক্ষত্র পড়িগাছে। ভাবস্কুটাদি সথক্মতম জ্যে(তিষ- 
পদ্ধতিতেও আপনার শুভময় কাল দর্শন করিতেছি । এখন তবে একবার 
ভবিষ্য গণন1 করিয়! দেখি । 

তিনি এই বলিয়া ভবিষ্যবিজ্ঞাপক জ্যোতিযাস্ক পূর্ণকরত জগঘন্ধুর অকৃ- 
ত্রিমবন্ধুত্ব জানিয়। ঈষতহাঁস্য করিলে যুধিটির বিস্মিত হইয়। কহিলেন, ভাই ! 
এমন ঘোরবিপদে, তোমারমুখে হর্ষলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে কেন? দীননাথ 
কি অনাথ পাওবের সাপক্ষে কোন স্থ্মন্ত্রণা সংযোগ করিয়াছেন। 

সহদেব কহিলেন, দেব! জগদ্ন্ধু চির দিনই পাঁওব বন্ধু, ভগবান্‌ এই- 
মহাঁসমর উপলক্ষে কেবল আমাদের মান বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইয়াছেন । 
ভক্তাীন এই ভীষণ রণক্ষেত্রে আপনি হীনতা ম্বীকার করিবেন। 
আঁধ্য বৃকোদরের বুদ্ধি বলে আমাদ্রকুলগৌরব চিরদিনের জন্য অমরত্ব লাভ 
করিয়া রহিবে। রাজন ! আমরা বীরেন্ত্রকে নিন্দা করিয়! বড়ই অনভিজ্ঞতা গ্রকাশ 
করিয়াছি। 


রাজকুলেন্্যুধিষির ভ্রাতৃমুখে এই নিগৃঢ বৃত্তাস্ত অবগত হইয়া কৃষপ্রেমের 
অগাধ সলিলে মগ্ন হইলেন, তাহার হৃদয়গত চিস্তার তীক্ষতম শূল অন্ত- 
জগৎ হইতে উঠিয়! গেল। ধীমান, নক্ুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাই! 
তোমার এই গুঢ রহুপ্য বিশ্বের কর্ণ গোঁচর করিও না| এক্ষণে সৈন্য সমাবেশ 
.কর এবং হস্তিনাপঞ্জি ভাইছুর্ধ্যাধনকে সনৈন্যে বরণকরিয় 'আইস। হুর্য্যোধন 
আমার চির শত্রু হইলেও জ্ঞাতি ; সমাজ নিয়স্তা অন্যতর সম্বন্ধ হইতে রক্ত- 
ংশ্রবীজ্ঞাতিত্বকে আত্মীয়তার উচ্চাসন প্রদান করিয়া থাকেন। প্রথল শক্ত 
জ্কাতিরা কখনই পরবলপ্রত্যাখা হয়েন নাই, কণ্টকতকু ঝড়ের ভাড়নায় 
আপনাপনি ক্ষত বিগ্ষত হয় বলিয়া তাহাদের হৃদয়ে কাঠুরিয়ার কঠোর ফুঠা- 
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রাঘাত অনায়াসে সহ্য হইতে পারে ন1, বিশেষতঃ তুর্য্যোধন রাঁজনীভিজ্ঞ ; 
মুক্তক্ঠে অবশাই আমাদের পক্ষসমর্থন স্বীকার করিবে । 

তিনি এই বলিয়া! নকুলকে হস্তিনানগরে দুর্য্যোধনের নিকট প্রেরণ করিলে 
অশ্থিনীকুমারতনয়, ছুর্ধ্যোধনের নিকট যাদববিদ্রোহ বিবরিত করিলেন 
হৃদয় চমকিয়া উঠিল--অন্ধনন্দন, ভীক্ম ড্রোণাদি সভ্যগণকে আনয়ন করত মন্ত্র 
ভবনে পাগওবানুকুলতার যুক্তিস্থির করিতে লাগিলেন-_সকলের হদয়-জত . 
একদিকেই বহিতে লাগিল--ভীন্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাশনও শকুনি প্রভৃতি সভ্যগণ 
কুষ্ণবিচ্ছেদ্ অশ্রেয়স্কর বলিয়। পাব গণের পক্ষসমর্থনে ছুর্য্যোধনকে নিবারণ 
করিলেন। কিন্তু রাঁজনীতিজ্ঞবিদুর জ্ঞাতিত্ব পালনের পবিত্র সমালোচন1 করিয়া 
তাহাদের হৃদয় হইতে বিরুদ্ধভাব উঠাইয়া দিলেন। দূর্যোধন, যুিটিরের 
সৈন্যাধাক্ষ ভার গ্রহণ করত নকুলকে বিদায় করিয়া শিশুপাল; ভগদত্ব, দত্ত বক্র, 
জরাসন্ধ প্রভৃতি মিত্ররাজগণ এবং ভীম, দ্রোণ, কৃপ কর্ণাদি আত্মীয় স্বজন 
সহিত শ্বয়ং যুদ্ধলজ্জা করিয়! ইন্্প্রস্থ্ে গমন করিলেন পাণ্ডব গণের মিত্ররাজ্য 
হইতে আরও অনেক সৈন্য সমাবেশ হইল। মহারাজ দ্রপদ ও খ্রাট উপনীত 
হইলেন) রক্ষঃরাজ ঘটোঁতকচ প্রভৃতি অসংখ্য বীরগণও পাওবের সহিত মিলিত 
হইলেন-_-জগৎত্কীাপিতে লাগিল__ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্ৈলোক্য সৈন্য সহিতইন্তরপ্রস্থ 
যমুনাতীরে উপনী 5 হইয় পাঞ্চজন্যের ভীম নিঃম্বনে রণরঙ্গ তুলিলেন।-_শক্র- 
অসি নাচিয়াউঠিল-_-পাওবগণ সসৈন্যে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া নিমন্ত্রিত বীরগণের 
সহিত যুদ্ধক্ষেত্র যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন। এইকালে পুত্রগণের অমঙ্গল চিন্তা 
কুস্তী দেবীর সরলাস্তরে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবী সংগোঁপনে কৃষর্শন করিতে 
তাহার দামী প্রেরণ করিলেন । দাসী, কৃষ্ণনিকটে গমন পুর্বক কৃত্তীর আদেশ 
জানাইলে পুরুষপ্রবর শ্রীহরি যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়] কুম্তীর নিকটে গমন- 
পূর্বকপ্রণাম করত কহিলেন, পিতৃস্কষে ! দাসকে কিজন্য আহ্বান করিলেন? 

কুস্তী বাৎসল্য সম্তাষে তাহার শিরোন্্রাণ গ্রহণ করত কহিতে লাগিলেন, 
হারে কমললোচন! তোর সরল হৃদয় কি এতই কঠিন? চির ছুঃখী ভ্রাতাগণের 
উপর অস্তরবর্ষণ করিতে আঁদিয়াছিস্‌? তুই অনস্ত্রদ্ধাণ্ডের অধীশ্বর হইয়া 
সামান্য ভূরজিনী-লোভ সংবরণ করিতে পারিলি না? প্রীপতি! তোর 
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ভক্তাধীন প্রক্কাতির এই বিকৃতি দর্শন করিয়। ৬ধভরঙে আর যে কেহই ভৰ 
ভয় ভঞ্জননামের জয়ধ্বনি দ্বিবে না। তোর পতিতপাবন নামের অনস্তমহিম। 
অভাগিনীর চক্ষেরজলে মগ্রহইবে। বান্থদেব! পাগুবের জাশা-তরু- 
সেবার কি এই ফল? তুই চতুঃবর্গ ফল্দাতা হইয়া ব্ষময়ফল লটয়া উপস্থিত 
হ্টলি ! পাপিনীর পাঁপ জীবন কি তোর নিষ্ঠুরতা শেল সহা করিতেই জীবিত 
ছিল? হারে! আমার ইহজগতের ন্ুখ-হরধ্য কি তোর খিশ্বস্তর দেছেই লীন 
হইল ঠ তোর হরিনামের অপারমাহাত্য নিতান্তই কি অভাগীর 
বিরুদ্ধপক্ষসমর্থণ করিবে ? স্ুদর্শনধারি! তোর স্্দর্শনাপ্র একাত্তই যদি 
পাগুবশোণিত পিপাস্থ হইয়া থাকে, তবে আয়, অগ্রে আমার বিনাশলাধন 
কর, পশ্চাৎ যাহ কর্তব্য হয় করিস্‌। | 

শোকাভিভূতা কুস্তী কুষ্চের প্রঠি এইরূপ অন্যোগ করিলে নারায়ণ 
সহাদ্য বনে কঠিতে লাগিলেন, পিতৃষ্বষে ! দাসের প্রতি অভিমান পরিত্যাগ 
করুন, প্রিয়ভক্ত পাগওবগণের মানবৃদ্ধির জন্যই আমি টত্রলোকা-নমরের 
উপক্রম করিয়াছি, নতুবা তুচ্ছবস্ততুরঙ্গিণী-প্রলোভ কি আমায় উন্মত্ব- 
করিতে পারে? ভারতরাজ্যেখ্বরি! আমি মানের ভিখারী নহি, স্বার্থের 
দাস নহি, একমাত্র ভক্তমনরঞ্জনেই প্রচুর মানপ্রাপ্ত হইয়া! থাকি; ভক্তজনকে 
্রহ্মপদার্পণ করিয়াও আমার মনের শাস্তি লাভ হয় না। আমি সর্বত্যাগী, 
অথচ সর্বব্যাপী, বিশেষতঃ ভক্তজনের হদয়পুথাক্ষেত্রে অনস্তকাল বিরাজমান 
হুই। « আমার আপনার আপনার নয়; ভক্তই আমারআপনার” এইজন্যই 
শাঙ্খামতাঁবলম্বীরা আমাকে নির্বিকার বলিয়া! কীর্তন করিয়া থাকেন। 
অতএব আর্ষো | চিন্তা পরিহার করুন, আপনার পুত্রগণ অচিরে ঈৈত্র- 
আভরণ পরিধান করিয়া ভ্রিলোক আলোকিত করিবেন। 

ভগবান বান্থুদেব এইরূপে কুতীকে গ্রবোধ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হও 
য়ত রণ্থচক পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলে ভীম, ধোএ ও কর্ণ প্রভৃতি. প্রধান" 
রথ্থীগণ ভবিষাৎ দোষ প্রক্ষালন জন্য বিছুরকে সন্ধিঢৃত করিয়। পাঠাইলেন-_ 
বীর-কল্পনা তাহাতেও বলবতী হইল না-গোবিনী, অশ্বিনীপ্রাপ্ত ব্যতীত 
সন্ধি শ্বীকার না করিলে কুরুগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন _- 

২৪ 
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উভয়পক্ষা রণবাদা ও রখীগণের তৈরবনিনাদ ,সারজগতের শান্তি ভঙ্গ 
করিতে লাগিল-_চক্রধর-ড্রোণ, গম্গাধর-গাঙ্গেয়। হলধর-ভীম, প্রজাপতি-যুবি 
ছির, পুরন্দর-ছূর্য্যোধন, শক্তিধর-অর্ভুন, দগ্ুধর-অশ্বথামা, অঙ্িন'কুমার- 
নকুল-সহদেব, শশধর-স্থরত, দ্িবাকব-্থুধন্বা, কামদেব-কর্ণ, অরুণ-শল্য 
বরুণ-শাল্য, গ্রহগণ-ক্লপ, বিভীষণ-ঘটোৎ্কচ, দ্রপদ-অনস্ত, অনিরুত্ধ-জরাসন্ধ 
এবং বিরাট বেশী দৈত্যগণ ও বিরাটর।জ পরম্পর1 ঘোররণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মহাবীর হনুমান, কৃষ্ণ-পাওবে সম মন্বন্ধ নিবন্ধন অপক্ষপাত্তীতায় ত্রৈলোক্য- 
রণের ভৈরব ছবি দর্শন করিতে লাঁগিলেন। রম্নভূমিতে রক্তময়নেতি পরম্পরায় 
সাংঘাতিক অভিনয় করিতে লাগিল, প্রমথনাগের প্রমথগণ ভৌতিকপরা- 
ক্রম প্রকাশ করিয়। অপূর্ব প্রহসন দিতে মারম্ত করিল। 

যাদব ও পাঁওবরথা সম্প্রদায় এইরূপে সংগ্রাম করিতে লাগিলে রণরঙ্গ ক্রমেই 
বাড়িল, ভগবান্‌ বলরামের হিত ভীমসেনের মমর গর্জন ভৈরব যন্ত্র বাজাইয়! 
উঠিল। বীরদ্ব্ন গিংহনাঁদ, বাহছুক্ফোটি ও গদায় গদা গ্রহরণে কালরণ 
গ্রবর্শন করিতে লাগিলেন--দেখিয়। শুনিয়া বাগদে বীরও অস্তরাব্গে জন্মিল-_ 
অনস্ত শক্তি বলদেব ভীমকে সঙ্োধন করিয়া! কহিলেন, কৌরবাধম | তোর 
কি অনীমপাহন ! তুই শক্তিহীন মানব হইয়া সর্বশক্তিমান মাধবের বিপক্ষে 
বৈরতাপাশে বন্ধ হইলি? যছ্ুবংশীয় প্রবলপরাক্রম তোর কি কিছুমাত্র- 
স্মরণ নাই? আমার হুলগ্রবাহের অক্ষয়নিশান তোদের হস্তিনা প্রদেশে 
বিদ্যমান আছে, তবু সেই ভয়ঙ্কর বীরঘোষণা কি তোর স্বাভাবিক ভ্রমভগ্থন 
করিয়া দেয় নাই? দণ্ডীরাজের অন্থকূল শাদনদণ্ডে তুই ইচ্ছাপুরর্বক দণ্ডিত 
হইলি ? পামর ! এবার জীবনী আশ। পরিত্যাগ কর, মুষলীর বিজয় মুষলের 
তীক্ষুতম মূল তোকে কালেরগর্ভে প্রোথিত করিবে। তোর পিশাচকঠের 
আর্তনাদ আঁজ আমি কর্ণভরিয়া শ্রবণ করিব। 

বলদেবের এই বল দর্সিত কথা শুনিয়া মারতি ঘ্বতাছতির তৃথের ন্যায় 
জলিয়] উঠিয়া কহিলেন, রাম ! বিধি একান্তই তোমার গ্রতি বাম হইয়াছেন। 
তুমি প্রাকৃত দেহে কখনই এ্রশীগর্ষের সমত। সাধন করিতে পারিবে না। 
ভীমসেনের ভীম প্রহারে অবশ্যই তোমাঁকে কালের বিরাটঅ।সন গ্রহণ করিতে 
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হইবে। দণ্তীরাঁজের অনুকূল রণক্ষেত্রে যখন দণ্ডায়মীন হইয়াছি, তখন দ্ত- 
পাণিগীবন সন্কল্প করিলেও তাহার অমোঘান্ত্র কালদও অবশ্যই ব্যর্থ হইবে। 
বীর! যেনদী সাগরউদ্দেশে বাহির হয়, ভঙ্গ প্রবণ বালুকাসেতু কি তাহার 
গতি রোধ করিতে পারে? বুকোদর যখন অবসীদগুধরের স্বস্তিবাচন করিয়া 
আশা-রক্ষা বন্ধন করিয়াছে, তখন অপনীতলে কার সাধ্য যে সেই মহ্ামন্ত্রের 
বিদ্রনাধন করে? বীরবর! এখন দেখ, এই বিশ্ব বিমর্দিনী গদাঘাতে রাম- 
রক্ত সঞ্চয়করিয়। রণযজ্ঞের মঙ্গল সাধন করি । 

ভীম এই বলিয়। রামবিরুদ্ধে গর] উত্তোলন করিলে রেবতীপতি তীহার 
গ্রতিযোধরূপে দণ্ডায়নান হইলেন) বীরপ(স্পরা গদ| চালন পূর্ব পরম্পরের 
রন্ধ, অন্বেষণ করিতে লাগিলেন- চতুর্দিকেই মহামারি শবব হইতে লাগিল-- 
মহাবলদ্রোণের সহিত বাস্ুদেবও শস্তবিদ্য। প্রদর্শন করিয়! কহিতে 
লাগিলেন, আচার্য ! মহাযোধ যছুবংশীয়ের সহিতরণ সমর-ছুর্ব্বল কুরু-শিক্ষ- 
কের কার্ধ্য নয় । বিশেষতঃ আমার অগ্রে অন্ত্রগালন, তোমার নিতান্তই মডি- 
ভ্রম। দ্রোণ! প্রলয়কালে আমিই একমাত্র গ্রলয়অভিনেতা হই; আমার 
'অব্য়তেজই বিশ্বসশুরদায় চিরসহায়তা করিয়াথাকে 7 ব্রহ্ম অস্ত্র, পাশুপত ও 
শক্তি প্রভৃতি মহান্ত্রমকল আমিই ্যঞ্জন করি। আমার চক্রে জগতচক্র 
ঘূর্ণায়মান হয়। বীরেন্ত্র! তুমি জ্ঞানান্ধ হইয়া বৃদ্ধ দেহে বীব আভরণ পরিদাঁন 
করিয়াছ, মুহুূর্তমধ্যে যে মহানিদ্রার জলদাঙ্কে শায়িত হইবে, তাহা! কি 
ভূপিয়াও ভাবনা! কর না? আমি পুতনারি, আমিই গোবদ্ধনধ।পী, আমি 
কংসধ্বংস পূর্বক কংসারি হইয়| বিজিত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছি। বৃদ্ধ ! 
তুমি কোন্বুদ্ধে আমারবিরুদ্ধে অসিচম্ম ধারণ করিয়া আপিয়াছ ?9 এবং 
কোন্‌ সাহসেই বা জ্ববন্ধন করিয়া নবপ্রহসন প্রদর্শন করিতেছ ? 

কৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া দ্রোণ ক্োঁধিত হইয়া কহিলেন, জনার্দন ! এশী- 
অভিমান পরিত্যাগ কর, তুমি ত্রিদশেশ্বর হইল কি এখন ত্রিদশ সহায়ে 
প্রাকৃত সমরে প্রবর্ত হও? মধুহুদন | জন্মান্তরীন, মধুপানের স্বাদ অদ্যকার 
নব উদ্গিরণে প্রতিপন্ন হইবে ন!, নারারণ ! তুমি বৈকুঠ্ঠেই নারায়ণ, দ্বারকা- 
ভুবনে বস্মুদেবনন্দন চিন্ন তোমাকে অনদিনিরঞ্জন বলিয়া কে স্বীকার 
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করিবে? তোমীর বীরত্ব বীণ1 রণরজ ভভূমে কে সপ্তস্থরে বাজাইবে? শ্রীপতি! 
বিশেষতঃ তুমি বীর প্রস্থৃতী স্থত নও ; ননাঘোষের পুত্র বলিয়া সৌরজগৎ 
তোমাকে গোপ অপবাদ প্রদান করিয়াথাকে । নন্দনন্দন 1 তুমি চিরকাল 
নন্দের বাধাই বছন করিয়াছ, তোমাকে বীর-রদ্ধ অন্রবিদ্যা কে কৰে শিক্ষা 
করাইল ? ভূমি চিবত্রত গোচারণ ছাড়িয়া! আধ্ধ্যত্রত অবলম্বন করিলে কেন? 
যাহাহউক, হরি! আজ তোমার অনধিকার চচ্চার সমুচিত প্রতিফল 
গ্রদান করির] বিপদভঞ্জন হৃদয়কেন্ত্রে মহাবিপদ উদ্ভাবন করিয়া তুলিব 

দ্রোণাচার্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ শাঙ্গ ধুতে গুণযোজনা পূর্বক 
বিচিত্র বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলে মহাবীরদ্রোন তাহার প্রতিসংহার করি- 
লেন; বীরদ্ধয়ের রণসৌকর্ঘ্য দর্শ গণের অনন্ুভাঁবনীয় হইতে লাগিল। এই- 
রূপে উভয় সৈন্যে ঘোরতর সমর হইতে থাকায় কৃষ্ণসৈনাগণ্র প্রবল গ্রতাপে 
পাওবদল ভঙ্গ গ্রায় হইল। নারায়ণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন--কি শোঁচ- 
নীয় ধ্যাপার! আমি অমুতলোভে সমুদ্রমস্থন করিয়! গরলরাশি উপার্জন 
করিলাম! পাগবগণের বিজয়কাঁরিতা দুর্পভপ্রায় হইয়। উঠিল ! বিধি, 
ভব, শমন পর্ধান্ত যখন সমনে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন কাহার সাধ্য 
ই“হাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে? যাহা হউক, আর সময়েরশোজ 
অতিক্রমকরা উচিত নয় । এখন স্বদলের বল হরণ করিয়া পাওবকুলের 
যশোবদ্ধন করি। 

ভগবান্‌ বাসুদেব এই ভাবিয়। ম্বদলের বলত্াঁপ করিলে পাগুবগণের 
মলিনমুখ পুনরুজ্জল হইয় উঠিল। তাহার! প্রলয় পয়োধির নাঁয় অরিকুলকে 
আক্রমণ করিতে লাগিলেন । দেবাস্থুরও চরাচরহৃদয়ে পরাজয়কলঙ্কের পূর্বব- 
ছায়৷ পড়িল। যাদবীসেনাগরণ নিরাননের অনুকূল তরঙ্গে জিয়মাণ হইয়া 
পড়িলেন__স্ত্র প্রকৃতির বিকৃতিভাব হইল-ত্রক্মা, শিব ও বাঁসবাদি 
দ্েবগণ মনে মনে কহিতে লাগিলেন--কি দুঃখের কথা! স্থুরশক্তি, সুরগর্বর 
আজ পাগুবহস্তে খর্ব হইল! দেবকুল প্রাণপণে সমর করিয়াও উহাদের 
তেজোলাঘব করিতে পারিল না! বরং দৈবশক্তি অবশ এবং দেববিভাগে 
অযশের বিষময় জলপ্রপাত হইতে লাগিল! হায় | জগঘ্বদ্ধুর সাহায্যে আসিয়া 
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জগৎট ভাসাইলাম ! যাঁহাহউক, একবার মুল অন্তর অবলম্বন করিয়! দেখি-- 
পাওবগণ কোন্‌ দৈববলে আজ ত্রেলোক্যজিৎ উপাধি লাভ করে । 

দ্বেবপরম্পরা এইরূপ. তর্ক বিতর্ক করিয়! ন্ব স্ব আদি অস্ত্র সকল (করদ্ষা, 
দণকমুগল ) বাসব, বজ্জ,/ যম, কালদওড।; বরুন, পাশ? কীর্ডিবাস,ত্রিশৃল। 
নারায়ণ, চক্র) ধারণ করিলে ত্রেলোক্যমগ্ল কম্পমান হইতে লাগিল । মহর্ষি- 
নারদ সেই ভয়ঙ্করব্যাপার অবলোকন করিয়! নভোমগুলে অধিষ্ঠান পূর্বক 
সকলকে কহিতে লাগিলেন,_হে লোকপালগণ! আপনারা শক্তিভূত- 
আদিঅন্ত্র সকল নিক্ষেপ করিবেন ন1। পাওবগণ চির অজেয়, ই'হাদের পক্ষ- 
পাতীরথীগণ ও সাধারণী নিধনের অধীন ননৃ। প্রত্যুত দেখুন্_মহাবীরভীক্স 
ইচ্ছামৃত্যু, বাসনাব্যতীত কাহার সাধ্য তীহার বধপাধন করিতে পারে? 
আপনারাক্ষান্ত হউন, উত্তরকাল ন| ভাবিয়! অকালে প্রলয়কাল উপস্থিত 
করিবেন ন1। 


দেবগণ এই্টরূপে নারদ-উক্তি শ্রবণ করিয়া! কিংকর্তব্য বিমুঢড় ইইলেন। 
এদিকে বিশ্বরাজ্যেশ্বরী তাঁর চমকিত হইয়া! উঠিলেন-_অস্তর্যামিনীর হুদয়- 
দর্পণে ভরৈলোক্য সমরের প্রতিবিস্ব পাত হইল--শিবসীমন্ভিনী শ্যাম! পূর্ব্ব- 
কালের দৈত্যদলনী ভাব ধারণ করত উগ্রচণ্ড রূপে ডাকিনী, যোগিনী, পদ্মাবতী 
পরিচারিণী ও ব্রন্মাণী-ইন্দ্রাণী প্রভৃতি শক্তিগণ সহিত আকাশ মণডলে আবি- 
ভূর্তা হইলেন-দাপী-অন্থুরোধ তাহাকে সহস| শান্তন! করিল--আদ্যাশক্তি- 
তার, পদ্মা অনুরোধে কিয়ৎকাল শৃন্যপথে অপেক্ষা করিয়া! রহিলেন--এবার 
উর্শীর ন্বর্গভোগ সৌভাগা উপস্থিত-_মায়াতুরক্ষিণী মহাঁসমরের ভৈরবছবি 
দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাঁগিল-_এমন সমররঙ্গ ত কোনও যুগক্ষেত্রে হয় 
নাই! দ্ুরাস্র ও ভূচর, খেচর 'প্রভৃতি বিশ্বদল ইহার নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছে ! 
এবং লোকপাঁলগণের আদ্িঅস্ত্রচয় অনস্তআকাশপুর্ণ করিয়। শোভ1 ধারণ 
করিয়াছে। কিন্ত অভাগিনীর শাপাস্ত হইতেছে না কেন? অষ্টবজ্র কি এখনও 
উপস্থিত হয় নাই? মর্ত্যযন্ত্রণা আমাকে আরও সম্ভোগ করিতে হইবে? 
কল্সান্তেও কি অভাগ্যবতীর শাপাস্তকাল প্াানিবে না? নাআদাঁর লক্ষণই 
বটে, ভবকত্রার অসিসন্মিলন ভিন ত অষ্টবজ্জ, মিলন হইবে ন।। হায়! 
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ছুর্ভাগাবত্তীর প্রতি জনয়ত্রী কি নিতাস্তই প্রতিকূল হইলেন! হা মাতঃ 
ভগবতি ! হা দেবিত্রক্মময়ি সতি! তুমি দাঁপীর প্রতি কি কপাদৃত্টি করিবে 
না? মন্দ ভাগিনী শ্বর্রপরিচারিণী হইয়। কি চিরদিন মর্ভ্যনরক ভোগ 
করিবে? তারা ! ভব্দার! | ভবভয় নাশিকে ! দাসীকে ভবকারাবাস হইতে 
পরিমুক্ত কর। অগ্নিঙ্নণি খিশ্বকত্রি! অগরিজগন্ধাত্রি! অনি পরাপ্রকুতি 
দেবি! তোমার অভয়চরণে আমি প্রণাম করি। তুমি পার্বতী তুমিই 
সাবিত্রী, তুমিই অরুদ্ধতীরূপে সু্ধামণ্ডলের অধ্থি্ঠাত্রী দেবী হও। তুমিই অযপা- 
সাধনে আরাধ্যনীয়া হইয়া জগজ্জীবের ভবভয়ভঞ্জন কর, দাঁধকগণ কুগুলিনী 
সদয় করিতে তোমারই আরাধন1 করেন। তুমিই স্থাি স্থিতি, প্রলয় নিয়্রিতী 
হইয়া বিশ্বশীলা প্রদর্শন করিয়া থাক, তৃমি তন্ত্র প্রনবিনী, তুমি বীজমন্ত্র রূপনী, 
তুমিই ণ্ত্যানন্দ রূপা হইয়া মূলাধার বদিলীহও; সাধকগণের শ্বাধিষ্টানার 
যটচক্রে হোমার চৈ ভনাময়ী চন্দ্রিক অক্ষয় আলোক দান করিয়। থাকে । 
পরমহ'সগণ হংসমন্ত্রে সোহং হইয়া ছোমারই সন্মীলন লাভ করেন। ভীমে। 
ভৈরবি ! চিন্তে ! পন্পস্তে দামীকে কালের অন্ধকূপ হঈতে উদ্ধার কর। 
হে ক্ষেমঙ্করি। হেপরমেশ্বরি। হে মহেশ্বরবিলাপিনি ছূর্গে। পাপময় 
ছুঃখ তরঙ্গে তুমিই একমাত্র আধাররূপিণী, তজ্জণ্ই নারদাদি মুণিগণ তোম!কে 
কুলকুণুপিনী বপিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। মাতঃ! তুমিই পরা, তুমিই অপর! 
তুমিই পরাৎপরা শক্তিরূপে বিশ্ব প্রপঞ্চের মমটটি, তুমিই ইড়া, পিগলাও স্ু- 
সাদি মন্নাড়ীচক্কে শকিসঞ্চার করিয়া! থাক। ত্রিতাপহারিনি! রন্তবীজ 
নাশিন! নিত্যসনাতনি অন্বিকে। তুমিই কারণসলিলে টৈষ্ণবীরূপে অব্যয়- 
বিশ্ববীজ প্রদাগ্নিনী হও, এই গ্রকাগুধিশ্ব তোমার অব্যক্ত পরমাণু হইতেষ্ট 
স্থল হইতে স্থুলরূপে পরিণত হইয়া থাকে । 

্বর্গসহচরী উর্বশী এইরূপে ভগব্তী স্তব করিতে লাগিলে শিবমে/হিনী- 
শিবা একাত্ত বাথিত| হইয়। আকাশাসনে ভরকরত কহিতে লাগিলেন, 
ভীরু! ভয়কি? এই আমি উপস্থিত হইয়াছি, অবিলঙ্থে অপিণিষ্কাসন- 
করিয়। তোমার চির ছুঃখের শীরশ্ছেদ করিব । ভগব্তী এই বপিয়া পঞ্মাবতীর 
ুক্তিগ্রহণ করত সদলে সংরাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। রণমত্ঝ। রণপ্রিয়া রস্থলে 
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অবতীর্ণ হঈলে ত্রৈলক্য-ভয় বিদরিত হইল, তার। গমের গভীর জয়ধ্বনিতে 
জগৎ, প্রমভরে দুপিতে লাগিল, অচিস্ত্যময়ী, স্থরগণের জয়চিস্তাপ্দানত করিয় 
সমর দাহসকে আবার শান্তি নিকেতনে ফিরাইয়৷ আনিগেন। 

বরাভয় রূপিণী ভীম! এইরূপে আগমন করিলেই ডাকিনী যোগিণী আদি 
রণরঙ্গি দীগণ মাভৈঃ মাঁভৈঃ রবে নৃত্য করিতে লাগিল--পাগবগণের এবার 
গ্রায় মান ভঙ্গকাল উপস্থিত-তীহার! মনে মনে করিতে লাগিলেন--আমাদের 
আর নিষ্কৃতি নাই] রণমধ্যে রণচণ্ডী যখন আগমন করিয়াছেন, তখন পাওব- 
কুল একান্তই প্রলয় দমরার্ণবে মগ্র হইল? যিনি স্থজনকালে বিশ্বের প্রস্থৃতি 
হইয়। গ্রকাও বিশ্ব রচন। করিয়াছেন, যাহার উগ্রচণ্ডা প্রকৃতিতে রক্তবীজ 
শড়ং ও নিশভ্ত, আদি কালের অনন্ত গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, যিনি প্রস্থৃতিগর্ডে 
উদ্ভ,ত হইয়া সতীত্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিন হিমাচলে মেনকানন্দিনী 
হয়! ধ্যানমগ্ন স্মশানবাসী ঈশাণকে পুনঃ সংসারের যৌগিকশৃঙ্খলপ্রদান 
করিয়াছেন, ধিনি রামচক্দ্রের অকাঁলবোধনে গ্রসন্নলা হইয়। লঙ্কেশ্বরের নিধন 
সম্পাদন করিয়াছেন, তিনিই আজ মুক্তকেশী বেশে মবতীপ। হায় | পাওবের 
বিশ্ব বিজেত। এসিদ্ধ নাম এত দ্রিনেরপর ভারত বুঝি আজ গ্রাম করিল । 

শৈলছ্ুতার পদার্পণে উভয় দ্লে এই রূপ হর্ষ বিষাদ হইতে লাগিলে জয়- 
লক্ষ্মী পাওবদ্দেগের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিলেন। শিবমরীশঙ্করী শঙ্করকে সঙ্গোধন 
করিয়! বলিলেন, কান্ত! একি ? মানব সমরে পরাজয় প্রায় হইয়াছেন কেন? 
আদ্যাশক্তির পতি হইয়া একবারে শক্তিহীন হইলেন ! 

মহাদেব কহিলেন,প্রিয়ে! শক্তি দাস কথন কি হীন শক্তি হয়, না বলশৃন্য 
মানব মণ্ডদী ভবানীপতি ভবদেব কে কখন পরাভব ধ্রিহে পারে ? 

ভগবতী কহিলেন, ভগবন্‌! দাসীর নিকট আর বীরগর্ব প্রদর্শন করেন 
কেন? অন্য অস্ত্রে ভগ্নোৎ্সাহ হইয়া যখন শুলধারণ করিয়াছেন, তখন স্বভাবই 
আপনার পর1ভব কীর্তি বিশ্বকর্ণে বলিয়া দিতেছে । নাথ! আপনার মৃত্যুঞ্জয় 
নামে সহত্রধিক্‌, মৃত্যু-অধীন নর সপ্পদারহইতে মৃত্যুঞ্জরী যশঃ একবারেই ডূখা- 
ইলেন! শুলপাণি | আপনি কেবল সিদ্ধিতেই নিপুণ, এবং শ্শানে আসনগ্রহণ 
করিয়াই নিজগুণ ব্যক্ত করিতে পারেন । যাঁহাহউক, ত্রিপুণারীপরাজয় ব্ষম 
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লজ্জার কথা! আমি সেইলজ্জার মুলোৎ্পাটন করিতে দেবদ্বেষী পাওব- 
গণকে স্বহস্তে বলি গ্রহণ করিব, এবং দেবতেজের প্রচণ্ড কিরণ জগতের অর্ত- 
্গতে গিয়। উদ্দিত করাইব। শিবমোহিণী শিবা এই বলিয়। ভদ্রকালী- 
রূপ ধারণ পূর্ব্বক দগ্ডায়মান হইলেন । বাম*স্তে খর্পর, দক্ষিণ হস্তে উপঙ্গ- 
অসি ও শ্রুতি মূলে শবশিশুদ্য় শোভ। পাইতে লাগিল। তাহার ললাট ফলকে 
গরলয়াগ্নি গ্রচগ্বেগে উদ্গত ; ত্রিনয়ন1; নিংহারূঢী, লোল রসন। ও নরমুণ্ড 
মালিনী হইয়া মাভৈঃ মাভৈঃ রবে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ডাকিনী 
যোগনীআদি রক্তপিশাচিনীগণ নরকপাল লইয়া অষ্ট হাসি হাসিয়া নৃত্য 
আরম্ত করিল। ব্রন্মাণী নারায়ণী গ্রভৃতি সগ্ডসতিরাও সঅস্ত্রে ও স্ব স্ববাছনে 
আ.বভভূত হইলেন। 
এতদিনের পর নৈশকামিনীর কাল নিশা অবসান হওয়ায় দেবরামা- 
উর্বশী অদ্ধকামিনীরপ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার নেত্রদ্বয় স্বর্গগ্রেমের অশ্রুভার 
লইয়! ঢলিয়! পড়িল। তাহার হৃদয় সৌভাগ্য গর্বে নাচিগা উঠিল। ভিনি 
নর-নায়কের প্রণয় মাকাশ হইতে মনকে অন্তর্জগতে টানিয়া! লইয়া তাহাকে 
কহিতে লাগিলেন, রাজন! এবার আমার আশ। পরিত্যাগ করুন। 
মনের সাধ সকলই মনে রহিল, প্রেমশক্রবিধি প্রথম সংকল্লে বাদ সাধিলেন। 
কান্ত ! আমার শাপান্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি বিদায় দিন্১ ন্বর্গচার্িণী 
অচিরে ন্বর্গ সঙ্গিনী গণের সহিত সক্মিলন করুক। 
দেব নায়িকা উব্বশা এই বলিতে বলিতে স্বদেহ প্রাপ্ত হইলে অবস্তী নর- 
মণি উর্ধশীরনণীর সুধাময় কথা গুলিকে বজ্রময় বলিয়। অনুভব করিতে 
লাগিলেন। তাহার প্রেমরসাল হৃদয়ে বিঃহের সুদীর্ঘ শেল মূল প্রবেশ 
করিল। ধৈর্ধ্যবন্ধনী গুলি খদিয়৷ গেল। রাজ জলত্তহ্ৃদয়ে অশ্রজল 
মেচন করিতে করিতে কহিলেন, প্রিয়ে! সেকি? তোমার শাপাস্ত হইল, 
ভালই; গৃহে চল, এবং দণ্ডীরাঞ্জার হৃদয়-রাজ্যেশ্বরী হইয় চির রাজকর 
গ্রহণ করিতে থাক। তদন্তথায় তোমার মুখ চন্ত্রমায় বিষক্ষরণ হইতেছে 
কেন? তুমি অবস্তী নাথকে অনাথ করিবে বলিয়াই কি এই সংস্কর করিয়! 
রাখিয়াছিলে? ঘনোরমে! আমি তোমার জন্যে জীবন নংকল্প করিলাম, 
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রাজকুলে পণ সাজ সাজিলাম, কলঙ্কের ডালি মাথায় লইলাম ; তবু ভোমার 
স্বর-প্রকৃতিতে কিছু মাত্র দয়! হইল না! পূর্বের প্রতিজ্ঞা সকল ভূলিলে ! 
সকল প্রেমচিন্ন মুছিয়া, ফেলিলে |. অবশেষে অবস্তীপতির স্থখের সমাধি 
স্বাপন করিতে কোমলকর প্রসারণ করিয়া! উঠিলে | প্রিয়ে! আমি তোম। 
বিনে আর কিরূপ ধ্যান করিব ? আর কাহার নাম যপ করিব? আর কাহাকে 
আদ্লিতে দেখিলে আমার উজ্জল চক্ষু উজ্ভ্বলতর হইবে? আর কাহার অধরে 
মধুর হাসি খেলিতে দেখিলে বুকের ভিতর জ্যোতস্ ফুটিবে? প্রেম বসস্ত উদয় 
হইবে, আর কাহার ক রব নীরবে শুনিয়। জগতের ম্থখ আমার চক্ষের উপর 
খেলবে? আর কাহার অভিমানের শব্দটা অভিমানের মাত্রাটী পধ্যন্ত আমার 
হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিয় হৃদয় ভিতরে প্রবেশ করিবে? অতএব সরলে! দাসের 
প্রতি প্রসন্ন হও; আমার শুন্তময় মন, আমার মকুময় হদয়, আমার আকাশ- 
ময় আঁশা, আমার জগত্ময় চিস্তাকে গ্রকৃতিস্থ কর; প্রেমভিক্ষা পরিপূর্ণ 
হাসাময় দৃষ্টিতে আবার ফিরিয়া দেখ। বিধাত1 মকলের শরীরে হাসি-কান্না, 
দয়া-নিষ্ুরতা, ক্রোধ-শান্তি আর বিরস-বিলাসাদি সকল উপাদান দিয়াছেন, 
কিন্ত প্রিয়তমে! তোমার হৃদয় কি কেবল বিষাক্তকপট প্রেমবিন্দু দিয়াই 
গঠন হইয়াছিল! যাঁহাহউক, উর্ধধশি! চল, স্বর্গসথ বিশ্মরণ হও, ইন্জপ্রস্থ- 
প্রবাসী দণ্ডীকে আর শমনভবনের দন্ন্যাপীকরিয়া চিরকলক্ক গ্রহণ করিও না। 
মহারাজ দণ্ডী এইরূপ বলিতে বলিতে .ছিন্নতকুর ন্যায় ভূভলে পতিত হইলে 
উর্বর্শীর কুরঙ্গনয়নে মায়াঅশ্রু ঝরিল দেবরামা সদগুণধাম দণ্ডীকে উখিত 
করিয়া! মধু-্বরে বলিলেন; রাজন! অভিমান পরিত্যাগ করঃ শোঁকে বীত- 
রাগ হও, পাপময়-পরদার-রত হওয়া কি ধর্মভীরু "লোকের কর্তব্য 2 নরনাথ ! 
পর-প্রণয় জলবিষ্বেরনায়.; পরকীয়-রসিক নায়কনায়িকারা প্রায় শঠতা 
মন্ত্রেই দীক্ষিত, তাহাদের মুখে মধু। এবং অন্তরে গরলরাশী পরিপূর্ণ থাকে; গ্রত্যুত 
দেখুন, আপনার প্রত্তি আমার আর প্রেমঅন্ুরাগ নাই স্বীয় প্রেম পুনর্জাগরিত 
হইয়। উঠিয়াছে। বিশ্বকর্তাবিধি কঠিনমৃত্তিক| দিয়া আমাদের -হদয় 
নির্মাণ করিয়াছেন । | 
উর্বশী এইবলিয়াঅস্তর্িত হইলে মহারাজ দণ্ডতী একেবারেই আধীর- 
৫ 
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হইয়া ভৃতলে লুষ্টিত হইতে লাগিলেন_-এবার নিগৃঢ় রহস্য ভেদ-_ 
উর্বসীর দ্রিবাতুরঙ্গী শাপ স্ুপ্রকাশ হইলে সকলে সমরাঙ্গনে শিথিল 
প্রযত্ধ হইলেন। অন্তর্ধামী বাস্থদেৰ উর্বসীর শাপাস্ত বিদিত হইয়! র্নিবৃত্ধি- 
কর শঙ্খনাদ করিলেন--ম্বভাবের মুখ হইতে খাব গ্রকাশ হইতে 
লাগিল- ধীমান, যুধিষ্ঠির ভগবানের অচলআন্ুগ্রছে যারপরনাই অন্বগৃহিত 
হইয়া! কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন । নারায়ণ রথ হইতে অবতরণ করিয়! 
যুধিটিরকে প্রথাম ও অন্যান্য কুরুবীর গণকে যথা! যোগ্য সম্মান করিলেন__ 
্ুখসিস্কুর সহম্রউচ্ছণস উঠিল-_মহারাজযুধিষ্টির ভক্তিভাবে কৃষ্ণকে কহিতে 
লাগিলেন, দীন নাথ! আশ্রিত পাগুবের প্রতি স্ুপ্রসন্ন হও, আমর! 
বেদগদাস্ক লক্ষ্য করিয়! তোমার সহিত মহা! বৈরতাচরণ করিয়াছি ? "যথা - 
ধর্ম তথা! কৃষ্ণ” এই বেদ বাক্যের সাপক্ষতায় শ্রীঅঙ্ষে.শরনিক্ষেপ করিতে 
কিছুমাত্র কুঠিত হইনাই। দয়াময়! প্রত্যুত বেদবাক্য-সার্থকত1 জন্য 
নিজেই পরাজয় শ্বীকার করিলেন, অকৃতী পাগুবগণ কেবল নিমিত্বের ভাগী 
হইল। যাহা হউক, দামোদর ! প্রাণাধিক বুকোদর হইতে আমাদের এই বীর- 
ধর্ম রক্ষ। হওয়ায় সৌর জগতের অনস্তবদ্দন ইইতে বিজয়ষশঃ প্রাপ্ত হইলাম । 
কুমার প্রকৃতই নুবুদ্ধিমান। এমন কি, ভীমতুল্য সহোদর জন্মজন্মাত্তরের- 
ও বাঞ্ছনীয় । 

যুধিঠির এই কথ! বলিলে নারায়ণ কহিলেন, রাজন! আপনার! প্রক্কৃত 
ধর্মীবতার, ধর্ম ভয়ে পরম বন্ধুবিদ্রোহেও সন্কুচিত হইলেন না? স্ুতর]ং 
ধর্থের সুম্মগতি অলক্ষ্যে আপনার পক্ষপাতী হইয়। দৈলোক্য মণ্ডলে ত্িলোক্য- 
প্রিতবীরত। স্বর্ণঅক্ষরে উজ্জলিত করিয়া রাখিল। 

যছ্বীর ও যুধিঠির পরম্পরা এরূপ বাক্যালাপ হইতেছে, এমত সময় 
দরণ্তীরাজ মুচ্ছ্াভঙ্গ হইয়! চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন । উর্বশীর বিরহ 
উহাকে উন্মত্ত করিয়! তুলিল । তিনি খেদ করিয়া কছিতে লাগিলেন- হায় ! 
হায়! আমার স্থুধার পাত্রে কে গরলঢালিয়! দিল, গ্রেমনাচনীর কে তালতঙ্গ 
'করিল? হুদয়াকাশের ইন্ত্রধনু) অখাধারঅস্তরের সৌদামিনী, মায়াকাননের 
বিকচকুহ্থম কে হরণ করিয়! লইয়া! পলাইল; ছুঃখেরতরম্্ে কে সাগরমস্থন 
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আরম্ভ করিল, কে শোকের উংস তুলিল, কে আমার স্থখ শষ্যায় অনলকণ! 
ছড়াইয়া নিশ্চিস্ত হুইল? আমার প্রেমহরঙ্গের নবীনতরী মায়া- 
জল পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেল? হাঁ উর্বশি! এই করিলি! 
হর মনে এই ছিল ! হৃদয় মরুতে বিষাদ অনল জালিয়া দিলি? জানিতাম-: 
সর্পেই গরল আছে, অরণ্যে কালকুট জাছে, কিন্তু রমণীর কোমলহৃদয়ে ষে 
বিষপূর্ণ গরল সিন্ধু আছে” তাহ! শ্বপ্নেও জানিতাম না। ভ্রমেও দেখিতাম ন|। 
সরলমনে প্রেম'জগতের ভিখারী হইয়! সর্বনাশ করিলাম। মন-প্রাণ 
সকলই প্রণয়িনীর পদতলে প্রদান করিয়া বিন্দুমাত্রও প্রতিদান পাইলাম না । 
কে জানে পাষাণ-খণ্ডে, বজাঘাতের আগুনে, লবণ সমুদ্রের জলে, শ্রী জাতি- 
উত্পপন্ন হইয়াছে? কে জানে শত শত ডাকিনী যোগিনী, হশ্র সহমত 
ভূজঙ্ষিনী, এবং, লক্ষ লক্ষ রক্ষোবধূ তাহাদের স্বভাবের চতুদ্দিকে 
দাড়াইয়। আছে। কে বলে তাড়িতে আকর্ষণী আছে, কুহকে 
মোহিনী আছে ? রমণীর বক্ষে, রমণীর চক্ষে, রমণীর কথায়। রমণীর 
নিতথ্ব দোলায়, মোহিনী, আকর্ষণ জগৎ শুদ্ধকে সবলেটান দিতেছে। 
উহাদের মুছু হাস্যতায়, উহাদের কপটচক্ষুগালনায়, হ্থদয়যন্ত্রেরে এক 
একটা করিয়া তারছিড়িয়া! যায়? স্থাতির ভূত ভবিষ্যৎ মুছিয়। যায় 
মন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গলিয়া যায়। যেমন দীপশিখা প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসে 
নিবাইতে পারে, নীহার বিন্দু প্রতি রশ্মিতে শুকাইতে পারে, লতাবলী প্রতি- 
পদ গ্রহারে ছিডিতে পারে, ইন্ত্রধন্গ গ্রতিপলকে মিশাইতে পারে, জল বিশ্ব 
কথায়কথায় জল হইয়া! যাইতে পারে; তেমনি উহাদের প্রতিকুহকে 
এমন শতশত জগৎ উদয় অন্ত হইতে পারে। নতুব! মানস সরোবরে, স্মেছ- 
সলিলে, আদর পবনে; সোহাগর বাদামে, মাধুর্ষ্যের ধ্বজ1 লইয়। যে প্রেম 
তরণী নাচিয়া বেড়াইত; আজ আপনা হইতেই সে ভূবিয়া গেল, সে হারাইয়া 
গেল) মানস-সরোবরকে শুদ্ধ দক্ষিণ] লইয়া] গেল। যাহা, হউক, এখন ইচ্ছু। 
হয-_পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, গগণের উদয়াচল হইতে 
অন্তাচল পর্যন্ত, ব্রহ্মাণ্ডের বাহা জগৎ হইতে অন্তর্জগৎ্ পর্য্যন্ত; বিরহ-সঙ্গীত 
ভরিয়! দিই, আর বলিতে চাই-_যদ্ি ধন্মেমতি থাকে, যদি পুণ্যলঞ্চয়ে 
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অভিরুচি থাকে, যদি ইন্রিয্দমনে অভিলাষ থাকে, যদি স্বর্গে যাইবার 
বাসন! থাকে, তবে কামিনীর মুখ দেখিও না, কামিনীর কপট আত্মীয়তায় 
ভূলিও না, যাহার জন্য আমি চিরকাল রাবণের চিতা বক বছন করিতে 
রহিলাম। 
 মহীপতি দ্তী এইরূপে আত্ম বিলাপ করিতে লাঁগিলে শাঁপ মুক্তা উর্ব- 

শীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল । স্থরবাল। ভগবান্‌ কৃষ্ণের নিকট আদিয়। প্রথতি 
পূর্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, দেব! আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি 
মধুকৈটভারি, আপনি ব্রিতাপহারী, আপনি গোলক-বিহারী হইয়! নর লীলা- 
মাধনের জন্য দ্বারক বিহার করিতেছেম। অন্ত, আপনার অনন্ত লীলা অনন্ত- 
বদনেও প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েননাই। আপনি করুণ] নিদান, আপনি 
ভক্ত জন প্রাণ আপনি পতিতপাবন গুণে পতিতজনকে উদ্ধার করিয়! 
থাকেন। প্রত্যুত অভাগিনীর প্রতি স্ুপ্রসন্ন হইয়] দাসীকে মর্ত্য যন্ত্রণা হইতে 
মুক্ত করিলেন? নতুবা এই বরৈলোক্য সমারোহ করিয়া ব্রলোক্যে কে আমার 
পক্ষ সমর্থন করিত ? অতএব ভগবন. ! কৃপাকণ| বিতরণ করিয়া দাসী কে যেমন 
উদ্ধার করিলেন, তেমনি অবস্ভীপতি দর্তীরাজকে অশ্বিনী-শক্রতা হইতে 
অব্যাহতি দিন্। আপনি দীননাথ, দীনবন্ধু; অতএব বন্ধুহীন দণীরাজ- 
প্রতি প্রসন্ন হউন্‌। 

কৃষ্ণ কছিলেন, বৎসে ! তজ্জন্য তূমি চিন্তা পরিত্যাগ কর; আমি অবস্তী- 
পতিকে অচিরে মুক্তি প্রদান করিলাম। 

কৃষ্ণের এই কথ। শুনিয়া উর্বশী আনন্দময় দ্বর্গধামে গমন করিতে লাগিলে 
মহাত্মা কাম মনে মনে কহিতেলাগিলেন--কি পরিতাপের কথা! শিব, বিষ, ব্রা, 
এবং আমি অদ্ভুত কন্া কামদেব থাকিতেও পাওবগণই বিজেত1 যশঃ উপার্জন 
করিল, দেব-তেজের কিছুই সত্ব প্রকাশ হইল না! আমার বাণে ভগবান ভব 
পরাভব শ্বীকার করেন, কিন্তু দৈব দোষে আমি আজ মান্ুষীরণে পরাভব 
হইলাম! উঃ! কি কলঙ্কের বিষয় ! যাহ! হউক, প্রছবায় হৃদয়ে এ অভিমান সঙ্থ 
হইবে না; অন্যতর প্রকারে অবশ্যই ইহার প্রতিকার সাধন করিব। তবে 
আর বিলম্ব কেন? এইসময় জৃস্তণশর নিক্ষেপ করি। 
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রতিমোহন এইভাবিয়া ফুলধন্কে খণপ্রদান. পূর্বক শরনিক্ষেপ 

করিলে কৃষ্ণ ব্যতিত পুরুষ সম্পৃদায় অধীর হইয়া উঠিলেন-_-চতুর্দিকেই 
নূতন রহস্য বাহির হইল--সকলেই বাহ্যজ্ঞান শুন্য হইয়া উন্মত্ত হইয়া 
উঠিলেন_রণভূমি বিলাসনিকেতন হইয়া দঁড়াইল-_নারায়ণ, প্রত্যয়ের 
অসাধারণ শরনৈপুণ্যতা . দেখিয়া প্রশংস! করত ফুলশরের গ্রতি সংহার 
করিতে আদেশ করিলেন_-পঞ্চশরের পঞ্চশর গভীর গ্রকৃতির অচলতা৷ ভল- 
করিয়া নিবৃত্ত হইল-_-ভগবান, মহাদেবও উর্বশীর প্রেমরসাস্বাদনে প্রমত্ত 
হইয়৷ উঠিলেন; তাহার যোগদিদ্ধ দেহের প্রত্যেক পরমাণুতে কাঁমশরের 
স্থতীক্ষ ধার প্রবেশ করিল, ভগবান, ঈশাণ উর্ধশীর লাবথ্যে মোহিত হইয়া 
তাহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন-_স্ুরকুমারী যার পর নাই বিপদ গ্রস্থ-__ 
সম্পদ নাহইতে হইতেই আবার বিপদের প্রচণ্ড ছায়া! পড়িল-_দেবরাম! 
ব্যাকুপিত হইয়া ঈশাণীর স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন ;-- 

নমঃ শিব সীমস্তিনী শক্তিপরা ॥ 

শবমআসন1 জন। ত্রিতাপ হর! 

বাথ অভয়ে ! ভয়ে পদ-আশ্রমে ;-- 

তংহি জগদ্থিকে ! ত্রাহি ত্রাহিমে। 

ভয়হারিণি, তারিণি, হৈমবতি ! 

করুণাঁকর করুণাময়ি তি ! 

গুভদে, বরদে, শুভস্করি ভীমে ! 

ত্বংহি জগদন্থিকে !- ত্রাহি ত্রাহিমে | 

মহেশ্বরি, ঈশ্বরি) লোল রসন!! 

ভদ্্রকালি, করালি, দ্রিক-বলন] ! 

শিবা, ম্বয়স্তবা, নারায়ণি, উমে ! 

ত্বংহি জগন্বিকে ! ত্রাহি ত্রাহিমে। 

অন্নপূর্ণ| 1 পূর্ণনননময়ী সদা ;-- 

ধনদা, মানদা, সর্ববজ্ঞান প্রদা; 

গীর্বণি, সর্ধাণি, সর্ধ্ব গরিনে ! 
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ত্বংহি জগদখিকে ! স্ত্রাহি ত্রাহিমে। 
ছিন্নমন্তে! নমন্তে পদারবিনে 
হ'য়ে মোক্গদা মোক্ষদাও আননে | 
নাহি অন্য ম্মরণা, জন্য অস্তিমে। 
ত্বংহি জগদদ্থিকে ! ত্রাহি ত্রাহিমে ।-- 
করপার অপার ভব সঙ্কটে 
দয়াময়ি ! দয় বিতরি নিষ্কুপটে । 
তব তত্ব অনস্ত, উক্ত আগমে 3-- 
ত্বংহি জগদস্থিকে! ত্রাহি ত্রাহিমে। 
অমলে, বিমলে, চন্দ্রচুড় কাস্তে ! 
তন্নামে পরিণামে দমি কৃতাস্তে। 
তারা, সারাৎ্সারা, ত্রিপুরারি-রমে ! 
ত্বংহি জগদদ্ধিকে ! ত্রাহি ত্রাহিষে। 
হও প্রসন্ন] ধন্যা। প্রসন্নময়ি | 
কালে কালে যেন হই কালজমী। 
শিব সাধিনি, শিব ভাবিনি শ্যামে ! 
তবংহি জগদন্িকে ! ত্রাহি ত্রাহিমে । 
স্থরমোহিনী উর্বশী এইরূপে শক্তিপরা ভগবতীর স্তব করিলে অভয়া, 
সভয়া কামিনীর এতি অভয় প্রদান পূর্বক ভগবান মহাদেবকে লইয়। অন্ত- 
প্রান হইলেন। বিভুনারায়ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়! জুক্তপান্ত্রের প্রতিসংহার 
করিলেন_লোকাঁরণ্যে শান্তিফল ফলিল--উভয় দলের বীরগণ শ্বজন 
সহিত নিজ নিজ 'ভবনে চলিলেন। পাঞ্চজন্যধারী পঞ্চপাণ্ডবকে লইয়! হাস্য- 
মুখে কুস্তীর হস্তে অর্পণ করত দয়াময় নামের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন-_ভক্তা- 
ধীনত। ত্ৈলোকা যুড়িয়া ব্যাপৃত হইল--পাঁগুববন্ধু, পাগুবগণের সহিত অক্ক- 
তরিম বন্কৃতাঁর় তথায় আর কিছুপিন থাকিয়! পরিশেষে দ্বারক1! নিবাসে গমন 
করিলেন--পাওব জয়ে ভাঁরত ভরিয়া] গেল- মহারাজযুধিঠির দানবী সভায় 
উপবেশন পূর্বক বিশাল রাঞ্দও পরিচালন) করিতে ললাগিলেন। মহর্ষি, 


কুরুবংশ । ১৯১ 


দেবর্ষি ও ব্রন্দর্ধিগণের আবির্ভাবে সভা অমূল্য ভূষণ পরিধান করিতে 
লাগিল। এমন সময় মহর্ষি নারদ কতিপয় তেজঃপুঞ্ধ তাপসগণ সহিত পাওব- 
রাজধানীতে পদার্পণ করিলেন--সাধুকামী যুধিষির মহৎ প্রিয-_তিনি অদ্বিতীয় 
তত্বব্দি নারদের আগমন দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন- হ্বদয়কেন্ত্রে 
ভক্তিরসের প্রথর শ্রোত বছিল-ধর্ননান ভ্রাতাগণের সহিত সমনে 
খধির অর্চনা করিতে লাগিলেন। খধিরাজ, ধর্মরাজের নাধু-প্রিয়ত। দেখিয়া 
তাহাকে রাজনীতি ও ধর্মনীতি আদির বিবিধ উপদেশ প্রদান করত দানবী 
সভার প্রভাঁপক্ষপাতী হইয়া লোকপাল সভ1 বর্ণনা! করিতে লাগিলেন__ 
বাকদেবী কোনৃস্থানের কথ! কোথায় লইয়া ফেলিলেন-_সভাবর্ণন! করিতে 
করিতে রাজহুয় ষন্ত প্রস্তাব হইল । অতএব পাঠক! এক্ষণে সভাপর্বা- 
ধ্যায় রাজস্থয় যজ্ের মক্গলাচরণে “প্রাণাংস্ত্ক্ত1পি ভূপাঁলৈঃ শ্বচক্তৎ প্রিচা- 
ল্যতে” এই কথার সার্থকত। দেখিতে মগধ রাজধানীতে গমনে উদ্যত হুউন্‌। 
ইতি; বৃহৎ কুম্ম পুরাণাস্তর্গত দণ্ডী-উর্ববশী সংবাদ, 
কুরুবংশে অষ্টবজ্জমিলন নাম যোড়শ দর্গ সমাপ্ত। 


ক্কবংশ 
সপ্তদশ সর্গ । 
মগধ রাজধানী--জরাদন্ধ বিজয়। 
(রন্ধভেদ) 
জজা৮99300000) 09950 
_. প্রানাস্তাজাপি ভূপালৈঃ স্বচকুং গরিচালাতে” 
রাজটক্র পরিচালনা কর! প্রধান রাঁজনৈতিক ধর্ম, রাজগণ প্রাণপণে 
পররন্ধ ভেদ করিতে সন্কৃচিত হয়েন না।--নরনাথ ঘুধিটির, ভ্রিদশনাথ- 
শ্রহরির মন্তরনায় রাজ্চক্তবত্া জরাসন্্ের মঙ্গল্রী নষ্ট (রম্ব,ভেদ) করিয়| 
তাহার বিনাশ সাঁধন নিমিত্ত দুর্গম মগধ রাজধানীতে চক্রপাণি সহিত ভীমা- 
্জুনকে প্রেরণ করিলেন ;__রাজন্থ্য় যজ্ঞজনিত দআাটপদ্দবী লাভ তাহার 
প্রধান কারণ হইয়া উঠিল-_ইন্র প্রস্থ অধীশ্বর, মগ়-কৃত মহীসভায় অধিবেশন 
করিয়! মহর্ষি নারদকে লভাদৌন্দর্য্য দর্শন করাইলে খধিরাঁজ, দানবী সতাকে 
মর্তালোকের একটী মোহিনী ছবি বলিয়। হ্বীকার করত লোকপাল (বর্ষা ইন্ত্ 
কুবের, বরুণ, যম) সভ| বর্ণনা করিয়া কহিলেন---রাঙগ হৃদয়ে বিদ্ময়রসের 
প্রকাণ্ডউৎস উঠিল-_না উঠিবেই ব! কেন? স্থুরনাথ-সভ1 অজর ও অবিনশ্বর- 
আননদদার়িনী, ভগবান্‌ ইন্দ্র স্বকর্মার! “পুক্করম!লিনী” মহামভার অব- 
তারণ! করেন। ম্ুুরপতি মভা সার্ধমতযোজন বিভ্তৃত, শত যোজন গ্রস্থ ও 
পঞ্চযোজন উন্নত, এবং প্রতোক অণুতে জ্যোতির্বয় পদার্থ সঙ্কলিত হইয়] 
দেবনগররীর গৌরবস্বরূপে নির্মিত হয়। ভগবান্‌ পুরনর, ন্বুরমনারী- 
শচীর সহিত উহার মহদীমনে উপবেশন করেন । তথা রোগ শোক, জরা- 
ন্ত্রণাদি পরিশুন্য ) পরম হ্থুখে পরম পুথ্যাত্বা সপ্তবিংশতিসংখ্খযক পাঁবক- 
গণ, তেজন্বী মরুদাণ) মন্বর্ত, পুর, ভ্রোগ। বলাহক মেঘ চতুষ্টয়; অপ্পরা 
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গণের অষ্টাদশ কুল, ওষধি সকল, দ্বরন্বতী, শ্রন্ধ!, মেধা; ধর্ম, অর্থ, কাম, নক্ষত্র- 
গণ, শ্বেতকেতু-পরাশরাদি মহর্ষি চয়, রাজধিহরিশ্চন্ত্র ও বিবিধ পুণ্যাত্মা- 
সমুহ তথায় উপবেশন করিয়া! দেবরাজ-সভাসদরূপে অবস্থিতি করেন । স্থুর- 
গর্ব পারিজাতকুস্থমিত নননবন চিরকাল সমানশোভ1 সন্বর্ধনকরে। 
তত্তিন্ন মহাত্ব| বৈবন্বতশমন-সভাও অতি চমৎকার প্রভ। যম-সভা, প্রতি 
ভায়,সু্ধ্য তেজস্থিনী, এবং শত যোজনাধিক ব্যাস-আয়ত। তথায় কাম্যবস্ত 
সকলই অপরিষ্যাপ্ত। যযাতি, নহুষ, পাু প্রভৃতি রাজর্ধিগণ ; জগন্ত্য, মত- 
গদি মহর্ষিগণ ; ছুক্কৃতিসমুদায়, মূর্তিমান রোগ, মৃত্যু, কাঁলচক্র, ধর্মচক্র ; 
এবং অগ্নিম্বাত, ফেনপ, উক্প, ম্বধাঁবান ও বহির্ষদ প্রভৃতি পিতৃগণ সহিত 
ধর্মরাজ, বিশ্বকর্্নী বিরচিত সঞ্জীবনী পুরস্থ “কামগামিনী সভ আশ্রয় করিয়' 
বিশ্বরাঁজ্যের উপর প্রভৃত্ব করেন। অনন্তর বরুণ সভাও ঠিক কৃতান্ত সভা 
পরিমাণে গঠিত হয়। দেবশিল্পি প্রযত্বাতি সহকারে এ “পুক্করতীর্থ মালিনী'ঃ 
সতা! নির্মাণ করেন। জলেম্বরের অবিনশ্বরসভ! শশাস্কের নিফলঙ্ক কাত্তির- 
ন্যায় গুরু প্রাচীর বেষ্টিত, এবং ফলপুষ্প ওষধি আদি কৌমুদ্রীময় উপকরণ 
তাহার ভূষণ স্বরূপ রঠিয়াছে--সভা, চির সুখের আকর-_অক্ষয় সখী বাস্থুকি- 
আদি নাগগণ, নরকাদি দানব নিচয়, গোমতী-ভাগিরথীমাদি তীর্থ চয়, 
বিবিধ পুণ্যবানগণ ও জলচরমণ্ডলী লইয়। বরুণদেব সলিলসভ1 অলঙ্কৃত 
করেন। আবার ধনাধিপ কুবেরের আকাশগাঁমিনী” সভা অন্যতম গ্রতি- 
ভাঁয় জগতের মনোহরণ করিয়! থাকে । উহ] ধনপতির তপপ্যালব্ধ ; সুতরাং 
মহানিয়স্তার কৌশলক্রমে শুন্যমার্গে স্থাপিত হইয়াছে । সভা শতযোজন 
দীর্ঘ ও সপ্তুতি যোজন গ্রনর। তাহার অন্ুপমগঞ্তে কুবেরের বিলামভবন 
নিত নব বদস্তের সহিত আলিঙ্গন করিতেছে। সভার জ্যোঠিঃরাশি শশী-গর্ব- 
খর্ব করিয়৷ রাখিয়াছে। ষক্ষপতির মভাভবনে বিভীষণাদি পুণ্যাত্ম! রাক্ষ- 
গণ, প্রভূত গুহাকগণ, রাজর্ষি-মহর্ষিগণ, ভগবতীকমলালয়া, ভগবতী- 
কাত্যায়ণী, প্রমথগণ সহিত প্রমথনাঁথমহাদেব ও হিমালয়াদি পর্বরতনিচয় 
অবস্থিতি করিয় থাকেন? কিন্ত ব্রন্মাসভার মনোছারিতাঁর নিকট জাগতিক- 


সভার গর্ধ লোপহয়। কল্পন। দেবীও তাহার বর্ণনাকরিতে পরাভব স্বীকার 
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করেন। ত্রহ্ধাসতা! অপার আয়তন, নিতা আনন-হ্বরূপ, এবং উহ! হু-মু 
মু অনস্তরূপ ধারণকরে। ভগবান. কমলযোনির মানস-সরোবর হইতে 
 শ্বগীয়সম্পদ ব্রাহ্মীপভার অবতারণা হয়। বিশ্বনিযন্তার জ্যোতিঃরাশি 
ব্রদ্মদেশের অনস্ত গর্ভে বিদ্যমানথাকে । “শাশ্বত” সভার মহাসনে পিতামহ 
্রহ্মা অধ্যামীন হয়েন। প্রজাপতিগণ, দশগ্রচেতা, সপ্তর্ধিমগুল, চতুর্দিশ- 
মনু, চতুর্ববংশতিতত্ব। নবগ্রহমণ্ডল) মিত্র, অধ্যমা, শত্রু, বরুণ, অংশ, 
- ভগ, বিবস্বাণ, পুযাঁ, সবিতা, তবষ্া, ও বিষু এই দ্বাদশ আদিত্য; বরক্মাপুতর স্থাণু 
সথৃতমৃগব্যাধ, সর্প, নিঝতী, অট্জকপাদ। অহি, বুঝ, পিনাকী, দহন, 
কপালী, স্থাণু গ ভগ, এই একাদশ রুদ্র; মনুজগ্রজাপতিরপুত্র ধব, ফ্ব) 
সোম, অহঃ অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাষ; এই অষ্ট বন্থ )চন্্র-সূর্যযাদি প্রভূত 
দেবগণ, তগবান্‌ নারায়ণ, দিতি-অদ্দিতি আদি দেবমাতৃগণ, রতি, সতি, অরু- 
ন্ধতী আদি শক্তিগণ, মনতকুমার-যোগাচার্য্য আদি মহর্ষি নিচয় তথায় অধিষ্ঠান 
হয়েন, এমনকি মুর্তিমান বিশ্ব সেখানে ম্বভাবের ব্রত ধারণ করিয়! রহিয়াছেন। 

এইরূপ লোকপাল গণের সভা! যাদৃশীমনৌরম, মহর্ষিনারদ কর্তৃক ঠিক 
তাহাই বর্ণিত হইলে মহারাজ যুধিষির “একমান্র রাঁজর্ধিহরিশ্চন্তর কোন্‌ 
পুখ্যবলে পুণ্যধাম ইন্ত্রলোকে অধিষ্ঠান এবং পিতা! পা তাহাদের অনুকূলে 
কোন সৌজন্য দান করিয়াছেন কি না” এই কথা খধিরাজকে নিবেদন করি- 
লেন-পূর্ধ্ব কথা ম্মরণ পথে আসিয়! দাঁড়াইল-_“রাজর্ধি হরিশন্্র রাজস্থয় 
যন্ত প্রভাবে ইন্্রাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বীয় পাণ্ুরাজ মহাভাগ হরি- 
শ্চন্দের সমকক্ষতা লাভ জন্য পুত্রগণকে মহাগতিরাজশ্বুয় ষজ্জ করিতে অন্থু- 
রোঁধ করিয়াছেন” ভগবাননারদ যুধিঠিরের নিকট উত্তেজক ও লোমহর্ষক 
এই ছুই বিষয় প্রকাশ করিয়! রাজস্কৃয় মহাতরুর অবায় বীজ বপন করত দশার্ 
নগরীতে গমন করিলেন। 

মহর্ষি নারদ কর্তৃক এই রূপ যজ্ঞ দীক্ষিত হইয়া ধম্ম নননের উন্নতমন 
পুণযধামের শিখরদেশ হইতে রাজস্কয় কণ্পনাকে টানিয়। আনিল, তিনি 
ভ্রাভাগণ ও স্বজন মণ্ডলীর সহিত উচ্চব্রতের গৃঢ় মন্ত্রণা করিয়া কল্প-লতিকার- 
মুল বর্ধন করিলেন--এভদিনের পর মহারাজ হুরিশ্চন্দ্রের যশঃ লক্ষ্মী মনে মনে 
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পাগুব উপাদন। করিতে লাগিল-_যুধিষ্টির অপূর্ব্ীর্তি রাজসুয় যজ্জের মহা- 
মন্ত্র গ্রহণ করিয়! ভগবান্‌ বাস্থদেবের নিকট দত প্রেরণ করিলেন। ভক্তু- 
বান্ধব নারায়ণ দূতবাণী বিদিত হইয়া ইন্দ্রসেন সহিত ইন্্প্রশ্থে উপনীত 
হইলেন-_অন্তর্জগতে ব্রহ্মীলোক ছলিয়! উঠিল__মহারাজ প্রেমময় সনাতন- 
মূর্তি দেখিতে দেখিতে তাহাকে অগ্রমারী লইয়া বৈষ্ণবতার পুত পুঞ্জ পুষ্প- 
চয়ন করত আদি বিগ্রহ নারায়ণের অর্চনা করিতে লাগিলেন__দাহস, ক্রমে 
নিকটে আসিয়। হাদয়ের দ্বার খুলিয়| দিল-_সত্রাতৃক ঘুধিষ্টির তাহাকে বীরব্রত 
রাজস্থয়ের উৎসাহ কারিতা দেখাইলেন। তিনিও বীর-অনুকরণীয় গৌরব গরিমা- 
স্পদ রাজন্থয় মন্ত্রার সহান্থৃভৃতী করিয়া! বীর-বিলাসী স্বাধীনতাউৎসাহের 
সন্তি দান করিলেন--গুছুই সম্মতি নয়-_রাজস্য় যজ্ঞের অন্যতর প্রবর্তয়ীতা 
মহারাজ জরাসন্ধবিজয়কর। যজ্ঞকাণ্ডের প্রথম সংকল্প হইয়। দাড়াইল।__ 
“মহাবল জরাসন্ধ সম্রাট ্রতূত্ লইতে স্বমত বিরোধী যড়শীপ্তি সংখ্যক রাঁজ- 
বিজয় করিল্প। কারাবন্ধনে রাখিয়াছেন ; “অপর চতুর্দশ জন শক্র জয় করিয়া 
এককালে নকলের শিরঃচ্ছেদ করিবেন” এই কল্পন! তাহার রাজদণ্ডের ভবিষ্য- 
প্রহারের অন্তর্গত আছে” ভগবান্কুষ্ণ যুধিিরের নিকট এই ভাবী ঘটন। প্রকাশ 
করিলেন_ম্বদয়ে দেশোদ্ধার কামনা বলবতী হইয়া উঠিল-_বীরকীর্ভিমান্‌ 
ভীমার্জন অগ্রজের অনুমতি লইয়া সর্ববসমাদরণীয় চক্রপাণীর ভরসা! অবলম্বন 
পূর্বক তৎ্সঠিত নরকুলেন্দ্র জরাসন্ধ বিজয় করিতে ব্রাঙ্মণবেশ ধারণ করত 
মগধ ( গিরিত্র্জ ) রাজধানী যাত্র। করিয়া যথাক্রমে কুরুদেশ, কুরুজাঙ্গল, 
প্র, কালকুট, গণ্কী, মহাশোণ, সদানীরা, একপার্ব্ভীয় নদী সমুদয়, সরযু, 
ূর্বকৌশলা, মিথিলা, মালা, চর্মণুতীনদী, গঙ্গা, শোণনদ, ও কুশাম্মুদেশ অতি- 
ক্রম করিয়! গোরথ পর্বত-অধিত্যক1 মগধ প্রদেশে উপনীত হইলেন । 

বিশ্ব বিজেতা বীরত্রয় এইরূপে মগধ প্রদেশে উপস্থিত হইলে শ্রীমান্‌ কৃষ্ণ 
পার্থকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, পার্থ ! বীরবান্থ জরাসদ্ধের রাজধানী কি 
অগমা স্থান ! ভারত মাতার রাজকোষ বলিয়া! প্রকৃতির দিগন্বরী মূর্তি যেন 
সহত্র হন্তে আবয়ণ করিয় রাখিয়াছে ! এ দেখ, বৈহার, বরাহ, বৃষত, খষি 
গিরি ও চৈত্যক নামে পঞ্চ পর্বত রাজপুরীর প্রাচীরের স্বরূপ চতুর্দিকে 
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বেছিত হয়! রহিয়াছে; ঠিক যেন বিপুলাধরিত্রীর পাঁচ খানী হিরক মান- 
দওড! আবার পার্বতীয় লোধবনরাপ্সি মগধবাসীর আরও সম্পূর্ণ পৃ্ঠ- 
পোষক! যেন দুর হইতে রণ ধূলি পর্য্যন্ত আসিবে বলিয়! বনদেবী চাক্ষুষ- 
কেশ দ্বারা চক্ষু রত্ত-উজ্ল অসির গান্রাবরণী স্বরূপ করিয়াছেন, নখে! 
ইতুস্ততঃ কণ্টকনিকুঞ্জের আবার স্বদেশ প্রিয়তা দেখ। এক একটা 
যেন শত বর্ষা ধারণ করিয়] দেশ প্রহরী হইয়া রহিয়াছে! প্রিয়তম! আর 
& অর্ব-দ, শত্রু, বাপী, আস্তিক ও মণী নাগের আলয়, যাহাদের তীম 
গর্জন ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্তে গিয়া গ্রতিধ্বনির হদয়ো- 
চ্ছণম তুলে। এই দেখ, বিরাট বৃক্ষের ফল স্বরূপ তিনটা প্রকাঁও ভেরী | 
্ব্গীয় রাজ! বৃহদ্রথ বৃষরূপী দৈত্যবধ করিয়। দৈত্য চর্ম পাশ্চাত্য মঙ্গল 
যন্ত্রের প্রতিকূপ ইহ! নিশ্মাণ, এবং পুষ্পমালী ও চনানরদসিক্ত এ 
চৈত্য গিরিশৃঙ্গও মগৃধের কুশলঙ্তী। বলিয়া কল্পিত করিয়া রাখিয়াছিলেন ; 
অতএব এন, আমর] অগ্রে মগধকুললম্ীর এই মহারাজশ্রীভগ্ন করিয়া চও- 
কৌশিকীর প্রিয়তক্ত জরাসদ্ধের অনৃষ্ট গগণে ধূমকেতুর অবতারণা করি। 
তাহার। এই বলিয়া মগধের মঙ্গল শ্রী নষ্ট করত নগর মধ্যে গ্রবেশ করিয়। 
রাঁজ-সমীপে উপনীত হুইলে রাজ তাহাদিগের ছন্দ পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণ- 
সমাদর করিপেন-চক্রীর অনন্ত চক্ত হইতে এখানে একটী নুতন চক্র উদ্ভব 
হইল-_ন্তীমার্জুন মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন, নারায়ণ তাহাদিগকে নিয়মনস্থ 
জানাইয়। হ্বয়ং রাজ সম্ভাষণ করত রাজাজ্ঞায় ষজ্ঞাগারে অবস্থিতি করিতে 
গমন করিলেন_এমনসময়, সময়গ্রাস করিয়! কাল নিকট হইয়া আসিল-_ 
সত্যসন্ধ জরাদন্ধ আতিথেয়ব্রত পালনজন্ত অর্ধরাত্রে তাহাদিগের নিকট 
উপস্থিত হইয়! প্রথম করত তাহাদের বিরূদ্ধবেশ দর্শন করিয়| সবিষ্ময়ে 
কহিলেন, দিজেন্ত্রগণ! আপনার1 কে? এবং কি জন্যই বা ত্রক্ষকায় বিরুদ্ধ- 
বেশ ধারণ করিয়াছেন? ক্ষত্রিয়ভূষণ অস্ত্রেরঙ্ক আপনাদের পবি্র 
অলঙ্কারের প্রতিবাদ করিতেছে কেন? এবং পূর্বরাত্র অতীত হুইল, তবু 
আপনারা অতিথিমর্ধ্যাদ। গ্রহণ করিতেছেন না, ইহারই বাকারণ কি? 
নরেন্দ্র গণ ! আরও আপনাদিগকে জিজ্ঞাস! করি- আপনারা কোন্‌ উদ্দেশ্য 
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পদানত করিডে মগধের মঙ্গল শ্রীত্রষ্ট করিয়! দেশবৈরতার পরিচয় প্রদান 
করিলেন? | 
ভগবান্‌ বান্থদেব কহিলেন, রাজন্‌! আমরা ত্রাঙ্মণ নহি, অভ্যাগতও 
নহি, চির শত্রু দলন করিতে কপট ব্রহ্বত্ব অবলম্বন করিয়াছি । বীরবর ! 
কোন্‌ বীর ধীশক্তির তীক্ষতর তাঁড়নে অরি কুলের মূলোচ্ছেদ করিতে রন্ধ.- 
ভেদ,না করে? স্থৃতরাং আমরা অজাতশক্র ব্রক্ষত্বকৌশলে ছুর্মপ্রহরীগণের 
অসংখাহস্ত অতিক্রম করত মগধের চিরজয়শ্রী নই্টকরিয়! রাজ সভায় 
উপনীত হইয়াছি। অতএব নরনাথ ! তুমি যেমন চির সদ্দাব্রত, তজ্রপ 
আজ রণবিলাসী বীরগণকে সমর সৎকার প্রদর্শন কর। 

জরাসন্ধ কহিলেন, সেকি? আমি চিরকাল তোমাদের সহিত অসব্ধন্ধ- 
বন্ধনে আবদ্ধ, তরু কোন্‌ যুদ্ধে তোমাদের বীরতার উজ্জল রদ্ভু অপহরণ 
করিয়া! লইলাম ঠ আমার বিজয়ী তরবারী ফলক কবে অপরিচিত রক্তে স্নান 
করিল? বীর বিদ্দিত মগধ বাহুবলে কবে তোমাদের স্ুখোদযান নষ্ট হইল? 
কবে আশ]লত। ছি'ডিল ? বীর! তোমরা ভ্রম চক্ষে অবিবাদী অঙ্জেয় জরা- 
সন্ধতে কলঙ্ক বিন্দুস্পর্শ কর|ইও না, আমি কোন কালে, কোন দিনে, কোন 
মুহূর্তে তোম(দের বীর্ধাবিক্রমের বিরুদ্ধে রণমসি উত্তোলন করি নাই। 

কৃষ্ণ কহিলেন, মহাঁবল ! শক্ত না হইলে কোন্‌ কুলাঙ্কার শক্রতা দাধন 
করিতে ইচ্ছা! করিয়! থাকে ? ছুংখ'ব্যতীত কাহার মস্তি দিবা রজনী বিলো- 
ডিত হয় ? ভুমি কেবল আমাদের শক্র নও, তোমার অবর্ণনীয় দেশ-বৈরতা 
তারত প্রকৃতিকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। ন| তুলিবেই বা কেন? 
কোন্‌ ধরবে ষড়শীতি রাজবৃন্দকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধ রাখিয়াছ ? তুমি কোন্‌ 
গর্কে সর্বহ্গদি বিদারক নরবলি সঙ্কণ্প করিয়াছ? কেন? ভারত কি 
একবারে বীরশূন্য ! বীরযোনি ক্ষত্রিয় কুলে কি শ্বজাতি বৎসলতা! নাই ? 
বন্দ্বর! কি বীরধিরহে একবারে চিরবিরহিনী হইয়াছেন? তাহা কখনই নয়) 
সৌর জগতের শরচচন্্র রাজ! যুধিটির এখন বিদ্যমান, ফাগার অন্থজদ্য় ভীমা- 
জুন, ভৈরবধূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে প্ররৃতিস্থ করিতেছেন, এবং এই 
বান্থদেব যাহার সেবকত্ব ্বীকার করিয় জীবন বিক্রয় করিয়াছে) অতএব বৃতদ্রথ 
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নন্দন! তুমি হয় রাঁজগণকে মুক্ত কর, নাহয়, ম্ববাঞ্চিত বীরের সহিত যোদ্ধ, 
কার্যে অগ্রমর হও) অবশ্যই আমর] দেশরিপু জয় করিয়া মগধে বিজয় 
পতা'ক! উড়াইব। 

জরাসন্ধ কহিলেন, কৃষ্ণ | ধনা তোমার সাহস, তুমি কাহার নিকট 
উপস্থিত হুইয়! বীর গরিম। প্রদর্শন করিতেছ? আমি কাহার ভয়ে ভীত হইয়। 
চির সন্কল্প ন্ট করিব? কি আশ্চর্য্য! মগধের অসহা অসি পতন ভারতের 
কর্ণে এখনওকি গভীর ধ্বনি গ্রকাঁশ করে নাই ? আমি বীরত্ব অভিনয়ের এক 
মাত্র নায়ক হইয়! কৌরব শিশু বিগ্রহে সন্কুচিত হইব! আমার কঠে।রতম 
উৎপীড়নে জগৎ কম্পবান, বাসব হ্বতসর্বন্ব হয়েন; মহাশক্তি সাধনার বীজ 
মন্ত্রে আমি একাই দীক্ষিত হই। আমার রৌন্ররসের প্রবলশ্রোতে অসংখ্য 
বীর-গতি হইয়। থাকে । যাহাহউক, বাসদের! দেখকুল আজ তোমাদের 
প্রতি প্রতিকূল, মুহূর্তেকে দাসত্বের ভীষণ নিগড়ে জন্মের মত অবরুদ্ধ হইবে। 
যুধিষ্টিরের নবীন সৌভাগা মগধ রাজদণ্ড হইতে আর প্রতাগমন করিবে ন।। 
তিনি এই বলিয়! অনিত্য জীবনের উপর সংশয় করত পুত্র সহদেবকে রাজ্য- 
ভার প্রদ্দান করিয়া বীরবেশ পরিধান পুর্ববক সমযোদ্ধ! ভীমকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, বুকোদর ! আইস, মগধের ভয়ঙ্কর লীলাক্ষেত্রে রণরঙ্গ প্রদর্শন কর । 
জরাসন্ধের ভীষণ প্রহারে শৈশব হৃদয় পাতিয়! দাও, কৃতান্তের মাধ্যাকর্ষণী- 
শক্তি তোমার প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিতেছে; আমার সুপরিচিত মুক্তহস্ত 
তোমাকে কালের বিষময় ফল দান করিবে, তুমি স্ুধাময়ী স্বাধীনতার আরা- 
ধনায় এতদিনের পর উৎসন্ন হঈটলে। গোপালের গোপাল বুদ্ধি আজ 
তোমাকে মগধ মাতৃভূমির অন্তস্তমগ্ডলে প্রোথিত করিল। বীর! এছূর্বল 
কৌরব লীলাক্ষেত্র নয়, এ পার্থিব সপ্তীবন নগর ; এখানে বিশ্বের গভীর বীর- 
মহিম। দিব্যগতি লাভ করে। আমি হত্যাকারিকার পূর্ণমূষ্ঠিতে বন্ধ পরিকর 
হইয়াছি, এখন জাতীয় প্রেমে হৃদয় মিশাইয়া আইস; মাগধগণ তোমার নবীন 
বীর ছবির মৃত্যু অন্ধুরূপ দেখিয়া গভীর আনন্দ নীরে ভাম্মুক। 

ভীম কহিলেন, পরস্তূপ._| তুমি আজ জয়াভিলাষ পরিত্যাগ কর, যে সর্প 
ম।টা কাটিয়। দংশন করে, লোকমাত্রে তাহার বিষে অব্যাহতি পায় না। আমরা 
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যখন অলক্ষ্যে রম্ব,ভেদ করিয়া! তোমার রাজকক্ষে উপস্থিত হইয়াছি । তখন 
কালের হলাহল মধ পাত্রে অবশ্যই তোমাকে জীবন ঢালিয়া৷ দিতে হইবে। 
বিশ্ষেতঃ স্বজাতির উদ্ধার সাধনে দেশরিপু নিধনে আমরা কৃতসংস্ক্প হুই- 
যাছি) সুতরাং বিজয় লক্ষ্মী নিশ্চয় আমাদের পক্ষসমর্থন করিবেন, আমর! 
রাজ-গৌরবের তম্বরাশির উপর আজমৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিব। রাজন! 
এখন ও দিবারজনী বর্তমান, এখনও মঙ্গলময় মূর্তি ভগবান্‌ দ্বারকাধাঁমে অধি- 
চিত, এখনও কুক্ণবংশ সংহা'র মূর্তি ধারণ করিয়া জগতের চতুঃসীমায় প্রহরী 
স্বরূপ রহিয়াছেন; তবু কোন্‌ সাহসে তূমি আর্ধ্যকুলের বীর্ধ্যবল গ্রাস করিতে 
মুখবিস্তার করিয়াছ ? তুমি কোন নীতিতে জাতীয় সমাদর অনস্তদূরে নিক্ষেপ 
করিয়াছ? মাতৃভূমিতে দেশরক্ত প্লাবনকরা কোন্‌ জগৎপদ্ধতি? মগধ 
রাজ ! তোমার কুট রাজনীতি আব বজ গদাঘাতে চূর্ণ করিব, অমর-বাস্ছিত 
মগধ বিজেতা যশঃ অবশ্যই আমাঁদের পদ সেবা করিবে। মহাবীর ভীম প্রতি: 
বন্দীর প্রতি এইরূপ কঠোর বাঁকা প্রয়োগ করিয়া বাহযুদ্ধে ব্রতী হইলেন__ 
উভয়ের বীরোচ্ছাঁস পিংহনাদ ভারতের পূর্ব্ণ্ডের প্রতিধ্বনিকে জাগাইয়া 
তুলিল__মগধ বাসীর! সেই অসদৃশ রণরঙ্গ দেখিতে রঙ্গস্থলে দণ্ডায়মান হই- 
লেন। বীরদ্বয়ের ঘোরতর সমর কান্তিক মাসের প্রথমদিবস হইতে চতু- 
দশ দিবস ব্যাপিয়] হইতে লাগিল। তীহারা পদাদি বদন, চিত্রহস্ত, কক্ষ্যা, 
বাহুপাশ, পূর্ণকৃত্ত, তৃণপীড়, পূর্ণযোগ, সমুষ্টিক, ও পৃষ্ঠভঙ্গ প্রভৃতি ন্যায় যুদ্ধ 
করিলেন; পরিশেষে চতুর্দশ দিবস রাত্রে মগধনাঁথ অপেক্ষাকৃত ক্লান্ত হইয়! 
গড়িলেন_-জয়্রী পাবের পৃষ্ঠগোষক হইয়] দীড়াইল-_মহাবল ভীমসেন 
ভগবান্‌ নারায়ণের সঙ্কেতান্গুস!রে জরাসন্ধকে আকর্ষণ করত শতবার ঘুর্ণিত 
করিয়া! মধাদেশ ভগ্ন পূর্বক নিশীথ সময়ে তদীয় বধসাধন করিলেন । বধ কালে 
ুমূর্য'র আর্তনাদ ও বিজেতার সিংহনাদ বন্ুম্ধরাকে বিকম্পিত করিয়া তুলিল। 

অনস্তর শত্রু বিজিত বীর ত্রয় পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বন্দী গণকে মুক্ত 
করিয়াদিলেন-_-পরাজিত রাজনিচয়ের 'জীবনীকামনা এত দিনের পর 
জাগিয়! উঠিল-_ভীহাঁর! ভব সংসারের অমীয়ময় জীবন ফল লাভ ফরিয়! পরি- 
ত্রাতা গণের স্বস্তি বাঁচন করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ বাসুদেব তাহা- 
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দিগের প্রতি ঘুপ্রস্ন হইয়! রাজনুয় যজ্ঞ জনিত আমন্ত্রণ করিলেন_-মগধের 
বীর দর্প ধূলিস,ৎ হইয়া! গেল--জরাসন্ধ স্ৃত সহদেব বছবিধ রত, এবং মহা- 
রথ দান পূর্বক তাহাদের স্মরণ লইলেন। করুণাঁনিদান. করুণা পরতন্ত্র 
হইয়! রাজপুত্রকে তদীয় পিত্‌ পিংহাসনে স্থাপন করিয়া মহারথে সমাবঢ় হই. 
লেন-স্রবিমান আবার ন্ুরপতির পদদানত হইল-_-জনার্দন দেবরথে 
মহালঙ্ঞার প্রদানে মহামতি গরুড়কে ম্মরণ করিলেন-ম্ৃতিদেবী হৃদয়ে 
সতেজ আঘাত করিল-খগপতি গরুড়, শ্রীকৃষ্ণের ্মরণ বিদিত হুইয়া মগধ 
রাজ্যে উপনীত হঈলেন। বান্ুদেব, পক্ষিরাকে দৃষ্ট করত সম্বোধন করয়! 
কহিতে লাগিলেন ;-_ 
যে বন্দ বন্ুধায়। সদ্দাগতি সমধায় ; 

সভাকরি স্বভাবের দশ দিগন্বর। 
মণি কিস্কিণীর জাল, তেজন্বিনী হৈমমল; 

চির বিতরয়ে যাহে চন্দ্রিক। ভাম্বর । 
যে চক্র ঘর্থরধ্বনিঃ জাগাইয়ে গ্রতিধ্বনি; 

উপহামে শূন্যবাসী কাদম্থিনী দলে। 
পুরাকালে পুরন, হয়ে যাতে আবিভূতি 

নাশিল অমর শত্রু সমর কৌশলে। 
হে বীরেন অবতার! এইমেইরত্বুসার; 

বৃহদ্রথ বৃহদ্রথ বিজয় ভূবনে। 
বীর শুন্য বীরযোনি, বিঁধিতে বিমান মণি; 

শত শত বর্ষব্যাপী অস্ত্র বরিষণে। 
হর বীরকুলকেতু 1 যথোপরে রত্ম কেতু। 

ন্রস্তর নিরীক্ষয়ে যোজনাস্ত দেশে) 
ইন্ধন গর্ব ছিল। সে নিমেষ-লীন হ'ল, 

চকিতে লুকায় তাই কাদস্থিনী বেশে। 
মহাকায় হরি হয়। না হইবে নাহি হয় 

যারাহয় চির রত এ ভার বহনে; 
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কিন্ত ধবজ আজি শৃন্ত, অতএব হে স্ৃপর্ণ! 
বীরাঁদন অলঙ্কার দেহ ধ্বজাসনে । 
বর্গ নাথ পুরন্দর। থাকি রথ-আধীশ্বর, 
দ্বাপরে উপরিচরে কৈল গ্রসাদন। 
বন হইতে বৃহদ্রথ, তাহ'তে মগধ নাথ- 
বলদিন্ধু জরাসন্ধ করিল গ্রহণ। 
এবে তার নিধনেতে ইন্জরথ উপেন্দ্রেতে; 
স্বভাবে ম্মরণনিল হে নিলাম কাঁয়! 
অতঃপর বীরবর! হই সবে অগ্রসর 
যথা চিন্তাবান, মতিমান্‌ ধর্মারায়। 
ত্রিদশেশ্বর হরি বিহগরাজকে এইরূপে ধ্বজাসন প্রদান করিলে মহাত্মা, 
গরুড় জগংগুরুত্রীকৃষ্ণকে গ্রণাম করিয়। ধ্বজামনে উপবেশন করিলেন--যজ্ঞ- 
রিগু নিঃশেষ হইল--কৃষ্ণ গ্রভৃতি বীরত্রয় 'দেবরথে আরোহণ করিয়। 
নিষ্ষণ্টকে ইন্্রপ্রস্থে গমন করিলেন--বিজয়ীযশঃ ক্রমে রাজ কর্ণে প্রবেশ 
করিল-_ মহারাজ যুধিঠির আননের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়! জেতৃ বীরগণকে 
অগ্রমারী লইলেন। শক্ত নিস্থদন কৃষ্ণ এইরূণে কুলশক্র শান ও রাজহ্য 
যজ্জের মঙ্গলাঁচরণ করিয়। ধর্ম নন্দনকে জ্ঞান্ুষ্ঠানের আজ্ঞাদান করত দ্বারকা 
নগরী প্রস্থান করিলেন। পাঠক ! এক্ষণে " শীলেন সর্কে বাঃ * এই কথার 
সার্থকত| দেখিতে ইন্র গ্রন্থে গমনোদযত হউন্‌। র্‌ 
ইতি; মহাভারতীয় মভাপর্বান্তর্গত লোকপাল সভাখ্যান, রাজসুয়- 
আরম্ভ ও জরাঁদদ্ধ বধ পর্ব, কুকবংশে জরাসন্ধ বিজয় নামক 
মগ্তদশ সর্গ সমাপ্ত 


কুকবংশ। 
অক্টাদশ সর্গ। 
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জগতের অসংখ্য কার্য ক্ষেত্রে শীলতা একটি পবিত্র, উপকরণ; স্ুশীল- 
ব্যক্তিরা নমতার মুগ্ধকর মন্ত্রণায় দুরালৰ বিজিতযশঃ অযতুস্থলভ করিয়! 
থাকেন।-_কুরুকুল-গৌরব পাঁওবগণ পিতৃআান্ঞা প্রতিপালন করিতে সার্বভৌম- 
যশঃএদ রাজন্থয় কল্পনা! করিয়। সাধ্যায়ত্ত বহু সংখ্যক অধীন রাজ্যবাতীত অজেয়- 
গররাজ্য হইতেও স্থশীলতার ধীন্ধগ্জালিক আকর্ষণে করদংগ্রহ করত সমটী 
গ্রতৃত্ব লাভ করিলেন। তাহাদের সত্বগুণে পূর্ণায়তমমাঁজ কৃতজ্ঞতার বিশাল 
জয়ধ্বনি করিতে লাগিল )--বীরশ্েষ্ঠ বৃকোদর রুষার্জুন সহায়ে জরাসন্ধ 
বধ করিয়! মহাষজ্ঞের মক্গলাচিরণ করিলে বহুদুরস্থ যক্তআশ। পাঁওবউপাসনা 
করিতে লাগিল; ভগবান্‌ বাস্থদে ₹ কৌন্তেয়গণকে দিথিজয়ী উপদেশ প্রদান 
করিয়া দ্বারকানগরে গমন করিলেন রণভেরী সপ্তশ্্রে বাঁজিয়া। উঠিল-_. 
ভীমার্জঞুন ও নকুল সহদেব অথওধরিত্রীকে করদ রাজ্য করিতে পৃথক রূপে 
বহির্গত হইলেন, জয় পতাকা স্থির বাযুস্পর্শ করিয়া উড়িতে লাগিল। 

ভীম পরাক্রম ভীম পুর্বদিক্‌ বিজয়ে চতুরগ্ব মেন! সহিত বহির্গত হইয়া 
পাঞ্চাল, বিদেহ, গণ্কগণ । দশার্ণ, অশ্বমেধ, পুলিনা, চেদী, কুমার, কোশল ও 
অমোধাধিগ যথাক্রমে স্বধর্মী, রোঁচমান্ঃ সুকুমার, স্মিত্র, শিওপাল, শ্রেণী- 
মান্‌, বৃহদ্বল। দীর্ঘ যন্ঞ, গোপালকক্ষ, উত্তরকোঁশল, যল্লাধিপ, হিমালয়. 
পার্স্থ জলোন্তব দশ, ভলাট, গুক্তিমান, পর্বত কাশী-রাজ্ সুধান,স্পার্খ- 
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পতিক্রথরাঁজ; মৎস্যঅধিবাসীগণ, পশুভূমবাসী মলদচয়) মদধা।র) মহীধর, সোঁম- 
ধেয়গণ, বৎসভূগি, ভর্গের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি, মনিষত প্রভৃতি মহী- 
পালগণ, ভোগবান্‌ পর্বত, দক্ষিণ মল্ল নকল সর্মক-বর্দ্মকনিকর, জগতিপতি- 
জনক, শক-বর্বরগণ, ইন্দ্রগিরি সন্ধ্িহিত সপ্ত্চন কিরাত রাজ, স্ন্-প্রনদ্ধ মকল 
মাগধনিচয় (দণ্ড, দণ্ডধার, জরালন্ধ তনয় সহদেব ) কর্ণ, পার্ব্তীয় রাজগণ, 
মোদ!গিরি নাথ, কৌশিকী-কচ্ছবাসী রাজা-মহৌজা ; বঙ্গাধিপ সমুদ্রসেন, 
তাত্রপিপ্ত, চন্দ্রসেন; কর্বটাধিপতি, স্ুন্ষ-অধীশ্বর, পর্বতবামী নরপাল, এবং 
লৌহিত্য দেশীয় সমুদ্রতীরস্থীত জলপ্রধান দেশীয় শ্লেচ্ছরাজগণ প্রভৃতি 
প্রস্তাবিত স্থলে সম্ভবতঃ বল ও শীলতা! প্রদর্শনপূর্ধক কর গ্রহণ করত 
ই্জপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

মহাবল ভীমস্নের পূর্বদিক্‌ বিজয় কালে রবী অর্জুন উত্তরদ্িক- 
বিজয়ে যাত্রা করিয়া কুলিনদ মহীপালগণ, কুলিন্দ, কালকুট, আনর্ভ দেশ, বিদ্ধ্- 
স্ুধর দনিহিত সাঁকল দ্বীপাধিপতিগণ, মারা গ্রতিবিদ্ধা, প্রাগৃন্ষোতিষেশ্বর- 
ভগদত্ত, অস্তর্গিরি, বহির্গিরি। উপগিরি, উল্কাধিপতি বৃহত্ত, দেবপ্রস্থপতি- 
মেনাবিন্দু; মোদাপুর। বাঁমদেব, লুদামা, মুকুল, উত্তর উলুক দেশ সহিত তত্রত্য 
ভুপতি নিচয়; পৌরবরাজ বিশ্বগস্ব, পার্ববতীয় দক্থাদদল, সপ্তবিধ উৎসব সঙ্কেত 
নামক লেচ্ছজাতি, কাশ্মীরদেশীয় ক্ষত্রিয়দল, দশজন ক্ষু্ররাঁজ সহিত লোহিত 
ভূপাল; ব্রিগর্ভ, দার, কোকনদআদি দেশীয় ক্ষত্রিয়বর্গঃ অভিসারী নগরী, 
উরগদেশবাসী মহারাজরোচমান, সিংহপুর ; হ্বদ্ষ-্থমালা, বাহিলিক, দরদ, 
কাম্বোজ নিচয়; পূর্বোত্তরায়ণী দস্াদল, বন্য মানব নিকর; লোহ, পশ্চিম- 
কাম্োজ, উত্তরধধিকগণ? নিষ্ুট পর্ন; হিমাচল, ধবলগিরি, কিম্পুরুষবর্ষ, 
হাক দেশ; মানস সরোবরের চতুষ্পার্থব গু গান্ধব্য নগর এবং মহাস্থান উত্তর 
হরিবর্ষ আদি প্রস্তাবিত স্থলে সম্ভবতঃ বল ও শীলত| অবলম্বন পূর্বক কর 
গ্রহণ করত মহার্ঘ রত্বরাজী সহিত খাণডব প্রস্থ পুনরাগমন করিলেন। 

এদিকে মহারাজের নিদেশানুক্রমে কুরুকুল গরিমা নকুল বীর ও পশ্চিম- 
দিক ব্ভাগে বহির্গত হইয়] রোছিতকপর্বত ; সৈরিষক* মহেখ দেশাধিপতি 
আক্কোশরাজর্ষি, দশ, শিবী, ব্রিগর্ভ, অস্বোঁঠ, মালব পঞ্চকর্পট ; মাধ্যমিক- 
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বাটধানঘিক্সগণ, পুক্বরারণ্য বাসী উৎ্মব সন্েত নামক মরেচ্ছগণ, সমুদ্রতীর- 
বাসী গ্রামণীয়গণ, সরম্বতীতীরস্থু শৃদ্র-আভির সম্প্রদায়, মৎস্যজীবী নিচয়, 
পার্কতীয় মানব, সমস্তপঞ্চনদ, অমরপর্কত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকট, দবারপাল- 
নগর, রামঠ, হারছুণ, পাশ্চাত্য ভূপালবর্গ, যাঁদবগণ, মন্ত্রাধিপ শল্য; সাগর গর্ভস্থ 
ল্লেচ্ছ, পহলব, বর্ধর, কিরাত, যবন ও শকআদি গ্রস্তাবিতস্থুলে সমর ও 
ুদ্ধি-কৌশল প্রদর্শন দ্বারা স্বাধিনত্ স্থাপন পূর্বক ধনরাশি নহিত ইন্পরস্থ 
পুন প্রবেশ করিলেন । 

অনস্তর ধীমান হদেব দক্ষিণ দিপ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া শুরমেদগণ মৎসারাজ, 
অধিরাজপতি দস্তবক্র, সথ্যবংশীয়নরাধিপ ব্ুুকুমার-স্মিত্র, পশ্চিমমৎস্য- 
রাজা, পটচ্চর, নিষাদভূমি, গোশূগ্গ পর্বত, শ্রেণীমান পার্থিব নবরাষ্ট্। 
কুস্তীভোজ, চ্মপৃতীনদী তীরস্থ জন্তকাত্ুজ, সেক, অপর সেক, নর্মনী তটিনী- 
অবস্তীদেশসভ্ৃত বিন্দ-অন্থুবিন্দবীরদ্বয়, ভোজকটপুরনাথ ভীম্মক, কোশলা- 
ধিপতি, বেন্বা তটেশ্বর, কাস্তারবর্গ, পূর্রবকোশলস্থ রাজগণ, নাটকেয়-হেরম্ন্ 
সম্প্রদায়, মারুদ, মুঞ্জগ্রাম, নাচীন-অর্ধ,ক রাজঘয় সহিত আরণাক নৃপতি 
বৃন্ন। বাতাধিপ, পুলিন্দ, পাণ্যরাজ, কিছিদ্ধাধিপতি কপীশ্বর মৈন-দ্বিবিধ, 
অগ্নিরক্ষিত মাহীসুতীনগর, ব্রেপুররাজ, পৌরবেশবর, কৌশিকাচার্ধ্য লৌরা- 
ধিপ আকৃতি, ভোজকটস্থ রুঝ্মিণী-ভীন্মক, ভগবান্‌ বাস্থুদেব) শৃর্পাকর, ভালী- 
কট, দণ্ডকগণ; সাগর দ্বীপবাসী ম্র্চ্ছ ভূপতিচয়, নিষাদবর্গ, পুরুষাদ 
সমূদায়, তেজন্থী কর্ণ. গ্রাবরণ সমস্ত, নররাক্ষসযোনীজ কালমুখ সকল, সমস্ত 
কোলগিরি, স্মুরভিপট্টন, তাত্রদীপ, রামক পর্বত, তিমিঙ্গীলনরপতি, 
একপাদ পুঞ্কষ নিচয়, বন্যকেরকগণ। অপ্তীয়স্তী নগরী, ষণ্ড করহাটক, 
পাণ্ডা, . দ্রাবিড়, উদ্ভুকেরল, অন্ধ£ তাঁলবন, কলিঙ্গ, কর্ণিক, আটবীপুরী 
যবনপুর। সমুদ্র তীরস্থ কচ্ছদেশ ও রাক্ষমপতি বিভীষণাদি প্রস্তাবিত 
স্থলে সম্ভবতঃ বল-বুদ্ধি-শীলতা প্রকাশ পূর্বক কর সংগ্রহ করিয়া ইন্্রপ্রস্থ 
প্রত্যাগত হইলেন। 

ভ্রাতাগণ এইরূপে দিগ্বিজয় করিয়া! রাজকোষ পুর্ণ করিলে রচিত যুধি- 
ঠিরের হদয়ে যজ্ঞ আশা সধণারিত হইল । তিনি সার্বভৌম প্রতৃত্বো চিত প্রজান্- 
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রঞ্জন করিতে লাগিলেন। নরনাঁথ একে ধর্মাবতার,তাহাতে আবার বিশেষ সততা 
প্রদর্শন করিলে তাহার দুরায়ত্ত বিশাল মাস্াযা পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়। বিখ্যাত হইয়া 
উঠিল-_সম্ত্াট লক্ষ্মী চক্রবর্তী-পদ প্রদানে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন-_লক্দী- 
পতির হৃদয়েও নেই ভক্তাধীনতা ভাবের উদয় হুইল। বাসুদেব, পিতা 
বন্থুদেবের উপর দ্বারকা ভার অর্পণ করিয়া গ্রচুর ধনরদ্ব সহিত ইন্দ্গ্রস্থে 
উপনীত হইলেন-_রাজ হৃদয়ের চিত্তা মেঘখানি অনস্ত দুরে গিয়া লুকাইল__ 
সত্রাতৃক যুধিষির মূল্য-সম্তার রাজস্থ্য় বব্যরাশী আহরণ করিতে লাগিলেন-- 
শুভদিন সমুপাগত--ভগবান্‌ পীতবাদের আদেশ ক্রমে রাজা রাজন যজ্ঞারস্ত 
করিপ্লেন--যখাযোগ্যে যজ্ঞ ভার বিন্যস্ত হইল--মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রহ্ধ- 
কার্য ব্রতী, বেদপারগ ব্রাঙ্ষণ গণ থত্বিক, ধনগ্জয় গান্রাধতংস স্ুসামাধষি 
উদগাতা, যাজ্ঞবনধা, অধব্ধ[, বস্বপুত্র পৈল, ধৌম্য হোত! এবং বেদজ্ঞ বেদ- 
ব্যাসের শিষ্য ও পুত্রগ্গণ নদ হইলেন। বাদরায়ণী স্বস্তিবাচন পূর্বক পুণ্য 
ভূমির শুদ্ধি সম্পাদন করিয়| ষড়াগ্নি সংস্কার করত শুভ সংকল্প করিলেন । 
যক্স্থান মন্ত্র পূতঃ হইলে শিল্পীগণ কর্তৃক যজ্ঞাগার নির্মাণ হইতে লাগিল। 
ইন্্প্রস্থ একে পার্থিব ইন্ত্রনগর, তাহাতে যজ্ঞশালার অদ্ভুত নির্মাণে অনস্ত লহরী- 
পবিত্র হার পরিধান করিল! দর্শক পরম্পরা কহিতে লাগিলেন- ইন্তর প্রস্থ কি অন্ন- 
পম প্রদেশ! বক্ষঃস্থলে কন্তত মণির ন্যায় মাধুরী সম্ভার লঈয়া কিরণমাল] জোতিঃ 
বিতরণ করিতেছে! সভা নির্্মাত] কি অসাধারণ কারু দক্ষতাই প্রদর্শন করিয়াছেন! 
হিরণ্যদ্ার হৈমহাঁসি যেন এইখানেই চিরদিন রহিয়াছে ! সভাথও বিপুল- 
ধরিত্রীর মেরুদণ্ডের ন্যায় নগরীর কেন্্রস্থলে অধিষ্িত, পরিখা মালিনী রম্যনগরী 
তরগের কুস্ত লইয়া তাহার ছাঁয়। ধৌত করিয়া বেড়াইতেছে। আহা | প্রাচির- 
গপি ঠিক শ্বেতবর্ণ মেঘমাল। এবং কাচমণিমণ্ডিত বাতায়ন সকল তাহায় 
তারার মাল! পরাইয়! দিয়াছে ; এক একটা গৃহ যেন নবগ্রহ সহিত পৌর্ণমানী- 
চন্ত্র মণ্ডল ! অভ্যন্তরে আবার অন্ধকারের হৃদয় ভেদ করিয়া কৃত্রিম বিছ্বাৎ 
স্বভাবের আলো ধরিয়৷ রহিয়াছে ! এদ্দিকে আবার কি নৃতন রকমের উপদৃশ্য ? 
না, ফুলবধুরা কুলের অলঙ্কার পরিয়া আননোর ডালি দাজাইয়া রাখিয়াছেন। 
কি আশ্চর্য্য | জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য আমাদের চক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে; 
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দাঁনবেন্র শূন্যইন্প্রস্থে অখিলপুরিয়। দিয়াছেন। বনের পাখীও মনেরসুখে 
কর্ণভর| অমৃতস্বর টালিতেছে। আহা! ওর্দিকে আবার কেমন হিরগ্নয়ী সভা- 
তলে রাশিরাশি ভ্রমেরঢেউ, উঠিতেছে, এবং পাঁষাণপ্রতিমীর বেণীমূলে মণি- 
মুকুট শারদকমলের ন্যায় বিকসিত রহিয়াছে ! অন্থর পতি সভা যেন হ্্ধ- 
বিম্ময় দিয়] গঠন করিয়াছেন ! 

দর্শকগণ এইরূপে যক্ঞপভার পক্ষপাতী হইয়! হৃদয়কে আনন্দসাগরে 
ভাসাইয়াদিল। রাজাধিরাজ ধর্ম নরোতম কৃষ্ণের ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের 
উপদেশ লইয়! ভ্রাত্গণের সহিত মন্ত্র করত সসাগরা ধরা নিমন্ত্রণ 
করিতে দূত প্রেরণ করিলেন, এবং স্থদর্শন. নকুলের প্রতি সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমাদের কি পূর্বপুণ্য ! আমাদের কি অপূর্ব 
ভাগ্যফল ! দেখ) শ্বয়ং ষজেশ্বর হরি আঁমার যক্ঞ কার্ষোর অনুষ্ঠাতা হইয়াছেন, 
বেদপারগ ব্বয়ং বেদব্যান মহা ষক্জের ব্রহ্মকার্ধ্যের দীক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ ক্রমে প্রায় নপ্তদ্ধীপস্থ পার্থিবের আগমন হইতেছে; অতএব 
বস! এ সময় ভ্রাতা ছুর্ষ্যোধনের সহিত মনান্তররাখা উচিতনয়। তুমি 
হস্তিনাঁপুরে গমনকরিয়! গুরুজন সহিত সভ্রাতৃক দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আইস। মহারাজ যুধিটির মহাবীর নকুলের প্রতি এই আদেশ করিলে মাব্রি- 
ননান হস্তিনাপুরে গমন পূর্র্বক সকলকে আমন্ত্রণ করিলেন--প্রদর্শনী আশা 
সকলকে উৎসাহিত করিল-_ভীম্ম, ভ্্রোণ, কূপ, অশ্বথামা, কর্ণ, ধরা, 
বিছুর, সত্রাতৃক ছূর্য্যোধন ও শকুনি প্রভৃতি কুরু-সভ্যগণ তথায় আগমন 
করিলেন । ধর্থাত্ম যুধিষ্টির বীরশ্রেষ্ঠ আচার্য্য ও ভীম্ম গ্রভৃতি স্বজন বর্গকে 
আগমন করিতে দেখিয়। গাত্রোথান পূর্বক তাহাদের সন্মান বর্দন করিলেন। 
যক্ঞকর্তার শিষ্টাচার দেখিয়া তাহাদের মন অনির্বচনীয় প্রীতিপূর্ণ হইল। 
পাগুবনাথ তাহাদিগকে সবীনয়ে কহিলেন, মহাত্মাগণ ! আপনাদের আগমনে 
আমি চরিতার্থত! লাভ করিলাম, আস্তরিফ বিরহ-ভিমির সহত্রযৌজন অন্তরে 
অন্তহিত হইল) এক্ষণে আপনারা এইকাধ্যভারাক্রান্ত যুখিিরকে মহাযজ্ 
হইতে কৃতকার্য করুন। যকল্জাত ধনরতু সকলি আপনাদের অধীন, অত্তএব 
যে প্রকারে দীন,অদীনের তুল্যমর্ধযাদায় যক্তসম্পূর্ণ হয়, আপনারা তদ্রুপ 
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ওভময় তত্বাবধানে প্রবৃত্ত হউন্‌। ধর্ধাত্ম! কৌ্েয় স্বজন বর্গের গ্রতি এইরূপে 
কার্ধাভার অর্পণকরিলে অমাত্যপরম্পর1 যজ্ঞকার্ধ্য নির্বাচিত করিয়া লই- 
লেন; ভীন্স-দ্রোণ তত্ত্বাবধায়ক, কঁপাঁচার্যারভুরক্ষকঃ স্জয়রাজ-সেবক, 
এবং মহামতি অশ্বথাম! ব্রাহ্মণ পরিচারক হইলেন। বিছুর বায় কারিতা 
দর্য্যোধন উপহার গৃহীতা এবং'ছুঃশাসন ভক্ষ্য সংগৃহীতা ভারগ্রহণ করিল। 
বাহিক, ধৃতরাষ্ট, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ প্রভৃতি স্থধীবৃন্দ সভাকৃত্ব করিতে 
লাগিলেন। জগৎগুরু শ্রীপতি ্বিজীতিগণের পদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। 
মহাত্মাগণ এইরূপে ষক্জ-কার্ধ্য-নায়কত্ব গ্রহণ করিয়। রহিলেন--জনত! ক্রমেই 
ভৈরব মূর্তি ধারণ করিল-_আসমুদ্র অধিবাসী অধিপতিগণ বিবিধ উপহার ও 
রাজকর লইয়। উপস্থিত হইলেন-_-নভোমগুলে স্থরবিমানচয় শ্থরগণকে হৃদয়ে 
করিয়া শূর-প্রভ। প্রদর্শন করিতে লাগিল--ধর্শরাজ, যক্ষরাজ কুবেরের ন্যায় 
পার্থিব ধনেশ্বর হইয়] মহাব্যয়ে হস্ত প্রসারণ করিলেন; তীহাঁর দান-দক্ষিণায় 
জগৎ অদীন হইল। ভোজ্যদানে বিশাল ইন্্রপ্রন্থ “দীয়তাং ভোজ্যতাং” শবে 
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। | 

এইরূপে বহুদিনে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ধর্দরাজ যজ্জাবসানে অভিষিক্ত 
হইবার জন্য বেদী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন--মহাউপাধি সার্ধভৌম এবার 
পাব চরণে শির বিক্রয় করিল-_রাজাধিরাজ যুধিটির চক্রবন্থাঁ পদে অধিরূঢ় 
হইয়া রত্বময় মহাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার স্বাভাবিক অলৌকি ক- 
শ্রী আরও বিশ্বরঞ্জন বেশ ধারণ করিল | এমন সময় দেবর্ষি নারদ বহুসংখ্যক 
রাজগণের একতা ও মহাশঙ্খধারী শ্রীকৃষ্ণের অমান্গষিক সৌজন্য দেখিয়! 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন- বন্ুদেব সতের কি অদ্ভুত লীলা ! ইনি রজঃগুণে 
যেমন উৎপাদন করেন, তেমন তমঃগুণে আবার মহাধিপ্রব করিয়! বন্বুন্ধরাঁর 
ভার শুন্য করিয়াথাকেন। ই'হার অপারমহিমা ব্রন্জার অগোচরমন্দিরে যুগাদি- 
কাল বাম করে। নতুব! ভগবান্যদ্রুপতি বস্ুমতীকে বীরলোকারণ্য করিয়! 
আবার ভীরু লতিকার শুষ্ক কুপ্ত অবলোকন করিতে স্ুরগণকে নরলোকে 
প্রেরণ করত অবশেষে আপনিও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত “ভারতের ভৈরর 
জনতা কবে যে নির্ম,ল হইবে” এই ইহার মহামন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। বস্ততঃ 
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জগদস্ধু এইরূপে অপার জগতের হস্তে কেবল হ্র্যবিষাদের ফল দিয় ক্রীড়া 
করিতেছেন। 

মহর্ষি নারদ এইরূগে ভবিষ্য আলোচনা করিতে লাগিগেন এদিকে 
মহাত্মা তীম্ম ধর্শবরাজকে দক্বোধন করিয়া! কহিলেন, বৎ যুধিটির ! যজেশ্বর- 
হরি যখন তোমার সাধু কাঁমন] পিদ্ধ করিলেন, তখন আর অপেক্ষা কেন? 
সমাগত রাজবুন্দকে সত্বর বরণ কর। আচার্য), খাত্বিক, স্নাতক, সন্বদ্ধী। মিত্র 
ও ভূপতি ইহারা অর্ঘ্যদানের পাত্র, অভ্যাগত ব্যক্তি সম্বংসর নিবাসী হইলেও 
অর্থ্যার্থ হইয়া থাকেন । অতএব রাজন্ ! ইহাদ্দিগের মানসম্ভবতঃ একএকটী 
অর্ঘ্য প্রদান কর। 

যুধিটির কহিলেন, পিতামহ ! আপনার আজ্ঞাভার আমার শীর্ষ স্থানীয়, 
অতএব আজ্ঞা! করুন, কোন. মহাআ্সাকে সর্বাগ্রে অর্থ্য প্রদান করি। 

ধর্দরাজের এই কথা শুনিয়! ভীম্ম কহিলেন, বংশধর ! এই অখিল সংপাঁরে 
সারাৎসার কৃষ্ণই প্রথম অর্ধ্য-পাত্র । ভূধর মধ্যে যেমন হিমাচল, তেজঃরাঁশীর- 
মধ্যে যেমন দ্বিবাঁকর, ভূজগের মধ্যে যেমন শেষ। এবং বিহগের মধ্যে গরুড় 
যেমন শ্রেষ্ঠতম বলিয়া! কথিত হয়েন, ত্রুপ অনন্ত ব্রন্মা্ডের মধ্যে কৃষ্ণ ব্যতীত 
আর কে প্রধান তম হইতে পারে? কুমাঁর | কৃষ্ণই যোগ, কৃষ্ণই যর, কৃষ্ণই 
শূরভোগ্য সৌর জগতের হর্ভা কর্তা হয়েন। বিশ্বের অনস্ত কাল চক্র ই"হা 
হইতেই উদয়ান্ত হইয়। থাকে । অতএব দ্েবাদিদেব বাস্তদেবকে অর্ধ্যপ্রদান 
করা ন্যায় সিদ্ধ মন্ত্রণা। তিনি এই বলিয়া সহদেবকে কহিলেন, সহদেব ! 
নরোপ্তম কৃষ্ণকে অর্ধ্য প্রদান কর। 

ধীমান্নহদেব পিতামছের আজ্ঞাধীন হইয়া মহাঁদন্সান রাজঅর্ধ্য -গ্রহণ 
করত জগন্নাথের নিকটবর্তী হইয়! স্তব করত কহিলেন, হে স্থুরেন্ত্র! আপনার 
চরণে"আমি নমস্কার করি। প্রভো| ! আপনি ধ্যান, আপনি জ্ঞান, আপনি 
প্রাণায়াম আদি যোগ পদ্চতির একমাত্র কারণ, কারণাবিতে আপনি কৈবলাময় 
রূপে অনন্ত শষ্য করিয়! থাকেন। আপনি জলচর সন্কুল জলনিধি, আপনিই 
বিধির বিধি, প্রজাপতি আদি সকলই আপনার উৎ্পান্দিত। হে জগৎ্পতি ! 
আপনি অগতির গতি, পতিত পাবন নাম আপনার অনন্ত মহিমার সার্থকতা! 
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সম্পাদন করে। আপনি বিশ্ব প্রপঞ্চের মৃলাধার, আপনি সারাৎলার, আপনি 
ভূভার হরণ করিতে ঘুগে যুগে সাকার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন? খষিগণ 
আপনাঁকেই কৈবল্যময় পুরুধ বলিয়! কীর্তন করেন কমল লোচন! বংশী বদন! 
আপনার ধ্বজ-বজ্জাস্কিতচরণ বিশ্বগ্রপঞ্চের বাঞ্নীয়, দ্রবময়ী গঙ্গ। আপনার 
পাদপন্ম হইতে উত্তব হইয়! ভবনিস্তারিব হয়েন। গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন ব্যতীত 
কেছই"আপনার আনন্দ মূর্তি অনুভব করিতে পারে ন|। পীতবসন ! জলদবরণ ! 
অতএব-জ্তানান্ধ দাসের দোষধাশি মার্জন! করিয়। নিজওণে অর্ধ্য গ্রহণ করুন । 

মহাত্ব' সহদেব এইরূপে বাসুদেবের স্তব করিয়। অর্ধ্যপ্রদান করিলে চেদী- 
রাঙ্গ শিশুপালের বক্ষে যেন সহস্র কালদর্প দংশন করিতে লাগিল। নরপাঁষও 
ক্রোধাবেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভীদ্মের প্রতি গ্রচও্স্বরে কহিল; ভ্ীক্ম ! এট1কি 
তোমার স্ায়ান্থগত* কার্য কর! হইল? বান্ুদেবের প্রতি তোমার কি 
একবারেই দেবদ্ধ ভাব জন্মিয়াছে না-_শ্রীপতিকে রাজচক্রবর্তী বোধে ভূমি 
একবারেই নির্বোধ হইয়া পড়িয়াছ ? গঞ্জানন্দন ! ধন্য তোমার নির্বাচন- 
শক্তি! উচ্চশ্রেণীর লোক দত্বে তুমি অধমপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হইলে কেন? 
নীচাশয় কৃষ্ণ কোন. মহত্বতায় এই মহৎগৌরব লাভ করিল ? ভাল, যুবিষির ! 
তোমারও মনেরগতি কি নিম্নগ! হুতের মনের সহিত নীচগামী হইয়াছে? 
তুমি রাজন্ুয় যজ্ঞ কি রাজমদম্বানেরজন্য করিয়াছিলে 2 বিপুল সমাজে 
রাখালপুজ্া! করিতে একটুকুও লজ্ঘবাবোধ করিলে ন1! রাজন! তোমার 
সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মশীলত। আজ রাজহ্য় সভায় ধ্বংসহইল, তুমি কুরুবংশের 
উজ্জ্বল মুখে চির কালিমা! ভরিয়া রাখিলে। আচ্ছা, কৃষ্ণ ! তুমিও এই 
সভা মধ্যে কিরূপে ধৃষ্টত! প্রদর্শন করিয়! অর্থ্য সম্মান লইলে? আপনার 
যোগ্যতার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিলে না! শিশু মি পাগবের অর্চনায় 
তুমি কি জগৎ-অর্চনীয় হইবে ? দ্বারকাঁপতি ! ক্লীবের দার পরিগ্রহণ, বধিরের 
সঙ্গীত শ্রবণ, আর'অন্ধ জনের রম্য বস্ত.দর্শন, যেমন ভর্পহাস্যাম্পদ হয়ঃ তত্র 
এই অর্ধ্য প্রতিগ্রহও তোমার পক্ষে, উপহানীয় হইয়াছে । যাহাহউক, 
যুধিষটিরের ন্যায়পরত, ভীগ্মের বিজ্ঞতা, ও বাস্দেবের বুদ্ধিমত্বার বিলক্ষণ 
পরিচয় পাওয়। গেল। এক্ষণে সমানে প্রস্থান করা উচিত। 

২৮ 


২১ হুক্করংশ। 


শিশুপাল এই বলিয়! ভীব্মারি যন্াত্মা গণের গ্রতি তীর্ঘ্যক দৃষ্টিপাত পূর্বক 

কতিপয় রাঁজগণ নিত সভাহইতে নির্গত হইতে থাকিলে মহাত্মা ফুধিষ্টির 
অগ্রষর হইয়। তাহার গতিরোধ করত কহিলেন, মহীপাল ! লোকপা্স নারা- 
যণের অর্চনায় পিতামহের গ্রতি ভৎমনাকর] আপনার উচিত হয় নাই। পরম 
পিত1 যে কি পরমবস্ত পিতাময সেমর্শ অবগত আছেন । আপনি তত্ব বিষয়ে 
ভ্রান্ত বলিয়! রাধাকাস্তের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন । রাক্মন, ! ধৈর্য্য- 
ধরুন; জগন্নাথের সন্বনে যজ্ঞ কোন, ছার, কোটী কোটা শিব-্রহ্ধাও উহার 
পরারবিন্দ সর,.করিয়া থাকে ।. 

 ধর্খবরাঙ্দ এইরূপে নিওপালকে সাত্বন। করিতে থাকিলে মহাবীর ভীম 
তাহাকে সঙ্গোধন করিয়। বলিলেন, যুধিটির | তুমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ কফ বিদ্বেষী 
জনের সম্মন বর্ধন করিতেছু কেন? ধন্মবৈমুখ জন কি তক্তি দ্বানের পান? যে 
মঙ্গলময় বান্ছুদের সমস্তজগতের উৎপদ্ধি) স্থিতি এবং সংহ্ছারের কারণ. যিনি 
চরাচর গভি, বিশ্বপতি, এবং ভূতনিচয়ের ঘনুষ্ঠা্! হয়েন? যিনি শি বীজ 
হইতে বারম্বার অপারজগতের মুলস্থাপন করেন+ তাহার নিওড়ত্ব জানান" 
ব্যক্তির কিরূপে গোচর হইতে পারে? বস 1 বেদমধ্যে অগিহোত্র, বারিমধ্যে 
লমুদ্র, নক্ষত্র মধ্যে চন্ত্র এবং ছলমধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র যেবপ শ্লেষ্ঠতষ বলিয়। 
কথিত হয়েন; জগত্মধ্যে জগদীশ্বর তদ্ধেপ মহাপুরুষ বলিয়। দির । পিশুপাল 
নির্বেধধ, তজ্জন্যই ভুপাল'মান-গর্বিত হইয়! পছিতগ/বনের 'প্রতি বিরূদ্ধ ভাব 
প্রকাম.করিতেছে। 

মহাজন ভীক্স এই কথ] বলিলে অর্ধাদাতা মহাদেব, রোষ কারি লোচনে 

কছিলেন, কি! কেশী নাঁশন কেশবরের অর্চনায় কে অবমানন1 অঙ্গভব 
করে? কোন্‌ নীচাশয় যমালয় গমনে অঞনর হইয়1 থাকে? নরকের 
আস্রিময়তুবনে বাদ কোন, নর-গানীর বাচ্ছনীয়? যাহাছউক, আমি 
কৃষণবিদ্বেষী জনের মন্তকে এই পদ প্রহার করিতেছি? যাঁছার ক্ষমড়। থাকে, 
সে সম্ভুখীন হইয় ইহার সমুচিত প্রতিশোধ প্রদান করুক. । 

 মহদেব এইবলিয়! তৃপৃষ্ঠে পদাঘাত, করিলে উপরিচরগথ উপর ধাম- 
স্বর্গ হইঞ্ছে কুম্থমবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শৃন্যবাধী আকাশ-যবনিকায 


কুরুবংশ । ২১১ 


অন্তরাল হইতে সহদেবকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন--বৈষ্ঃব হৃদয়ে বিষ নিন্দা 
আর সহা হইল না__দেবধিনারদ কছিতে লাগিলেন) কি পরিতাপের বিষয় ! 
শ্রীপতিষে জগৎপতি ইহা৷ কি এখনও মুঢ়মতিদের অবিদ্দিত আছে! তাহাদের 
চর্চন্ষু কি কেবল অসার মৃত্তিকায় প্রস্তুত ! যাহাহউক, যে ছুরাত্মা, হুরি- 
পরায়নতায় বৈমুখ, সে ভারত-্লোকারণ্যে যে একটি বিষ বৃক্ষ; তাঁহার আর 
সনেহ কি? | | 

দেব্ষিনারদ, এইবলিয়। ক্ষান্ত হইলে ধীমান, সহদেব ক্রমান্বয়ে পুজনীয় 
বাক্তি নিচয়ের পূজা সমাপন করিলেন--গিশুপালের মর্শ স্থলে লৌহ কণ্টক 
ফুটিতে লাঁগিল-_মহাবল আরক্তনেত্র হইয়। রাঁজগণকে সম্বোধন করিয়! বলিল, 
ভূগাল গণ ! তোমর! কাহার মুখ অপেক্ষ! করিতেছ? তোমাদের রক্ত-মাংস- 
অস্থি যদি আর্য শোণিতৈর বিশ্দমাত্র লইয়া গঠিত হইয়া! থাকে, রাজ কলঙ্ক 
দূর করিতে যদি তোমাদের স্থিরমন্তিফ আলোড়িত হয়, ভবে বীরতায় বন্ধ- 
পরিকর হও ; আমি তোমাদের সেনাপতি হইয়! পাণবসহিত যাদব দুর্মতিকে 
ভবধাম হইতে নির্বাঘন করিব। শিশুপালের এইকথ| খুনিয়া কষ্খবিয়োধী 
নৃূপতিগণ গর্জন করিয়! উঠিলেন। শতশত শাখা সভা হইয় হষ্টরাপ্জগণ 
কতৃক রাঁজন্থয়জ্ঞ বিদ্বতার মন্ত্রণ। হইতে লাগিল । | 

যজ্ঞনায়ক যুধিটির রাজস্থৃয় যজ্ঞ, কার্যে এইরূপ রাজ্বিপ্নব দেখিয়া 
ভীম্মকে কহিলেন, পিতামহ | এ দেখুন, ছুষ্ট রাজারা দল বন্ধহটয়! কুমন্ত্রণ 
করিতেছে ; বোধহয়, রাজ-দাগর হইতে সমরের মহা তরঙ্গ উঠিবে। অতএব 
আর্ধ্য | বর্তমানের কর্তব্যকাধ্য করুন; রাজনুয় ঘটনায় যেন দুর্ঘটনা! উপস্থিত 
না হয়। | 

ভীত্ম কহিলেন, কুমার ! চিন্তা পরিহার কর) যক্মেশ্বর ঘখন এই যজ্ঞের 
ঈশ্বর, তখন তোমার আবার বিশ্বশঙ্কা কেন? চরম কালে লোকের যেমন 
বুদ্ধি বিপর্যায় ঘটিগ! থাকে, মহীপাল শিগুপালও তেমন শমনের চির- 
নিরানন্দ ধাম গমনের পদ প্রসারণ করিতেছে'। রাজন. ! জগন্নাথই জাঁগতিক- 
ভূতবর্গের উৎপন্তি-বিনাশের কারণ, অতএব অনীশ্বরবদী শিশুপাল এখনই 
কাল মদনে গমন করিবে। 


২১২ ঝুরবংশ। 


মহাজ্ঞানী তীন্ষের এই কথা শুনিয়া শিশুপাল আঘাত প্রাপ্ত ভূজগের ন্যায় 
কুদ্ষহইয়া উঠিল। নরেন, বীরেন্্র শাস্তনবকে সম্বোধন করিয়া বলিল) তীক্ম! 
একেবারে মতিছন্ন হইয়াছ। ত্রিলোক বিজেতা রাজগণদত্বে হীনসত্ব উপাদক 
হইলেকেন ? উচ্চ প্রকৃতি কুরুবংশে তুমি প্রকৃত কুল পাংশুল, তোমার বুদ্ধি 
বৃত্তির প্রত্যেক অংশ অধর্দের সারাংশ দিয়া গ্রস্ত হইয়াছে। ভাল, কৌরবাধম ! 
তুমি কোন্‌ ধর্মের মন্ব গ্রাহীহইয়] কৃষ্ণভক্ত হইয়া পড়িলে ? কংদারিক কংস- 
বধাদি অপকীষ্ি নিতাস্তই কি তোমাকে এ্ষী শক্তি দর্শাইয়াছে? নির্বোধ ! 
তোমার হৃদয়ে আর্ধ্যভক্তির লেশমাত্র নাই বলিয়। ধর্মশাস্ত্রের মণি মন্দিরে গ্রতেশ 
করিতে পারনাই, নিজেওক্লীব এবং ম্বভাবও তোমার ক্লীবত্ব পরিচয় দান 
করিতেছে । পাপীষ্ঠ! তুমিইত কাশীরাজের কন্য! অপহরণ করিয়াছিলে, 
তুমিইভ ভ্রাতৃবধূর যৌবন তরঙ্গে তপন্বীর গ্রেমতরী ভাসাইলে; সুতরাং বৃদ্ধ- 
দশায় তোমার এমন নীচ বুদ্ধির অভ্যুদয় না হইবেই বা কেন? যাহাহউক, 
দুরায্মা! এখন আত্ম সাবধান হও, লোকপাল শিশুপাল হৃদয়ে ক্রোধের শিখা 
উদ্দীপন করিও ন1। 

শিগুপাল ভীগ্ষের প্রতি এই বলিয়1 স্বপক্ষীয় গ্রমাণ সম্পাদক একটি 
হংস উপন্যাস বলিলে মহাবল বুকোদর. সকোপ কম্পিত হইতে 
লাগিলেন, ভীহার স্বাভাবিক আয়তলোচন লোহিত বর্ণ হইয়! উঠিল, 
ললাট দেশে ভ্রিশিখাজকুটা ব্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল। পবননন্দন পবনের বেগ লাঘব করিয়া পিশুপাল 
সমীপে গমনোদ্যোগ করিলে ধীমান ভীত্ম ভূজ প্রসারণ করত * ধৈধ্য 
ধর * বলিয়। তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন--মহাতরঙ্গ কুলের অঙ্কে মিশাইল-__ 
কুস্তীনন্দন গন্নানন্দনের প্রবোধ লঙ্ঘন করিতে ন! পারিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক আসন গ্রহণ করিলেন। আনন্ন মৃত্যু শিশুপাল দেখিয়] 
শুনিয়। আরও কুপিত হইয়া]! কহিল, ভীম্ম]ট ভীমপেনকে নিবারণ 
করিয়া শমনের উপস্থিত গ্রাস নষ্ট করিলে কেন? একবার ছাড়িয়া! 
দাও) ভীম বীরের বীর গরিমা। অপহরণ করিয়া! বুকোদর-বিজেতা পদ 
গ্রহণ ফরি । 


কুকবংশ । ২১৩ 


 অঙ্থাবীরভীগ্ম পিগুপালের এই গর্ষিত কাহিনী গুনিয়া ভীমসেনকে 
কহিলেন, বৎম ! কুলাধম শিগলালের প্রতি কোধ সম্বরণ কর, দর্পহারী 
ইছার চিরদর্প হরণ .করিবেন। ছুরাত্মা, বিষ্লতেকস্বী বিয়াই এত দূর 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ভীম! জন্মকালে এই পাপাত্ম! চতুভূ জ-ত্রিলোচন 
হইয়াছিল এবং “বিকৃতিনাশক ইহার বিনাশক হইবে* বলিয়। শূন্যবাী অদৃশ্য 
তৃ অন্জ্ঞা করিয়াছিলেন-_দৈববাণী চন্ত্রমদীতে অক্ষরিত হইয়া! রহিল__ 
শিশুপাল জননী দৈববাণী পরীক্ষা জন্য এ হষ্টকে দম!গত রাজগণের অস্কে অর্পণ 
করিতে লাগিলেন--আকারগত বৈলক্ষণ্য তবু স্বভাবে আসিল ন1--বিকৃতি 
শিশুর পিতা মাতা সংশয়ের অগাধ সরোবরে ভাসিলেন। এমন সময়ে দয়াময় 
গ্রীকৃ্ণ তথায় উপস্থিত--বিকৃতি ভার বন্বন্ধরার অসহা হইয়া! উঠিল-- 
বন্ুদেবকুমার বাস্ছদেব তথায় উপনীত হইয়া অন্ভুতকুমারকে অক্কে ধারণ 
করিলেন--ভবিতব্য আপনি-আপিয়! উহার বিকৃতি আকার লীন করিল-- 
শিশুপাল-জননী দৈববাদীর পক্ষপাতী হইয়া চিস্তাতিভূত হইয়। পড়িলেন -. 
হৃদয় ব্যাকুল হইল-বৃষ্চিছুহিতা! ত্রাতৃপুত্র চক্রপাণীর নিকট পুত্রের জীবন 
ভিক্ষা! চাহিলেন-স্পীয়াময় চিরদয়ার অধীন--ভাবিয়! চিত্তিয়। “ শিগুপালের 
শত দোষ মার্জনা! করিব” বলিয়া পিতৃশ্বার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন দেই 
মহাতেজই শিশুপালের প্রব্লতাঁর কারণ হইয়! উঠিয়াছে। বীরৰর! অপেক্ষা 
কর, বোধ হয় দময় পরিপূর্ণ? পূর্ণ ব্রদ্ম নারায়ণ এখনই উহার দর্প চূর্ণ 
করিবেন। 
কুষ্ণনিনুক শিলুপাল ভীমের এই কথা নিয়া হাস্য করিয়! টি ভীম্ম! 
তোমার প্রকৃতি কি ম্বনাকর কুপথ অবলম্বন করিয়াছে! রসন! যে রূপেই 
হউক, কৃষ্ণ উপাসনা করিতে অকৃতাগ্রলি নহে। স্তাবক! স্যাতিবাদই যদি 
তোমার ম্বতাবসিদ্ধ, তবে সিদ্ধর্ষি-মহর্বি গণ সত্বে অসৎ আরাধনা করিতেছ 
কেন? যদি বীর ভাবিয়া! ভীরু কর1 তোমার শ্বভাঁব সম্মত হয়, তবে কর্ণ-দ্রোণ- 
কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যোঁধগণ কি তোমার উপাননর পাত্র নহেন। ভী্ম! ক্ষত্র 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি এত চা্্তা্রিয় কেন? আর্ধ্য জাতির তেন 
প্রকৃতিতে তুমি দর্ব প্রথমেই জল্লাঞ্জলি দিলে। বস্তত ছুবর্বল ব্যক্তি হীনতা 


ভিন্ন কোথায় সম্মান লাভ করিতে পারে? তুমি চাটু গুণে, এধনও' জীবিভ জাছ, 
নতুব! এতক্ষণ যহাকাঁলের বিকট বদনে প্রবেশ: করাচ্ছে হইত 

শিশুপাল এই বলিয়! ভূলিঙ্গ পক্ষির উপন্যাস কহিলে ভীষ্ম বীর নিরন্তর 
কটুত্তর অবণ করিয়। কহিলেন--“আমি আর্ধ্য যুবাগপের করুণ! প্রসাদে 
জীবিত আছি” প্রকৃত বটে, কিন্তু এই বীরপূর্ণ মহাসভায় অসাধু রাজাগণকে 
তৃণ তুল্যও বোধ করি ন]। 

বীরসিংহ ভীম্মের এই মর্জাবিলোড়িনী কথা শুনিয়া ছষ্টগণের মর্ম 
স্ুলে তীক্ষু ছুরীকা। বিদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রোধানলে হদয়ের' গ্রভীর শাতিরস 
গুকাইয়! গেল। ভী্মবিরাগী রাজগণচতুর্দিকে মার্মার্‌ শব করিয়া উঠিলেন--. 
মছানলে ঘ্বত কুম্ত টলিয়া, পড়িল--ভীম্মবীর আরওঅধীর হইয়। কহিতে 
লাগিলেন, মৃহীপালগণ! শারদীয় মেঘফাল।বন্যায় গু গর্জন-করিতেছ কেন? 
বাছতে বল থাকে, তৃণীরে শর থাকে; সমরে অগ্রসর হও । তোমাদের আর্ত- 
নাদ শুনিতে শমন উৎবর্ণ হইয়! রহিয়াছে । বীরপুত্র ভীম্মেরপণ জলবিদ্বের 
প্রতিনিধি নয়, বাণী-যন্ত্রের গ্রধান সঙ্গীত বলিয়া ভার পরম সঙ্গীত করিয়া 
থাকেন । বর্বরগণ ! আমি তোমাদের মন্তকে সহঅ.পদ্ প্রহারকরিডেছি, ত্বরায় 
কটিবন্ধন কর, অথব! আর্য যারা বিরুদ্ধে শর বর্ষণ করিয়া নর- 
লীলায় অবসর হও। 

ভীক্ষের এইকথা গুনিয়া শিশুপাল, স্বানলের ডিল লক্ষ্য করিয়! কিল, 
বীরেন্ত্রগণ ! গঙ্ষানন্দন নিরস্তর কেবল দুর্বল যাদবের গুণকীর্ভন করিতেছে 
দামোদরের গ্রতি ঈশ্বরত্বত্রম মৃত্যুকালে ও ভঞ্জন হইল ন1। অতএব আইস, 
অগ্রে পঞ্চপাগ্ডব ও পঞ্চপাঁওবের ঈশ্বরবধ করিয়।'পরে নিরীশবর। দুর্মভিগাজেরকে 
শরবর্ষণে সংহার করিব। শিশুপাল ভূপালচয়কে এই বলিয়! কৃষ্কে বলিল, 
জনার্দন! অগ্রনর হও, চেদীনাথ শিশুপাল তোমার শিরশ্ছেদ করিতে এই মুক্ত- 
অপির অর্চনা করিতেছে । গোপাল! তোমার ইন্তরজাল.আজ লোকপাঁল গণের 
ইত্তে ছিন্ন হইবে, ভোমার হাদয়ের উপর শকুনি গৃধিণীর তৈরব করব গুনিতে 
পাইব?) কৃতদাস পাওবগণেরও আজ রক্ষা নাই, যজশালার বিশাল বক্ষে 
মিত্রচিত। (কৃষ্-পাওবের চিতাঘর) প্রজ্ছবলিত হইবে.। 


কূরুবংশ। | ২১৫ 
দুরাত্ব। শিশুপাল বিশ্বলৌকপাল কৃষ্ণকে এইরূপ ডিরস্কার করিলে 
মধুস্থদন মৃদুমধুর স্বরে .কহিতে লাগ্গিলেন, নরেন্ত্রগণ ! এই কুলাঙ্গার যছুকুলের 
চিরশক্র, কিন্তু বিশ্বরিজ্েতা। যাদব ইহার বিন্দুমাত্র অপকার করে নাই। 
নরাধম, নরোত্তম ভোজ ভূপঠির রৈবতক বিছার কালে তাছার অন্ুচরগণকে 
বন্ধন-বিনাঁশ করিয়! ঘ্বোর শক্রতার স্থত্রপাভ করে । আরও দ্বারকাবাসী যছু- 
বী্লগণের প্রাগজ্যোভিষপুর গমনকালে পুণ্যভূমি দ্বারবতীতে ছুর্জন, অগ্নি 
[ংলগ্র করিয়! থাকে। তছ্ি্ন আমার পিতৃযজ্ঞের বিদ্বসাধনে যজ্ঞঅগ্বও 
অপহরণ করিয়াছিল। আবার পৌরবরাজায গামিনী অক্রুরমোছিনীকে পথি 
মধ্যে বলাংকার করিয়! ধরাধামে পণুতার পরিচয় প্রদ্দান করিল। মহীপালগণ ! 
নরাধম শিশুপাল নিতান্ত ভূপাল কুল গনি । করুষ রাজার পরিচ্ছদ 
পরিধানে করুষ-্রত1 বিশালাধিপতির ভদ্র কন্যাকে হরণ করিয়াও যারপর- 
নাই পাপগ্রস্থ হয়। অনস্তর কক্সিণী-পরিণয় রহস্য কে লন! বিদ্িত আছ? 
যাহাহছউক, পিতৃম্বষার অন্রোধে অবোধকে বারগ্বার অব্যাহতি দিয়াছি। অদ্য 
মুঢ়মতি শিশুপাল অবশ্যই কাল ভবনে যাত্র। করিবে। 
আমন্নমৃত্যু দমঘোষকূমার বীরঅবতার হরির মুখে মর্ম কথা শুনি 
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত কহিল, বাচ্দেব | তৃষি কোন্‌ লজ্জায় রক্সিণী-হরণ 
রহস্য এই সদস্য মওলীর নিকট বাক্ত করিলে? ভাল, কৃষ্ণ ! তুমি বৈদভাঁ-পরি- 
ণয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট যশঃ লাভ করিয়াছ নাকি ? অন্যপূর্ববা বিবাহ করিয়া পুরুষত্ব 
প্রকাশ করিতেছ ! হরি! হুরণ কার্ধ্য তোমার বড় অভ্যস্ত, নতুব। ছুরাচার 
পাখ্ডবগণ তোমার পরমতক্ত হইবে কেন? “সমানে সমানে বন্ধুত্ব হয়” বিধি ইহ 
চিরলিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহাছউক, শ্রীপতি ! তুমি স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা আছি 
সকল দুষ্যতার নায়ক । তোমার মহা পাপের ভার বস্ন্বরা আর ধারণ করিতে 
পারেন না। অতএব পাঁমর ! আজ তোর দদ্দ্যতার ত্য্যফল হত্ডেহত্তে 
প্রদান করিব। আমার যহুবিজেতা মহাধশঃ নিজবংশ চির কাল বহন করিয়। 
আসিবে। সুঢ়! এখন আর চিত্তা করিস্‌ না, মৃত্যুকালে একবার মহিষ মর্দিনী 
মহেষ্বরীকে ম্মরণ কর্‌। ভূলোক, গোলোক চতুর্দশলোক সহায় করিলেও তোর 
আর রক্ষ। নাই; আমি দাগর শোষণ করিয়া, মেদদিণী বিদীর্ণ করিয়া, ভূধর 


২১৬ কৃরবংশ। 


অধীর করি! তোকে সংহার করিব। জগতে কাঁর সাধ্য আমার এই মহৎ প্রৃতি- 
জার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে? সদাগতি গতিরোধ কর, তেজঃরাশি 
সতেজ নয়নে চাও, প্রকৃতি প্রক্কৃতিস্থ থাক; আজ আমি মহাসমরে পাওব 
সহিত পাগুবমিন্বের প্রাণ ক্নীশ করি। | 
শিশুপাল এইরূপ বীরত্ব আক্ষালন করিলে মধুদন অরি নিহদন স্মুদ- 
শনকে স্মরণ করিলেন--শিশুপালের আয়ু ্্ধ্য অন্ত হইল-_চক্তামুধ চক্রপাণীর 
পাণিদেশে অধিঠিত হইলে ভগবান কহিলেন,-_-শিশুপাঁলের শত অপরাধ 
মাঞ্নীয় বলিয়। পিতৃম্বধার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। আজ সেই সংখ্যা! 
সম্পূর্ণ, পুণ/শীল-ছিংস্ুক শত্রর অপরাধ এবার অসহিষুঃ হইয়া উঠিয়াছে। 
অতএৰ আমুধরাজ ! তুমি সত্বর শিশুপাঁলের শিরঃচ্ছেদ কর । মহাচক্র সুদর্শন 
জনার্দনের আঙ্তা প্রাপ্তে শিশুপালের মন্তকচ্ছেদন করিলে ছিন্ন শিরা শিশুপাল 
ভূতল শায়ী হয়! পড়িল--তাড়ীতেই তাঁড়িতাকর্ষিত হয়-_কষ্তেজের 
অগ্রমিত আকর্ষণে শিশুপালের দৈহিকতৈজস কৃষ্ণ পাদপদ্সে লীন হইয়া! সভাঁ- 
জনকে বিন্ময়াভিভূত করিল-_প্রকৃতিও ভয়ঙ্করী বেশ ধারণ করিয়া উঠিলেন-_ 
শিশুপাল নিধনেই বিনা মেঘে বারি বর্ষণ, ভীষণ বজ্তাঘাত ও ভূমিকম্প প্রভৃতি 
বিবিধ অলক্ষণ মকল লক্ষিত হইতে লাগিল--তেছন্বীতাই ছুষ্ট দমনের মূলমন্ত্র. 
বিষ্লতেজের ভৈরব কাণ্ড দেখিয়া! যুবরাজগণ আপনাঁপনি নীরব হইল । 
ধন্মাত্ব। গণ ঈশ্বরের গুণ কীর্ভন করিয়৷ পরম্পর] কৃতার্থন্মগ্ত হইলেন-__শিশুপাল 
সংহারের সহিত রাজন্থয় য্তের উপসংহার--রাজরাঞ্জেন্্র ঘুধি্টির সার্বভৌম- 
পদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আমস্ত্রিত নৃূপতিগণকে সবিনয় ও যথ| সৎকারে বিদায় 
করিলেন। বৃষটদুম্, বিরাটের) ধনগ্রয়,যজ্ঞসেনের) ভীমসেন, কৃরুকুলের, সহদেব, 
আঁচার্ধ্যত্রয়ের ; নকুল, সপুত্র সুবল রাঁজের ; অভিমন্থ্যাদি কুমারগণ অপরাপর 
রাজ বৃন্দের এবং সর্ব সহিত ধর্ম নন্দন বন্দুদেব নন্দনের অন্ুশরণ করিলেন। 
কেবল মাত্র শকুনী-হূর্ষ্যোধন ইন্রপ্রস্থে ধর্শনন্দনের প্রণয়ানুরোধে রহিলেন। 
এইরূপে যজ্ঞ ব্যাপার সমাপ্ত হইলে একদিন মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমাগত 
হওয়ায় ঘুরিষ্টির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ ! মহর্ষিনারদ কহিয়া- 
ছিলেন--রাজন্থর যজ্ঞপরে দিব্য (বজ্জ পতন) আস্তরীক্ষ (ধূমকেতু উদয়) 


কুরবংশ | | ২১৭ 


পার্থিব (ভূমিকম্প) এই ত্রিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইবে। কিন্তু শিশুপাল 
কাল কবলে গমন করিতেই কি সকল উৎপাত্ের শান্তি হইল? তীহাঁর এই 
কথা শুনিয়া ভগব।ন্‌ কৃষ্ণ ট্বপায়ন কহিতে লাগিলেন ;-- 


যণঃ কীর্ডিমান্‌, কুরুকুল কেতু, 

শ্রবণ ভাঁগার ভরি ; 
* ভবিষা কাহিনী সযত্বে সঞ্চহ, 

স্মৃতির চরণ ধরি | 

জ্ঞান-কুগ্ধ ধাঁম, ব্রন্মার নন্দন, 
চির সত্যতার খনি__ 

দিব্য আস্তরীক্ষ্য, পার্থিব বিগ্রহ, 
হ'বে ধীর শিরোমণি ! 

ব্যাপি অহণি শা, ত্রয়োদশ বর্ষ, 
ছুৈব বিপ্লব রাশি; 


মাতৃ ভূমি কোলে, কাল খেলা খেলি 
গ্রাসিবে সুখের শশী । 

এরূপে কুবর্ষ, ধরা রাঁজ্য ছাড়ি, 

_ প্রস্থানিলে শাক্তিধাম ) 

সেই দন্ধি কালে, সন্ধির শবদ, 
ধরাতে ইহবে বাম। 

কৌরব পাগুবে, রণ রজঃ ছটা, 
উঠিবে উৎস আকার; 

ভীমার্জভ্বন বলে, বীর প্রস্ধরা, 
বহিবে বৈধব্য ভার। 

পরমাঁন তার, তারাহার খুলি, 
রজনী পশিলে ঘরে; ূ 

স্বপ্ন যোগে তুঙি) হেরিবে ত্রিশুলী, 
প্রকাণ্ড ত্রিশূল করে। 

সি 


২)৮' কৃরুবংশ । 


বৃষে আরোহণ, শমন নিবাস- 
দক্ষিণ নিরখে ঈশ ; 
হেরি নরনাথ ! ভয়'পরিহর, 
তিনি কাল জগদীশ । 
তমোগুণে হর), বিহরয়ে বিশ্ব, 
সেই মহাকাল রূপে) 
জগতের জন, নীমগন হয়, 
তাঁর অন্ধতম কৃ । 
মহাত্মা পরাশর সত এই আদভুত কাহিনী প্রকাশ করিয়! কৈলাশধাম প্রস্থান 
করিলে ঘুর্ি্টির একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। দুর্যোঁধনের অভিমানাগ্ি 
ভবিষাৎ আকাশের ধূমকেতুস্বরূপ হইয়া উঠিল--শকুনীর শহিত দূর্ষেরাধন ইন্দ্র 
প্রস্থে কাল হরণ করিতে থাকিয়া একদিন মভ! ভ্রমণ করিতে তাহাদের পরম 
কৌতৃহল জম্মিল ; কুরুনাথ কৌতৃহলাত্রাত্ত হইয়া শকুনীর সহিত সভা দর্শনে 
বহির্গত হইলেন__অস্থুর শিপ্পত। তাহাকে লজ্জার গভীর নীরে মগ্ন করিল-_ 
মহীপাল মহাসভাঁর অপূর্ব কৌশল প্রভাবে জলাশয়ে স্থল, স্থণীয়বিভাগে জল, 
ভীত্তিতে দ্বার এবং দ্বারদেশকে প্রাণীর অন্থমান করত বড়ই অগ্রতিভ ' 
হইলেন--উপহাস এই থানেই পাগুববিকুদ্ধে সর্বনাশের কাজ করিল -ভীমাদি 
তরুণ ঘুবাগণ ছুধ্যোধনকে জলমগ্ন ৪ ভাতিতে পতন দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
হাপিয়! উঠিলেন--গভীর হৃদয় রহস্য ঘটনায় পরিচালিত হইল না--ধর্শ- 
ভীত ঘুধিটির তাহাতে দুঃখিত হইয়! ভূত্যগণের দ্বারায় ছূর্যেযাধনকে পদে পর্দে 
উদ্ধার করিয়| দিলেন--অভিমাঁনী হদয়ে লজ্জার বর্ধামূল গ্রবেশ করিল-_ 
ুর্ন্যোধন দেইক্ষনে মুধিটিরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক সৌবলের সহিত 
হস্তিনা রাজ্য গমন করিলেন। পাঠক! এক্ষণে প্প্রায় সমাসন্ন বিপত্তি কালে 
ধিয়োহি পুংশাঁং মলিনী তবস্তি” এই কথার সার্থক] দেখিতে হস্তিনানগরে 
গমনোদ্যত হউন । 
ইতি মহাভারতীয় সভাপর্বান্তগত দিখবিজয়পর্কা রাজসূয়পর্ অর্ধ্যাভিহরণ পর্ব 
ও শিশুপালবধ পর্ব) কুরুবংশে রাজসুয় যন্ত নামক অষ্টাদশ সর্গ সমাগু। 


কুকবংশ। 


উনবিংশ সর্গ। 
হস্তিন।-পাওব নির্বাসন | 
(অদৃষ্ট বিজয়) 
জরা) ০৩০০০৮০ 


“পরার সমাসন্ন বিপত্তিকালে ধিয়োহি পুংষাং মূলিনী ভবন্তি” 

বিদা|বুদ্ধি-বিক্রমাদি সব্দিন সমভাবে থাকে না, কাঁলবশে সকলি ধিপ- 
রীত হইয়া দাড়ায় ।-_ঘুধিঠির অষ্টচকরকে কাল ছুঃখের পথে ফিরাইয়| 
দিলেন, রাঙ্গা পরমজ্যোতির্বেদ সহদেবের নিকট ভবিষাযকাহিনী ন! জানিয় 
কপটপাশায় হৃতসর্বন্ব হলেন মহারাজ ছুর্ধ্যোধন দানবী মতার কুট কৌশলে 
অগরতিভ হয়! রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্বক অস্থুয়াপরবশ হইয়া! অভিমান- 
পর্ণ দূিত অন্তরে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আশ্চর্য্য! আমি হন 
প্রান্তে যুধিষিরের নিকট বিদায় লইয়া হস্তিন] নগরীতে কি অবগাদ নিদ্রা 
লইতে আনিলাম ! রাঁজস্থর যজ্ঞ দেখিয়া! কি আমার সকল যোগ্যতা শক্তি 
কি অযোগ্য হইয়! পড়িল! আমি কাপুরুম, আমার অন্ুরাগাগ্রির উজ্্বল 
শিখায় ভৃণ মাত্রও নাই । পাগুবরাজলক্ষী আমাকে চিরদাস করিয়া তুলিয়াছে ! 

ুর্ষেযাধন এইরূপ ভাবিতে ভাঁবিতে চিন্তার কঠিনতর গ্রহারে বিবর্ণ হইয়। 
উঠিলে সৌবলেয় শকুনী স্নেইভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস দূর্যোধন ! 
তোমার বদন কান্তি মলিন হইতেছে কেন? কি ছুঃখে নিরাননদ সাগরে 
হৃদয় ভাগাইয়া দিয়াছ? 

দূর্যোধন কহিচলন, মাতুল। আর জিজ্ঞাসা করেন কি ! অন্তর্জগতের স্তুখ 
শান্তি ঈর্ষা গ্রলয়ে ডূবিয়া গিয়াছে, কে যেন আমার ন্ুধার পাত্রে গরল ঢালিয়া 
দিলে। উঃ কি অনুষ্ভাপের বিষণ! দুর্য্যোধন ধমনীতে কি কৌরবরক্ত বহমান 


২২০ কুকবংশ | 


হয় নাই, কুরুবংশের গভীর অভিমান কি আমার হৃদয় স্পর্শ করে নাই, 
সমরক্রধারী সম পরাক্রমী হইয়া জ্ঞাতিত্বের দাসত্ব মূল্যে দেহ বিক্রয় করিলাম, 
চির জীবস্ত কৌরব রব পাগুবশবে আচ্ছন্ন হইয়! রহিল ! যে দিকে কর্ণপাত 
করি, সেই দিকেই পাব জয় শুনিয়া, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই 
বৈরবৈভব দেখিয়। আসি শূনা মনে অন্ধকার দেখি; আমার হৃদয়শে।ণিত 
শুকাইয়! যায়। সে মূট়, সে বর্বর, সে পামর, যে জ্ঞাতি উঠনতির জয়ধ্বনি 
করিয় থাকে ? সে ভীরু, যেজ্ঞাতি উন্নতিতে পদাঘাত করিতে ন চায়। আর্ধা! 
বরং ভিক্ষ! ভার বহন, বরং অনলে গ্রাণ সমর্পণ, বরং জলধির অহলগর্ভে 
চিরশান্তি গ্রহণ মঙ্গল; তবু চক্ষুঃশূল জ্ঞাতি ধশ্ব্্য কখনই সহা কর নঠে। অত- 
এব আমি আত্ম জীবন উত্পর্গ কিবা একান্তই চির দিরাপদের উপসংহার 
করিব। ও 

দুর্যোধন এ্টরূপ খেদ করিলে গান্ধার সৃত শকুনী সবিনয়ে কহিল, 
বত্স ! তোমার ৪ অভার কি? কুরুকুলের চির রাঁজলঙ্ষমী তোমার সাআাজা- 
ফলকে পুরণযুর্তিতে দর্শনদান করিতেছেন, যুধিিরত উপরাগ্ত্ের অধীশ্বর। 
অতএব সেই অজাত শক্রর বিরুদ্ধে তোমার শত্রুতা চরণ কর! উচিত নয়। 
তিনি তোগার অন্ুরক্ত এবং জ্ঞাতি, জঞাতিরপ্রন শান্তি মূলক বলিয়। জগৎ মুক্ত- 
কঠেন্বীকার করে। নদীতীরে প্রকৃতির ডাক শুনিয়। গ্রঠিধ্বনি যেমন জাঁগিরা- 
উঠে, নিজকুলের ব্যাকুলতা৷ দেখিলে জ্ঞাতি হৃদয় সেইরূপ আকুলিত হইতে 
থাঁকে। মহাঁশক্র হইলেও বংশীয় প্রেমবন্ধনী অজ্ঞ/তসারে বন্ধন করে। বীরবর! 
পর সর্বদাই পর, জাতিপর হইলে আপন) যে পরম্পরার জল-পিও এক- 
পিতৃলোক আশা করিয়! থাকেন, যে পরম্পরার যশঃ-কলগ্ক বংশ গ্রস্থতী স্বহস্তে 
বিভাগ করিয়া দেন। বস্ততই দেখ--যুধিটিরের মঙ্াগ্রভূত্ব নিবন্ধন কুরুকুল কি 
সমাট বংশীয় বলিয়! পরিচিত হইবেন ন1? অত এব কুমার ! অভিমান পরিহার 
কর; সৌভাগ্য লক্মী তোঁমাকেও অক্ষয় আলিজন প্রদান করিয়াছেন ! স্বার্থ 
পর লোকেরাই আত্ম বিষয়ে নিরূপেক্ষ হইয়। পরচচ্চ1 করিয়! থাকে, তোমার 
ন্যায় সশিক্ষত ব্যক্তির সেইরূপ অপথ অবলম্বন করা উচিত নয়। হস্তিনানাথ ! 
হস্তিনাউশ্বর্যোর ও ক্রটী কি? তুমি রাজচক্ষের স্বার্থপর-যবনিকা উঠ্াইয়া 
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দেখ-_অর্থের ত কথ।ই নাই, তত্ভিন্ন কুকুলক্্ী স্বাভাবিক মনোহারিতাঁয় ও 
বিশ্ববিজয় করিয়াছেন ৷ পোর্ণমাঁসী মানাস্তরে পূর্ণচন্দ্র-বিলান করিয়া থাকেন, 
হিরন হঙ্ডিনা রাজভবন অহর্নিশি যেন শারদীয় শশী লইয়া ক্রীড়া করি- 
তেছে! গৃহভীত্তিতে হৈমমালী আলেক্ষ্য সকলও কতই ভাবের ঢেউ তুলিছেছে ! 
আবার কাচআচ্ছাদিত প্রকাঁওড বাভায়ন শ্রেণী জ্যোতি সম্ভার লইয়া বিশ্বেরগভীর 
বিস্ময় রস ছড়াঈতেছে। বীবেজ্ জর! আর ওদেখ, স্বর্ণজলফিক্ত পাষাণী গৃহতল 
গ্রভায় রাজধানী যেন একটা স্বর্ণ প্রসবিনী উপদ্বীপ! এবং প্রবাল স্ফটিকের 
উচ্চতম স্থৃস্ত শ্রেণী দেখিলে বোধহয় মণিমস্ত অদংখ্য বিষধর যেন স্বর্গারোহণ 
করিবে বলিয়া! পৃথিবী ভেদ করিয়া উঠিলে গৃহছত্ররূপ অযুত ফণা শ্বভা- 
বের ছায়! বিতরণ করিতেছে ! তপ্ভিন্ন মনমোহিনী রাজলক্ষমী অগণ্য রত্ুকলস 
লইয়। কুককুলের চির মঙ্গলাচরণ করিতেছেন, আর ভীম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি 
মহামহা রথীগণ তোমার বিশাল সাআজ্যের প্রহরী শ্বরূপ রহিয়াছেন। অতএব 
বীর ! মর্ভলোকে ঈদূশ অতুল প্রভুত্ব সত্বে তোমার উদ্াসব্যগ্রক কথ! কখনই 
সম্ভব পর নয়। 

দুর্য্যোধন কহিলেন, মাতুল । আপনি আর হস্তিন1 প্রভৃতার জালাময়ী 
পরিঠয় দিবেন না, পাওুব বৈভবের সহিত ইহা তৃণ তুলা নয়, বরং পা কুল- 
মহারথ অপেক্ষা কৌরব রাজ্যে অসংখ্য বীর গ্রহ্রী নিযুক্ত আছে। অতএব সেই 
স্মযুপ্তিরই পক্ষ সমর্থন করুন, আমরা অবিলম্বে অভ্যা্থান করিয়া পাগুব 
থিজরে গমন করি। 

শকুনী কহিলেন, ছুর্যোধন ! পাওুব মমর কি জরমুলক পরামর্শঃতাহা কখনই- 

নয়। যে ভীগ্মাদির সুপরিচিত হস্ত হইতে ধনুর্ব্দ প্রস্থৃত হইয়াছে, তীহারা 
পাঁওব বিদ্রোহে ধার বাঞ্ছিত_ কল্যাণ কামনার অপক্ষ পাতী হইতে পারেন নাই। 
তবে একান্তই যদি সার্ক তৌম উপাধি রাজ পদাঘাতে চুর্ণ করিতে চ1ও, তবে 
অক্ষ ক্রীড়ার অব তারণ! কর, ছ্যুত কিক্রমী শকুনী তোমার মহা মঙ্বলালয়ের 
দ্বার মুন্তকরিবে। 

গান্ধার রাঁজ-5নয় এই কথ! বলিলে ছূর্ষেযাধনের হদয় আোত অন্তিখণ্ডের 
দিকে বহিতে লাগিল। তিনি সেই পিশাচী মন্ত্রনায় পিতৃসাহায্য লইতে শকুনীর 
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সহিত অন্ধরাজ সমীপে উপস্থিত হষ্টলেন এবং ভাহার আদেশ ক্রমে ছ্যুত 
বিনোদী শকুনী, র।জাকে সধ্ষোধন করিয়া! কহিল, রাজন্! দাসের কথায় কর্ণ- 
পাত করুন, কুমার দুর্ধোধনের দৈহিক সত্ব ক্রমেই 'নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, 
বীরবর হয় মন্দিরের কি. অমুল্যপদার্থ যেন বহুকাল হইতে হারাইয়াছেন। 
ছয় না হয়, সম্মথীন্‌ কুমার কে ডিজ্ঞাসা করুন, তাহার হৃদয়ের স্থখসণীল কি 
পরিতাপে শুষ্ক: হইল | 

শকুনীর এই কথ! শুনিয়! কুরুপতি, পুত্রকে সম্বোধন করিয়া িন 
বত্দ! সে কি? তুমি হদয়-দর্পণে কি ছুঃখের করালমুত্তি দেখিতেছ ? 
সংসারের দর্বাঙ্থীন সুখ চির সহচরী, তবু হোমার উন্নতি গামিশী যৌবন- 
গ্রতিভা মলিন হইয়াছে কেন? 


দুর্য্যেধন কহিলেন, পিত ! দাসের অনুকূলে সর্ব সান্তি গ্রসন্ন কৈ? 
পাওুবংশের শীক্ষতর স্বাধীনতা শক্তি আমার হৃদয় মূল ভেদ করিয়াছে, 
আমাদের ভাবী অভু্দয় কাল করাল মুখ মেলিয়া গ্রাস করিগ়াছেন। 
বাহুতে বলনাই, হৃদয়ে তাঁপমান যন্বনাই, কাধ্যে উদ্যম নাই। সাহসে 
উদ্দীগন1 নাঈ, বিপক্ষের কুললক্ষ্মী সকলই পদতলে দিত করিয়া দিয়াছে। 
হায়! অতীত জগতে রাজদ্বারে যাহারা অন্ন বস্থ্বের ভিখারী ছিল, অদ্য 
তাহাদের হিক্ষুক প্রাক্তিণের নূতন আবির্ভাব দেখিয়1 আজ তাহাদের রাজ্য 
সাশনার বীজমদ্্ শুনিয়া, আমি অবনতির সহস্র যোজন গভীর তলে 
গিয়। পড়িলাম। তাত! কি ভয়ঙ্কর কথা! ভারতবর্ষের চতুষ্পাস্ত ভারতাধম 
পাণবের করদ রাজ্য হইল! ভরিশ্চন্দের যশঃলক্ষী বন্যকিরাতের অঙ্শায়িণী 
হইলেন! সৌভাগ্োর বিষুবরেখা উলতপ্রস্ত দিয়াই পড়িল! বস্ততই 
শনুন--দুর্ভাগ্যক্রমে সভা ভ্রবণছলেও আমি যারপরনাই অগ্রতিভ হইলাম, 
সভ1-শৌন্দর্ধ্য দাসের-চক্ষে যেন ইন্দ্রজালের আব্রণী পরাইল। আমি জলে 
স্থলে, ভিত্তি ও দ্বারে সহত্র সহ্ত্র ভ্রমের অভিনয় দেখিয়৷ তাহাদের ক্রীড়া 
পুভুলি হইয়া দাড়াইলাম, বিশেষতঃ ভীমসেনের ভীমহাসি আমার বক্ষে অনস্ত 
দুঃখের রর জালিয়। দিল। অতএব জনক! যে উপায়ে পাগুব বিজেত] 
হই, ভাঙার সহান্গভৃতি করুন | 
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দুর্য্যোধনের বাক্য অবসান হইলে অক্ষবিৎ “শকুনী পাশাক্তীড়া দ্বার! 
ঘুধিষ্টিরকে নিঃস্ব নির্বাদিত করিতে পারেন” মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এই সন্কেত 
বলিল। ছূর্দ্যোধনও অগ্রসর হইয়া তাহাতে একাথতা প্রদর্শন করিতে লাগি- 
লেন-_রাজন্বদর তবু বিচলিত হুইল না_অন্থিকাননন নন্দনের প্রতি প্রিয়- 
বাক্যে কহিলেন, বস! জ্ঞাতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর। পর হিংসাই আগন্ 
আপনর পূর্রগামিনী ছায়া । আধ্ধ্যস্ৃত সম্প্রদায় জাতীয় প্রেম, জাতীয় অন্গরাগ 
কে দেশহিৈবিণী স্ুভান্ুষ্ঠান বলিয়] স্বীকার করেন। দেশ-বন্ধুরা ভারত- 
ভ্রাতাদিগকে এ পথে যাইতেই তর্জনী হেলন করিয়। দেখান। মাতৃদুপ্ধের সহিত 
আমাদের হৃদয়ে কুল কৌরবের বীজ বপন হইয়া থাকে । বিশেষতঃ অজাত- 
শক্র যুবিটির ভোমার গ্রঠি চির সদয়, স্থতরাং দেশ বিপ্লব, জ্ঞাতিবিগ্রব ও 
ধন্ম গ্রবনতায় অন্থযোদন কর! কুকুবংশীয়দিগের উচিত নয় । 

বিজ্ঞতম ধৃতরাষ্র এই কথা৷ বলিলে রাজেক্র দুর্যোঁধন সকাতুরে কহিতে 
শাগিলেন, পিতঃ ! এই কি আপনার রাজধন্ম, না--এই মাপনার অগি খিলাদী 
ক্ষত্রিয়কুলের কৌঙসিন্য প্রথার পরিচয়? কোন রাজা রাজদ্বের শাসনী শৃঙ্খল 
হস্তে করিয়! বিচারে পক্ষপাতিতা', আুথ দুঃখে উদাসীনতা এবং শক্ত শাসনে 
অবহেলা করিয়। থাকেন। দেশ বিপ্লব ভয়ে কে কোথায় মাতৃভূমির অচল 
মমতা বিসর্জন দেয় ? অন্য গৃহে সহস্র দীপ জলিলে কাহার শয়নমন্দির উজ্জ্বল 
হয়া থাকে, পর্ণ কুটার বাদী তপন্বীর্দের পক্ষেই বৈরাগ্যব্রত সুভ গ্রদ, বীণা 
চারি রাজপুতগণের জনা উহা কখনই মঙ্গলকর নয়, রাজন্‌! সমাজ-স্বাধীনতা 
স্কপনাই রাঁজশোণিতের অগ্রতম উদ্দেশ্য, করদ্ররাজগণের নিন্তেজশবী- 
রেও উন্নায়ক বীররস অস্তঃমীলা ফন্তুনদীর নায় প্রচ্ছন্নভাবে বঠিতে থাকে। 
আর্ধারক্তের নিস্তেজস্বীভাঁয়, স্বাধীনতার অনিবাধ্য পিপাপায় ভীরুধীর- 
ত্বের (অক্ষ রণ প্রভঠির) ভুরি ভুরি অবতারণা! হইয়! থাকে । কৌরবেক্্র ! মগীক্তর 
যুখিটির স্বর্গ বিলাদী মহেন্দ্রের ন্যায় মহাসাম্রাজ ভোগ করিতেছেন, 
অনএব অনুমতি করুন-হয়, অক্ষ নিপুণ মাতুল কর্তৃক তাহার মহ! 
সাআঞ্ হরণ করি, ম| হয় জলধির অতল গর্ভ শৈত্য নিকেতনে গিয়া 


নিশ্চিন্ত হই । 


২২3 কুকবংশ। 


পাণ্তব বিরাগী ছুর্ষেমাধন এইরূপে অভিমানের পহিত পাগব দ্রোহীতা 
অন্গুরোধ করিলে ধৃতরাষ্ট্ প্রথমতঃ মহাত্মা! বিছুরের মুখাপেক্ষা করায় শকুনী- 
দূর্যোধন তাহার প্রতিবাদ করিয়। কুরুনাঁথের নটায় নিষ্টচি কে আপনাদের দিকে 
টানিয়। লইলেন--কৌরবের উৎসন্নপতাকা ভবিষাত্গগণে উড়িতে লাগিল: 
অস্থিকানন্দন অক্ষরণের অনুমতি প্রদান করিলেন। অরিন্দমী দূর্মে্যোধনের 
আর আহ্লাদের পরিসীমা] রহিল ন|, তিনি অবিলগ্ষে তোরণস্ফটিকা নামক সভ। 
€েক্ষরঙ্গ ভূমী) নিম্মাণ করাইলেন-_শ্বার্থপরতার প্রবল আকর্ষণী ধৃতরাষ্ের 
প্রাচীন ইক্ড্রিয়কেও আকর্ষণ করিতে লাগিল-_ধৃতরা্র অক্ষমন্দিরের পরি সমাপ্ত 
শুনিয়া বিছুরকে আহ্বান করত কহিলেন, ভাত বিছুর | ছুর্ধোঁপনের পাশ- 
জীড়ার একান্ত উত্দাহ জন্মিয়াছে, অতএব ইন্জপ্রস্থ হইতে ঘুধিষ্ির গ্রভৃতি 
গঞ্চভ্রাতাঁকে পাশ সমরে বরণ করিয়া আনয়ন কর।  * 

রাজার এট কথ শুনিয়া নীতিবিপারদ বিছুর ভবিষা ছুঃখের দিকে দৃষ্টি- 
পাত করিয়। কহিলেন, আধ্য ! আপনার এ মতিজম কেন ? অক্ষক্রীড়1 বিষম- 
অনর্থের মূল ছুরাচার ব্যসনে বিলুপ্ত হওয়| রাজবিব্জীঁত ধর্ম। রাজন্! দিবারান্ি 
দণ্ডপলাদি করিয়। লীলাস্থলে সময়ের জোত বঠিয়া যাইতেছে ? “জ্ঞানদেী সমূর 
গেল সময় গেল” বলির! জগৎকে জাগাইর়া তুলিতেছেন ) তবু প্রপঞ্চবিশ্ব মাঁযা 
নিদ্রায় নিদ্রিত, মহানিদ্রার স্খশধ্যার তৃণবিন্দুর সংস্থান করে নাই ; অতএব 
নরনাথ ! এমন মূল্যবাঁন সময় অপব্যয় না করিয়া নিত্যচৈতন্য লাভ ককুন, 
লীলাস্থলের স্থুপচিন্তা চিন্ত!মণ্ণর চরণে মন দিন্‌। অগ্রজ ! ধনরত্ু কি চরম সঙ্গী, 
না দেহই অধিনশ্বর, অনর্থক নশ্বর জীবনে বৃথা আড়ম্বর কেন? আপনি 
কখনই দুর্য্যোধন মতে অনুমে!দন করিয়া পাঁগুব বিবাদে হস্ত প্রমারণ 
করিবেন না। 

মহাত্মা বিছুর এই কল কথণ বল্লিলে ধৃতরাষ্ট্রের মনে বিবেকের বিন্দুমাত্র 
ও উত্তাবন হইল ন1 ; তিনি প্রফুল মনে বিছ্ুরকে কহিতে লাগিলেন, বিছুর! 
আমি দুর্র্যাধন প্রার্থনায় অবহেল। কঠ্তে পারি না, প্রান্তনের উপযুক্ত ফল 
পূর্ব জগৎ হইতে মৃকুলিত হঈয়৷ রহিয়াছে, মানব প্রকৃতি কেবল উপলক্ষ 

মাত্র। তুমি সত্বর গাগুব গ্রস্থে গমন কর। 


কুরুবংশ | ২২৫ 


ভগবান্‌ বিছুর এটরূপে অন্ধরাজ কতৃর্ক অন্মিত হইয়া রথারোহণে 
পাওৰ রাজধানী গমন করত ছ্যাত সংবাদ বিদীত করিলে সভ্রাতৃক যুধিঠির এই 
ব্ষিয়র নানান্দোলন করিতে লাঁগিলেন--কাল বুদ্ধিবিপর্য/য় ঘটাইয়া দিল-_ 
রাজা মাপন বিপদের মগ্রগামিনী ছায়ায় পড়িয়া জ্যোতির্ধেদ মহদেবের নিকট 
ইহার ভবিষ্য ফল জানিতে ভুলিলেন) অপর কাহার হৃদয়েও এই সর্বজ্ঞ মন্ত্রণ'র 
গ্রতিবিশ্ব পড়ল না; আর্ধ্যভক্ত যুধিষ্ঠির জ্যে্টতাত.কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়! 
স্বপরিজনে কৌরবনগরে গমন পূর্বক মহাভ্যর্থণার সহিত তথায় 
একরা'্র অতিবাহিত করিলেন-ছূর্ভাগ্যের কঠিন আব্র্ভীব আকাশ পথে 
উড়িয়া আল-_-পাগডবগণ মধণাহ্ন ক্রীয়াদি সমাপন করিয়া! অক্ষরণ করিতে 
সভাস্থ হঈলেন-_তোরণ স্ফটিক! মভা অসংখ্য সভ্যগণের সমাগমে অবর্ণিত 
জে"তিহা'র কণ্ে তুলিয়! লইল। 

অনন্তর কুরুহিতৈষী পাশা নুষ্ঠাতাগণ ও ভীন্ম দ্রোণাদি জ্ঞান প্রদাত1 সভ্যগণ 
সভাথবেশন করিলে ভবিষ্যতের অক্ষনায়ক শকুনী-যুধিষ্টিরে অনেক বাগ- 
বিহওা হইর। ছূর্রযোধন স্ুবলনন্দনের প্রতিভূ হওত অক্ষরণ স্থির হইলে ধর্শ 
ননন ও হ্থবল ননদনে সর্বনাশকরি ছুতঅভিনয় আরম্ভ করিলেন- দুর্ভাগ্য 
ছুই হস্ত প্রসারণ করিয়া রাঁজ ভাগার লুটিতে লাগিল-যুধিষ্টির যথাক্রমে অমূল্য 
রতুহার, স্বর্ণপুরিত একলক্ষ অষ্ট সহত্র হৈমস্থালী, অক্ষয় ভাঁগার, র.শীকৃতস্বর্ণ, 
অদ্বিঠিয় রাঁগরথ, শত সহত্র দানী, সহশ্র দাস, সহত্র মত্ত মাতঙ্গ, মাসিক সহস্র 
মুদ্রা গ্রহী রথীগণ, চৈত্যরথ দত্ত গন্ধবর্বজ অশ্ব, সাধারণ খিমান সকল, শকট 
সনুদয়, সহস্র বীর পুরুষ, লৌহ পান্রাবৃত চাঁরিশতমণি, পঞ্চ ভ্রোনিক বেত্রি- 
সের ম্বর্ণ ভ্রব্য সম্ভার পাত্র) সর্বশ্ষহারিণী ছাতের গভীর খর্পরে বিসর্জন দিলেন 
আত্মীয়ের প্রাণদগ্ধ হইতে লাগিল__মহাত্ব। বিহর আর ছলনার মহোৎসব দর্শন 
করিতে না পায়! তূর্ষেযোধনের সহিত অক্ষ বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করি- 
লেন,সভ্যগণও বিছবর অভিমতের সহস্র প্রকার পোষকত] দ্দিলেন--তবু ভ্রমের 
তন্ত্রা ভঙ্গ হঈল না--যুধিির শকুনীর কথায় উত্তেজিত হইয়া! আবার বদ্ধাসন 
হইয়া বসিলেন | সৌবলেয় দেবল-বল প্রকাশ করিলে ধর্মনরবর ইহার পর 
অদংখ্য পরাদ্ধ স্বর্ণযুদ্রী, গে্টঅশ্বাদি ভীবনী বৈচব 7 সিন্ধুনদীর পূর্ববতীরস্থ 


ও) ৫ 


২২৬ কুকবংশ। 


সমস্ত ধন। রাজভবন, জনপদভূমি ত্রদ্মন্ বাতীত সাধারণ অর্থ, কুমারগণের 
অলঙ্কার, সমস্ত রাজ্য সম্পত্তি, যথাক্রমে পঞ্চভ্রাতা এবং পরিশেষে সতীলক্মী 
ফ্রৌপদীকে ও পাশাপথে পরাজিত হইলেন- তৌরণস্কটিক| সভ1 এবার 
হর্ষ-বিশাদের নূতন কণ্ঠী গলায় ধারণ করিল- দুষ্টনল জয়োৎসাহে উন্মত্ত, 
শ্রেষ্ট দল শোকের শাসনে আহুত প্রায় হইলেন ) ধৃতরাষ্ট্র “কিংভীত কিংজীত” 
বলিয়। স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতে থাকিলেন। 

সতাপ্রিয় যুধিটির এইরপে দর্বস্বাস্ত হইয়া পরিশেষে পাঁঞ্চাণীকে ও পরা- 
জিত হইলে ধর্দেষী ছুর্ধ্যোধন লোকলজ্জার প্রাচীন আবরণীঘুচাইয়! হাস্য মুখে 
কহিতে লাগিলেন, বিছুর ! আর কাহার মুখ অপেক্ষা কর, ভোঁমার শতবৎসর 
স্বন্তি বাচনেও পাগুবের অধঃ পন আর ঘুচিবে না পাশার অন্তঃশিল। 
প্রহারে আজ উহার আপনাদিগকে কীঁদাইয়! তোমাকেও কীদাইল। যাহা- 
হউক, ক্ষীণ মধ্য] দ্রৌপদীকে সভামধ্যে শীত আনয়ন কর, পাঞ্চালীর পদ্ন- 
হস্তের দাসত্ব উপভোগ করিয়! নব যুবক কুরুবীরের। একবার পরম তৃপ্তলাভ 
করুন । দুর্য্যোধনের এই কথ! শুনিয়া দুরদর্শী বিছুরের গভীর মর্শস্থলে কাঁল- 
ব্ষধরী দংশন করিতে লাগিল, তিনি শোক তাপে হুদয় গলাইয়। ছুর্ধ্যোধনকে 
ভৎস্ন] করিতে লাঁগিলেন__মরুভূমে বিফল জল প্রপাত হইল--কর্ণনখা- 
সে কথায় কর্ণপাত ন? করিয়। প্রাতিকামীকে কহিলেন, গ্রাতিকামি! তুমি হস্তিন। 
পাব প্রস্থ হইতে দ্রৌপদীকে ত্বরায় আনয়ন কর। এই অবসরে মহারাজ যুধি- 
টির দ্রৌপদীকে ধবতরাষ্টের নিকট শরণ লইতে উপদেশ দিয়| ছুত প্রেরণ করি- 
লেন। এদিকে প্রাতিকামী ও যে আজ্ঞ| বপিয়! গমন করত “আমাকে সভাস্থ 
করিতে সভ্যাগণের অভিপ্রায় কি” দ্রৌপদীর এই প্রশ্ন বহন পূর্বক রাজ 
সভাতে ফিরিয়া আপিগেন-হৃদয়ে শত স্থপ্য অংশুবুট্টি করিল--রোষ-সন্তগ্ত 
দুর্যেযাধন তাহাকে তিরস্কার করিয়া দুঃশাননকে কহিলেন, ছুঃশাসন ! ভীরু- 
প্রাতিকামীর হৃদয়ে মঞ্ত্ীবশী শঞ্চিণাই, পাঞ্চালীকে. আনয়ন করিতে ভয়ের 
কৃতদাস হইয় পড়িয়াছে। বীর ! তুমি অধিলম্কে সেই বরাননীকে সভা মধ্যে 
লইয়। আইদ। 

ছুরাম্বা ছুঃশাসন রজাঙ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া একঝজসা! রজংম্বল! দ্রোপদীর কেশা- 
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কর্ষণ করত রপব্যঞ্জক উপহান করিতে করিতে দভাস্থ করিলে যাজ্জসেনী হ! 
ধর্ম ! হা অর্জুন! হা ভীমসেন বলিয়। ঘোর চীৎকার করত সভামধ্যে আনীত 
হইলেন-_-শ্যামাগ্রতিমা পাও্বললন| সাধুগণের পক্ষে চিন্তা শ্বরূপিণী হইয়া 
দাড়াইলেন-_অস্তরস্থ লজ্জা গ্রন্থি গুলি খপিয়। পড়িল, কৃষ্ণ স্ুধামুখে ব্ষরস 
কল্পনা করিয়। লইয়া! সভ্যগণ সমীপে দুঃশাসনকে গালীবর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন্ন__রে অধম ! রে কুলাঙ্গার! তুই কি প্রকারে সমাজ-সৌজন্যতা দূরে নিক্ষেপ 
করিয়া কুলবধুর প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচ'রে প্রবৃত্ত হইলি! ন্যায় পদ্ধতি তোর 
হাদয় হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে ! পাগবের ষশ অপযশে কুরুবংশ কি 
অংশ ভাগী নয়! নীচাশয়! আমার কেশাকর্ষণ করিস না, বন্তর সম্বরণে অবসর দে; 
কুলবধূর লজ্জ! লোপ করির! গৃহ লঙ্জ। ভুলিপ কেন? পামর! তোর এই 
দৌঁষে তবিষা ভারতে কৌরব চিভানল প্রস্তত হইবে, পণক্রমী পারুমনানের| 
স্রীসস্তাপের ভার কখনই সহা করিবেন ন1। আমার ছুরদৃষ্ট বলিয়া! দেবগ্র 
অযথা শৃঙ্খল তাহাদের হস্তবন্ধনী হইয়া রহিয়াছে, ভীম্ম দ্রোণ বিছুর প্রভৃতি 
গুরুজনও অবলা! দুর্গতির কালীময় মুখ দর্শন করিতেছেন; নতুবা একবন্ত্রা- 
রজস্বলা দ্রুপদ রাজবাল! শোদের রহপ্য পুতুলি হইয়া সভায় অনাথিনী বেশে 
দাঁড়াইয়া! থাকে ! | 

দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া স্বামীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক তাহাদের 
ক্রোধ উদ্দীপন করিতে লাগিলে ছষ্টগণ তাহাকে আরও বিব্রত করিয়া তুলিল-_ 
কণ্ঠ যন্ত্র আর নীরব রহিল না, মহায্ব! ভী্ম দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়] 
কহিলেন, স্ুভগে ! আত্ম পরাজিত ব্যক্তির অপরাজিত ধনে অধিকার নাই, 
কিন্ত স্ীজাতিতে স্বামী অধীনতা বহন ও প্রতিশ্র ₹ব্ক্কিতে প্রতিজ্ঞাপালন 
উভয় সম্বন্ধ থাকায় কোন দভ্যই তোমার সাহায্যে যুক্ত উত্তর দান করিতে 
পারিতেছেন না। | 

দ্রৌপদী কহিলেন, আর্ধা ! মহারাজ যুধিষ্ঠির আধ ধবতরাষ্ট্রের অনুরোধ- 
বশহ্বদ হইয়া যখন পাশ। ক্রীড়ায় গ্াবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং অনুষ্ঠ।তাগণ্রে 
কুটীল ভাব যখনস্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছিল, তখন পাগডবপততকে কিরূপে 
ইচ্ছা-গ্রতিশ্রত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে ! তিনি এই কথা বলিতে 
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বলিতে ছুঃশাঁসনের আকর্ষণে আকুলিত হইতে লাগিলেন, তাহার এক একটী 
অশ্রবিদ্দু পাওবগণের সর্বশান্তিকে বছরে ভাঁগাইয়। দিল। ভীমসেন যুখিষ্টি- 
রের প্রতি অনেক অভিযান প্রকাঁণ করিতে লাগিলেন-_আর্ধাভ-্ত. তবু 
শ্বতভাব ত্যাগ করিতে পারিল ন1_ভীমদেন অর্জুনের দ্বারা প্রবোধিত হউয়| 
ধ্যানমগ্ন ভৈরবের নায় নিস্তব্ হইয়। রহিলেন। ছৃর্ষ্যোধন-সহ্কেদূর বিকর্ণ এই 
কালে পাওুবগণের অন্ুকুলে কিছু পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । সভ'জন সে 
কথায় কর্ণপাত করিল কৈ, কর্ণবীর তাঁহাকে আরও তিরস্কার করিম! ছুঃশা- 
সনের প্রতি পাওবগণের বস্থালঙ্কার গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন--দস্ৃ- 
হস্ত ইতপূর্ব্ব হইতেই অগ্রসর হইয়াছিগ__এক্ষণে আগুরী কার্ধো উন্মুখ হইলে 
পাওুবগণ তৎক্ষণাৎ মূল্যবান বেশ ভূষা পরিত্যাগ করত "সাধারণ পরিচ্ছদ 
পরিধান কঠ্ল্নে। . | 

পাওবগণ এইরূপে দীনবেশ ধারণ কপিল পাপাণয় ছুঃশাসন দ্রৌপদীর 
বস্ত্র ধারণ করত তাহাকে উপহাঁস পূর্বক কহিতে লাগিল, দ্রোপদি ! আর 
অরণো রোদনের ফল কি ?ধর্ননান তোমার নব যৌবন পাশাম্্র উৎসর্গ 
করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি মহামূল্য বন্তরধানি দিয়া! পতি-ত্রতের দক্ষিণান্ত বর। 
শামাঙ্গিনি! আমি তোম কে মুক্তকেশী করিয়াছি, ভুমি এখন পাঁওবগণের 
ম'নময় শবের উপর একবার দ্রিগন্থরী হইয়া দড়াও। 

পাগাত্মা ছুঃশামন এই বলিয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিতে লাগিলে 
দ্রৌপদী কাতরস্বরে ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন__হে গোবিন্ন ! আপ- 
নার চরণ যুগে দাসীর অসংখা নমন্কার। ভগবন্‌ ! আপনি বিশ্বদর্পহারী, আপনি 
বিশ্বলোকবিহারী, আপনার তারকত্রন্ম হরিনাম লীল। স্থলির মূলধন । 
সনাতন! পতিতগ্রাবন! আপনি মহাজন অকিঞ্চনে সমপক্ষপাতী ; অতএব 
অভাগির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আঙ্গ কৌরবহস্তে পরিত্রাণ করুন| হা কমলা- 
পতি! হা যছুপতি!পতিসত্বে এই মন্দ ভাগিনী শক্র হস্তে অবসননা, পীতার্থর | 
একবার করুণাকর হুইয়! পাব সথার প্রকৃত পরিচয়দিন। হে মুখারি! হে 
মধুকৈটভারি ! হে ভবভয় ভঞ্জন! দ্রীজাতির মহাভ্ষণ লজ্জাশীলতা আজ কৌরব 
চক্রে রক্ষা করুন! দীননাথ! আপনিভিন্ন অনাথ রমণীর আর আমর বন্ধু কেহ 
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নাই, দীনবন্ধৃতায় জয়প্বনি দিয়! একবার প্রসন্ন হও। ত্রিতাপহারি | গোলক- 
বিহারি ! যেনাম ভবপ'ব্র প্রধান যন্ত্র যে নাম কালদংশনের মহাম্ত্র যার 
অস্ত অনস্ত বনে দিতে পারেন ন|ই, আপন,র সেই মঙগলময নামের অক্ষয় 
আলোক যেন ঘোর তিমিরে পরিণত না হয়। জীবনকুষ্ণ! কৃষ্ণারমণীর আজ কৃষ্ণা- 
রজনী সুপ্রভাত করুন। কৌরব পীন্ড়ত! কৃষ্ণ কুলমান রক্ষা করিতে এইরূপে 
কৃষ্ণ” পদীশ্রপ্ন লইলে অন্তর্ধামী নারায়ণ শৃণাগর্ভঅন্তরীক্ষ গ্রদেশে থাকিয়। 
সদাব্রতের আশ্চর্য্য ফলদ্[ন করিলেন--সতীত্বের জয় পতাকা উড়িতে লাগিল-- 
ছুঃশাপনের আকর্ষণে যাজ্ঞপেণীর শ্যাম অল হইতে শ্যাম-লোহিত ও পাত রাগ- 
রঞ্সিত অসংখ্য অসংখ্য বস্ত্র বহির্গত হইতে লাগিলে কৃষ্ণাসতী সতীত্বর 
অক্ষয় পুরস্কার পইলেন__হন্তিনানগরে প্ম্িয় রসশ্রোত কৃষ্ণানদী হইতে বাহির 
হইল-স্মুসভ্যগণ দতীত্বের গভীর জয়ধ্বন দিয়া কোল্াহলময়ী রাজদভার 
পুনঃ সংস্কার করিলেন। | 

ছুরাঁচাঁর ছুঃশাসন - এইরূপ্পে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে লাগিলে মহা 
বুকোদর কর নিগ্পেষণ ও ওষ্টপ্র“ম্পন করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্ব'স পরিত্য।গ 
করিতে লাগিলেন-হৃদয়-তূগেল শতখণ্ডে ব্ভিক্ত হইল-বীরন্র উষ্ণ- 
শোণিত প্রভাবে উত্তেজিত হইয়! উঠিলেন। মহাত্সা বিছুর তাহাকে নিবারণ 
করিয়া! সভ।সদগণকে কহিলেন, সভ্যগণ ! আপনারা কি ভাবের ভার স্ন্ধে 
ধারণ..করিয়! এই ভারত সভামধ্যে নীরব আছেন, পাঁঞ্চালীর করুণতপে 
আপনাদের হৃদয় মরু কি কিছুই আর্র হইতেছে না? মহাত্মা গণ ! আপনারা 
কীত্তিবান দ্রুপদ স্ৃতাঁর প্রশ্ন পুরণ করিয়। অধম দিগকে প্রতি নিবৃত্ত করুন। 
অনাথ দুর্বলের অপক্ষ সমর্থন কর! কি ক্ষত্রিয় কুলের কার্য ? সভ্যবুন্দ ! যে 
পরধ্যস্ত পাওবার্রি কৌরব আহুতি লইতে ন1 জণিয়া, উঠে, সে পর্য্যস্ত আশ্রহ 
দান করিয়] কুরুবন্ধুতার পরিচয় দিম। 

বিছুর এই কথা বলিলেও ছুরাচার ছুঃশাপন কর্ণের কথায় উত্তেজিত 
হইয়া সলজ্জ দ্রৌপদীকে সগৃহে লইয়া যাইতে আকর্ষণ করিতে লাগিল-_ 
নিতান্ত নিরুপায়-_-আরুল হৃদয়! কৃষ্ণ! সভাজনের প্রতি উপায় কারণ দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন_মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল-_মঞাম্তি জীক্ম দৌপদীকে 


৩৩ কুক্বংশ । 


স্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎসে ! তুমি আর কাহার নিকট প্রশ্নোত্তর আশ! 
কর? সভ্যগণ কেহই জীবিত নাই, কেহই তোমার শান্তি বিদাত নাই, এক- 
মাত্র ধশ্মনন্দন তোমার কুত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। 
দয়াময় ভীম্ম ড্রৌপদীঃক এঈরূপ বিলে পঞ্চালরাজবাল! অভিমানের 
মাধ্যাকর্ষণে পড়িয়। যুধিষ্িরকে লক্ষ্য করিয়! কহিলেন, পাগুবনাথ !দাসীকে 
রক্ষা করুন। আপনি সদাগর| ধরার রক্ষক হইয়া আজ স্বধর্মম রক্ষায় বমুখ 
কেন? অনন্য গতি অবলাঁর পতিই একমীত্র গতি, প্রাণপণে দার পরিরক্ষণ 
পুরুষের ও পত্বীব্রত ধর্ম ; তবে বিধি বদ্ধিত কোন ধর্ম আপনার রাজদণড বদ্ধ 
করিয়! রাখিয়াছে ? পৃথিবীপতি ! এ দাসীত পৃথিবী মধ্যে অবপ্টিতি করে, আপ- 
নার নিকট স্বামী ধর্মে রক্ষিতা না হইলেও রাজধর্নে রক্ষিতা কৈ। প্রজাপতি! 
শক্রগীড়িত৷ দাসী রাজপদে শরণাগতা, তবু আপনি মহাধর্শম শরণাগত রক্ষায় 
বীতরাগ কেন? রে দগ্ধঅনৃষ্ট ! তোর কর্ম বশে সরল পাণ্ডর হৃদয় কি শুফমর 
হইয়াছে! হাবারেন্দ্র ভীমসেন ! তোমার বিশাল ভূজবল কি আজ বলহীন 
হইয়] গিয়াছে ! হা বিশ্ব বিজরী ধনঞ্জয় | তুমিও কি দিগ্বিজয় মহাযশঃ কৌরব- 
শাসনে বিনষ্ট করিলে ! হা বীরসিংহ নকুল-সহদেব! দিংহিনীকে শৃগাল কারা- 
বাসিনী দেখিয়া তোমাঁদ্েরও কি বীররসের উদ্রেক হইল না! হা প্রাচীন- 
কুরুসভ্যগণ ! কুলবধুর আর্তনাদে তোমরা ও কি ভুলিয়া! কর্ণপাত করিলে না? 
যাঁজসেনী এইরূপে খেদ্দ করিতে লাগিলে মহাবল ভীমসেন সেই অশনি 
বিশেষ গঞ্জন। আর সহ্য করিতে পারিলেন না--বীরাভিমান জাগিয়! উঠিল-- 
বীরবর বরবর্ণনী কৃষ্ণাকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, রাঁজবাল। 1 পাগবেরা 
কোথায়, এ সকল পাওুকুলের ছায়া মাত্র? কুস্তীম্থৃত গণ জীবিত থাকিলে অধম 
£শাসন কি তোমার কেশাকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় ! বরং অপরে জীবিত 
থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু ভীমসেন আর ভীবিত নাই, ভ'ম শব 
পর্যস্তগ যুিষ্টিরের চরণ প্রান্তে লীন হইয়াছে। 'যাজ্জসেনি ! গদাঁপাণীর এই 
বজ পাণীতে যদি কিছু মাত্র স্বাধীনতা! থাকিত, দাঁনত্বের অদূর কাঁরাবাসে যদি 
চিরনিবাঁস ন1 করিতে হইত, ভক্তি পাঁরাবারের উত্তরকৃলে যদি পাপের কণ্টক 
ন! ফুটিত; তাহা হইলে মুহূর্েকে মহীমগ্ডলে ভৈমী যুগ প্রলয় দেখাইতাম। 


কুরুবংশ | ১৩১ 


পাণ্ডব রাজলম্সি! পাগব মহারাজ শক্রগণের প্রতি একবার বিষ দৃষ্টে চাহিলে 
ধতরাষ্টের বংশ ধ্বংস করিয়া মাতৃভূমির কলঙ্ক দূর করি। আমার বীরত্বে ব্রহ্মার 
অব্যাহতি নাই, কিন্ত ধশ্ম শ্রোতে কলেবর ঢাঁলিয়া৷ এই উলঙ্গ অসীকে অন্তরের 
সহিত বিদায় দিয়াছি। ভীম এই কথা বপিতে বলিতৈ উত্তেজিত হইয়া উঠিলে 
মহাত্ম! ভীক্ম, দ্রোণ, বিছুর প্রভৃতি তাহাকে শান্তি বচনে ক্ষান্ত করিলেন। ভীম- 
দেনশন্তায়পাশে বদ্ধ থাকিলে ধরাসন আবার তীহাকে পৃষ্ঠ প্রধান করিল। 
অভিমান মত্ত বৃকোদর এইরূপে অগতা] শাস্তি গ্রহণ করিলে কৌরব প্রিয়- 
কর্ণ জ্রপদরাজকন্যাকে রসাভাসে বলিলেন, যাঁজ্ঞ:সনি ! আর বৃথ| অশ্রু বিসিজ্জীন 
কেন? দাঁসভর্তা পরিত্যাগ করিয়! বিজে তা আশ্রয় অবলম্বন কর) এবং পুনব্বার 
পণ-পদার্থ না হও, এরূপ একজন পত্বী ব্রত পতীর অস্ক লক্ষ্মী হইয়া থাক। 

অনন্তর প্রবল প্রতাগী ছূর্ধ্যোধন সচিপ্তিত যুধিষিরকে উপহাস করিয়] 
কহিলেন, ধর্মুরাজ। পঞ্চভাবিণী কৃষ্ণা সতীকে আর সভাপ্রতিমা কিয়। রাখ 
কেন ? রাঁজন্ুতা জিতা কি অজিত ভাঁহা লজ! পরিত্য।গ করিয়। প্রকাশ কর। 
দুর্োঁধন এই বলিয়। উরু বন্ত্র উত্তোলন পূর্বক পাওব মনমোহিণীকে কদলী 
দও ও করী শুণড সদৃশ উরুদেশ প্রদর্শন করিলেন । 

মদমত্ত দূর্যেযাধন সভ্যগণের অনংখ্য চক্ষুর উপর দ্রৌপদীকে এইরূপে 
পরিহাস করিলে মহাবল মারুতি সতোর স্তদৃঢ় বন্ধনে থাকিয়াও বীর্ধয ভার 
লইয়া উঠিলেন। ভীমসেনের ভীম গজ্জনে প্রতিধ্বনিরা কোলাহল করিয়া 
উঠিল । বীরবর জল গভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন,*-সভাতে সভাগণ গুনন্ু 
দিক্‌ বিভাগে দিগাঙ্গনার শুন্থন, আকাশ মণ্ডলে আকাশ নিবাসীর] শুনুন) যদি 
এই নিদারুণ গদ] প্রহারে কুলাঁধম ছৃর্ষ্যোধনের উরুভগ্র করিয়া এই পশু গরকৃ- 
তির সম্পূর্ণ শান্তি নাদিই, যদি ছুরাচার দুঃশাদনের হৃদয় শোণিত পান করিয়া 
শেষ ভাগে পার্ষতীর মুক্তকেশ প্রক্ষালন না করি, তাহা হইলে ্বর্গবাসী পিতৃ- 
লোকদের যেন চির অধোঁগতি লাভ হয়। কুরুগণের বহুবর্ষব্যাপী কঠোর 
নিগ্রহ এতদিন হৃদয় পাতিয় সহা করিতে ছিলাম, এবার মাভৈঃ মাভৈঃ রবে 
ভারত বিকম্পন করিয়। পাঁওব হিংলার দীক্ষা! শিক্ষাদাত| কুকুগণকে ও পদ 
তলে দ্রণিত করিব। ছুরাঁচাঁর কুরু জ্ঞাতদ্বের মহানশ্বন্ধ অবহেল! করিয়! 


২৩২ কুক্ষবংশ। 


যখন কৃপথে অগ্রদর হইয়াছে, তখন অচিরে ঘোরতর সমরানলে হস্তিনাপুরী 
ছারখার হইবে। এমনকি যেদিন ভীমবাছ বলীকাঠ্ কুরুদলের জীবন বলীদান 
লইবে, যেদিন ভারত সমরের কৌরব চিতানল আকাশ যুণ়য় জলিয়] উঠিবে, 
যেদিন কৌরবাঙ্গনারা সতীত্ব অভিমান কৌরব চিতায় কলেবর ঢালিয়া দিবে, 
সেই দিন আরম এই অঙ্গীকৃত বীরবাহুকে স্থশাস্তি দান করিব, সেই দিন 
আমার ভয়ঙ্কর বীরকীর্ভন) গ্রামে, নগরে, অট্টালিকায় বিজয় ধ্বনি শুনাইবে। 

মহাবীর ভীম এইরূপে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলে নভাজন জ্ঞানচক্ষে ভবিষ্যতের 
ভৈরব মূর্তি দেখিতে লাগলেন-_অনঙ্গলশ্্ী আগমনী সজ্জা! সহিত উপস্থিত 
হইল--মন্ধরাঁজ ধৃতরা্। সেই অলঙ্গীর তৈরব রব শুনিয়া সকাতরে কহিতে 
লাগিলেন, একি | বিনা মেঘে বজাধাত! শিবাগণের দ্রিবা চীৎকার! আাবার গর্দভ 
গণ দারুণ আর্তনাদ করিতেছে যে! আরও শুনিতেছি নাকি-_উক্ক!পাত ও 
রক্তবৃষ্টি হইতেছে! উঃ কি ভয়ানক ভূমিকম্প! হায়! কুলাঙ্গার ছুর্ধেযোধন আমার 
সর্বনাশ করিল ! তিনি এই বলিয়৷ সত্বর দুর্ষেযোধনকে আনয়ন পূর্বক কহিলেন; 
কুলাঙ্গার! এই কি তোর মহৎ কুল পদ্ধতি? মতিচ্ছন্ন হইয়| সহী লক্ষ্মী কুলবধর 
প্রতি অনদাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিদ। উৎক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবণ বিন্দু যে নিজের মুখে 
পতিত হয়, তাহা কি তুই জ নিন না! পাতশী! স্ুধাময় লতিকা হইতে বিষ- 
ফলরূপে প্রস্থত হইয়াছিস কুদস্তান ! তোর শৈশবাস্থায় জীবন দীপ নির্বাণ হইল 
না কেন? মহ্রীগণ সহিত ধৃতরাষ্টদুর্য্যোধনকে এই রূপ তিরস্কার কবিয়া দ্রৌপ- 
দীকে আনরন করত কহিলেন) বসে! তোমার বৃদ্ধ শ্বশুর জম্মান্ধের গ্রতি প্রসন্ন 
হইয় শিশুমতি কৌরবগণের অপরাধ মার্জনা কর, কল্যাণি! তোমার সতী 
গুণের মহাপক্ষ পাতিতায় আমা যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা 
কর, মহাপাত্রীতে বর সম্প্রদ্দান করিয়। অন্ধজীবন সার্থক করি। 

দৃতরাষ্ট। এই বলিলে ক্রুপদ স্থৃতী কহিলেন, দেব! অভাঁগির প্রতি যণ্দ 
প্রসন্ন হইলেন, তবে সপুত্র স্বামী গণের দাসত্ব মোচন করুন; অযথার অবি- 
চ্ছি্ন শৃঙ্খল পাগডব চরণ হইতে যেন স্বলিত হয়। 

ধৃতরা্ট, কহিলেন, বসে! ভ্রাতষ্পূ্ন গণকে দাসত্ব পণ হইতে অব্যাহতি 
দিল'ম, তন্ঠিন্ন পাব গণের প্রা্জত ভব ৪ তাহাদিগকে সমর্পণ করা হইল। 


কুষুবংশ। ২৩৩ 


অন্ধরাজ এইরূপে পাব গণের দাসত্ব শৃঙ্খল উচ্ছে্র করিলে মহাবাহু 
কর্ণ “পাঁগুব স্ত্রী কর্তৃক মুক্ত হইলেন” এই বলিয়। উপহাস করিতে লাগিলেন। 
বীরবর ভীমসেন এবার .শক্রশোণিতে মহাপ্লাবন, করিতে কৃতন্শ্চিয় হঈয়] 
উঠিলেন-_রাজাজ্ঞার মাঁধ্যাকর্ধণী ভীহাকে কিরাইয়া লইল-_মহারাজযুধিষ্টির 
বীর ভ্রাতাকে নিবারণ করত ছ্যেষ্ঠ হাতের নিকট যাইয়1 কহিলেন, কুকপতি ! 
এস্ণে অনুমতি করুন, আজ্ঞাধীন গাগবগণ আপনার কি আভ্ঞাভার বহন 
করিবে 

অন্ধরাঁজ্ তাহার এই কথা শুনিয়া! লঙ্জিত ভাবে কহিলেন, বস! তুমি 
ত্রাতাগণ্রে বিভৎস বীর্ডি মার্জনা কর; অরণ্যের উচ্চতম বৃক্ষই গ্রচণ্ড বায়ু সা 
করিয়। থাকে, হিমালয়ের ঠৈমাহৃদয়েই অজস্র তুষার বৃষ্টি হয়! কুমার! তোমায় 
ধর্ম, বৃকোঁদরে পরাকেম, ধনগ্জয়ে ধৈর্য্য, নকুলে স্থশীলতা আর সহদেবে গুরু 
শুশ্রষ| থাকায় ভব যাত্রীর অনংখ্য দলের মধ্যে পার্থগণ পার্থিবদিগকে স্বভাবের 
আদর্শ লিপিদান করিতেছেন। যাঁহাহউক তাতঃ! জ্ঞাতিত্‌ প্রেমের পুন সংস্করণ 
করিয়া খাব প্রস্থে গমন কর,পরাগিত পাগডবলক্ষমী আবার তোমায় ভজন! করুন৷ 
তিনি এই বলিয়া পাঁশা-বিজীত অতুল বৈভব প্রত্যর্পণ করিয়। তাহাদিগকে 
রারোহণে প্রেরণ করিপেন--ছুরাশয়দের মনের ভিতর সমুদ্র মন্থন হইতে 
লাগিল--ছুর্ধ্যোধন ভগ্ন সঙ্কল্পের পুনরুদ্ধার করিতে শ্বজ্ন সহিত জনকের নিকট 
গমন পূর্বক ত'হার মনের গতি কিরাইরায়া দিলেন, অন্ধরাঁজ সহ মণ্ডলীর 
সহত্র নিষেধ অপজ্ঞ। করিয়। গৃহাভিমুপী পাঁগুবগণকে পুনরানঃন করিলেন । 

নরনাথ ধৃতরাষ্ ও পাঙুপুত্রদিগকে আনয়ন করিয়] পাশাক্রীড়ার পুনব'দেশ 
করিলে ক্রীড়াপ্রিয় শকুনী পাশ! হস্ত হুইয়াঁ কহিল, রাজন! পাশা ক্রীড়'র 
আবার অবতরণিকায় আপনি ভীত হইবেন না, অদৃষ্টবাদী পুরুষের! ভাগ্য 
পরীক্ষা করিতে এই অস্থি ক্রীড়ার নায়কতা৷ করিয়া থাঁকেন ; অতএব আস্মুন, 
দেবলের পুনঃ সংকল্প করি । মহানগুভব! এইবাঁর পরাভব হইলে পরাজিতব্যক্জি 
নিঃস্ব নির্বাপিত হইয়া] ত্রয়োদশ বর্ষ বন এবং একবর্ষ অজ্ঞাত বর্চন পূর্বক 
হাতরাজ্য পুন প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু অজ্ঞাত প্রকাশ হইলে তাহাকে পুনরায় 


গ্রতিজ্ঞার স্ুদৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে। রাজন্! এখন আপনার অভিপ্রায় কি? 
৩১ 


২৩৪ কুরুবংশ। 


যুধিঠির কহিলেন; শকুনী ! স্তাপ্রিয় রসনা! কখন কি মিথাঁর কটু আত্বাদন 
গ্রহণ করে, ন1 স্বভাবের পবিত্র ব্রত রক্ষায় ভীত হয়? সৌভাগ্যের অন্থকুল তা 
যদিও আমার প্রতি প্রতিকূল, তবু পাুকুলের মনের গঠি কখনই সত্যপথের 
বিপরীত দিকে ফিরিবে না) “আমি যুদ্ধেছ্যুতে বিরত হইব না” চির গ্রতিজ্ঞ 
আছি, শুতরা" মর্ত্যরাঁজ্যে এমন কি কঠিন প্রহার আছে, যাহাতে সেই অচল 
পন ভঙ্গ হইবে ? ভবমগুলে এমন কি অমূল্য বস্ত আছে, যাহাতে সেই মহাম্ল্য 
সত্যধন বিক্রয় করিব? মিথ্যাবাদীর বাদ্ান্বাদের ফল নরক, অতএব সত্য 
গ্রচারকগণ উত্তরকালের সুখের দিকে চাহির। পুণ্যময় জীবন ফলকে পাপময় 
রেখ। স্পর্শ করিতে দেন না! স্থবল কুমার ! তুমি অক্ষনিক্ষেপ কর, প্রতিজ্ঞার 
গুরুতর ভার অবশ্যই আমি স্কন্ধে ধারণ করিব। 

মহারাজ যুধিঠিরের এই কথা শ্রবণ পূর্বক স্থবলায্বজ ছল-পাঁশ! গ্রক্ষেপ 
করিয়! জয় লাভ করিলে পাগুবগণ আপনাপনি রাজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ 
করিয়া বনবাসী বেশ ধারণ করিলেন--শক্র হদয় আহলাদে নাচিয়1! উঠিল-_ 
দুঃশাসন তাহাদের অবনতি ও আপনাদের উন্নতি কাল জানাইয়া দ্রৌপদীকে 
রাজ প্রেমের লোভ দেখাইতে লাগিল, এবং “গরু গরু” বলিয়া ভীমের চতু- 
দিকে নৃত্য আরম্ত করিল-পাণব প্রকৃতি সেদিকে দৃকপাত করিল না 
তাহারা সভ হইতে নিজ্জীত হইয়া চলিলে মদমত্ত দূর্যোধন বুকোদর গমনের 
অনুকরণ করিতে লাগিল। মহাবল ভীম তাহা অবলোকন পূর্বক অর্দকায় পরি 
বর্তন করিয়! কহিলেন, পামর ! ভীমবাহুতে আজ বল নাই, ভীম দেহে আজ 
শোণিত বিন্দু নাই, সেই জন্যেই শিবাদলের লীলাখেল। সিংহ হৃদয়ে সহ্য 
হয়! গেল। কিন্তু জানিস, যেদিন অ্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে, যেদিন গ্রতিজ| 
নিশা অবসান হইবে, দেই দিন যদি পাও নাঁগের চরণ প্রান্তে কুকুকুল 
শিরবিক্রয় ন1! করে, তবে তোদের এ আনন্দ এ নুখ সচ্ছন্দ নিয়তির ভয়গ্কর 
চিতায় টানিয়। ফেলিব। তোর গর্ব ছুঃশাপনের ছুর্বাক্য, কণ্ে কর্ণ কটু 
বাক্য জালা আর অক্ষশঠের শঠত ভীম হৃদয়ে চিরদিন সমান জবলিবে রে 
যদি দিন পাই, তাহা হইলে দুঃশাসনের রক্ত পান আঁর তোর উকু ভঙ্গ 
করিয়া এই বিশাল ছদয়ের চির শক্তিশেল উদ্ধার করিব; অঞ্জুনবীর | 


কুরুবংশ । ২৫ 


হৃতপুহের এবং সহদেব অক্ষশঠ শকুনীর শিরঃচ্ছেদ করিয়া, বছবর্ষ ব্যাপী 
শোঁকতাপের আগ্নের গিরিতে রক্ত বুষ্টি করিয়। নির্বাণ করিবেন! নরগ্রাণি ! 
নরপিশাচ ! নরাধম! অন্ধের বংশ নির্বংশ করিতে অকাল মৃত্যুর আরাধনা 
করিম কেন? সতাশীল ধর্রাজ তো্দিগকে ত্রয়োদশ বর্ষ আয়ু দাঁন করিয়া" 
ছেন, তজ্জন্তই নিয়তির অব্যর্থ আকর্ষণে বীরবাছ কুরু বিরুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদান 
করিয়া রহিয়াছে, নতুপ] ভীম গমনের অনুকরণ করিতে তৌর আবার পুন- 
কুখাঁন হয় ! যাহাহউক, ছৃর্মতি ! অদ্য হইতে মৃত্যুবর্ষের ছুর্দিন গণন। করিতে 
থাক, ত্রয়োদশ বর্ষান্তে কৃতান্তধামে অবশ্যই গমন করিতে হইবে; আমি 
তোর ভগ্ন উরু দেহের উপর এরূপ করিয়! গমন করিব । 
ভীমদেন এই বলিলে মহাবীর নকুল কহিপেন, ছুম্মতি ! বস্থমৃতি তোর 
পাপের ভার আর সূহা করিবেন ন|। প্রতিজ্ঞ! অস্তে অবশ্যই কৌরব হত্যাকা 
হইবে, কুরুসেনার পাঁপময়মূত্তি এই অপিবদনে উৎসর্গ হইয় রক্ত ধারায় 
লৌহ পত্র নৃন্য কাণীর লোল রসন! হইয়া দীড়াইবে। সতী পতি ছাঁড়িতে 
পারেন, ধার্শিক ধর্শ পথেও বীতরাগ হইতে পারেন, পরমহংমও পরমাত্ব। 
সাধনে বিরত হঈতে পারেন, তবু আঁমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবেক না, কুরু 
সৈন্ঠের রক্ত ধার! লইয়] হদয়গত ছুঃখময় চিহার উপর মহাবুষ্টি বর্ষণ করিব। 
অনস্তর সহদেব বলিলেন, সভ1 নিঃশব্দ হও, বীরগণ কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করঃ 

সছদেবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! প্রতিধ্বশিকে জাগাইয়! তুপিতেছে। আমি ত্রয়োদশ 
বৎসরান্তে থণমতি শকুনীর উচিত পুরস্কার দিতে পদাঞ্ছুলি হইতে শির 
পর্যন্ত থণ্ড খ্ড করিয়! ছেদন করিব। অহিশিশু দংশন করিলে যেমন 
বিষত্বের প্রথর তেক্গ হয়, তদ্রপ পাগুব কনিষ্ঠ সহদেব অচিরে বীর কামনা 
পূর্ণ করিবে। বীরাম্মা মহদেব এই বলিয়! নিঃশব্দ হইলে মহাত্মা অর্জুন 
কহিতে লাগিলেন ;-_ 

ওরেরে মহামূঢ় জুর অল্লাযু! 

পণাস্তে চিন্তিবি অস্তমিত আম়ু। 

করি অক্ষ পাটা শক্তি-শুল রাশি, . 

কুরু গাও কুলে হা'বে'আহ্বাশী।-- 


২৩৩৬ 


কুরুবংশ। 


দণ্ী প্রতি দণ্ডে দণ্ডে রে ছুর্মতি! 
কথাইব স্থিরা কুরুরক্ত বতী। 
শকুনী, গৃধিনী, রক্ত ভূক যারা, 
কুরুমাংস গ্রাসী হা'বে তুষ্ট তারা। 
ঝূরিবেক কুরু বধু চির হেতু, 
রঠিবে বিশবেতে সত্যতার কেতু। 
করিবাণবৃ্ি ছরারিষ্ট নাশী, 

করি দিব ভাণুমতী, কৃষ্ণা-দাসী, 
হৃদি মাঝ চিতাজলিবে উচ্ছাসে। 
যদি না ক্রীটি কুককুট নাশে। 
কিন্তু হিমগিরি হইবেক ধূলি, 
সন্বীপ! নির্নিবি উঠিবে উথলি। 
তবু মোর বাণী নহিবে অন্যথা, 
ফাল্তুণীর তীরে মরিবি সর্থা। 
যজ্ঞসেন সুতা ধ্বনিল! যদ্ধেপে, 
ধবনিবেক কুরুধনী ছেনরূপে। 
হস্তিন! পূরিষে ক্রন্দনের নাবে, 
রবে সৌবলেই গভীর! বিষাদে! 
ধর্মসার বিন! সংসারের মাঝে 
প্রকৃতির হাতে সদাঁষেন বাজে। 
ধরাধাম যুড়ি রবে চির খ্যাতি, 
বিজেতা উপাধি সুদী পক্ষপাতি। 
নির্বাসিত এবে চলিনু বিপিনে, 
রমানাথ শ্রীনাথ রক্ষ শ্রীহীনে ! 


নঙ্ধিক পর্চ পাঁওব এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পৌর জনের নিকট বিদায় 


লইতে ল'গিলে হস্তিনানগরী হাহাকার রবে পরিপূর্ণ হইল । কুভ্ীদেবী পুব্- 
শোকে আকুল হইয়! কাদিতে লাগিলেন, তাহার রোদন শুনিয়। শক্র গণের 
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প|ষাণ হৃদয়ও গলিতে লাগিল। আত্বীর়-হৃদয় পাওবনিচয় ব্রিহানলে দগ্ধ হইতে 
থাকিল। মহাত্মা বিছুর ভ্রাতুপ্পত্ বিরহ বীছুরিত, হইয়! শোক সাগবে মগ হই- 
লেন--ধীমান গণ বিপদাপন্ন হইলেও কার্ধ্যক্ষেত্ে ত্রম দৃষ্টিপাত করেন নাই-- 
ত্রিকাল বেন্তা বিদ্ুর বিরহের অগ্নিময় অস্কশারী হইয়াও যুধিষ্টিরকে 
তাহার পূর্ব্ব উপাঁসাগণের (হিমাচলে মেরুশীবর্ণি। বারনাবতে কৃষ্কদ্বৈপা- 
য়ন, দ্ুগুতুর্গে পরশুরাম, বৃশদ্ব তী নদীতীরে ভগবন্‌ সন্তু, অঞ্জনপর্ধতে অশিত- 
দেবলের ও কন্ধাশী নদীতাঁরে ভূগুর, ) উপদেশ ম্মরণ করাইয়া বর্ষীয়ী কুস্তীকে 
অণণ্য ছুঃখ সহনে অপারক ভাবিয়। তাহাকে নিজালয়ে রাখিতেই যুধিঠিরের 
নিকট অন্গুমতি চাহিলে মহান্মা যুণিটির তাহা! স্বীকার করিলেন--সতাশীলতা 
আর বিলঞ্ করিল না সশস্ত্র পঞ্চ ভ্রাতা ধৌমাকে অগ্রসর করিয়া যাজ্ঞসেনী 
অন্যান্য প্রণন্িণী, কুমার গণ, ও ইন্দ্রসেন প্রভৃতি শ্বজনবর্স সমভিব্যাহারে 
বদ্ধমাঁন পুরদ্ধার দিয়] উত্তরাভিমুখী হইলেন। মহর্ষি ধোম্য কুশহস্ত হইয় 
কুরুকুলের নিম্প্লজনক পামগান উচ্চারণ করিতে লাগিলেন? “কুরুবংশ অন্ত 
হইলে তীয় পুরোহিত গণ এইরূপ অস্তোষ্ঠি মন্ত্র পাঠ করিবেন” এই তাহার 

ভাবি অভিপন্ধি রহিল। শাস্তশীল যুথিির “ন্বীয় কোপদৃষ্টিতে পাছে ছৃধ্যোধনাদি 
ভন্মীভূ হ হয়” এই জ্ঞাতি প্রিয়তা হেতু তিনি বদনে বস্ত্রীবৃত করিয়া চলিলেন। 
ভীমসেন বাহুদ্ধয়কে অরিকুলের অন্তিম কাঁরালয় ভাবির ভূঙ্গ যুগ্ম আন্দোলন 
করত যুধিষ্টিরের অন্ুগমন করিলেন । পার্থ বীর ভবিষাতের শর বৃষ্টির আদর্শরূপ 
বালুকা বর্ষণ করিতে করিতে ভীমেসেনের পশ্চাদ্তা হঈলেন। নকুল বীর স্বীয় 
উজ্ব কান্তি আচ্ছাদনে অংঙ্গে পাংশু বিলেপন করিলেন । সহদেব অধোবদনে 
বন পথে পদ থিক্ষেপ কথিতে লাগিলেন । মুক্তকেশী কৃষ্ণ] গ্রতিজ্ঞান্তে কুক 
বধৃগণ আত্ম ছুঃথিনীর ন্যান্ন অশ্রু নয়নেও দীন বেশে এই রূপ অনাথিনী 
সজ্জা ধারণ করিবেন* ঠিনি এই সন্বর্ল করিয়। পতিগণের অন্গমনে রত 
হইগেন--অলক্গীর নব প্রাহুর্ভাব হইল-_ধৃতরাষ্ট্র ঠিক সেই সমক্ে বিছুরের ছার! 
পাগডবগণের বন প্রগ্কান ও ছুর্দেবলক্ষণ সকল অবগত হইতে লাগিলেন । 
মেই বিপুল অমঙ্গল সময়ে ভীষণ ব্রাহ্মলক্ষমী বিরাগিত মৃত্তি দেবর্ষি নারদও 
সভামধ্যে উপস্থিত হওত "অদ্য হইতে চতুর্দশ বত্সরে ছূর্যোধনের অপরাধে 
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কৌরবেরা ভীমার্জুনের বলঘ্ারা বিনষ্ট হইবে,” তিনি এই বলিয়া অস্তর্হিত 
হইলেন_ কৌরৰ হাদয়ে জীগনী তিস্তা সর্বতোভাবে আকর্ষণ করিল_ ছুর্ঘ্যো- 
ধনা?ি ধার্তরা্গণ ভীতার্ভ হইয়] বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের প্রঠি সমস্ত রাজ্য 
ভাঁর মমর্পণ করত ত্াঁগর আশ্রয় লইলেন। মহাঁথথী দ্বোণ “আপনি দু্যয়ের- 
বধা এবং পাঁগুবগণ পৃথিশির অবধ্য” এই গুঢ়তত্ব কুরদগকে অবগত 
করাইয়। তাহাদের সহিত সন্ধি ৃত্রে বদ্ধ হইতে বারঞার অগ্থরে'ধ করিলেন, 
ুমূর্ধ বোগী ওষণি দেখন করে না-_ছু্যোধন সবিখা:স পণরণামের অমঙ্গল 
দেখিয়াও স্থুপথে প্রত্যাবর্তন করিল না। নরনাথ ধৃতবাষ্ট টি্তার বিপুল শাব- 
নে পড়িয়া ইতস্ত*ঃ ঘুরিতে লাগিলেন_ভয়ে দৈত্রতার ইচ্ছ। হইল-- 
অন্ষরাঞ্জ নির্বপিত ভ্র তু্পুত্রগণের জণ্য রগ পদ,তি প্রেরণ কিলেন। 
এমন সয় নুপুর সঞ্জম অবিগানননের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজ 
সম্মান জানাইলে ধৃ্রাষ্্র খাহাকে নিকটস্থ কিয়া পাণুব শক্রত'য় থে ব্ষিময় 
ফল উৎপন্ন হইবে ঠিনি এইরূপ মান্দোলন করিতে লাগিলেন । এদিকে রাঁজ 
প্রদাদ রথ-পদঠি আপিগা উপস্থিত হইল । আর্ষাভক্ত যুধিষ্টির জোষ্ঠতাত অন্ু- 
মতির অবজ্ঞ। ন| করিয়া রথারে হণে অংণোর শির্জরন অধিপাঁপে গখন করিতে 
লগিলেন। প'ঠক! এক্ষণে প্নম্পতৌচ বিপভৌচ মহতা মেকদূপতা” এই 
কথার সার্থকতা দেখিতে বনপর্ব প্রস্তাবে মহাবট মূলে গমনোদাত হউন্‌। 
ইতি মহাভারতীয় সভাপর্ অন্তর্গত ছ্যত তত অনুত্যত পর্ব, কুরুবংশে 
পাগুব নির্ববাপন নামক উনবিংশ 
সর্গ সমাপ্ত। 


. ককবংশ। 
৩. 
বিংশ অর্গ। 
মহাবট মূল-দিবাকর ত্রত। 
( ভন্নকাণ্ড। ) 
“সম্পত্বোচ বিপত্তোচ মহতা! মেকরপতী।।” 


বিপদ-সম্পদ্র-জয়*পরাজয়াদি জগতের চিরস্তন মলঙ্কার) তজ্জবন্য মহৎ গথের 
মহাত্র্চের কখনই রূপার হয় না।__সধুঙগামী যুনিষিও নিশ্ব-শিববাসিত হই- 
লেও তিন প্রকান্তিক ব্রন গ্রভাবে দিবাকর বর লাভ করিয়। জনশৃনা গহন 
বিপিনে সদাত্রত অতিথী সৎকার করিতে লাগলেন ;-দ্রৌপ্দী সত গঞ্চ 
গাঁওব ছ্যুন্ধ নির্ভিত হইয়। অবণ্যেব পপ্রময় ভবনে কালযাঁপন করিতে চলি 
লেন। সততার পক্ষপাতী হই] কতন্ুগুনি ব্রাহ্মণ ও ত'হা'দর অনুগামী 
ইইলেন। জাতী তীরস্ত বটবৃক্ষমূলে তাঁহ'দেব প্রথম রাত্র বাস হইল। 
মহাস্বাগণ ঠেই কাল নিশ'য় কেবল গঙ্গাজল মন্রপান বিয়া সুরধুনীর শৃন্য- 
মঘ্টে শান্তি গ্র্ণ করিংলন_নিশ। গভী৭ হইপ-নিদাঁংদবী রাছেন্ের 
রাজনিকেতন হইতে দখিদ্রের পর্ণকটার পর্ষাস্ত অধিকার করিয়া পরিশেষে 


পাঁগুব গ্রব'স বটবৃক্ষ মূদে উপনীত হইলেন। নিশারাণীর শীল করস্পর্শ 
ছুঃথমগ্ন বুক্ষতল বাঁপীণাও টৈতন্ দান করিলেন। ভারত রাছেশবরী ক্ষ'র 
অশ্রময় নয়ন ছুটি কেবল অশ্রুদাগরে সম্তভবণ করিতে লাগল। রাজমন্ষি 


একবার শশীনিবাস আকাশমার্গে, একবার বারীবাগ্যের শীগা বিভাগে দৃষ্টিপাত 
করি] অশ্রপাত করিতে রগ্লেন, ক্রমে ক্রম শ্যামনলনা যামনী সণীর 
মনোহর রাজত্বের গতি তাহার লক্ষ পড়িল; কিন্তু কুরুকানিনীর সে দিকে 
দৃুকপাত নাই, তাহার মনের গতি নিরস্তর খিষাদ-নীর তরক্ষের দিকে রহিয়াছে। 
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এমন সময় চক্রবাক মিথুন চীৎকার করিয়া উঠিলে তাঁহার ছুখের ধান 
ভাঙ্গিল। মুক্তকেশী কৃষ্ণ] মেঘ মুক্ত দিগ্বিভাগে চাখিয়া কহিতে লাগিলেন 7 

ভগবন্! এই কি তোমার নিত্য কর্ম, না, এই তোমার এশী কীর্তির 
নিগুঢ পরিচয়? তুমি দিবালোকে যে চক্রবাক দম্পতীকে প্রেম সাগরে 
ভাপদিতে দাও, রাত্রীকালে তাহাদিগকেই আবার গভীর বিরহে মগ্ন কর। 
দেব! তুমি কখন হৈমবতী রাঁজধাঁনীকে শ্বশানরূপে পরিণত কর, ভাবার 
কখন শত ভগ্ন পর্ণকুটিরেও স্বর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া থাক। এই যে শ্যাম 
সলিলা প্রবাহিণী হেশিয়। ছুলিয় যাঈতেছেন। এক দিন তোমার বিচিত্ত 
গতিতে হয় ত কুশ'স্কুর রাশীতে বিভূষিত হইবেন । দিবা'ভাগে এই অলিবৃন্দ 
কমল কাননে আচ্ছন্ন ছিল। তোমার নিগ্রহে এখন কুমুদিনীর বাসর গৃহে 
ঘুরিয়। আপিনেছে। জ্যোতি পুচ্ছ খদ্যাতিকাকুল ফল, ফুলে, শ'মদূর্বা- 
দলে উদ্ধাবিন্দু ছড়াইতেছে) ইহাও চিরস্থায়ী নয়; উষাদ্তী একবার পূর্ববাশার 
দ্বার খুক্িলে সকল ভাতি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্কু সরসীর নীল কলেবর 
কেবল অনলি দোলায় ছুলিতেছিল, তোমার নৈশলীলার অপার মহিমায় 
এখন নক্ষব্রগিকেহন হইয়া দাড়াউরাছে! দ্রিননাথ ! ভূমি কুরুপাণ্ডবের ভাগা 
গটেও ঠিক এদরূপ লেখনী পঞ্চানন করিয়াছ। নতুবা অপকাণী ছুর্দোধনকে 
ভারত ভাগার দির] ধর্ম অর্ধগাণীকে পথের ভিখারী কবিবেন কেন ? 

যজ্ঞপেন সৃতা এরূপ ভাঁবিছে ভাঁবিতে দ্িনমণির কিরণজালে শিশ্ব উজ্জল 
হইলে পাগুধগণ বনবাদ তের আলোচন। করিতে ল'গিলেন। রাজ ভক্ত 
ব্রাহ্মণের! ও তাহাদের সহগমনে প্রস্তত হইলেন-__রাজ-হৃদয় দেখিয়] শুনিয়া 
শোক সাগর ভাগিতে লাগিল-তিনি দীন ভাবে কহিলেন, বিপ্রর্থিগণ | 
আপনার! অর্থ হীন দরিদ্র ব্যক্তির সহিত কোথায় যাইবেন ? বন বৈভব কনা- 
ফল-মূল যাহাদের একমাত্র উপাদান। তাহাদের পহিত কি সুখে মহা- 
প্রস্থান করিতে উদ্াত হইয়াছেন ? 

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, রাঞ্ন্‌! পুণ্যবান গণের সহবাই ধর্শশীল গাণর চির 
বাঞ্ছনীয়? সাধু দেব! সাধু সম্মিলন মর্ত্য এবর্ধ্যের গ্রধান তৈভব বলিয়া 
করিত হইয়। খাকে। অসৎ সংসর্গে স্বর্গ ভোগ অপেক্ষা শির্জন কারাণাসও 
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সুথ প্রদ। অতএব মহীপাল ! আপনি যখন লোঁকপাঁল ও ধর্ নিয়স্তা, 
তখন আমরা কিছুতেই আপনায় পরিত্যাগ করিব না। তন্ভিন্ন আপনি আমা- 
দের পোষাচিস্তায় নিশ্চিত হউন । আপনারাই জীবন রক্ষার উপায় অবলম্বন 
করিয়া আপনার সহচর ব্রতে নিযুক্ত হইব। 

উচ্চমনা! দ্বিজগণের এইরূপ সাধুপ্রিয়তা শুনিয়া পাগুবপতি হদয়- 
ভে্দী দারুণ যন্ত্রনায় “হা ভগবন_! হা পাপমতি দুর্ষ্যোধন ! হা হীনতপ। 
যুধি্টির” এ বপিয়! ছিন্্মূল তরুর ন্যায় ভূতলে মৃক্ছিত হইয়। পড়িলেন। 

অনস্তর মহাচেত! যুধিটির চেতন প্রাপ্ত হইয়। দুঃখের উজ্জ্বল অগ্রিকুণ্ডের 
ভিতর স্ুুখ-শাত্তি হারাইয়া বগিলে মহর্ষি দৌনক ভীহাকে সাঙ্ঘষেগ ও 
অধ্ুযাত্বতত্ব সহিত প্রবোধ সহকারে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি 
অদুরদশীব ন্যায় বিষন চিন্তার বিষময় তরক্ষে মগ্ন হটতেছেন কেন? অর্থই কি 
পরমার্থ লাভের আদিম তন্ব, নাঁ, অর্থ হীন ব্যক্তির! মুক্তির অমৃত রস পান 
করিতে পায় না? যাঁহউক বীরবর ! - ভবাদুশ মহান্ুভব বাক্তিরপক্ষে পার্থিব 
স্ুথের বশশ্বদ হওয়া! উচিত নয়। বিষয়-মুক্ত ল্ভাবের আুখভোগ করাই 
জ্ঞানীদিগের পরম ধন। সাধারণধন, কালাগী নরক নিকেতনে আকর্ষণ 
করিতে থাকে । রাজেন্দ্র | অর্থই অনর্থের মূল। অন্য তৃষ্গার শান্তি হয়, 
ধণ তৃষ্ণায় মন একবার আকৃষ্ট হইলে বিবেকের ভ্রমেও আগমন হয় না। 

যুধিষ্টির কহিলেন, ভগবন.! বিষয়-বিমুখ উদাসীনব্রত জীবনমুক্তি সাঁপনার 
সঞ্জীবনী উপায়। কিন্ত নিষ্কামী সাধকের পক্ষে অর্থ উপার্জন নিতান্ত নিষ্প্রয়ো- 
জন নহে। গৃহাশ্রম দীন দরিদ্রের শান্তি কুটির গৃষ্কস্বামী পিপান্থুকে পানীয়, 
কষুধাতংকে অন্ন ও মুষ্টিভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা প্রদানে সংসার ধর্মের প্রবেশিকা 
মন্দিরে প্রতিজ্ঞ! বদ্ধ হইয়াছেন। ত্দ্‌ভিন্ন প্রাত-সন্বণয় বৈন্দেব বলিদান 
( পশু-পক্ষি, কিট-পতঙ্গ উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন বগণ) করিয়! তাহাকে নিত্য 
কন্ম প্রতিপালন করিয়! চলিতে হয়। আরও যাগ-যজ্ঞ ভপ-দান প্রস্থতি নব- 
ব্ধি সদাচার গৃহীর স্ক্দভার হইয়া থাঁকে। অতএব ত্রহ্ষণ! অর্থ ব্যতীত 
কিরূপে গাহস্থ ধর্ম রক্ষা হইতে পাঁরে ? 


মহর্ষি সৌনক কহিলেন, ধর্মরাজ ! গৃহ্ধন্দীর পক্ষে অর্থের অন্কুলতা- 
৩২ 
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গ্রহণ নিতান্ত বিধিবদ্ধবটে ; কিন্তু অর্থাগমেরপ্থ বড়ই দুর্গম এবং সংসার- 
অভিন্য় মন্দিরে অনেক ব্ষি দৃশ্য রহিয়াছে; পুণ্যপিপাস্থু স্থুদাবধানীকেও 
ভ্রমে উহার পাপময় পথে পদার্পণ করিতে হয়। শান্্রকর্ভী এই জনাই 
মহাধর্খ গৃহাশ্রমকে সর্বপর কঠিন বলিয়। উল্লেখ করিযাঁছেন | ধীমন্‌ ! উচ্চ- 
আশায় বিপ্বসঙ্কুল€ছূর্গমপথে চলিলে হয়ত পূর্দধন ও পাপের অপার বদনে 
চর্্বিত হইয়া থাকে? কিন্তু নিস্বার্থ ধর্ম উপার্জনে সে চিন্তার চিহ্ন মাত্র নাই। 
গিকটে সহকার তরু না থাকিলে মাধবীলতা কি অবলম্বন করিয়া উঠিবে ? 
ধঙ্মাবত!র ! তপ, যপ, সত্য, দম, ক্ষমা, দান, অধ্যয়ন; এবং অন্পৃহা এই অষ্ট 
প্রকার ধন্্ব। অতএব আপনি সমাবলম্বী পরম ধর্ম যোগ পিপ্দির চেষ্টা করুন) 
সারাংদার নির্বাণ মুক্তি আদি শক্তিরও বাঙ্ছনীয়। 

যুবিষ্টির কহিলেন, দ্বিজেন্ত্র ! আপনি যে অই্ট প্রকার ধশ্দ্যাঁষন বাক্ত- 
করিলেন, ধন্ধশীলগণ তাহার প্রতিপদেই হৃদয় উৎসর্গ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত চিরচঞ্চল মন এ সাধু নীতির অগ্ট প্রকারে সমশিক্ষী প্রদর্শন করিতে 
পারে নাই। প্রক্কৃতি মুখ্য পদ উপভোগের জন্য একটি মূল মন্ত্র সাধনা করিয়। 
থাকে। ভগবন্‌! তদ্রপ আমার ভক্তি রস শোত সাধু পদারবিন দিকে 
গ্রবাহিত হইতেছে) অতএব উপদেশ দিউন্‌, কি উপায়ে সদাব্রতের অমরত্ব 
সাধন করিতে পারি? 

অনভ্র ধার্মিক গ্রবর ধৌম্য যুপিটিরকে একান্ত অতিথী অন্ুরক্ত দেখিয়া! 
কহিলেন, রাঁজন্‌ ! জীব জস্তগণ প্রথমত উৎপন্ন হইয়! ক্ষুধাতুর হইলে ভগবান্‌- 
সবিতা ভোজ্য চিন্তায় সচিস্তিত হইয়। উত্তরারণে গমন পূর্বক রশ্মি দ্বারা 
তেজঃ রস উদ্ধত করত দক্ষিণ ভূখণ্ডে অংশ রূপে প্রকশি হইলেন। রবী 
ক্ষেত্র ভূন হইলে চন্দ্মাও আকাশী তেজ উদ্ধত করিয়া সলিল বর্ষণ করিলেন। 
তাহাদের উদয় সাহায্যে যৌগীক বীজ উৎপন্ন হইলে ভগবান্‌ সুর্য স্থুরস- 
ওষবী রূপে প্রাণিগণের অন্ন স্বরূপ হইলেন। অতএব আপনি এক মনে দেব- 
সমুখ মালীর আারাধনা করুন, সহত্রাংও স্গ্রদন্ন হইলে অনায়াসে অনদান- 
ব্রত স্থরক্ষিত হইবে । 

মহাম্মা ধোম্য ধর্শ নন্দনকে এই উপদেশ দান করিয়া ভগবান সয় 
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প্রচারিত করুণাময় সবিতার আষ্টোত্তর শতনাম বর্ণন করিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন, 
খষে! দিবাকর ত্রত আচরণ আমার বিশেষ কামনীয়, জতএব জগৎ পিতা 
সবিতার আরাধনায় আমি কৃতসংকলপ হই। তিনি এই বলিয়' পবিত্রাচারে 
অধ্যানীন হইয়। কিরণমালীর অচ্চন। করত স্তব করিয়া কনছতে লাগিলেন, 
হে সথ্তা! হে প্রসবিতা ! হে অংশ্ুমালী! তোমার মযুখ মালী কান্তি 
গ্রকুতির অলঙ্কার রূপক। ভগবন, ! তুমি বহির্জগতে চক্ষু স্বরূপ, এবং অন্ত- 
জগতে পরমায্মা রূপ হইয় জদয়কেন্দ্ে বিরাজমান হও । লোকলোচন! তুমি 
সাঙ্খা দিগের প্রধান অবলম্বন বলিয়। বালাখিল্যাদি দিগ্জকামী সাঁধকগণ ভোদার 
উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। তুমিই তৈজস পদার্থের মূল, 
তোমার পরমাণু হইতেই অসংখ্য জ্যোতিষ্ক কুল স্য্ হইয়াছে। চক্রধারীর 
সথদর্শন চক্ত ও তোমার ডেজ; উপাদানে নির্মিত হয়। জ্যোতীশ্বর ? তুমি 
জেোতি রাশীর অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তোমার প্রভাকরক্রিণ বির1টদিপ রূগে 
জগতে প্রতিভাত হইয়। খাকে। সাত্বিক, রাজপিক ও ভামপিক আদি ভাব 
সকপি তোমাতে অবস্থিতি করে। তোমার «শি জাপ ভিন ভিন্ন শ্রেণীগত 
হইয়া উত্তাপ, অনিল, অ'লোক ও জলীয় বিভাগে পরিণত হয়। তুমি 
ঘোর নিদাঘে পার্থিব রস গ্রহণ করিয়া বারিরূপে বরিষণ কর। দিনপহি। 
তুমি সৌর জগতের গতি । জীবগণ তোমার অংশ-উপজীব্য দ্বার] জীবন যাত্রা 
শির্ধাহ করে। তুনি মনত, মানব, মন্বন্তর প্রভৃতির ঈশ্বর) তোমার সর্তক, 
নাম ক্রোধাগী গ্রপয় কালে জগৎ ভতম্মপাৎ করিয়! থাকে । শান্কাঁর 
ভোমাকে ব্রদ্মদিবার আদি অন্ত বণিয়া নির্দেশ করেন। তুমি শী তেজে 
বিভেদাযম্ম। হইয়া আকাঁশ দৃদ্তি পরিগ্রহ পূর্বক অপূর্ব দ্বেবলীগা গ্রকাশ কর। 
অতএব অন্নপতে ! অন্নদান ব্রত রক্ষার নিমিত্ত আমি তোঁনার স্মরণ লইলাম, 
দাঁসের অন্তকুলে স্ুপ্রসন্ন হইয়া আগার আছিথের কামনা সম্পুর্ণ করুন । 
মহাঁত্ব। যুধি্টির এই রূপে ভগবান দিবাঁকরের স্তব করিলে সর্যাদেব শান্ত 
বিগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্শরাজের নিকটস্থ হয়] কহিলেন, রাজন! তোমার 
মনোিলাষ পূর্ণ হউক, দ্বাদশ নংবত্সর জন্য তদীয় আভিথেয় ভ র গ্রহণ 
করিলাম। নরবর ! এক্ষণে এই হাঅস্থালী গ্রহণ কর, পাঞ্চালীর অনাহ!র 


২৪৪ কুরুবংশ। 


কাল পর্ধ্যস্ত মধুপিক্ত অন্ন ব্যঞ্জন ইহায় অপরিমানে থাকিবে । পৃথিবীপতি! 
নিরতিশয় মনোদুঃখ ত্যাগ কর। ত্রয়োদশ বৎসরান্তে ভারত রাজলক্ষমী আবার 
তোমার অস্ক শায়িণী হইবেন। জ্যোতি£শ্রেষ্ট, আদিত্যদেব এই বলিয়া 
অন্তহিত হইলে সদাঁশয় যুপিটির ভগবান, মিহির প্রতিম পূর্ণঘট বিসর্জন 
করিতে রবী স্তোত্র পাঠ করিলেন $-- 
| বুর্ধ্য, সোম, তুষ্টা, অর্ক, সবিতা; 

রবি, গভস্তিমান, মতা, পিতা । 

অঙ্গ, অর্ধ্যমা, ভগ, মৃত্যু, ধাতা; 

তেজঃ, অংশ আকাশ? বায়ু, মাতা। 

গুচি, সৌরি দিপ্তাংশ, শনৈশ্চর ) 

ইন্দ্র স্বন্দ, পৃথিবী, প্রভাঁকর। 

বুধ, শুক্র, পৃষাঁ, বিষ, বিশাল) 

জঠরাগ্মী, যম, বেদাক্গ, কাল। 

বৈদ্যুতা্রী, বিবন্বান; তেজঃগতি। 

কালচক্র, অশ্বথ, বৃহষ্পতি। 

শরষ্টা, সম্বর্তক, বন্ধু, সর্ধাদি; 

ব্রহ্মা, রুদ্র, তামানুদ, ভূঙাদি। 

সাগর, অরবিন্দাক্ষ, জয়; 

ধন্বস্তরী, অহা, ভূতাশ্রয়। 

প্রজাধাক্ষ, প্রজাদ্বার, বরদ 

বিশ্বকর্ম, ধর্মধবজ, কামদ। 

ধন্ধনাদী। অনস্ত; প্রশাস্তাত্বা 

বেদ বাহন, ভানু, বিশ্বআম্ম। 

বাক্তাবাক্ত; পুরুষ, আলোনুপ ; 

দেহ কর্তা, মৈত্রেয়, দ্রিবিষ্টপ। 

ভূতপতি, পিতামহ, জীবন; 

স্থপর্ণ, দিপ্বগ, কপিল; মন। 


কুরুবংশ | ২৪৫ 


মোক্ষদ্বার, মুহুর্ত, দ্বাদশাম়্া। 

বেদকর্তী, ত্রেতা, চরাচরাস্বী । 

কল।, কলি, কাটা, ক্ষপা, দ্বাপর ) 

বিশ্বতোমুখ, মংবৎসর কর। 

কালাধ্যক্ষ, ক্ষণ, যাম, বরণ; 

আদি দেব, অঙ্গারক, অরুণ। 

বর্গ দ্বার) ধূমকেতু, জিমূত ; 

পাস্বতযোগী, জল, দিতিস্ৃত | 

বিভাবস্থু | আশুতোষ অধীনে; 

তুশি নাথ দীননাথ এদীনে। 

প্রশান্তচেতা যুধিষ্ঠির এইরূপে দিবাকর ব্রত পূর্ণ করিয়! স্থির চিত্ত হইলে 
দেবদত্তঙ্গালি ভদবধি ভীহার অন্ুকুলে অক্ষয় সাহার্ধা দান কবিতে লাগিল। 
পুণ্যশীল পাগুবগণ পুণ্যবলে ধ্জিনপদেও জনপদের ন্যায় তুমুল অন্নকাণ্ড 
করিলেন। নর-কিন্নর পুরুষ প্রবরগণ তাহাদের অদৃষ্টের ভূয়সী প্রসংশা করিতে 
লাগিলেন--ব্রৈলোক্য ধন্মসঙ্গীতে ভরিপ-_স্বজন সহিত যুপিটির তথ। হইতে 
কাঁম্যকবনোদেশে চলিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে “চক্রবৎ পরিবর্তন্থে 
দুখানিচ স্ুখানিচ” এই কথার সার্থকতা দেখিতে কাম্যকবনে গমণোদ্যত 
হউন। 
ইতি; মহাভারতীয় বন পর্বান্তর্গত আরণ্যক পর্বাধ্যা়, 
কুরুবংশে দিবাকরব্রত নামক বিংশসর্গ সমাপ্ত । 


কৃকবৎশ | 
' একবিংশ সর্গ। 
কাঁমাক কানন _ দ্রৌপদী বিলাপ । 


(প্রিয়-দর্শন 1) 
শসা 06১60000--স 


'চক্তরবৎ পরিবর্তীন্তে দুঃখানিচ স্খানিচ ।” 


বস্থু পূর্ণ বন্ৃধায় স্থগ-ছুঃখ বস্ুধার নায় পরিভ্রমণ করিতেছে? গ্রাণি- 
বৃন্দ উহার গরল-মমূত কটাক্ষে জগতে চ্রিকাঁগ হর্-বিষ|দের শ্োত বহাইয়া 
থকে ।_ দ্রৌপদী সহিত পাগুবগণ ভয়ঙ্কর ছঃখের অগ্নি দৃষ্টি পড়িয় 
ভগবান, শ্রীপ্তির নিকট রাজসৌভাগা স্মরণ করত বন ভূমির তৃথার্থরী 
হৃদয়ে শোক অশ্রু বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন ;মগারাওযুধিির দিবার 
বর প্রভাবে অন্ন কাণ্ডের মঙ্গল আচরণ করিয়া কামাক ব্নব!স বাসনায় গজন 
সহিত বনপথের আর্রশুদ্ধ ও কণ্টকিত ভূভাগ অতিক্রম করত তৃতীয় 
দিবসের নিশীথ সময়ে কামাকারশ্যে উপনীত হঈলেন__অনৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল-_তীহার1 বন দেবীর নিরাপদ রাজত্বে উপনীত হষ্টয়াও রাক্ষণী মায়ার 
ঘোরতর শাননে পড়িলেন; সহচর গণ ভাবিতে জাগিল, কি ছুর্বিপাক ! 
চতুদ্দিক একবাবেই লক্ষ শৃূনা ! অন্ধকার যেমন বিকট মুখ বিস্তার কিয়া 
জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে! শূণ্য মার্গে দুইএকটী খদ্যোতিকা- 
খেলা দৃষ্ট হইতেছে মাত্র। ওদিকে আবার কি ভয়ানক শব! বজু'ঘাত, না 
সকল বন পিংহ একেবারে ুহুঙ্কার করিয়া উঠিল; শব শুনিয়া হদর নিস্তব্ধ 
হইল যে! কি উৎপাত | একটুকু শান্তি ছিল, তাহ1ও নিঃশেষ, প্রবল বাতাঁয় 
আর একপদ অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। একি! বিনামেঘে 
বিদ্বাতালোক ! উঃ!! এআবার কি একট। ভয়ঙ্কর আকার দেখিতেছি! 
একি বাক্ষদ, না দানব, নাকাল তৈবর আপিয়া উপস্থৃত হঈল। 


কুরু€ংশ । ১৪৭ 


মায়াবী নিশাচর এইরূপে মায়। বিস্তার করিয্বা বিজুলী খেলা খেলিলে 
ক্ষণপ্রভার চঞ্চল আলোকে দুরাস্্রী সকলের নয়ন গোচর হঈল। মুক্ত 
কেশী দ্রৌপদী কালের চরের নায়, নরকের ছারপাঁলের ন্যায়, 
পাপের প্রনিমূর্তির ন্যায় সেই পাঁপান্তার বিরটি মূর্তি দেখি” ভয়ে সংজ্ঞা 
শুন্য হইয়া! পড়িলে পাওবগণ যত্র সহকারে তীহাকে আন্বস্ত উরিলেন__রক্ষ- 
মায় 'জ্ঞানগোচর হইল-মহাত্মা দৌম্য রক্ষনাশক মন্ত্র প্রভাবে অবিলম্বে 
রাক্ষপী মায়া দূরীভূত করত সকলের ভয় ভঞ্জন করিয়া দ্রিলেন__- 
সাহপ অনারাসেই শরীরে কিরিয়া আসিল-মহায্া যু্ধিটির তাহাকে চিজ্ঞাসা 
কধ্দেন, বার! তুমি কে? এবং কি জন্যই অরণা পথ অবরোধ করিয়। 
দণ্ডাঃমান আছ? 

নিশ'চর কহিল; আঁমি রক্ষনাথ বকের সহোদর, আমার নাম কিন্মির; 
দীর্ঘয়ত এই মহারণা আম'রই শামনাধীন। তোমরা! আয় পরি১য় প্রদ।ন 
কর, নর মাংসাশী রক্ষ কবলে আজ আত্ম বিসজ্ন দিতে হইবে । 

যুধিট্টির কহিলেন, রক্ষবাথ! আমি চরাচর খিখাত মহারাজ পাণ্ু- 
পুত্র যুধিষ্টির; সংপ্রতি হৃতবাজা হইয়া ভীম!ভর্ধুনাদি ভ্রান্ুগণ স্তি 
অরণা প্রবাসে তোমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি জাত শক্রর 
সহিত শত্রুতা করিয়। নারকী বীরতা! প্রদর্শন করিতেছ কেন ? 

ধন্মরাঁছ্র এই কথা শুনিয়া রক্ষপতি সমধিক ক্োধানিত হঈর1 কঠিলঃ 
কি! সোঁমরাই পার পুত্র? তোমরাই ভীম পরিবার ! ভ্রাতবৈরী, প্রিয়বন্ধু 
চিড়িম্ব মরি, রক্ষবাল। হিডিম্ব| অপহারী, সেই নরাধম ভীম তোমাদের দলস্থ ! 
আহা! অদা কিস্ত্রপ্রভাত! যেশক্র নিধনের জন্য আমি বিশাল বন্বন্ধণ1 
ভ্রমণ করিতেছি, যে বুকোদরকে উদরসাৎ করিব বলিয়| উদ্যতাযুধ হইয়া 
ফিরিতেছি) অন্থকুল খিধি দেই রক্ষকুলকণ্টককে আজ সহজেই মিল।ইয়] 
দিলেন! এখন নিশ্চিন্তই ভীমাধমের শোণিত সঙ্কলন করিয়া আম্মীয় গণের 
দব্গীয় তৃপ্তি দান করি। | 

রক্ষ শত্রর এই কথা শুনিয়া অর্জন বীর গাণ্ভীবে গুণ যোজনা করত 
বন্ধ পরিকর হইলে মহাবন ভীম তাহাকে নিবারণ করিয়া দশ ব্যাম পরিষিত 


২০৮ কুকবংশ। 


এক বৃক্ষ উৎপাটন ও প্র শৃণ্য করত রাক্ষদ পতির প্রতি কহিতে লাগিলেন, 
রাক্ষমাধম ! রাক্ষল কুল গ্রানি! দগুপাণী-বজ্পাণী-শুলপাণী-ত্রাস ভীমসেন 
বিনাশকরিয়া বৈর নির্যাতন অঠিলাষ কথ্য়াছিস। রক্ষ কুলের অন্তক 
রূপে যে ভীমবানু প্রতাক্ষ রহিয়াছে, তাহ কি তুই জানিস না? নীরব রজ- 
নীনে ব্যাঘ্র যেমন নিরজ্ত্র পথিককে বিনাপ করে, ন্রপ নিশা সতীর তিমির 
রাঁজা ক্ষেত্রে তোকেও আজ কালসদনে প্রেরণ করিব। কুরুকুলের দুর্গ 
চুড়ায় চির লোহিত পত্তাক1 বর্তমান, কার সাধা সেই মহাবংশীয়ের অকলাণ 
সাধন করিতে পারে? পামর ! তুই কি বীরবর মধ্যে গণ্য? তোর মত শত 
শত বীরবৃন্দ আমি ঘ্বণার চক্ষে দৃষ্টি করিয়। থাকি। আমার আয়ত নয়নে 
বিশ্ব বীর গণ অনয়ণুমেয় কীটাণুকীট বলিয়া প্রতিফলিত হয়। 

মহাঁবীর ভীম এই বলির] রক্ষরাঙ্গ মস্তকে বৃক্ষাথাত করিলে বলবান নিশা- 
চর তাহাতে আহ না হইয়া মারুহির প্রতি উক্ক। অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। 
পবন কুমার বৈর প্রহরণ বাম পদাঘাতে বিদুরীভূত করিয়া রাক্ষল নাথকে 
পুনরাক্রমন করিলেন--উভয়ের হস্তেই তরু অস্ত্র শোভা পাইতে লাগিল_ 
ব্বীরপরম্পর| আঘাত প্রতিঘাতে কামাকারণোর পাদপকুল উৎ্সন্ন এবং 
হুুষ্কার ৪ ভৈরব গর্জনে পণু-কোলাহলময়ী অরণযকে রঙ্গ ভূমি করিয়া 
তলি,লন। ছুরাচার কিন্তার এই রূপে তরু সংগ্রাম করিতে করিতে পাষাণী 
সমরের অবতারণা করিলে বীরশ্রেষ্ঠ বুকোদ্র তাহা অনায়াদে সহা কিয়! 
তাহার সহিত বাহ যুদ্ধে ব্রতী হইলেন-__মধাম পাও বাহু রণে অদ্দিতীয়__ 
মনন যুে রক্ষনাথকে বিলম্বে হীনবল করিলেন। রাক্ষস পতি মারুতীর 
কঠিন প্রঙ্গারে ভগ্ন মেরু হইয়া ভূতলে পতিত হষ্টল, তাহার মুমূর্য আর্ভনাদে 
নৈশ গ্রকৃঠি জাগিয়া উঠিলেন। 

মচাবল ভীম এইরূপে কিন্মীর বধ করিয়। নির্ভয় অরণ্য করিলে মহারাজ 
যুদিঠির তথায় আশ্রম গ্রহণ কণিয়া রহিলেন| এমন সময় ভগবান্‌ বিছুর 
যাইয়া তাহার নিকটস্থ হইলেন-_অগ্িষুক্ত বুষ লোহিতান্র দেখিয়! ভয় করে__ 
পাগুবগণ অন্ধরাজ মন্ত্রী বিছুরের আগমন দেখিয়া দ্েবলের পুনরাতিনয় 
ভাবিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা পূর্বক সশঙ্কিত চিত্তে কহিলেন, খুক্লতাত ! কি 
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অভিপ্রায়ে দীন-পরণকুটিরে পদার্পণ করিলেন ? জেষ্ঠতাত ধৃতরা কি কোন 
আজ্ঞা করিয়াছেন, না; জননী কৃত্ভীর কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? 

বিছুর কহিলেন, বসু! সেসকল কিছুই নয়, ভোমাদিগের অরণ্য- 
নির্বামনেরপর দিব্য, আত্তরীক্ষ্য, ও পার্থিব অমঙ্গল উপস্থিত হওয়ায় কুরু- 
গতিনগ্রঙ্জ আমাকে সছুপায় গিজ্ঞান্থ হইলে আমি ছুর্যোধন-ধ্্ভনের 
উপ্ঠুদশ প্রদান করিলাম-__অমুতে গরল উৎপাদন হইল--অখ্িকানন্দন 
ক্রোধপরবশে “দূর হও” বলিয়! তিরস্কার করিলেন। কুমার! আমি তাহার 
সেই “দূর হও” দুর্ববাকা পালনে হোমার্দের অন্থুরণ করিয়াছি । মুখ সঙ্গে 
শ্বরস্িথ অপেক্ষা পগ্ডিতগণ সহিত অরণানিবাপ শেয়ন্কর। মতিমন ! 
নবীনাকামিনী যেরূপ প্রাচীন বল্লভের প্রতি অনমুরক্ত হয়, অগ্রহের পক্ষে 
সদ্ুপদেশ ও তদ্রপ বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। 

ধনঞ্জয় কহিলেন, আর্য! আপনার পদ প্রশ্রয় আমাদের শ্বগাঁজ আস্পদে র- 
শ্ব্ূপ। রাঁজকুল-গৌরব কৌরবনাথ নিগ্রহে আপনি বিষঞ্ন না হইয়া প্রসন্ন 
মনে কাল যাপন করুন; আমরাও ছুঃখ পূর্ণ অরণাআশ্রমে জনপদনিবা- 
সের স্থখশান্তি লাভ করি। 

ভগবান বিছুর এইরূপে কাম্যক প্রবাসী প1ওুৰ সম্মীলন করিয়া রহিশে 
মহামনাঁপঞ্জয় ধৃতরাষ্্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহাদের সমীপে উপনীত হই- 
লেন__রাঁজ ভক্তি মুধিষ্টিরের নিকট বিশেষ নম্রতা স্বীকার করিল--পাগুৰ 
নাথণড তাহার সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ধীমন! আপনার আগ- 
মনের কারণ কি? পুরজন্রর মঙ্গল ত? 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! পৌর জনের সমস্ত মঙ্গল, কেবল রাজ-ভক্ত 
ভগবান্বিদছুরের বিরহে অন্ধরাঞ্জ যারপরনাই ব্যাকুলিত হইয়াছেন। তিনি 
এই বলিয়া মহ! প্রাজ্ঞ ক্ষত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ ! মভিমান্‌- 
কৌরব ভূপতির প্রঠি অভিমান পরিত্যাগ করুন। আর্ধ্য-ভূষণ, তোমার 
বিরহে প্রাণ ব্সঙ্জন দিতে উদ্যত আছেন; তাহার কপোল দ্বয় নিরস্তর 
নীরধারায় ভাষিতেছে; অমরবাঞ্ছিত হস্তিনাবৈভব তৃণ তুল্য ও জ্ঞান করেন- 
নাই ; দিন যামিনী হতজ্ঞানে “হ1 বিছর হাঁ বিছুর” বলিয়া রোদন করিতে 
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হেন; অতএব প্রিয় দর্শন! সত্বর গাত্রোখাঁন করুন, আপনার বিলম্ব হইলে 
অদ্ষিকানন্দন দেহত্যাগ ব্রত অবলম্বন করিনেন। 

স্বজনবৎ্সল বিছুর অগ্রজের এইরূপ ভ্রাতৃপ্রিয়তা শুনিয়া ধর্মরাজের অম্ু- 
মতি গ্রহণ পূর্বক হন্তিন! পুরে আগমন করিলে অন্ধরাঁজ ভ্রাতৃত্সেহের অক্ষয় 
ভাগার হইতে যেন ম্বভাবের চক্ষু দান পাইলেন_মনান্তর অন্তর হষ্টল__ 
তাহার পূর্বববৎ সৌত্রান্রপ্রেমের নববন্ধনীতে আবদ্ধ হইলেন। ছুর্যেযাধন পিতৃ- 
পিতৃব্যের পুনরেকতা৷ দেখিয়া পাগুবগণের অভ্যুদয় চিন্তায় সচিস্তিত হই- 
লেন- কুমন্ত্রণার পুনঃ সংস্করণ হইল-_কর্ণ প্রভৃতি যুবমভ্যগণ তাহাতে অনু- 
মোদন করিলেন না “সত্যবাদী পাগুব সত্যভঙ্গ করিয়। সমাগত হইবেন না” 
তাহারা এই দিদ্ধান্ত ও বিশ্বস্ত প্রমাণ দ্বার ছুর্য্যোধনের মহাভ্রমের প্রতিরোধ 
করিতে লাগিলেন__লোকে আত্মবৎ জগৎ দেখিয়া থাকে--ছুর্য্যোধনঃ্সেই)বিকট 
সমস্যার হস্তে পড়িয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না) পাণ্ডবগণের ভাবী- 
আগমন ভাবনায় তাহার গগুদেশ পাতুবর্ণ হইয়! উঠিল। কর্ণবীর সেই 
অত্যাচারীর মনোভাব বুঝিয়া পাঁওব বিনাশে যুক্তি স্থির করিলেন_ক্ষত্রিয 
দেহ স্ফীত হইয়। উঠিল--তাহারা অবিলম্বে রণ বেশে পাঁওব অন্বেষণে বহির্গত 
হইলেন, রণবাদ্যের ভীষণ কল্লোলে প্রতিপ্বধীরা কোলাহল করিতে 
লাগিল। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্যান পৌত্রগথের এই ছ্ুরভিসন্ধি, জানিতে 
পারিয়। আগমন পূর্বক তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন_-খধিহদয় 
আলোড়িত হইতে লাগিল--তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন পুরর্বক পাওব- 
প্রিয়ত প্রকাশ করিয়া স্থুরভী উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন। মতিমান্‌ ধৃতরাষ্ট 
পিতৃ বাক্যে লজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনের অবাধ্যত! জানাইয়! তাহাকে [ুদর্্যো- 
ধনের অন্গুশাঘনভার গ্রদ্ধান করিলেন শাগ্দেবী পশ্চাৎ পদ হইলেন-_ 
“ভগবান্‌ মৈত্রেয়ধধি তাহার অন্থশাসন এবং অশ্তথায় অভিশাপ দান 
করিবেন” তীহাকে এই কথা৷ বলিয়া গ্রস্থান করিলেন-_অভিশপ্র কাল 
নিকট হইয়া আদিল-_মহ্ষির গমনের পর তগবান্‌ মৈত্রেয়ঞ্জষি আগমন করি- 
লেন। তিনি স্বাভাবিক ওটদার্য্য গুণে দূর্যোধন নিকটে পাগবগণের পরা- 
ক্রম ব্যাখ্যা করত নন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে কহিলেন--কাঁল উপস্থিত_: 
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দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত: ন| করিয়া উরুদেশে করাঁঘাত ও ভূমিতলে 
নথাঙ্কপাত করিতে লাগিলে খষিরাজ কুরুযুবরাজের উপেক্ষা সন্গর্শন করিয়] 
“ভীমসেনের গদাঘাতে উহার উরু ভঙ্গ এবং সন্ধি করিলে শাঁপাস্ত” এইরূপ 
শাপ-বর প্রদান করিয়! গমন করিলেন । ধৃতরাষ্্ী পধিকর্তৃক দুর্য্যোধনের শাপ 
প্রাপ্ত ও বিছুর কতৃুর্ক ভীমসেনের কিন্মিরবধ বৃত্তান্ত শুনিয়া বংশশৃন্য 
চিন্তায় অধীর হইয়া রহিলেন। 

এদিকে বিনয় নঅশীল পাগবগণ সৌভাগ্যের কৃপাৃষ্টি হারাইয়া অরণ্য- 
বাস করিতে লাগিলে স্বজন সহিত জগদ্ববন্ধু, চেদীশবর, ধৃষ্টকেতু বীর্ধ্যবান্- 
কৈকেয়গণ ও মহাবল পাঞ্চালের! কাম্যকারণ্যে উপনীত হইলেন--বনকষ্ট 
মনের অগোচরে গিয়। বাঁ করিল--সপরিধারে যুধিষ্টির [বন্ধুগণ সনর্শনে স্কুখ- 
সিন্ধুরঃগ্রবল তরঙ্গে ভাদিতে লাগিলেন। নারায়ণ হরি তাহাদের বন-বেশ 
দর্শনে শোকে অধীর হইয়। কহিলেন, কি পরিতাপের বিষয় ! পাপাত্মা ছু্যো- 
ধন যশোধন যুধিষ্টিরকে জটাচীর পরিধান করাইয়া রাঁজপিপাঁপ! শাস্তি করি- 
মাছে! তাহার সহযোগী বন্ধু বান্ধবেরাঁও কি পাওবসন্ন্যাপী দেখিবার পক্ষ- 
পাতী হইয়াছেন ! যাহ! হউক, ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এই সনাতন ধর্ম, 
অতএব ধর্মদ্বেষী ছুরাচারকে কর্মানুরূপ ফল দান করিব। 

ভগবান বিভূ এই কথা বলিতে বলিতে রৌদ্ররসে উত্তেজিত হইয়! উঠিলে 
তাহার শ্যামনয়ন লোহিতাভ রক্তকুবলয়রাগ মিশ্র হইল। ধীমান্‌ ধনগ্রয় 
গ্রাচীনপুরুষ খষিকেশের এইরূপ রৌদ্র মৃত্তি দেখিয়! নিয়মের গভীরসিন্ধু পার 
হইবার জন্য তাহাকে স্তব করিয়। কহিতে ল[গিলেন, ভগবন্‌! আপনি 
কিটাণুকীট কৌরব দমন করিবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? আপনি হ্বায়ংগৃহ- 
মুনি হইয়! মহামেক গন্ধমাঁদনে দ্বা্দশবর্ষ বসতি করিয়াছিলেন। আপনি পুষ্কর- 
তীর্ঘে একাদশ বর্ষ এবং ব্দরিকাশ্রমে অনশনে শতবর্ষ ঘোর তপম্চরণ পূর্বক 
স্ুশিদ্ধতা প্রদর্শন করিলেন। আপনি পুণ্যসলল! সরশ্বতীতীরে দ্বাদশ বাধিকী 
যক্ে দিক্ষীত হইয়] জগতে অতুলগযশঃ লইলেন। আপনি নিয়মস্থ হইয়। দেব- 
মনে সহশ্র বর্ম যোগাসনেসংযত ছিলেন। অথিলেশ্বর! অখিল নিয়ন্ত। ! 
আপনি কণ্পান্তে জগৎ সংহার করিতে মহা কালরূপ ধারণকর, আবার বরারস্তে 
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অপি প্রকৃতি হইয়া বিশ্ব গ্রসবিনী হও। আপনার নাভিপল্পে পল্মাসন, ললটে 
ত্রিলে'চন, এবং ইচ্ছায় ইচ্ছ'মরী অবিদায] সমুত্তব হয়েন। পৌরাণিকেরা আপ- 
নাকেই ব্রিগুগাত্মক, আপনাকেই ক্ষেব্রজ্ঞপুরুষের আশ্রয় বলিয়! থাকেন। 
স্ববেশ্বারর দর্ষেশ্বরত আপনারই ও পদ প্রসাদে হয়। 

মহস্ব! অর্জুন এই বলয়! নীরব হইলে নারায়ণ উগ্রভাব সম্বরণ করিয়' 
বপ্ন্াভাবে কহিলেন, পার্থ! তুমি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ) পুরাকালে তূমি 
নর খষিরূপে আমার প্রচুর সাঠাযা করিয়ছ। এবং অ'মরা উভয়েই নরলীলা 
স'ধনের জন্য নরলোকে গ্রাদুভূ্তি হইয়াছি। বীরবর! দ্েবলোকে দেবেক্ত্ 
যেমন সকল দেবের ঈশ্বর, তেমন মর্ত্যলোকে নরশ্রেষ্ঠ বলিলে ভোমাতেই 
সম্ভব পর হইয়। থাকে । | 

এই বলিয়! ভগবান কেশব গ্ররতিস্থ হইলে সেই অম।তা মণ্ডলীর মধ্যে 
মুক্তকেশী কুষণা বদ্ধঞলী হইয়1 কৃষ্ণের নিকট কহিতে লাগিলেন, ভগবন্‌। 
দাঁসী বিয়া কি এতদিনের পর শ্মরণ হইয়াছে? আপনার করুণাময় হৃদয় 
কি আজ. আবার করুণ্রসে পূর্ণ হইল! চঞ্জী! আপনি জগৎ চক্র কি 
এইন্প ন্যায় চক্রেই ঘূর্ণায়মান কর! বিশ্বের আনন্দময় দৃশ্য কি আপনার 
হৃদয় গ্রাহী হয় নাই! প্রতাহ তুমি কোথাও স্ব প্রন্থনের প্রবল কীটাণু, 
কোথাও ছুঃখ পিদ্ধুর নব সম্তরণী, কোথায় সৌভাগ্যকুঞ্জের ভীম ঝটিকা, 
কোথায় দুর্ভাগ” ছায়!র শত সহত্রাংশু হইয়। জগৎকে হর্য-বিষাদের অভিনয় 
দেখাইয়া থাক। তুমি কখন সমাধী ভূমিতে অট্টালিকা, কখন রাজধান'তে মরু 
ক্ষেত্র পরিণত কর; নতুনা ধন্ম নৃপতির হস্তে জগণ্জ সমর্পণ করিয়। আবার 
হরণ করিয়া লইবেন কেন? দুঃখনাশন ! অধিনীকে ছুদ্িনের জনা কেন 
এ স্ৃগ স্বপ্ন দেখাইলে ? ভারতেশ্বরী না করিয়। আমায় ভারত ভিখারিণী 
করিলেন! কেন? তপস্বীর কমুগ্ডলে যেন ম€লেশ্বরের শোভ হয় না, তদ্রুপ 
দুঃখিনীগাঞ্ধালী হইলে ছুঃশাসন কি আমায় এরূপ ছুর্দশাগ্রস্ত করিতে 
ইচ্ছা করিত? | 

মপুরভাবিণী দ্রৌপদী এই বলিয়া! অশ্রু বিসঙ্জন করিতে লাগিলে মহাত্মা 
মধুসদন কৃষ্গাকে সঙ্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাবিনি ! অভিমান পরিহার 
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কর। সাধারণ রমনীর ন্যায় শোকাভিভূতা হওয়া তোমার উচিত নয়। 
জীবগণ নিজ নিজ কর্ম বশেই শুভাশুভ ফল ভোগ করে; অপার আয়তন 
বিশ্বঅনস্ত কাল হতে 'কর্ম্-তরুমূলের আশ্রিত, হয় । কিন্তু ছ্যাতকাণ্ড 
কৌরবগণের সম্পূর্ণ চক্র জানিয়া আমার হৃদয় যারপর নাই বথিত হইয়াছে। 
অতএব দেবি! কিছুকাঁল অপেক্ষা কর, অর্জুনের শরসন্ধানে কৌরবপক্ষ 
নিশ্য়ই কাল ভবনে গমন করিবে। কুরুবধূবা আজীধন পথের তিখারিণী 
হইয়1 প্রখর শে।ক শোতে ভাঁসিবে। 

ভগবান্‌ বান্দরদেব দ্রৌপদীকে এইরূপ প্রবোধ দান করিলে শো ক্কাতুরা কৃষ্ণা 
ধছায়াপির গ্রতি কাতর দৃষ্টিপাত করায় তাহারা ও শক্রগণের নিধন প্রতিজ্ঞা 
করিয়৷ যাজ্ঞসেনীর মনাগ্রিতে শান্তি জলসেক করিলেন-_দোঁষ প্রক্ষালনের 
সময় হইল-_নারায়ণ যৃধিটিরকে সঞ্োধন করিয়া কহিলেন, মহিপাল! পাশ! 
ক্রীড়া সময়ে আমি দ্বারকাধামে থাঁকিলে আপনাদিগকে কখনই এ অরণা- 
বাস (ক্লুশ ভোগ করিতে হইত না। বিন) আবাহনেও উপনীত হইয়া ছাত- 
নিবাঁরণী মন্ত্রণা করিতাম। এমন কি, আমার উপদেশ উল্লজ্ঘন করিলে দুর্দাস্ত- 
দিগকে একান্তই কৃতান্তধামে গমন করিতে হইত। মহারাজ! আমি ভৎ- 
কালে সৌভপতি শাল অস্থুরের সহিত সমর সংলিপ্ত থাকায় আপনাকে নরা- 
ধম কৌরব চক্তে নিপতিত হইতে হইয়াছে । 

জগন্নাথ হরি এই বলিয়া যুধিষ্টির ইচ্ছাক্রমে শাল বিজয় কীর্ভন করিলে 
ধর্মরাজ যছুরাজ শ্রীহরিকে বিনীতভাবে কহিলেন, দামোদর! আপনি গ্রপঞ্ধঃ 
জগতের ঈশ্বর, এবং এক হইয়াও অনস্তরূপে বিশ্বক্ষেত্রে বিরাজমান হও । 
আপনার পক্ষে সৌভপুর-হস্তিনানগর সুদূর ব্যবধান নয়। চক্রপাণী | বস্তত 
আপনি কটাক্ষে সমেদিনী স্বর্গ ধ্বংশ করিতে পারেন, কিটাণুকীট অল্জুর 
বিদ্রোহ কিরূপে ছূর্ভার প্রতীয়মান হইবে। বনমালী! ভবদীয় লীপা রহস্য" 
ভেদ কর! ভবদেবের অভাবশীয়, স্ুকধরাং হীন বুদ্ধি যুধিষ্ঠির তাহার কি গভীর 
গবেষণা করিতে পারিবে? ৮ 

অনন্তর ভগবান্‌ কেশব পাওবদিগকে যথা! সম্মীন করিয়া 2ভাইমতী 
স্ুভদ্রী ও অভিমন্তা সহিত সবান্ধবে দ্বারকানগরে, ধষ্টদ্যয় কুমারগণসহিত 
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দক্ষিণ পাঞ্চালে, ধৃ্কেতু স্বস্থ সমভিব্যাহারে স্ুক্তীমতী পুরে, ও কেকয়গণ 
আপনাপন মন্দিরে প্রন্্যাগত হইলেন-_বিরহ শক্তিশেল হৃদয়ে প্রবেশ করিল-- 
মহীপতি অধৈর্য হইয়! প্রিয়ন্বদ অর্জুনকে কহিলেন, ভ্রাত! বছদিনাস্তে 
কুমারগণ অস্তর হওয়ায় এই.মনোরম্য কাম্যক কানন অন্ধকার বোধ হইতেছে; 
অতএব স্থান পরিবর্তন জন্য ভোমর। বনান্তর নির্ববাচন কর। মহাত্মা যুধিষ্টির 
এই কথ! বলিলে বিনয়ী অর্জুন বিনীতভাবে অগ্রজকে কহিতে লাগিলেন 7-- 
আর্ধ্যকুল পুজ্যতম, সত্যবাদী জিতেন্িয়, 
মতিমান্‌ নরকুল ইন্দ্র! 
ভূমি এ বন্ুধা মাঝ, ভূমিবের্ভা অদ্বিতীয়, 
জিনী ভৌগলিক বুধবৃন্দ 
গতি শক্তি ধরি জীব, ভ্রমিধরা মহৎ 'আভ, 
নাহি পায় ভূগোল বিজ্ঞান; 
স্বগুনে সর্বজ্ঞ রাজ, বীরমণি বীর প্রভ ! 
লভিয়াছ সেগুঢ় সন্ধান। 
তব গবেষণা দেখি১  নারদাদি যোগী ধষি 
করে আসি তব উপাসন। ; ূ 
অন্তাতম আমি দস, কেমনে কহিব দেব ! 
অরণ্য-প্রবাস নির্ববাচন1? 
তবে শুনিয়াঁছিমান্্,। কৌরব কুলের নাথ ! 
দ্বৈতবন মনো রম্য স্থান! 
যথায় যোগী-অমর, আরযত পুণ্য শীল, 
খ্হরয়ে হয়ে অধিষ্ঠান 
গণমাতা-বনদেবী, দিয় সত্বগুণনি প্রি, 
গঠিলেন সে নির্জনধাম ;-- 
মুগ, মুগপঠিকরি, নিরাপদে নিরবধি, 
সখ্যন্থব্রেলভয়ে বিরাম ।__ 
নহেন্বান রবিতগু, নহে শীতে শিতা ধিকা 
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গ্রকৃতির স্বাস্থ্য গ্রদর্শনী। 
ধতু অধিগ বমন্ত। আকর্ষয়ে এত্রেলোকা, 
লভিতে সেম্থখ মপ্তীবনী,__ 
কাঁনন মাধুরী মাঝ, উজলে বিবকালোক) 
দেখায় জগতে নিত্যপথ । 
দ্বৈত বনবাধী জীব, ন| পরশে রোগ শোক) 
জ্যোতির্কেদী কহে মহারথ ! 
অতএব নরবর ! হেরিবাঁরে দ্বৈতবন, 
কর যাত্রা মম মনে লয়; 
আমর। সকলে মেলী, হ'ব তব অন্ুগাণী, 
পশিবারে সে রমা আশ্রয়। 
মহামতী ধনঞ্চয় এইরূপ দ্ৈতবন গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রাজ 
ঘুধিটির স্বরলে ও স্ব স্ব অশ্ৃতরী আরোহণ করিয়। দৈতবনোদ্দেশে গমন 
করিলেন পাঠক! এক্ষণে “নচলতি খনুবাকাং সজ্জনানাং কদাচিৎ” এই 
কথার সার্থকত| দেখিতে দ্বৈতবনে গমনোদ্যত হউন। 
ইতি) মহাভারতীয় বনপর্বান্তর্গত আরণাক পর্ব কিন্বীর বধ 
পর্ব) কুক্বংশে দ্রৌগদীবিলাঁগ নামক 
একবিংশ সর্গ মমাপ্ত। 


 কুকবংশ। 


 দ্বাবিংশ সর্গ। 
দ্বৈতবন-_সিদ্ধবিদ্য। লাভ। " 
(আত্ম শামন।) 
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“ন চলতি খলু বাক্যং সঙ্জনানাং কদাচিং।” 


সভ্যশীলগণের অন্তর দত্যবন্ধনীর অধীন, জীবনান্তেও অনিয়ম ভন্ গ্রণা- 
লীতে ইচ্ছা! সমর্পণ করেন নাই ।-_সত্যপিন্ধু যুধিটির শত্রশাদিত স্বঙ্গন মণ্ডলীর 
সহস্র উত্তেজনাতেও সততার গগন ভেদী চুড়া অতিক্রম করিতে পারিলেন 
না;--আত্মশামন বলে দতোর অন্যতম দিক হইতে মন নিবৃত্ত হইয়া রহিল -- 
শ্বজন সহিন্ত ধর্শবীর প্রধান পাওব কাম্যক বন হঈটতে দৈতবনে প্রবেশ করিয়া 
্বাপদগণের অচ্ছিপ্ন সত্তাবে ও বন গ্রতীমার মোহন মূর্তি সদর্শনে যারপরনাই 
মুগ্ধ হইয়া! মনে মনে কহিতে লাগিলেম-_পার্থবীর বনদেব'র প্রত বর্ণনাই 
করিয়াছেন; দ্বৈতবন বিবেকের বিনোদ ভূমি, মাধুর্য্যের প্রশস্ত ভাণ্ডার 
আর বৈরা'গ্যর চির নিকেতন বলিয়া মন শ্বততই সন্তোষ হয়। বনছবি 
আমার নিজ্জন কারাঁবামী মনকেও যেন আনন্দময় কুঞ্জে আহ্বান করিতেছে। 
ন| করিবেই বা কেন? যেদিকে কর্ণপাত করি, সেই দিকেই ললিত রাগিণীর 
মধুর আভাষ শুনিতে থাকি। যেই দিকে দেখি সেই দিকেই সততার 
সর্ধাঙ শুনার মূর্তি দেখিতে পাই; আহা! এ কাঞ্চনলতার অস্তরালে 
মৃগপতি ফূথ নীথের সহিত কেমন সপ্রেম আলিঙ্গন দিতেছে । পলাশ তরু 
তলে কেশরী শাবকের সহিত মুগ শিশুরাও স্থখের খেলা! খেবিতেছে। যে 
ব্যাস্ত্ের সছিত ছাগদলের নৈসর্ণিক খাদ্য খাদক লম্বন্ধ, তাহারাও বন দগ্ধা 
এ শ্যামকলস্কিনী ভূখণ্ডের উপর মছানন্দে রোমস্থন করিতেছে । মরি, এ 


কুক্ষবংখ। ২৫৭ 


আবার কি চমৎকার ! ফণীকুগুলীর কোমল আসনে পক্ষী শিগগণও গভীর 
স্থযুপ্তি লইয়া রহিয়াছে । যাহা হউক দ্বৈতবন বি্বারীদের লীলা-নাটকের 
সকল অঙ্কের অভিনয় দেখিতে নয়নের নিমেষ- বি চির উন্মুত্ক থাকিতে 
বাসনা করে। 

মহারাজ ঘুিষ্ঠির এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অমাতা বৃন্দের সহিত ্ৈতবনা- 
স্তর শাল তরু সঙ্কুল সরস্বতী তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে একদ] .মহর্ষি মার্ব- 
ওেয় আগমন পূর্বক পাঁওব গণের তপস্বীবেশ অবলোকন করিয়। ঈষদ্ধান্য 
করিলেন-_হদয়ে বিন্ময়রস উলিয়া উঠিল--রাজ রাজেন্দ্র যুধিঠির যোগেন্দর 
পুরুষ মার্কগ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, ভগবন.! আপনি আমাকে 
দীনাবস্থ দেখিয়া মৃদু হান্য করিণে সহুকারী তপস্বীগণ সকলেই লঙ্জিত 
হইয়াছেন! ০ 

মহর্ষি কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে জটাচীর পরিধেয় দীনদশাখস্ত 
দেখিয়া হাস্য করি নাই? অদৃষ্ট লেখনীর অভাবনীয় অঙ্কন শন্তি আমাকে 
বিস্বয় সাগরে মগ্ন করিয়াছে। নরনাথ ! ভগবান্‌ বিধি এইরপে প্রভূ রাম- 
চন্্, নাভাগ, ভগগীরথ ও কাশীকরুশাধিপতি নৃপতি গণের মন্তক হইতেও রাজ 
মুকুট হরণ করিয়া! জটাভার প্রদান করিয়াছিলেন। যাহ! হউক ধর্রাজ ! 
অরণ্য বাস দুঃখে দুঃখিত হইও না; তোমার ন্যায় সত্যশীল ব্যক্তি অবশ্যই 
বিপদার্ণবে পার প্রাপ্ত হইবে । 

ভগবান্‌ মার্কগেয় ধর্মরাজকে এই কথ! বলিয়। উত্তর দিকে প্রস্থান করিলে 
অনন্তর এক দিবন সায়ং সময়ে বক নামে দালভা মুনি উপস্থিত হইয়া তারা 
দ্লস্থ তাঁরাপতির ন্যায় ন্যায়শাস্ত্র বিশারদ ঘুধিষ্টিরকে বনবাসী দেখিয়। কহিলেন, 
পার্থ! আমি তোমার দ্বিজ ভক্তি দেখিয়! যারপরনাই সন্তষ্ঠ হইলাম। 
বিপ্রগেবা গার্ন্থধন্ম্ের মূলব্রত, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-ক্ষত্রিয়ে সেব্য-সেবক 
সম্বন্ধ আদিমকাল হইতে চপিয়৷ আদিতেছে। বন্ুন্বর। দ্বিজসেবা-পরাঘ্ুখ 
ব্যক্তিকে ভজন] করেন নাই; এমন কি, যশোধন বলী দ্বিজরাজ চরণ প্রাসাদে 
পৃথিবীশ্বর হইয়] দ্বিজশাপে আবার পৃথিবীর অধোঁতলে প্রবেশ করিলেন । 
বস্ধতঃ শান্রকর্ত। একমাত্র ব্রাঙ্গণকেই প্রসাদ বিধাভ। বলিয়! কলিত করিয়! 


৩৪ 
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থাকেন। নারাদণ বিষ্ণু ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভিখারী হয়েন। তিনি এই 
বলিয়! যুখিষ্টিরের সংকাঁর করত গমন করিলেন-ধর্রের মোহন বংশীশ্বর 
জগৎ ভরিতে লাগিল--ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্মশীল যুঝিঠঠিরের সহিত সদা- 
লাপ জন্য সময়ে সময়ে দ্বৈতবন ভূথ. আগমন করিতে লাগিলেন । 

পাগুবগণ এইরূপে দ্বৈস্ধবনাশ্রয় লয় অরণালীলায় কালহরণ করিতে 
লাগিলে একদা সায়ংকালে উজ্জল শ্যামাঙ্গিনী দ্রৌপদী অহা বনবাণিনী 
বেশ লইয়। স্বামিগণ সম'পে উপবেশন পূর্ব্বক ভূত পূর্ব ভারত-ভূপতি যুপি- 
ঠিরকে সঙ্গোপন করিয়া কহিলেন, ধঙ্রাজ ! দুরাচার দুর্ষ্যোধনের হৃদয় মরুর 
অস্তস্তলে করুণরসের বিন্দুমাত্রও নাই, পাুকুলের বনকষ্ট নিতান্তই তাহার 
কঠিন হৃদয়ের তুষ্টি সাধন করিতেছে । বলিতে কি, আমর] পুর হইতে বহ্ছি- 
গত হইলে পৌরজনদের অবিরল অশ্রুধারা ধরার মুণুয়ী কপোলে গপড়িয়াছিল, 
কুটিলাস্ম'বাও কীদিয়াছিল কিন্তু পাঁপমতি দুর্ধ্যোধন কিছুমাত্র মান হইল 
ন।] হায়, এই সোনারঅঙ্গ ভশ্মলেপময় দেখিতে ভাঙার কিরূপে ইচ্ছা 
জন্মিল। দগ্ধবিধি কুলবধূর ঠিখারিণী মূর্তি দেখিতে কি রূপ্ই বা তাঁহার 
চক্ষে গ্রীঠির মহাভর দিতেন! খাহাহউক নরনাথ ! স্ববংশের ঈদৃশ হীনতা 
দেখিয়। আপনার রাদ্ররোষ একণ1৭গ প্রজজলিত হইতেছে না? জ্বলন্ত গতিয় 
শব্দ ক্ষনাগ্ডণে লোপ করিছেছেন কেন? মহীপাল। তেজং-ক্ষমা উভয় 
$তিপাশনই উন্নঠিমূলক কাধ্য; জ্ঞানকুত অপরাধীর শাঁসনদণ্ড ক্রোধ 
স্বচন্তে তুপিয়া লয় এবং উপকারী বা নির্কোধের অপরাধ দেখিলে ক্ষম। 
সকল দে.ষ মার্জছন। করে। রাঁছন্! ছুর্যযাধন জ্ঞানকৃত অপরাধী, অতএব 
তাহার বিরূদ্ধে তেজ; প্রদর্শন না করিলে আপনার নৈত্তিক অবনতির কার্ধ্য 
কর? হয়। 

ভগবতী ক্ুষ্ঠা এই বিয়া বলী-গ্রহাদ সংবাদ বিলে যুধিঠির কহিলেন, 
মনোরমে! তেঙ্গঃ ক্ষমা এই উভর পদার্থ পার্থিব গণের দৈহিক সত্ব বটে, 
এবং মমতবতঃ এ সকলের প্রতিপোষণ করাও ন্যায় সঙ্গত কার্য; কিন্তু প্রিয় 
তম়ে! ক্রোধা'শের অণুপরমাণু ও তেগসম্ততত নয়, বরং ক্রোধবিজেতাকে 
তেজন্বী বলিয়] ন্যায়বাদীর! খুক্তবকে শ্বীকার করেন। ভাবিনি! আমি 
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সেই তৈঞস পদার্থের আশ্রয় লইয়া ক্রোধের পরম শক্ত হইয়াডি, আমার 
হদয-বীপান্তরে ক্রোধ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। ক্রোধই অনর্থের মূল, 
লোক কোধ হইতেই সমূল্বক স্মৃতিশক্তি বিচ্চাত হইয়া পড়ে মহৎ কাহিণী 
সছপদেশ ও উহার পদতলে চর্ণ হইয়া যায়।, জগৎচক্রের অসঙ্খা ছিদ্র 
ক্রোধের অন্ুমরণ করিয়া থাকে। মৃতাকালে কালপুরুষ নিকটনভুী হইলে 
জখব ক্রোধের অন্ুগমন করে| আম্নমৃত মুমূর্য দেহে ক্রোধ আবির্ভাব 
হইয়া ওষধে বীভল্পৃহ! করাঁয়। গুভে! এই সৌর জগতে ক্ষমাই মুক্তিলাভের 
অন্গশীলনী, রদ্রগর্ভ| পৃথিবী ক্ষমাগ্ডণে ধরণী বলিয়া কথিত| হয়েন। ক্গমাপর 
ব্যক্তিরা চরমে পরম গতি লাভ করেন। ক্ষমা, তেজন্বীরিগের তেজ, 
তপন্বীদিগের তপ, এবং সত্যবাদীদিগের সত্য শ্বরূপ; অতএব কিরূপে আমি, 
ক্ষমারূপ অপাঁর জলুধি বাছ সন্ভরণে উত্তীর্ণ হইব? 
মহাজ্ঞানী যুধিষ্টির এইরূপে গ্রভিবাদ করিলে দ্রৌপদী কহিলেন, নথ! 
আপনার জ্ঞান প্রদ্দাতাকে আমার নমস্কার, আপনার ধন বিধাতাকে আমার 
সহস্র প্রণাম । আপনি ঈদৃশ বিপদগ্রস্থ হইয়াও ধর্ম বন্ধনীর বহির্ভাগে পদাপ 
করিছে ইচ্ছ1 করেন নাই। যাহাহউক জ্ঞানীগণের ধর্শ যাজনার কি এই শেষ 
ফল ঘটিয়া থাকে? রাজন,! ভগবান, বিধাতা ধর্মশীল পিরীহ ভূতদিগকে 
দয়ার চক্ষে অবলোকন করেন নাই। তিনি স্বর্গ হইতে নরক পর্যান্ত সম 
দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন । ছুষ্টগণ তজ্জন)ই আধিপত্য এবং শিষ্টগণ তজ্জন্যই 
সংসারের কুট আস্বাদ গ্রহণ করিয়া লোক যাত্রা নির্বাহ করে। 

দ্রৌপদীর এই কথ শুনিয়| যুধিষ্টির কহিলেন, দেবি! তোমার রসরঞ্লিত- 
নবপ্রবন্ধ আপাতঃ মনোহর বটে, কিন্তু নাস্তিকতার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক) 
শ্বেচ্ছাচারীরা শী ধারণাকেই সিদ্ধসংস্কার বলিয় কল্পনা! করে। গুণবতি! 
সত্যতা যে অসার ব্রত এ কথা কোন শান্্রকার বলেন? এবং তুমি রাজবালা 
ও রাজবনিতা হইয়| কিরূপেই বা ইহাঁর সহানুভূতি কর? রাজপুত্রি! আমি 
কর্ম ফলাণেষী নহি, ফলপ্রার্থী হইয়া ধন্মবনিকের কাজ করা আমার 
অভিপ্রায় নয়, সাধু পথে বিচরণ করাই আমার সনাতন ব্রত। প্রত পরম- 
-পিতার পুরাণলেখনী জীবকে এ পথে যাইতেই শিত্/ অনুরোধ রুরেল, 
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জীবস্াও শান্ত্রকর্তার বিজয় শঙ্খ ধ্বনি শুনিলে কালরণে চির নিভীক হইয়! 
থাকে। মরলে! শিশ্বকর্তী বিধি পক্ষপাতী নন, তিনি আমাদের হস্তে 
জন্মান্তরিন্‌ কর্মৃকল দিয়! ধশীখেলা থেলিতেছেন 7 আমরাঞ সেই কর্মুফলের 
অগংখ্য স্তূপ লইয়! লোঞারুখ্যে ভ্রমণ করিভিছি; অভ এব ঈশ্বব অবমাননা 
কর] তোমার উচিত নর। 

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ ! আমি ধর্মনিন্দা বা ঈশ্বর ভঙ্গন। করিতেছি 
না, শোক বিহ্বল! হইয়া এরূপ বিলাপ করত আপনাকে বীরকার্ষ্যে উত্তে- 
জিত করিবার জন্য হৃদয় যবনিক। তুলিয়! বিষাদের বিষপ্ন মূর্তি দেখাউতেছি। 
ধর্মরাজ ! কর্মমই উন্নতির মূল, কর্ুই সঞ্জিবনী মুখর ; কশ্দুঠ ব্যক্তির কর্ম 
রূপ নব সন্তরণী নঞ্চালন করিয়। উত্তমাশা-নদের অপরপারে উত্তীর্ণ হয়; 
আলস্য পরায়ণ ব্যক্তি কল্প কল্লাস্তরেও আশা-সরিৎ অতিক্রম করিতে পারে 
না। মহীপতি ! যদিও প্রাক্তন মূল, তথাপি ভূতগণ কে কোথায় কার্ধ্য পরা- 
য়ণতায় বীতশ্রদ্ধ হয়? কে কোথাক্জ ঈশ্বরের গ্রাতি নির্ভর করিয়| কর্তবা কাঁধ 
বিমুখ থাকে ? বত্যতঃ ঈশ্বর কার্যকরী মনের পরিচারক নন, এমন কি তাহার 
উপর মনের কর্তৃত্ব আরোপ করিলে আম'দের পাপ পুণোরও কিছুই দায়ীত্ব 
থাকে না; কিন্তু ধীমন্ ! তগবান্‌ বিধি আমাদিগকে জ্ঞান-দর্পণ দিয় অবসর 
হইয়াছেন, আমর! সেই মহাদর্পণের ব্বচ্ছ গ্রতিবিষ্ব যোগে, অনলে, মহাসাগরে, 
বিজন খিগিনে, জীবন দংশয় দেখিতে পাই এবং পাঁপ পুণোর সম্ভবতঃ ফলও 
আত্মার নিকট হইতে ভোগ করি) অতএব রাজন্‌। জ্ঞান-দূত মন আমাদের 
কর্মকর্ত। এবং কর্মই আমাদের ফলবিধাতা বলিয়া আমি আপনাকে বীর 
কার্ষ্যে অনুরোধ করি, নতুবা ধর্মের অবমানন1 কর! দানীর ভ্রমেও ইচ্ছা! নয়। 

সাধুশীলা দ্রৌপদী এই বলিয়া বিষগ্ন হইলে ভীমবাহু ভীমসেনের প্রধূমিত 
মনাগ্নি জলিয়] উঠিল। বীরবর, ধরন নরবরকে গম্ভীরশ্বরে কহিতে লাগি- 
লেন, আধ্য। আপনি পুরুষোচিত পৌরুষ পদবী অবলম্বন করুন। অতিথি 
ধর্মে অনুরক্ত হইয়া! কুলধর্ম অতিক্রম করেন কেন? যে ধর্ম আশ্রয় করিলে 
সদাশয়গণের শান্তিভঙ্গ হয়, নির্দর়গণ প্রশ্রয় লাভ করে, তাহ! এক প্রকার 
কুধর্্ম। ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই রাজধন্ম্ন বিয়া কথিত হয়। ধর্ররা্। 
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দ্ধর্ম, অর্থ, কাম” এই ত্রিবর্গ মোক্ষফলের আকর্ষণী, জীবগণ এই গুলির সম- 
সব্লন করিতে পারিলেই ভব-বৈভব কল্পতরুর ফলললাভ করিতে সমর্থ হয়) 
মতান্তরে সন্নাসত্রত ধারীর1ও উহ্হার অধিকারী হয়েন। কিন্ত রাজন! 
আপনি পৃথিবীশ্বর, পৃথিবীর গ্রচুরঅর্থ আপনার রাজভাগারে উদ্ীত রহি- 
যাছে; অতএব আপনার পক্ষে ভৈক্ষধন্্ন অবলম্বন বা শক্রশাঁমনে ভীতি প্রদ- 
শন রুর। উচিত নয়। যাহাহউক নরনাথ! রাঙ্গধন্মে কটাক্ষ পাত করুন, 
পাওবপতি আমাদের গতিমূলক বলিয়াই বীরদেহে ভিখারি-সাজ মালিয়াও 
আমাদিগকে নীরব রহিতে হইর়াছে। 

অমিততেজী ভীম এইকথা! বলিলে মহাত্ম। যুধিির কহিলেন, ভ্রাত! 
ভোঁমীর বাক্য বাধে আমি যারপরনাই বাখিত হইলাম, আমারই কর্মদোষে 
বনবাস-যন্ত্রণা ভোগ কুরিতেছ প্রকৃত বটে ; কিন্তু এখন তাহার পুনকক্তি কর! 
নিতান্ত নিশ্রয়োজন। সময়ে বীজ বপন ন। করিয়া অসময়ে ফল প্রতাশ। 
করিলে কি লাভ হইবে ? বুকোদর | পাশ। সমরে ত তোমর। নিকটস্থ ছিলে, 
তবু দেবলের উপধুর্যপরি পরাভব দেখিয়া উপদেশ দান করিলে না কেন? 
সর্বনাশী ক্রোধই আমাদের সর্বন্বাস্ত করিয়। তুলিল। পাশা-শঠের ভ্রীড়াশঠতা 
দেখিয়া আমি ক্রোধান্ধ হইলাম, তোমরাও ছুর্বসহ ক্রোধ সহকারে আত্ম- 
সাবধান হইতে ভূলিলে, দুর্ভাগ্যের বিপুল বর্ষানীর আমার জবলত্ত সুখ শান্তি 
নিবাইল। বীরেন্দ্র! এখন এই অকাল অন্থযোগ এবং ধর্ম বিষয়ে বাভিচারিতা 
(স্ুধর্ম-কুধন্ম) দেষারোপ করা তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। ভগবান্‌ বিধি 
ধঙ্মপথের মানচিত্র এক লেখনীতে অদ্ষিত করিয়াছেন। যাহাহউক বীর! 
এক্ষণে কালের মুখাপেক্ষা কর। কাল পূর্ণ হইলে অবশ্যই ইহার প্রতিকার 
সাধন হইবে। 

যুধিষ্টিরের এই কথা শুনিয়| ভীমসেন কহিলেন, রাজন্‌ ! মানব দেহ ফল- 
বৎপতনশীল আর ফেনবৎ অচিরস্থায়ী, এবং কাল সময়াঁপহারী ও গিতাগামী, 
স্থতরাং ঈদৃশ কালের মুখাপেক্ষী কর! অমর জীবনের কারধ্য। আপনি বিনশ্বর 
নরদেহী হইয়া কিরূপে এই ছুরাশা বশ্দ হইয়াছেন? ইতিমধ্যে আায়ুস্্য্য 
অস্তাচলে গমন করিলে কাহার সোহাগে সুখের কমল প্রক্ষ,টিভ হইবে ?ি 
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অতএব আর্ধ্য ! এক্ষণে নর জীবনের অচিরস্থায়ীত্বের উপর নির্ভর করিয়' 
সংক্ষিপ্ত বাদীদের মত গ্রহণ করুন। ত্রয়োদশ মাসে ত্রয়োদশ বর্ষশেষ হই- 
য়াছেঃ এখন শক্রবিজয়ে অভ্যুত্থান করা যাউক। . 

ভীম-ঘুধিটিরের এইরূপ কথোপকথনকালে ভগবান, ব্যাদদেব আঁসিয়] 
উপনীত হইলে পাগবৰগণ তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন-_করুণরসে 
রননার সর বিকৃত হইল--.শোকার্ত যুরিষ্টির সুধী শিরোমণি দ্বৈপায়নকে গদ- 
গদ শ্বরে কহিলেন, পিতামহ ! আমিত বিপদ সাগরের গভীরতলে পতিত 
হইয়াছি, সত্যতার পুর্ণঘট আমাকে নতগ্রীব করিয়া রাখিয়াছে ; এমন কি। 
ভবিতব্যের আশ্চর্যযথেলায় অমি যে পুনরুদ্ধার হইব, এমত বোধ হইতেছে না। 
অতএব উপদেশ দিন্‌, কি উপায়ে ভ্রাতাগণের নিকট রাজখণ হইতে মুক্ত হই? 

ভগবান্‌ বাদরায়ণী কহিলেন, নরনাথ ! শক্র ভয় পরিত্যাগ কর, সর্বশক্তি- 
মান্ধর্ম ধান্মিক গণকে প্রতিপদে রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহার অলৌকিক 
শক্তি ভ্রিজগতের উপর কর্তৃত্ব করে। যাহাহউক ধর্রাভ্র | তুমি আমার 
নিকট প্রতিম্ততি নায়ী বিদ্য। গ্রহণ করিয়] অঞ্জুনকে উপাসন! করাও) গা্ডিব- 
ধারী এই মন্ত্র প্রভাবে ভগবান শিব আরাধনা করিলে সর্ধদেবগণ তোমাদের 
বর বিধাতা হইবেন । তিনি এই বলিয়া যুধিটিরকে সমন্ত্ক সিদ্ধবিদা। দান 
করত কহিতে লাগিলেন ;- 


ভারত হইতে তুলি, সত্যের পদাঙ্কগুলি ; 
রেখ” রায় চিত্র করে প্রকৃতির ভবনে! 
মানস-তুলিকা ধরি, আঁকিলে আকার তারি; 
না উঠিবে কোটা বর্ষ ভ্রান্তি-বারি বর্ষণে । 
কুনীতি কালিমা রাশি, হইলেও প্রতিবাসী; 
আলিয়া মিশিবে শশী-সত্যতার আলোকে : | 
অপার সংসার স্থিত, অন্ধকার অগ্রমিত ; 
হাদি হালি মিশে যেন উধা সতি পলকে । 
সে রড্ু রহিলে হছে, পার হ'য়ে শক্র নদে; 


পরশিবে শাস্তিকূল স্বভাবের আবেগে : 
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পেয়ে বাদামের দল, বিদারি তরঙ্গ দল, 
যায় যেন জল যান বারিরাজা বিভাগে । 
কিন্ত কাল মেঘ কোলে; যেমন বিজলী! দলে; 
নয়ন ঝলপি, ক্ষণে ডুবে নীল গগণে : 
দেন কল্পনার রথ, ধরিয়৷ ক!লের পথ) 
* মুছমূ ছঃ এসে যায় লোভময় উদ্যানে । 
আশার ছলন। পুনঃ, সঙ্গোপনে অন্ুক্ষণ 3 
তাল দিয়া মনাভালে কত হাপি হাসিয়া : 
কভু স্বর্গলোকে তুলি, কভু সিন্ধু জলে ফেলি। 
ভূলায় স্বমতি পাখী নাঁনা কথা বলিয়। 
অত্তএব ধন্ধরাজ ! ধরি বিবেকের বাঁজ) 
শাগিয়া আআীর শক্র শিহরহ মরতে : 
হ'য়ে চির অনুকূল দিবেন হোঁমাবে কুল; 
স্থল মুলাধার থিনি বিশ্ব মহাধারেতে। 
দিয়া বিশাদের ভার, ভব দিদ্ধু কর্ণধার ; 
দেখেন ভূতের চিত এঁশী জ্ঞান দর্পণে :- 
এ ভাবে ভাবুক যেই, তবু গিতা ভাবে সেই, 
কবে পাব পারযস্ত্র ভবসিদ্কু তরণে ? 
অন্এব মহাবল, আমি যাই অন্তস্থল 
তুমি পরিহরি চল এ দ্বৈতকানন; 
এক স্থানে বু জীব, নাশিলে ঘটে অশিব, 
ক'ন ন্যায়বাঁদী যত শান্ত্রবের্তাগণ । 
মহাত্মা ব্যান এই বলিয়! অন্তর্হিত হইলে স্বজন সহিত পাগুবগণ দ্বৈতবন 
পরিত্যাগ করিয়। চপিলেন। অতএব পাঠক | এক্ষণে “উদে্যোগিনং পুরুষ সিংহ- 
মুপৈতি লক্ষমীঃ” এই কথার সার্থকত] দেখিতে কাম্যকবনে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত অর্জুনাভিগমন পর্ব, 
কুকবংশে সিদ্ধবিদযালাভ ন|মক দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবংশ। 
ভ্রয়োবিংশ সর্গ। 


কাম্যক কানন-_অর্জঞুন বিদবায়। 


( তির্থ-বিজ্ঞান )) 
পশসঞা০১00৩০6১6১০00৩-। 
" উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহমুপেতী লক্গমীঃ।” 


উপযোগীতা কার্ষোর সাধক, উন্নতির দক্ষিণ হস্ত) নর মন্প্রদায় উহার হেম- 
হার পরিধান করিয়া পরিণামে শ্রীমান্‌ হইয়া উঠে ।-পুরুষ প্রবর ধনগ্রয় 
অধ্যবসায়ে বসন্থদ হইয়া উঠিলেন, ভাবী উন্নতির দ্বার খুলিতে তপম্চরণে 
প্রবৃত্তি জম্মিল ; মহারাজ ঘুধিটির ব্যাসবাক্যে দ্বৈতবন পরিত্যাগ করিয়া 
কাম্যক কাননে পুনরাশ্রম করিলেন। সরম্বতীর মনোহর উপকূলে তাহার 
পর্ণ কুটার নির্মাণ হইল। দ্বিজাতীগণ পাগুবনাথের পত্রভবন দেখিয়! 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন-_প্রীমন্ত পুরুষের! যেইস্থানে থাকেন, দেইস্কানই 
শ্রীমান্‌ বলিয়া! বোধ হয়; প্রকৃতি সেখানকার ধূলি পুঞ্জেও হেমপ্রভা৷ প্রদর্শন 
করিয়া থাকেনা প্রত্যুত পাগুবগণের পত্র নিকেতন গুপি কেমন লত্াঁবলী- 
হার পরিয়] দীড়াইয়। রহিয়াছে ! বন কুটার নির্ষেন্ট অরণ্য দেবীর গ্রধান 
সম্পত্তি লয়। যেন আশ্রম নির্মাণ করিয়াছেন! দেখ, এ অশোক পত্র গুপি 
তরু শাখার উপযুপরি বিস্তৃত থাকিয়! দিবাকরের কিরণ রোধ করিয়া রাখি- 
য়াছে, আরও পত্র ছাদের অগ্রভাগ কেমন সফুল-সজ্জিভূত, অনুলী গ্রমাণ স্থলে 
রাশি-রাশি কাঞ্চন কেতক্ী একাদনে ক্রীড়। করিতেছে । আহা! পত্র মনিরে 
আনত চুড়ায় কেমন মকুল-পুষ্ণ-ঝালর । আবার তাহার পাশে অসংখ্য মধুকর 
মধুর বঞ্কার করি] বেড়াইতেছে। ভাইত! রাশি রাশি কাম্ব পিও ও যেন 
দ্বর্ণকলদ রূপে বিরাজমান হইহেছে ! 
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অনভ্তর মহারাজ যুধিষির খষিবাক্য শ্মরণ করিয়া একদা অর্জভুনকে 
আহ্বান পূর্বক কহিলেন, ভ্রাত ! শক্রপক্ষীয় রথীগণ দৈব-মান্ুষী আদি সর্ব- 
অস্ত্রে পারদর্শী আছেন, সুতরাং দুর্ষেযাধনদমন শমনের ও অপাধ্য হইয়] রহি- 
য়াছে। বীরবর! ক্ষুদ্র কীট সমুদ্র বাস করিলে যেন রাজঅবধ্য হইয়া থাকে, 
মহাবৃক্ষের পত্র চয়ন করা যেন পক্ুর পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে, কেতকীর 
মধু হুরণ করিতে মধুকর যেমন অপারক হয়, ভজ্জপ কৌরববিজয়ও আমাদের 
অযদ্ব সুলভ নহে; এমন কি সেইদকল বৈরনির্ধ্যাতন করিতে দৈব প্রসাদন 
সাপেক্ষা। কুমার ! পিতামহ এইজন্যই মোহবশত আমাকে সমন্ত্রক সিদ্ধ- 
বিদ্যা গ্রদ্ান করিয়াঁছেন। তুমি সেঈ দিদ্ধবিদ্য। শিক্ষিত হইয়া তপঃ সাধনে 
গমন কর। 

ভিনি এই বলি! অর্জুনকে গ্রতিম্মৃতি বিদ্যা দান করিলে ধনপ্তয় সেই 
জযমূলক বিদ্যািক্ষা করিয়। খষিবেশ পরিধান পূর্বক যুধিষটিরকে কহিলেন, 
আর্ধা! আপনার আজ্ঞান্সারে আমি তপস্যাযাত্রায় বহি্গত হইলাম; 
আপনি ইষ্ট কামনা করুন, চিরদ!স পার্থ অবশ্যই দৈবঅন্ত্র লাভকরিয়া 
গ্রত্যাগমন করিবে। 

ফাস্তুণি এই বলিয়! তপোঁাত্রী হইলে অন্তহিত ভূতগণ, দ্বিজগণ ও স্বজন- 
বর্গ তাহাকে যথাযোগ্য স্বস্তিবাচন গ্রয়োগ করিলেন এবং ভগবতী কৃষ্ণা 
তাহাকে সজল নয়নে কহিলেন, বীরশ্রেষ্ঠ ! তুমি অচিরে ইষ্ট লাভ কর, জয়ন্তী 
তোমাঁকে সপ্রেম আাপিঙ্গন করুন, গণদেব ও দেব মাতৃকারাও লুপ্রসন্ন হউন। 

মহাবীর অর্জুন এইরূপে স্বজন ও ধোঁম্য গ্রভৃতি দ্বিজগণের নিকট বিদায় 
হইয়। পুণ্যধাম তপোবধনে গমন করিলেন । এ দিকে যুধিষ্টিরাদি ভ্রাতৃনিচয় 
ও মহিষীষাজ্ঞসেনী অর্জুনের বিরহ-একার্ণবে ভাদিতে লাগিলেন_মন- 
প্রাণের ছায়। মাত্র রহিল-_তীহার! “ হ1 পার্থ যে! পার্থ” করিয়া কাল হরণ 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা মহর্ষি বৃহদশ্খ তথায় উপনীত হইলে মহেন্দ্র 
ঘুখিির ব্যাদের মলিন মৃষ্ঠি প্রচ্ছর ভাবে রাখিয়া খধিরাজের সাদর সম্ভাষণ 
করত সময়াস্তরে বিনীতভাবে কঠিলেন, ভগবন্! ভূমগ্ুলে আমার ন্যায় 
আর দ্বিতীয় নরীধম নাই, এমন কি ৰিমল রাজকুলে কলম্কঘোষণ! করিতে 
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কেবল আমিই জন্মগ্রহণ ধরিয়াহিলাম; নতুবা রাঁজকুমার হইয়া কে কোথায় 
বনচরব্রত অবলম্বন পূর্র্বক অদৃষ্ট চক্তে ঘূর্ণায়মান হয়? 

খষি কহিলেন, রাজন! আপনি আত্ম অভিমান পরিত্যাগ করুন?। পর্ব্- 
কালে রাজর্ষি নল আপন! অপেক্ষা অধিক ছূর্দশাপস্ন হইয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যের 
কঠোর শাসন তাহাকে বহুবৎসর ধরিয় প্রপীড়িত করিয়াছিল। নিষধনাঁথ 
রাজাভষ্ট, প্রীজঙ্ট ও দারবিরহী হইয়া ও নৈষধ রাজলক্ীর মলিন মুখ পুনকজ্জল 
করিয়াছিলেন । তিনি এই বলিয়া যুধিষ্ঠির পরমাগ্রহে নলচরিত বর্ণনা করি- 
লেন-_নৈশধ ইতিহাস শুনিয় ছুঃখ ভারের লাঘব হইল-_ধর্্ররাঁজ দ্বিজরাঁজের 
নিকট হইতে অশ্ববিদ্য। ও গণিত বিদ্য! শিক্ষা করিলেন। বৃহদশ্ব এইরূপে 
ডূপতিকে উপাদন। করিয়! স্বস্থানে গমন করিলেন । 

অতঃপর ধর্্ননন্দন একমাত্র অদৃষ্টকেই জীবন-নাটকের প্রধান অভিনায়ক 
ভাবিয়! কেবল অঞ্জুনচিন্তায় সচিস্তিত রহিলেন, রাজপরিবাঁরগণও মনো 
ছুঃখে নবীনসন্ল্যামী পার্থের যৌবনেজটিল মূর্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন-_ 
যোগশীল হৃদয়ে দয়া-ছুন্দুভি বাঁজিল--অন্তর্যামী নারদ, যুধিঠিরের অনুকূলে 
করুণা পরতন্্র হইয়া পাঁওব সমীপে উপনীত হইলেন। ভ্রাতুগণ সহিত যুধিির 
মহ্র্ষিকে সমাগত দেখিয়া অভার্থন' করত কৃতাঞ্জলীপুটে কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
আপনি সকল লোকের পুজনীয় এবং এই চির কিস্করকে আত্ম শাসনাদির 
উপদেশ দান করিয়! কুতার্থন্মন্য করিয়াছেন। অতএব বলুন-_তীর্ঘতৎপর 
ব্যক্তি কোন্‌ কোন্‌ তীর্থ পর্যটন করিয়া আত্মাকে অক্ষয় পুরস্কার প্রদান করেন? 

নারদ কহিলেন, মহারাজ ! এই পুণ্যকাছিনী মহা শ্রোতা তীয় পিতামহ 
ভগবান্‌ পুলস্ত্যের নিকট শ্রুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আপনিও সেই মনোরঞ্জন 
তীর্যোপাখ্যান শ্রবণ করুন। ধীমন্! বিষয়ীগণ অর্থমূলক ক্রিয়াকাও করিয়া 
দ্রুপ ফল লাভ করে, নির্ধন বা বানপ্রস্থধম্মীর। তীর্থবাসে ততোধিক ফল 
প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এইবলিয় পুলন্ত কথিত « [নৈমিষ ক্ষেত্র, গোমতী, 
সথ্ধ্য, বরন্ধসর, মহানদী, গয়া, অক্ষয়বট, ফ্তু, কৌঁশিকী, ভাগীরখী, উৎপলাবন, 
কান্যকৃজ, প্রয়াগ, অগন্তা শ্রম, ভাপসারণ্য, কালঞ্জর গিরিস্থ হিরণা বিন্দু, মহেন্দ্র 
গিরি, মাতঙ্গকেদার) দেব, বহুধা, নন্দী ] গোদাবরী, বেখা, ভীমরথী, পয়োফী, 
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বরাহ,মাঠর বন, প্রবেণী, শূর্পারক, অশোক, আগন্তা, বাঁরুণ, কুমারিকা, গোকর্ণ 
গ্রভাস, পিগারক, উজ্জবয়স্ত গিরি; দ্বারাবতী] নর্মদা, বিশ্বামিত্র নদী, পুণ্যহদ, 
জম্ুমার্গ, কেতুমালা, মেধ্যা,. গঙ্গা্ধার, সৈম্ধবারণা, পিতামহ সরোবর, সর্ব. 
প্রধান পুক্ধর] সরম্বতী, যমুনা, প্রক্ষাবতরণ, শরভ্গা শ্রম, দৃষদ্বতী,ন্গ্রোধা, পুণ্যা, 
পাঞ্চালা, দালভ্যঘোষ, দ্াল্ভ্য, পলাশ, গঙ্গার, কনখল, পুরূপর্বত, ভূওু- 
তুক্বগিরি, বদরিকা শ্রম] তওুলিকা শ্রম, আগন্ত্য সরোবর, কর্ণাশ্রম, যা তিপতন, 
মহাকাল, রুদ্্রবট, চর্মন্বতী, অর্কদ, পিঙ্ল, বরদান, সাগর সঙ্গম, দূমী, বঙ্গুধারা 
সিদ্ধত্রম, ভদ্রতুঙ্গ, রেণুকা, পঞ্চনদ, যোনি; শ্রীকৃণ, বিমল, তক্ষকধাম কাশ্মীর, 
বড়বা (সগ্তচর ) রাদ্রপদ্, মণিমান্‌, দেখীকা, কামা, দীর্ঘসত্র, বিনাশন, 
চমসোত্তেদ, শীরোদ্তেদ, নাগোস্তেদ, নানাযান, কুমার কোটী, কুদ্র কোটা, সর- 
দ্বতী সঙ্গম, কুরুক্ষেত্র; মন্কণ, বিষুরস্থান, পারিপ্লব, শালুকিনী, দশাশ্বমেধ) সর্প- 
দেবী, দ্বারপাল, গঞ্চনদ, কোটী, অশ্বিনীকুমার, সোম, একহংস, মুঞ্জবট, যক্ষিণী, 
রামহদ, বংশমূলক, কায়শোধন, লোকোদ্ধার শ্রী, কপিলা, স্্ধ্য দেবী, তরওক, 
্রন্ধাবর্ত, নু, কাশীশ্বর, মাতৃ, শ্ীতবন, মহত, স্বাবির্লোমাপহ, দশাশ্বমেধিক, 
মানুষ, আপগা? ত্রন্মোডুম্বর, সপ্তর্ষিকুও। কপিল-কেদার, সরক, অস্বাজন্ম, পুগুরীক, 
ত্রিপিষ্টপ, বৈতরণী, ফলকী, সর্ধদেব, পাণিখাঁত, মিশ্রক, মনোজব, মধুবট, 
ব্যাসস্থণী, কিনদকৃপ, অহঃ-ন্ুদিন, মৃগধৃম, বামন ক, কুলম্পুন, পবনহদ, অমরহৃদ, 
শালিহোত্র, শ্রীকুঞ্জ, নৈমিষকুঞ্জ, সরম্বতী কুপ্ত, বন্যা, সপ্ডদারম্বত, ওশনস, 
কপাল লোচন, অগ্নি, ব্রন্মযোনি, পৃথুদক, মধুশ্বব, অরুণ সঙ্গম, অদ্ধকীল। শত- 
সহশ্রক, সাহস্রকঃপঞ্চবটা। তৈজম, কুরু,স্বস্তিপুর, পাবন, গঙ্গাহদ, কৃপঃ স্থাধুবট, 
বনদরীপাচন, আদিতা, দ্ধিচ, কন্তাশ্রম, সঙ্গিহতী-মধুচজুক, গঙ্গাহ্‌দ, সমস্ত পঞ্চক 
(পিতামহের উত্তর বেদী ) ধর্ম, জ্ঞানপাঁবন, পৌগন্িকবন, ঈশানাধা ফিত। 
নুগন্ধা, শতবুস্ভা) পঞ্চযক্ষা, ব্রিশূলখাত, শাকস্তরি, স্থবর্ণা, ধূমাবতী, রথাবর্ত, 
ধারা, সপ্রগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ, শক্রাবর্ত, কপিলাবট, ললিতিকা, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম 
সুগন্ধ, রূদ্রাবর্ত, গঙ্গা-সরম্বতী সঙ্গম, ভদ্র কর্ণেশ্বর, অরুন্ধতী বট সামুদ্রক গিদ্ধ- 
প্রতব, বেদী, ধরষিকুল্যা, বশিষ্ঠী, বীরগ্রমোক্ষ, কৃষ্তিকা। মঘা, বিদ্যা, মহালয়, 
বেতপিকা, হ্বন্দরীক) ব্রাহ্মণী, গ্গো ভেদ, ক্ষীর বতী, বিমলাশোক) গে গ্রভ- 
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রণ সরযূ, রাম-গোমতী, ভর্ভৃস্থান, বারাণসী, কপিলাহদ, অবিমুক্ত, গোমতী- 
গন্গাঙ্গম, মার্কেয়, ধেণুক, গৃর্ববট, উদাস্ত পর্বত) যোনিদ্বার, ধর্মপ্রস্থ, মতন্্রা- 
শ্রম, ব্রনষস্থান, মণিনাগ, অহলযাহ্দ, জনককুপ, বিনশন, গণ্ডকী, বিশল্যা, অধি- 
বঙ্গ, কম্পন, মহেশ্বরীধারা, দেবপুক্কণী, মোমপদ, মহেশ্বরপদ্, নারায়ণস্থান, 
জাতিম্মর, বামন, কুশি কাঁ, চণ্পকারণ্য, জেষ্টিলা, নিব্বীর, দেবকৃট, কৌনশ্লীকহদ, 
বিরাশ্রম, অগ্নিধারা। ব্রহ্ম সরোরব, কুমার ধারা, স্তনকুণ্ড, তাআারুণ, নন্দিনী- 
কূপ, কৌশিকারুণা, কালিকাসন্বম, উর্বসী, সোমাশ্রম, কুস্ত কর্ণাশ্রম, কোকা- 
মুখ, খযভ-সরস্বতী, ওঁদ্দালক, ধর্ম, চম্পা, সম্বেদ্য, লৌহিত্য, করতোয়া! গঙ্গা- 
সমুদ্রসঙ্গম, গঙ্গার পশ্চিমতীর, মন্ুষ্যবিরাজ, জ্যোভিরথ্যাঁশোণনদ বংশগুলা, 
কোশলাস্থ খষভ-কাল, মহাস্কান বদরিকাশ্রম, পুষ্পবতী, দণ্ড, লপেটাকা, 
মহেন্দ্র পর্বত, শ্রপর্বত, দেবভদ, পাপ্ত-খযভপর্বত, কাবেরী, গায়ত্রীস্থান, 
সন্বর্ভবাপি, বেণাসঙ্গম, বরদাসঙ্গম, কুশপ্লাবন, কৃষ্ণবেণা দেবতুদ, 
জাতিম্মর হুদ, দণ্ডকারণ্য, পয়োফ্তী বাঁপী, শূর্পাকর, সপ্ত-গোদাবরী, দেবপদ, 
তুঙ্ষকারণ্য, মেধাঁবিক, কাঁলগ্ররীয়দেবহদ, চিত্রকৃটস্থ মন্নাকি নী) জ্যে্স্থান, 
হ্বঙ্গবপুর, প্রতিষ্ঠান, কম্বল, অশ্বতর) ভোঁগবতী, প্রয়াগস্থ বাস্মৃকীতীর্থ;” 
মহর্ষি নারদ এই সকল তীর্থের নামোল্েখ করিয়া কহিলেন, মহীপাল ! 
মহর্ষি পুলস্ত্য ভোমার পিতামহুকে এই কয়েকটী তীর্থসংবাঁদ কহিয়] অভ্তহিত 
হইলে ভীম্মবীর তাহারই অনুসরণ করিয়া তীর্থযাত্রী হইলেন। ধর্মরাজ ! 
এই পুণ্যথগ্ড বন্তুন্ধরাঁয় অসঙ্খ্যতীর্থ বিদামান আছে, কিন্তু তন্মধ্যে সত্যধুগে 
সকল স্থান, ত্রেতায় পুক্ষর, দ্বাপরে কুরুক্ষেন্তু, এবং কলিষুগে একমাত্র গঙ্গাই 
মুক্তি প্রদা বলিয়। কথিতা হয়েন। রাঁজন্‌ ! পুফরে তপস্যা, মহালয়ে দান, 
মলয়ে অগ্নি সমারোহরণ এবং ভূগু তুঙ্গে অনশন করিলে পাপক্ষয় হয়; কিন্তু 
পুক্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা! এবং প্রয়াগে স্নান করিলে উদ্ধতম সপ্তম পুরুষ পর্য্যস্ত 
উদ্ধার হইয়! থাকেন। বিশেষতঃ গঙ্জাদেবীর নামান্িকীর্তনেও জীবের মর্বপাপ 

ংশ হয়। ধীমন্! গঙ্কাবগাহন অতি সহজ, অন্তান্ত তীর্থসকল সকলের 
পক্ষ্যে স্থগম নহে; ফলতঃ তুমি পুণ্যবান ও পুণ্যকুশল ধোম্যাদি খষিগণ 
ংযোগে দকল তীর্থে গমন করিতে পারিবে । গমন কালে মহর্ষি লোমশও 
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আসিয়া তোমার তীর্থ প্রদর্শক হইবেন) এমন কি, সময়ে সময়ে আমিও 
তোমার সহযাত্রী ব্রত অবলম্বন করিব । 

'মহর্ষি নারদ মহাত্মা! ধৌম্যকে তীর্থ যাত্রার সহকারী নেত1 সক্কেত করিয়। 
অন্তর্ধান হইলে মহারাজ যুধিঠির দুরদর্শীধৌমাকে বিনীতভাবে কহিলেন, 
ভগবম.! দেবর্ষি নারদের মুখে তীর্থকাহিনী' শুনিয়া যারপরনাই অনুগৃহীত 
হইয়াছি, এক্ষণে আপনি সেই পুথ্যভূমি সমূনের দিকনির্ণর করিয়া বলুন । 
আপনার বিজ্ঞতার দিক্দর্শন যন্ত্র লক্ষ্যকরিয়া! আমর নিশ্চয়ই পৃথিবী 
গ্রদঙ্গিণ করিতে সক্ষম হইব। 

মহীত্বী ধৌম্য ধন্মরাজের সকরুণ প্রশ্ন গুনিয়া দেবর্ষি নারদেশক্তি তীর্থ 
নামাবলীর মধ্যে প্রথমতঃ বন্ধনী অনুসারে যথাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম 
ও উত্তর দেশীয় কতিপুয় তীর্থস্থান বলিয়! কহিলেন ;-_ 
শুনহ নৃমণি আমার ভারতী, | 
স্বকার্্য সাধিতে ক'র না হেল।! 
গাথিতে গাথিতে আশা ফুল-হার, 
ফুরায় যেন ন! জীবন বেল] । 
নিশীথে নিবদী অবনীর হৃদে, 
গণঃন1 আকাশে অন্ত তারা; 
তোমার বিহনে ভারত জননী, 
আছয়ে হইয়ে জীয়ন্তে মরা।__ 
আশার ছলনে পাঠায়ে অর্জুনে, 
নিজ্ঞন নিবিড় কানন বাসে; 
আছ যেন চির বিষাদ মন্দিরে, 
রাখিয়। বিষাঁদ প্রতিমা! পাশে ।-- 
ক্ষত্রিয় শোঁণিত মায়ার পরদা, 
তুলিয়া মবলে ভাপায় দুরে; 
নতৃব| কাচের ব্যবসা হেতু, 
কাঞ্চন ফেলিলে গভীর নীরে। 
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যে করে গঠিল। অশনি ভীষণ, 
সে করে ক্ষত্রিয় গঠিল ধাতা) 
যার অভিমানে সোণার বরণ, 
হ/য়েছে কালীয় মাথান লত1। 
গ্রাসে যেন শুনা 4একথও মেঘ, 
ভাঁসিয় নীলীম আকাশ ভালে; 
গ্রাসিয়াছে তেন কুল-অভিমাঁন, 
কপটা পাশার বঙ্কার কালে। 
ভূলোক-আলোক হেরিলে আধার, 
রাগেরি বালুক! নয়নে ভরি; 
ছেরিলে আধার রবি শশী তারা, 
অশাধার মাখান ভারত পুরী ।-_ 
এবার সুসাঁর করিয়া রাজন, 
গ্রকাশ বিপুল বীরত্ব রাশি; 
তব শঙ্খনাদে ঘৃমত্ত ভারত, 
জাগিয়! দেখুক জলন্ত অসি। 
কাপু কে) সিংহাসনে নির্ভীক নৃমণি) 
কাপু (ক) পগুরাজ নিবিড় বনে) 
কাঁপু (ক) অরি দল বস্ুদ্ধর। তলে) 
কাপুক কৌরব নিজ ভবনে । 


পুণ্যশীল পাগুবগণ মহর্ষি কর্তৃক এইরূপে উপদ্দিষ্ট হইয়া তীর্থনেতা খষি- 
রাজ লোমশ আগমন প্রতীক্ষায় কেবল রহিলেন। অতএব পাঠক । এক্ষণে 


“নৎ পুত্রঃ কুল দীপক” এই কথার সার্থকত| দেখিতে হিমালয় গিরি 
গমনোদ্যত হউন। 


ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত অর্জ নাভিগমন পর্ব, 
নলোপাখ্য।ন পর্ব ও তীর্ঘধাত্রা পর্বঃ কুরুবংশে অর্্,ন- 


বিদায় নামক ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাণ্ত। 
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চতুর্বি ধলা মর্গ। রর রি 
হিমালয় গিরি_-কিরাতার্জুন ।" ৰা 


(যৌবনে জটিল। ) 
০০০০৮১৯১৯১৪ ৪/৯৯৬১১৩১ 
“সৎ পুক্রঃ কুলঃ দীপক 1” 


মানব কুলের তিমিরময় ছুরদৃষ্টে সংপুত্র একটি রদ দীপের স্বরূপ, স্তুসন্তান 
কায়মনে ধর্ষের আলোক ধরিয়। বংশীয়দিগকে সৌভাগ্যের উন্নত ধামে লইয় 
যায়।__মহাতপা ধনগ্য় হিমাচলে ভপশ্চারণ করিয়া! শক্রগণের মৃত্যুসঞ্চারিণী- 
মন্ত্র শিক্ষাকরত ভ্রাতাগণের সৌভাগ্য গগণে সুখভারার স্বরূপ হইলেন ;_ 
নরশ্রেষ্ট পার্থ মহাপার্থিবের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক হিমাচলে উপনীত হই- 
লেন-_শৈলরাজের মনোহর রাজত্বে মনপ্রাণ মুগ্ধ হইল-_স্ভদ্র। মোহন শৈল- 
বিভাগের স্বাভাবিক নির্মাণ দেখিয়া! মনে মনে কহিতে লাঁগিলেন-ন্থ্টিধর 
সকল মনোরম পরমাণু লইয়াই এই পার্বতীয় কুপ্ধ শি্মণীণ করিয়াছেন! খতু- 
পতির রাজভবন ও বিবেকের ক্রীড়া মলঞ্চ ) রাজ মুকুটের উত্কৃষ্টরত্ব এবং 
যোগী গণের তরুবন্ধল একক্ষেত্রে বিদ্যমান আছে। এদিকে আবার পুণ্প- 
ভারনত তরু রাজিরও কি অপূর্ত্ব সঙ্ঘটন ! বনদেবী যেন নানাবর্ণের অসংখ্য 
রাজছত্র মন্দর রাজশীরে শ্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন ! ফলবান বৃক্ষ দমকল যোগ- 
মগ্ন জটিল তগস্বীর ন্যায় যোগ সাগরে মগ্ন রহিয়াছে! তরু শাখায় কোকিল- 
দম্পতিরা "ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী বর্তমান করিতেছে! এমন কি, 
পিকরাজের সুমধুর ধ্বনীতে মনের শত সহশ্র বন্ধনী খুলিয়া যায়। দিকে- 
দিকে রত্ব রাঞ্গিরও কি উজ্জল গ্রভ1! প্রভাকর প্রভাতী হার পরিয়। যেন 
শৈল কারাবাসে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন | শ্রোতন্বতী ও বেশ মৃদু বেগে গ্রধাহ 


২৭২ কুরুবংশ। 


দান করিতেছে; কলকগ্ঠীর কলকল নিনাদে প্রকৃতি গভীরনিদ্রায় অঙ্গ 
ঢালিতে বাসন! করেন, তত্তিন্ন শ্রুতিমধুর মধুপ বন্ধারে মুহূর্তের জন্যেও শুক্ব- 
হৃদয়ে প্রেমের অস্কুর হইয়া! থাকে ! | 

মহাত্মা অর্জন এইরূপে শৈল বর্ণন! করিয়া জটাচীর ও কুশ মেখলা পরি- 
ধান করত ভগবান উমাপতির উদ্দেশে যোগাসনে মগ্ন হইলেন। তিনি 
প্রথম মাঁসে ত্রিরাত্র্ন্তর দ্বিতীয় মাসে ষড়রাত্রন্তর ও চতুর্থ মাসে পক্ষাস্তর 
ফল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনশন ব্রত তাহাকে কঠোর তপ- 
স্যায় নীত করিল। তাপসগণ তাহার উগ্রতপে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন; 
দিক্পালগণও, ব্যথিত হইলেন-_ প্রকাণ্ড শৈল কম্পমান হইল-_পুণ্যাত্মাগণ 
চরাচরাত্তা মহাদেবের নিকট অর্জুনব্রত বিদীত করিলেন। ভগবান্‌ আত্ত- 
তোষ তাহাদের বাঁকা ও ভক্ত পক্ষপাতী হইয়া শৈল স্ততা ভগবতীর সহিত 
কিরাত মুস্তি পরিগ্রহ ও ভূতনারী পরিবেষ্টিত হইয়া মহাচলে উপনীত হইলেন-_ 
এমন সময় মূক নামক দানব উদ্দেশে কালের অনিবার্ধ্য পিপাদা বাড়িয়া 
উঠিল-_দানবরাজ বরাহমুদ্তি ধারণ করিয়। অর্জনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। 
যোগ মগ্ন অর্জুন, হৃদয় দর্পণে তাহার আত্তরীক ভাব জানিয়। ছদ্ম বরাহের 
প্রতি শর ধারণ করিয়া কহিলেন, ছুরাত্মা ! তুই কি জন্য হিংসা পরায়ণ হইয়া 
আমার জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিস? কাল পুরুষের অবিচ্ছিন 
আকর্ষণী একান্তই কি তোকে আকর্ষণ করিয়াছে । অধম ! তোর আর বিলম্ব 
নাই, আমার এই শরেই পাশব লীল! হইতে অবসর হও। 

অর্জন এইবলিয়া শরাসন গ্রহণকরিলে কিরাতবেশী বিভু ত্রিলোচন 
তাহাকে নিবারণ করিয়া! কহিলেন, তাপদ ! এই শৈলসদৃশ বরাহকে আমি 
লক্ষ্য করিয়াছি। ত্রিশূলী এই কথ। বলিলেও ধনঞ্জয় বরাহ বিরুদ্ধে শরাঘাত 
করিলেন) মায়াকিরাতও মায়াবরাহের প্রতি বজসার খাণ নিক্ষেপ করিলেন__- 
প্রাণবায়ুর গতিরোধ হইল-_ছন্সমবেশী বরাহ উপর্ধযপরি শর প্রহরণে স্বদেহ 
ধারণ পূর্বক কালের বিরাট মন্দিরে প্রবেশ করিল। 

অনন্তর ধনঞ্জয় ত্রিপুর বিজয়কে গর্বিত ভাবে জিজ্ঞাদ! করিলেন, বীর ! 
তুমি কে, কোন মাহসে আমার বধ্য বরাহের উপর শরনিক্ষেপ করিলে ?ি 
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মহাপুরুষ কহিলেন; তাঁপদেন্ত্র! সেকি? মায়াবরাহ আমার শরাঘাতে 
নিহত হইয়াছে ; তুমি আত্ম-মর্দ্যাদা পরিত্যাগ কর। ভবে বীতসংশয় 
হইর] থাক, যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হও» মুহূর্তেকে দৈত্যপতির অনুযাত্রী হইয়া 
কাল রাজ্যে গমন করিবে । 

বীররঞ্জন অর্জুন ভগবান্‌ ধূর্জটির এই সমরসস্তাষ শুনিয়া ক্রোধান্ধ 
হইর়| উঠিলেন) তাহার অনুপম সমরশিক্ষা অগ্রগর হইয়া শর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল । ধনপ্রয় শিবজয়ী যশোপার্জন করিতে প্রাণপণে অস্ত্র গ্রহার 
কবিলেন। এ্রশীকবচ €দবদেহে আচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর হতাশ 
করিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর, মুখচন্দ্রমায় অর্জুনের চন্ত্রপ্রভ অপার অন্ত্ররাশি 
গ্রাস করিতে লাগিলেন__ভুতনাঁথের এবার অদ্ভুত লীলা প্রকাশ-_ধনঞ্জয়ের 
অক্ষয় তৃণীর বাণ শুনা হইয়া পড়িল; বীরবর অবশেষে অপি যুদ্ধ, বন্যযুদ্ধ, 
অনন্তর গাগ্ডিব প্রহার আরম্ভ করিলেন । ভগবান্‌ পিনাঁকী মাঞাবলে গাণডীবীর 
গাণীব-সম্পর্ভিও হরণ্করিয়া লইলে তিনি বাহু যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। শিবা- 
সগিণী শিবদুতী ও অন্তহিত ইন্দ্র আদি দেখগণ কিরাতার্জুনীর বাছুসমরে 
অনন্তণক্তির খেলা দেখিতে লাগিলেন_-মল রণের উপসংহার-সংহার- 
কর্ত। মহাদেব মহাবীর অর্ভভুনের গান্র নিপীড়ন করিলেন । কুভ্তীনন্দন শিব- 
ভেজে মুয়মান হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন_-কি আশ্চধ্যের বিশয় ! 
আমার মরে সুরাম্দ্র পরাভব শ্বীকার করে, কিন্ত আজ একজন বন্যমানবের 
হস্তে অগ্রতিভ হইলাম ! আমার বাণে ভূধর কম্পমান হয়! কিরাতনাথ 
ক্রিপে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রখ্লি! বোধ করি,ইনি শৃলপাণী ব্যতীত 
আর কেহই নন._! সাধারণ বীর ফাল্ণীর সহিত এ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে 
পারিত না। যাহাহউক, এক্ষণে ত্রিলোচনকে অর্চনা করিয়া পুনঃ সমরে 
গমন করি। ত্রিপুরারী স্ুুগ্রশন্ন হইলে ত্রিপুর জয় করিতে ও সক্ষম হইব। 

তিনি এই ভাখিয়! মৃগ্নয় স্থঙিল নিম্মাণ পৃর্বক ফুল-গঙ্গাজলে গঙ্গা- 
ধরের অচ্চন1 করিলে ধনঞ্জয় পূজিত বনফুল মাল! কিরাতের গলায় শোভ। 
পাইছে লাগিল। ইন্দ্রনন্দন যোগেন্দ্রকে মায়াকিরাত জানিয়া তাহার পদ- 
তলে লুঠিত হইলেন, দেবাদিদেব পশুপতিও তীহার প্রতি প্রমস্ন হইয়! কহি- 


তত 
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লেন, ফাল্তুণি! তুমি রণ জনিত দৈব নিগ্রহ ভয় পরিত্যাগ কর। আমি 
তদীয় পরাক্রমে ও কঠোর যোগ সাধনে যারপরনাই স্ব হইয়াছি। 
বীরেজ্জ! এক্ষণে যোগলব্ধ দিব্যচক্ষু গুভাবে আমাঁকে অবলোকন কর। 

ভগবান্‌ ত্রিশূলী এই বলিয়! পুণাচন্ষু প্রদান করিলে স্থুভত্রাপতি, হর- 
পার্ধতীর যুগল মুর্তি দর্শন করিয়া সাধনার মধু্রম স্বাদ গ্রহণ পূর্বক স্তব 
করিয়া! কহিতে লাগিলেন_হে ঈশ। হে মহেশ! হেউমেশ কপদ্দীন, 
হে জটা, হে ধূর্জটি ! হে জটাধর পুরুষ প্রবীণ ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। 
ভগবন্‌! তুমি এ ভবকর্ণধার, তুমি সন্কর্ষণঘুর্তিতে বিশ্বের সংহার মূলক হও। 
কাল বাদীর! তোমাকে অনাদি অনস্ত ও অথণ্ড দণ্ডায়মান বলিয়! ক্বীকার 
করেন। পণুপতি ! ভুমি বিশ্বের গতি, তোমার বিশ্বক্মার দেহে চিরন্তন ভগ 
বারহ্থার উদয় অন্ত হইমা থাকে | তুমি আত্রদ্দ কীটাণু কীটে শিবরূপে অধি- 
টান হও। চতর্ধর্গের ফল তোমার করুণাভাগার হইতেই ভূতগণকে বিত- 
রিত হয়। দিগম্বর ! দিক্‌ সকল তোমার অন্বর, বোম তোঁমার কেশ) উমেশ, 
মহেশ, ব্যেমকেশ নাম তোঁমাতেই প্রতিষ্ঠিত। জগতের নিয়তীচক্রত তোঁম] 
হইতেই ঘুণিত হইয়! থকে । তোমার উচ্চ বেদ ধ্বনিতে মায়াঘুমস্ত জীবের 
গাঢ় নিদ্রাভন্ব করে। হে ত্রিশূলী ! হে অস্তিমালি ! হে শঙ্কর | দাসের অপ- 
রাধ ক্ষমাকর। হে বিরূপাক্ষ ! দাসের বিপক্ষ দলনের ভারগ্রস্ত হও । ভ্রাস্ত- 
দাঁস তোঁমার পদারবিন্দ অভাবে যেন বৈর-তরক্ষে মগ্ন না হয়। 

ধনঞ্জয়ের এই মহান্‌ স্তবে ভবদেব পরিতুষ্ট হয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
পূর্বক কঠিলেন, পার্থ! তুমি অনিত্যপুরুষ নও । পূর্বজন্মে নারায়ণের 
সহিত কঠোর তপানুষ্টান করিয়াছ। বিষুুতেজের পবিত্র পরমাগুতে তোমার 
নীলকলেবর গঠিত হইয়াছে। বীরেন্দ্র! এই তোমার জন্মাস্তরিন গাণ্ডীব- 
ধন্ু। পূর্বকালে ইহার প্রভাবে অপূর্ব বীরকির্ভি উপার্জন করিয়াছ। 
এক্ষণে অপহৃত সেই মহাঁধন্ু পুনঃ গ্রহণ কর, তোমার অক্ষয় তুণীরও শর পূর্ণ 
হউক, তদভিন তুমি অন্যতম বর গ্রহণ করিয়! সমাপি সাধনে বিরত হও । 

অর্জুন কহিলেন, ভগবন.! দাঁসের প্রতি প্রসন্ন হইয়! যদি বরদাতা 
হইলেন, তবে সমন্ত্রক ব্রহ্ম শিরোনামক তদীয় পাুপত অস্ত্র গ্রদান করন। 


কুরুবংশ ২৭৫ 


ভগবান্‌ পিনাকধারী ভক্তাধীনতায় বলীন্ত্র ফাস্তণীকে মহাঁশর গ্রদান করি- 
লেন_দাগর মেখলা ধর! কম্পমান হই উঠিল-_শুভান্ুধ্যারী দেবগণ অর্জ- 
নের প্রতি আশুতোষ সন্তুষ্ট দেখিয়া! পরম পুলকিত হইলেন__-শৈব লীলা 
সমান্তী হইল-_সর্বশক্তিমান শল্তু কুস্তীল্মুতকে এইরূগে বরদান ও ্বর্গারোহণে 
আজ্ঞা প্রদান করিয়া জগন্মাত। পার্ববতি সহিত অন্তর্ধিত হইলেন-_অদৃষ্ট ফলকের 
অন্তত আবরণী উড়িয়। গেল--সচী সহিত সচীকান্ত ও বরুণ প্রভৃতি দেববৃন্দ 
পার্থের অভাথনায় তথা উপনীত হইলেন-_পাুনন্দন এই অভাবনীয় অমর- 
অনুগ্রহ সনর্শন করিয়। অদৃষ্টের প্রতি শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 

মন্দররাজ এইরূপে মুহূর্ত কালের জন্য অমর নিকেতন হইয়া দাড়াইলে 
ভগবান্‌ যম, বরুণ, ও কুবের তাহাকে যথাক্রমে দণ্ড) পাশ, ও প্রশ্বাপণ অস্ত্র 
দান করিলেন। দেবরাজ ইন্তরঃ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, বৎস ! তুমি 
পুরাতন নরঞ্ধষি। বস্ততঃ খধি জনোচিহ অপার পুণ্যবলে দেব ছুল্লভ মহৎ, 
ফল লাভ করিলে! এক্ষণে স্ুরপুরে গমন করিয়। স্থুরঅদ্ত্রে অধিকারী হও। 
কুমার! তৎপর দেববিমান প্রেরণ করিতেছি। ভুমি অবিলম্বে ন্বর্গযাত্রী 
হইয়! বীরবর্গের উচ্চতম ফল গ্রহণ কর। ভিনি এইঝলিয়| নিজালয়ে গমন 
করত মহাত্মা মাতৃলী সহিত রথ প্রেরণ করিলে সব্যসাচী শুচী হওনান্তর 
পর্বতরাজ সমীপে বিদায় স্চক ্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন ;-- 


নমী তোমায়, পর্ধত পতি ! 
কলাণ দান, করহ দাসে : 
নিরখি যেন, ত্রিদশ গতি; 
ত্রিশ মান্য অমর বাসে। 
তব বৈভৰ) ফুল চন্দনে; 
পৃজিয়া হর, অমর পতি : 
লভিয়! বর, স্থুর বিমানে; 
যাই এবার, অমরাবতি। 

হইয়া তব, ভবন বাসী ; 


করিস লাভ; 45 


ধরিল শিশ। 
প্দু লঙ্গিল, 
বোবার মুখে, 
বাজিল অতি, 
অপার জগৎ, 
হেরিল দুই) 
মন্দর রাজ। 
রহিল সদা 
প্রস্থৃতি খণে, 
পরয়ে যেন, 
নিদাঘে ভোগি, 
লভিন্ন শৈলে, 
দারুণ শীতে; 
পশিয়া তব, 
কহিতে পারি, 
উঠয়ে কত, 
বালুক1 রাশি; 
নিবসে যত, 
বলিতে পারি, 
বহিছে কত, 
তবু গণনাঃ 
দ্ানিলে কত, 


কূরুবংশ। 


গগণ শশী; 
সপ্ত অচল। 
বাণীর বীণা; 
মধুর রে: 
জনম কাণ?। 
নয়ন ভরে ।_- 
তব চরণে; 
খণী এ দাস : 
প্রন্বত জনে; 
জীবনীপাশ।-- 
প্রথর তাপ;, 
শীতের লেশ : 
নহিল কাপ; 
নিবিড় দেশ ।- 
নক্ষত্র গণ। 
আকাশ ভালে ঃ 
হয় গণন। 
জলধি কুলে । 
সলিল ভার; 
ধর! ভিতর £ 
নাহবেধার;ঃ 
দাসের পর। 


বীমান্‌ অর্জুন এইরূপে পর্বতবর্ণন করিয়া রথারোহণ পূর্র্বক দেবনগরে 


গ্রস্থান করিলেন। অতএব পাঠক ! এক্ষণে “আকরে পদ্ম রাগানাং জম্ম কাচ 
মণেঃ কুতঃ” এই কথার স্বার্থকত1 দেখিতে ইন্ত্রসভায় গমনোদ্যত হউন। 


ইতি; মহাভারতীয় বন পর্বাস্তগত কৈরাত পর্ব, কুকবংশে 
কীরাভার্জুন নামক চতুর্ধিংশ দর্থ সমাপ্ত । 


কঝুকবংশ। 
পঞ্চবিংশ নর্গ। 

ইন্ত্র-সভা__অর্জছুনোর্বসী | 
( ইন্দিয়-বিজয়।) 


'আ9589300৩)0)9999৩০০--, 


“আকরে পদ্ম রাগানাং, জন্ম কাঁচ মণেঃ কৃতঃ।” 


মহং উপাদান হইতেই মহতের উত্তব হয়, পাশ ভূমে কখনই সারবান্‌ 
তরু অন্ুরিত হয় না।_মহামন! ধনপ্রয় শর্গলৌকে উর্ধমী আলাপে ইন্দরিয়- 
বিজয় করিয়া কুলোচিত অপার মহিম| জগচ্চক্ষুর উপর দেখাইলেন ;_- 
শৈলরাজ হিমাচল হইতে দিদ্ধপুরুষ অর্জুন দেবরথে অমর নিকেতনে আগ- 
মন করিতে লাগিলে মুহূর্ত মধো মর্ত্যলোকের ঢুট্টিবহিভূ্ত হইলেন। স্থুর 
সারথি মাতুলী অতুল অশ্ববিদা। প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ত্রমে আকাশ গথ অতি" 
করম পূর্বক তাহাকে ্বর্গলোকে উপনীত করিলেন_-স্ুর-সৌনদ্ধ্য দেখিয়া 
হৃদয়ে আনন উত্স উঠিল-ইন্্-স্থৃত মাতুলি, মহাঁবলী ফাল্তণীকে স্ুর-ভ। 
বর্ণনাচ্ছণে কহিতে লাগিলেন, কুমার ! অমরাবতী কি মনোহর স্থান ! খতুরাজ 
প্রকৃতির ক্রীতদাস হুইয়। এখানে বিরাঁজমাঁন হইতেছেন, পবনদেবও চিরদিন 
দক্ষিণহস্ত বিস্তার করিয়। গারিজাত সৌরভ ছড়াইতে থাকেন? স্থরপ্রকৃতির 
অমান সীমন্তে মুহূর্তের জন্যও নিদাঘের দাগ গড়ে নাই। বীরবর! এ দেখুন, 
পথঘাট সকলি প্রবালপুঞ্জের স্তায় উজ্জ্বল, স্বর্গের রেণু পর্যান্ত জ্যোতিম্বয্ন 
গরমাণুতে পরিপূর্ণ; এমন কি, চন্ত্রকাস্-স্থ্য্যকান্ত মণিমালায় অপার অমরা- 
বতী জ্বলিতেছে। বতন! পুণ্যসলিল! মন্দ/কিনীর মন্থর প্রবাহ অবলোকন 
করুন, ইনিই পরিণামের পরমাপদ নিস্তারিণী হয়েন। অদৃরে এ দেবকুপ্ 


২৭৮ কুকবংশ | 


নন্দন বন, কুন্তুমরাজ পারিজাত এই উদ্যান খনির অমূল্য রত্র। অর্জন! 
ূর্তিমান রাগ-রাগিণী গণের মধুর কষ্ঠস্বরে কর্ণপাত করুন, মহীমণ্ডল ইহার কণা- 
মাত্র অবলম্বন করিয় হৃদয়-মঠে আননা-গ্রতিম। নিম্মীণ করে। বীরেন্দ্র! 
মহেন্্র ভার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখুন; চন্দ্র হুরধ্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি এ মূর্তি- 
মান এবং চপল] দেবীও নিশ্চল! হইয়! শ্বভাবের ধ্যান করিতেছেন | ভগবান্‌ 
বৃহস্পতি আদি দেবগণ এই সভার সত্য এবং দেবরাজ পুরন্দব ইহাতে সৃভা- 
পতির আসন গ্রহণ করিয়। থাকেন; অনস্তকাঁল হইতে ইহার দৈনিক অধি- 
বেশন হয়। 

মহাভাগ অর্জন এইরপে স্বর্গ বর্ণনা শুনিতে শুনিতে স্ুরপুরে উপনীত 
হইলে তুষ্বুকু ও হাহা-হুছ গ্রভৃতি দেব গায়কগণ এবং অগ্পর-কিন্নর সকল 
তাহার সম্বর্ধন করিতে লাগিলেন_নর দেহ পুলকিত হইল-__নর খসি- 
অর্ঞ,ন অনস্তর দেবরাজ পমীপে উপনীত হইসা মন্তক অবনত করিলেন; 
দেবরাজও তাহার মন্তকা্বাণ করত সন্সেহে নিজাসনের অন্যতম পার্খে উপ- 
বেশন করাইলেন, এবং তাহার মনোরঞ্নের জন্য ঘ্বৃতাঁচী, মেনকা।, রস্তা, 
ূর্বচিত্তি, স্বয়ংগ্রভা, উর্ববনী, মিশ্রকেশী; দণ্ডগৌরী, বরুথিনী, গোপালী, 
কুম্তযোনি, গ্রজাগরা, চিন্রসেন।, চিত্রলেখা, ও সহ! প্রভৃতি কামিনীগণের দ্বার! 
অপ্দরা-অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ভাঁবিনীরা হাব-ভাঁব ও বঙ্কিম কটাম্থ পাতে 
অপার দ্বর্গ ঢলাইতে লাগিলেন_-কবি কল্পনার নিরাকার চক্ষু অন্তরের সহিত 
চাহিয়! দেখিল-_মুখচন্তর সন্দর্শনে কুচ-কমল প্রচ্ষ.টিত হইবে ন। বলিয়] তাহারা 
এক একবার পয়োধরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে । এই রূপে অভিনয় 
সমাপ্ত হইন্সে পার্থ বীর পিতৃ আজ্ঞায় দ্বর্গলোৌকে বাস করিতে লাগিলেন, এবং 
বাসব-অনুকম্পায় পঞ্চনংবৎনর মধ্যে মন্ত্রূলক বিবিধ দৈব অস্ত্রে পারদর্শী 
হইয়া উঠিলেন। 

অনস্তর একদা অমরপতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বস! 
পসঙ্গীতান্‌ পরংবিদ্যা” বলিয়। শান্ত্রকার উল্লেখ করেন; অতএব সঙ্গীত-গুরু 
চিত্রসেনের নিকট গীতবিদ্য। অধ্যয়ন কর) প্রত্যুত সঙ্গীতবিদ্য। সকল- 
বিদ্যার শ্রেষ্ট, এমন কি গীতবাগ্্যের মোহকরি আবর্ষণীতে লোকে পুত্র- 
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শোক বিশ্বরণ হয়; গীতগুণে ছুর্জন বাক্তিও জন সমাজে আসন পাইনা 
থাকে। তিনি এই বলিয়া অর্জ,ম-চিত্রসেন পরম্পরায় বন্ধুত্ব বিধান করত 
সন্ত শিক্ষাদেশ করিলে পার্থবীর অল্লকাল মধ্যে গাদ্ষর্ববিদ্যা-বিশারদ 
হইয়] উঠিলেন। রি 

এইবূপে কিছুকাল গত হইলে অপ্রা'র অভিনয় কাঁলে উর্ববসীর প্রতি অর্জজ,- 
নের কটাক্ষ নিবন্ধন তাহাকে উর্ধসীপ্রেমিক ভাবিয়া! দেবরাজ গন্ধর্বরাঁজ 
চিন্রসেনকে আহ্বান করিয়! কহিলেন, গন্ধর্বনাথ ! তুমি অমর-বারাজন। 
উর্বনীর নিকট গমন করিয়। আমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর? ঠিনি মহাবীর 
ফাত্তুণীর সহিত যেমন অনন্থ বিলাস করেন। চিত্রসেন ! কুমার অর্জুনকে 
তুমি যে রূপ সঙ্গীত বিদ্বান্‌ করিয়াছ, তদ্রপ উর্সীর রায় তাহাকে রতি- 
শান্তর বিদকরা আমাৰ সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় । কিশোর কালই রসিকত্ব লাভের 
প্রথম দ্বার, এবং বারবিলাস ও এঁ লাভের মূলযস্ত্রঃ এমন কি রতিরসে চির 
বিষুখ ব্যক্তিকে নায়ক-নারিকারা ক্লীব বলিয়া উপহাস করে। অতএব ধীমন্! 
শ্রমান্‌ অঙ্জুনের সেই অনভিজ্ঞতাথগুন করাই) দিন্‌। 

গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ইন্তরাজ্ঞ। প্রাপ্তিমাত্রে উর্বসীর নিকট গমন পূর্বক 
কহিলেন, বরাননে | ত্রিদশ নাথ ইন্দ্র আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করি- 
যাছেন। “কুক-ভূষণ অর্জুনের মনন্ষ্টি কর” স্ুরপতির এই প্রার্থন]। 
ফাস্তণী প্রকৃতই স্বর্গীয় রতিভোগের উপযুক্ত পাত্র অতএব তুমি সত্বর হইয়া 
তাহার সহিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কর। 

উর্বমী কহিলেন, গন্ধর্বরাঁজ! স্ুররাজাজ্ঞ। আমার শীরোধার্ধ্য এবং পার্থ 
বীরের সহবাস করাও আমার প্রার্থনীয়। আপনি গমন করুন, আমি অগৌণে 
তাহার নিকটে গমন করিব। তিনি এইবলিক়া চিত্রসেনকে বিদায় করত 
নিশীথপময়ে নিশাগ্রকাশিনী চন্দ্রিকা-বেশ ভূষণ ও মেঘাবৃত চত্ত্রলেধার 
যার নীলাম্বর পরিধান! হইয়! অজ্জুনের শয়নাগারে গমন পূর্বক আত্ম- 
গমন জানাইলেন। 

ধু অর্জুন উর্বনী আগমন শুনিয়া তাহাকে সম্রমে আনয়ন পুর্র্বক 
কথ্ছলেন, দেবি। দাসমন্দিরে কি জন্য পদার্পণ করিয়াছেন ? 
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নুরমোহিনী উর্বনী অর্জনের এই বিনীত সম্ভাষণে অবাক হইয়া কহি- 
লেন, রাজকুমার ! আপনার আছ এরূপ বৈষ্ম্য ভাব কেন? উর্বশী থে 
আপনার প্রেমাধীন তাহা কি একবারও স্মরণ রুরেন নাই? অভিনয় দিনে 
অধিনীর প্রতি যে সপ্রেম কটাক্ষ গাত করিয়াছিলেন, তাহা কি ভুলি গিয়া- 
ছেন? এমন কি, ভ্রিদশনাথ ইন্দ্র আপনার সেই আশক্তি-লক্ষণ বুৰিনা 
আগাঁকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব বীর! আপনি স্থিরচিত্ত 
হইয় গুর্বভাবের উদ্দীপন করুন। অভিসারিকার আশা-দলিলে মরুময় 
দ্বীপ ভাসাইবেন না। 

অর্জন কহিলেন, দেবি! আপনি বয়োধিকা এবং বংশ গ্রস্থতি) তবু 
আপনার প্রাীন যৌবনের নব লাবপ্য দেখিয়া সথিম্ময়ে দৃষ্টিপাত করিযাঁ- 
ভিলাম। তভিন্ন পাপচক্ষে আপনার মোহন কান্তির. প্রতি দৃষ্টি সমর্পণ করি 
নাই। মাতঃ কুল জনশি! ইন্ত্রামন বিলাপিনি ! দাসকে দ্পবৃন্তি দিবেন- 
নাঁ। পরকিয়া প্রণয়ে উপগত হওয়। যারপর নাই অধন্ম? প্রত্যুত জীবন 
কলুধিত হয়, জগত অপথাদে পরিপূর্ণ হয়, এবং পরিণামে মহানরকে স্থান 
হইয়। থাকে । উঃ কি পরিতাপের বিষয় ! ক্ষণ ভঙ্গুর সুখের জন/ মহা- 
জিতেব্রিরতা ত্যাগ করিয়া নিফপস্ক কুরুকুলে কালীর অঙ্ক মাঁথাইব? অনন্ত 
নরকে ভুবিব! কর্ণ বধির হও, ইন্দ্িয়গণ নিস্পন্দ হও, এ পাপগ্রবন্ধ পুনরায় 
যেন কর্ণরন্ধে, প্রবিষ্ট না হয়। 

উর্ধসী কহিলেন অরুন! তুমি কি কেবল সৌরভ শূন্য সিমূল ফুল ? 
তোমার হৃদয় কি ফেবল রসহীন মরুভূমি ? বীরবর ! যে মনে প্রেমের অন্ু- 
রাগ নাই), নে কিসের মন? যে চক্ষে কটাক্ষ নাই, সেকিসের চক্ষু? যে 
হাপিতে রস নাই দে কিসের হাপি? কিন্তু পার্থ! তোমার নিকট সকল 
অভাঁব গুলি একত্র আছে, আরও ধর্মশাস্রের আঁব্জনা স্তূপ বহন করিয়! 
তুমি চির নীরদ হইয়! রহিয়াছ। নতুবা পরকিয়া! রসকে মহা পাপের অংশ 
বলিয়া উল্লেখ করিবে কেন? ইন্্রননদন! উপপ্রেম যদি পাপ মূলক হইত, 
তাহ! হইলে পবিত্র স্বর্গধামে কথন বেশ্যা নিকেতন হইত না। অর্জুন ! 
ার্থগ্রাহী নায়ক নায়িকারাই পাপের ভার বহন করে। চির কুমারি অথব 
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লোভহীন! বারনারীর৷ তাহার ছন্দাংশও গ্রহণ করে নাই। যাহাহউক, এক্ষণে 
দবর্গবেশ্যার শ্বগর্য় তেজ দেখ। দুঃগ সিন্ধুর গভীর তলে নিজ্জন কারাবাস ভোগ 
কর। আমার সহিত ক্লীব আচরণ করিয়া যেমন প্রেমতরুর উৎসন্ন মুকুল দেখাইলে, 
তক্জপ তুমিও ক্লীবজঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া ছুরপনেয় অনঙ্গ নিগ্রহে আহত হও । 

উর্বধী এইবলিয়া! গমন করিলে বীর অর্ভঞুন চিত্রসেনের দহিত “এ 
মমীহপ উপনীত হইয়া নৈশ সংবাদ বিদীত করিলেন--অদৃষ্ট চক্র তীর্ঘ্যক 
ভাবে ফিরিতে আরম্ত করিল--আখথগুল পুত্রকে কহিলেন, কুমার! চিন্তা 
পরিহার কর, উর্ধসীশাপ তোঁমার অজ্ঞাত নিবাসের উপকরণ হউক, তুমি 
দেব বরে ত্রয়োদশ বর্ষাস্তে পুনর্বার শ্বদেহ প্রার্থ হও । যাহাঁহউক, বৎস ! 
তুমিই ধন্য, তুমি ইন্দ্রিয় বিজেতা গুণে জগতের শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিলে, 
এবং তবাদৃশ স্থুপুত্র লীভে আমি ও আজ কৃতার্থযন্মন্ত হইলাম। 


অনস্তর একদা ভ্রমর্শশীলযোগী লোমশ, ফাল্তনীকে ইন্দ্রাসনে অধ্যানীন দৃষ্ট- 
করত ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চধ্যের বিষয়! কুস্তীপুত্র ক্ষত্রিয় হইয়। 
কিরূপে ত্রিদশ মান্য অমরপিংহাসন গ্রাপ্ত হইলেন? ইনি এমন কি পুণ্য কর্ণ 
অগব1 এমন কি পরমধর্ উপার্জন করিয়াছেন? তিনি এইরূপ ভাবিতে 
লাঁগিলে ভগবান্‌ ইন্দ্র তীহার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ কহিতে লাগিলেন ;-_ 


শুন ব্রহ্মন্‌! শ্বেতবাহন; 
নহে অন্য নর : 
অতীত কালে, ছিল! ভূতলে; 
নর খবিবর।__ 
দীন বান্ধব, অংশ উদ্ভব; 
খষি পুরাতন : 
বিভুর সনে, বদ্বরী বনে) 
নিল যোগাসন। 
সেই অজয়, পুরুষ দ্বয়। 
হরিতে ভূভার ; 
অবনীতলে, ক্ষত্রিয় কুলে; 
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কিন্ত সেকাল, ঘটিতে কাল; 
ছেরি দুর দিন : 
দিয়) অন্থরে। আশুএসুরে; 
করিলেন হীন ।-- 
পরম পিতা, বিভূ বিধাতা; 
বৈশ্ব স্যট্িকরি: 
কাল কবলে; জগন্মগুলে ; 
দেন যে বিচারি । 
সেই স্ুবিধি, ভাবিয়া বিধি? 
প্রেরিলী অর্জনে : 
হ'বে নিশ্চয়, অন্বুর ক্ষয়; 
ধনগ্জয় বাণে।-- 
হে দেব খষি ! দয়] প্রকাশি; 
সতত বিতরি : 
কাম্যক বনেঃ পাণ্ডব সনে 
মিলি ত্বরা করি ।_- 
“কহিব] ধর্শে, সমর কন্মে ; 
ব্রতী ধনঞ্য় : 
হও নৃপবর ! তীর্থ তৎপর; 
পুণ্যের সঞ্চয় ।” 


ভগবাঁন বাদব এই বলিলে অর্ভনও তাহাকে যুধিিরের তীর্থ নেতা হইতে 
অনুরোধ করায় খবিরাঁজ সম্মতি দান করিয়। কাম্যকবনে প্রস্থান করিলেন । 
পাঠক ! এক্ষণে “্যাদৃশী ভাবনা যস্য দিদ্ধি 9ভঁবতি তাদৃশী” এই কথার সার্থকত1 
দেখিতে প্রভাস তীর্থে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্সত ইন্ত্রলোকাভিগমন পর্ব, 
কুুবংশে অর্জুনোর্ববসী নামক পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত। 
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গ্রভাস তীর্ঘ--যাদব সংবাদ । 


( কৌরব সন্ন্যাসী ) 
জরারার0০0090600000ত 
“যাদৃশী ভাবন| যস্য সিদ্ধি তঁবৃতি তাদৃশী। ” 


দেহীগণ সম্ভবতঃ যে ফল অন্বেষী হইয়া! জগৎ্পিংহ দ্বারে অতিথি হয়, 
স্বভাব সংসারের অক্ষয় ভাগার খুলিয়া তাহাকে প্রায় তাহাই অর্গণ করিয়া 
থাকে ।-ধর্মবস্ত যুধিষ্টির পূর্ণ ব্রন্মের মিলন রূপ মহ€ফলানুসন্ধানী হইয়া 
প্রভাস তীর্থে আগমন করিলে দৈবকীনন্দন যাদবগণ সহিত অচিরে দর্শন 
দান করিয়। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ;-খধিরাজ লোমশ ইন্দ্র আজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়া পাগুব মিলন করিলে কৌন্তেয়গণ মহ্র্ষিমুখে অর্জুন বিবরণী 
শুনিয়া আহাদের পরাকাষ্ী প্রাপ্ত হইলেন_মহানেতার আগমনে তীর্ঘউৎ- 
সাহ বাড়িল__সম্প্রদাগত কতিপয় ত্রাদ্মণকে হপ্তিনা প্রেরণ করত রাজর্ষি 
যুখিষ্টির অল্লসংঙ্খ্যক দ্বিজাতিগণ মহিত তীর্থগমন কামনায় কৃতনিশ্যয় হই- 
লেন--শুভময় উদ্দেশো শুভমংযোগ 'হইল-যাত্রাকালে সুমন্ত্রণ। দীক্ষাগ্ুর 
মঞর্ নারদ, পর্বত, ও ব্যাসদেব আপিয়। তাহাকে প্রচুর সৎশিক্ষ। দিয়! গমন 
করিলেন। মহারাজ আত্মীয়গণ সহিত মাগ্শীর্ষের পুষ্যাপৌর্ণ মাসী নক্ষত্রে 
পূর্ব মুখে বহির্গত হইয়া ভগবান লোমশ কক ভীর্থবিজ্ঞাপনী শ্রবণ ও 
স্থানে স্থানে তপঃ দান, যাগ, যজ্ঞ করনানস্তর যথাক্রমে নৈমিশারণা, গোমতী- 
নিচয়, কনা, গো, কালকোটী, থিথষপ্স্থগিরি, বাহুদা, ্রয়াগ, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম, 
গ্রজাপতিবেদী, মহীধর, গয়শীরপর্বত, মহানদী, ত্রহ্গমর, অক্ষয়বট, 
অগন্ত্যাশ্ম, দুর্জয়, ভাগীরথী, বধূর নদীস্থ দীঞ্চোদ, নন্দা, কৌশিকী, 
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গঙ্গানাগর সঙ্গম, পঞ্চশত নদ্দী, কলিঙ্গ দেশস্থ বৈভরণী, সংস্থান লক্ষণ] বেদী, 
প্রসস্তানদী, গোদাবরী, দ্রাবিডস্থ আগস্তয-নারী, মৃহাতীর্ঘ সাগর, ও শুর্পারকে 
অবগাহন করিয়। পুণ্য সলিল! প্রভা তীর্থে উপনীত হইলে পবিভ্রহদয়- 
নরবর পুণ্য প্রদেশের স্ুুচারু নির্মাণ দেখিয। মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
গ্রভাদতীর্থ কি নয়নানন্দকর ! এইস্থানে ভারত মাতার তপশ্থিনী বেশ 
বপিলেও অত্যুক্তি হয় নাই। ক্ুবিমল বারি রাশি বিশদ শষ্যারূপে বিজ ত, 
তীর নিবাদী অপঙ্খয বনষ্পতি সমীরণের আলিঙ্গন রূপ শত সহ তালবৃস্ত 
সঞ্চালন করিতেছে! আবার অক্ষমাঁলা কমুগ্ডল এ ভূমগুলের অলঙ্কার 
এবং কৃষ্ণদার মৃগচণ্্ম ইহার সন্নযাঁপিনী সম্পদ বলিয়। অদ্থমিত হইতেছে ! 
পুখ্যবান্‌ কৌন্তেয়গণ এইরূপে মহাস্থান প্রভাস তীর্থে আগমন করিলে 
নীতিজ্ঞ যুধিষ্টির তথায় পঞ্চতপা করিয়া দ্বাদশ দিবস যোগ সাগরে মগ্ন রহি- 
লেন--পুণ্য কাহিনী বহু দেশ ব্যাপিয়। চলিল--বৃষ্তিবংশধর রাম-নারায়ণ 
এই সংবাদ অবগত হইয়! সসৈন্যে প্রভাস ধামে পদার্পণ করিলেন--যুধি- 
ঠিরের মহৎ কামনা দিদ্ধ-তীহারা পরম্পর অভ্যখিত হইয়া উপবেশন 
করিলে ধর্মরাঁজ ভক্তাধীন রামকুষের প্রভাতী চন্ত্রমার স্তায় ল্লান মুখ দেখিয়া 
সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্‌! অধীনের অন্ুকুলে আপনাদিগকে 
ঈদৃশ কৃপাবান দেখিয়। অমি আশাতীত ফল লাভ করিলাম। মরুভূমি পুষ্প 
মালঞ্চ নাহইলেও জলধর যেমন বারি বর্ষণ করেন, সরঙ্জীতে কুমুদধাম না 
থাকিলেও শশধর যেমন কৌমুদী দান করিয়া থাকেন, তজ্রপ আমি খঁশী- 
অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র নাহইলেও আপনাদের অদাধারণ শ্বজন প্রিয়ত। 
দেখিয়া আমার চিরঙ্লান হদ্র-কুবলয় জ্যোত্ন্না ভার লইতে বিকসিত 
হুইয়াছে। | 
অনস্তর বিপুলখিক্রমী বলরাম পাওবদিগের দারুণ বিস্্-বিপন্তি দেখিয়! 
প্রভু নারায়ণকে সঙ্থোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! কি ভয়ঙ্কর ছুঃখের বিষয় ! 
ধন্মযাজনার এই চরমফল দেখিয়া হুদয় বিদীর্ণ হইতেছে । পুণ্যপথে এই 
রূপ বিষবৃক্ষ দেখিলে দাঁধু হৃদয় হইতেও বিবেক ভক্তি উড়িয়] যায়। হরি! 
মহান|রকী দুর্ষ্যোধন কি কুহুকে বিধির সরল মন ভুলাইয়। গ্রচুর সৌভাগ্য 


কুরুবংশ। ২৮৫ 


লাঁত করিয়াছে। ধাহার্দের বাহ অরিগণের শ্শান ভূমি, ধাহাদের হৃদয় 
ধর্মের জন্ম নিকেতন, ধাহাদের রসন। সতোর ক্রীড়া সরোবর, তাহারা আঙ্ 
অধম কিরাতের স্তাঁয় অরণ্য ভ্রমণ করিতেছেন ! 
সাঁত্যকি কহিলেন, রেবতী নাথ! এখন অনুতাঁপের সময় নয়, বরং 
ষ্টের দমন করিতে শমর নৈতিক আলোচনা করুন। যে বুষ্িবংশ কোটি- 
দেশে অপি বন্ধন করিলে বাব কম্পমান হয়েন। আজ এমন প্রধান সম্পন্তি 
থাকিতে যুধিিরকে বৈরী ষড়যন্ত্র ভোগ করিতে হইল। যাহাহউক, বীরবর ! 
এক্ষণে যদি ক্ষত্রিয় ক্ষধিরের পরিচয় দিতে ইচ্ছা থাকে, বন্ধু বিনোদিনী 
প্রবল মায়ায় হদয়ন্তর যি ভেদ করে, আর কুরুগণের ছিন্নমস্তক দেখিতে 
বীরদৃষ্টি যদি তৃষ্টাতুর হয়; তবে বৌরব নংগ্রামের ভৈরব শঙ্খনাদ করুন। 
মত্যণীল যুধিষ্ির কঠোর সত্যের অনুরোধে ভারত-রাজ্যভার না! লইলেও 
আম্‌রা শক্র জয় করিয়া কুমার অভিমন্্যকে বিশাল বন্ুদ্ধর| প্রদান করি। 
ভগবান্‌ বান্থদেব কহিলেন, বীরেন্্র! আমাদের স্তায় আত্মীয় ব্যক্তির 
পক্ষে ইহা সম্ভবতঃ স্তাঁয় পরতাই বটে, কিন্তু মত্যপ্রিয় পাণ্ডবগণ কখনই পর- 
বিজিত রাজ্য গ্রহণ করিয়। সত্য ভঙ্গ করিবেন ন1) প্রতিজ্ঞার পরিণাম পর্য্যন্ত 
আমাদিগকে একান্তই ছুর্ব্িঘহ সস্তাপ ভোগ করিতে হইবে। অনন্তর আমবা 
পাগবপক্ষ অবলম্বন করিয়া! অকৃত্রিম বন্ধৃতার পরিচয় দান করিব। ব্রিদশ 
নাথ কৃষ্ণ এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে মহাম্মা ধর্ম, শিনিনন্দন সাত্যকির মুখে 
সত্যরক্ষার কপট প্রণালী শুনিয়। তাহাকে কহিতে লাগিলেন )-- 
যছু বীরবর ! করহ গোঁচর ; 
অনিত্য সংস|রে সত্য নিত্য ধন : 
চরমের কালে, সত্য সখ! বলে। 
ভবের তরঙ্গ করি অতিক্রম । 
কিন্ত লীলাস্থলে, মায়া মোহে ভূলে; 
বিনশ্বর বিষয়ে আঁশয় কারি : 
ভ্রান্ত. জীব পাপে, পুড়য়ে ত্রিতাপে; 
হইয়] ইন্দ্রিয় ভ্রীচরণ সেবি।-__ 
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অশ্রজল ভার,  বহিলে কুমার; 
ঘোর অন্ধকার দেখে এজগত : 
. শারী মুখ ভার। নহে সহিবার ;- 
জীয়ন্তে করায় শবের স্বরূপ ।-- 
পিয়। শত অশাখি, নিজ স্বার্থ দেখি; 
পরার্থে পরয়ে ছুই চক্ষু নাশ্‌ : 
 ছুঃখী নিবেদন, করিতে গ্রহণ $-- 
সদাই বধির কর্ণের দুয়ার । 
রসনা সদত, রসে অবিরত ; 
লইতে হইলে অপর বৈভব : 
সত্যের মূরতি, হেরিলে প্রকৃতি; 
মুদয়ে নয়ান নিদালু মত। 
গ্রতিগ্রহ কালে, ছুই হাত মিলে; 
নাপুরে হৃদের আশা নিকেতন : 
মহাঁত্রত দান, করিতে পরাণ; 
জাগিয়! নিরখে ছুঃস্বপন ভ্রম । 
কিন্ত দীন দাস, নাহি করে আশ? 
ধরিতে সে ধার এ ধর] পরে :_ 
যা'ক ধন-মান, যাঁক এ পরাণ ; 
যা'ক রাজস্থান কাল-সলিলে। 
মহাস্বা! যুধিষির এইরূপে মহাবীর সাত্যকিকে প্রবোধ দান করিয়া আগ- 
স্বক বৃষিঃবংশামদিগকে বিদায় করত তীর্থ বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
পাঠক! এক্ষণে পল্জুথম্যানস্তরং ছুঃখং ছুংখশ্যানস্তরং আ্থখংত এই কথার 
সার্থকতা দেখিতে গন্ধমাদন শৈলে গমনোদ্যত হউন। 
ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত তীর্যাত্রাপর্ব, কুরুবংশে 
যাদব সংষে|গ নামক ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত । 





কুৰকবংশ | 
মগ্তবিংশ সর্গ। 


গদ্ষমাদন পর্বত-ভীম বিক্রম । 


(অচ্ছিন্ন স্ভাব) 





“ সুখস্যানন্তরং ছুঃখং দুঃখন্যানত্তরং মুখং।” 


সংসারে কখন স্বথের উপর ছুঃখ, কখন ছুঃখের উপর সুখ সস্তোগ ঘটিয়। 
থাকে ।- ভ্রাতৃবৎমল পাগুবগণ পঞ্চম বৎসর ভ্রাত বিরহের গভীর ছুঃখ ভোগ 
করিয়! পুনরায় মহাশৈল গন্ধমাদনে সৌন্রাত্র একতা স্বখে পরমস্থখী হইলেন;__ 
রাঁজাধিরাজ যুধিির পুণ্যস্থান প্রভাসতীর্থবাম করিয়] প্রধান নেতা মহর্ষি 
লোমশের মুখে তীর্ঘ-মাখ্যাগ্জিকা শুনিতে শুনিতে যথাক্রমে পয়োফী, বৈদুধ্য- 
পর্বত, নর্শদা) চব্যন-সরোবর, সৈদ্ধবারণ্য, কুল্্যাসকল, পুক্কর, যুগসন্বী, 
আর্চিকশৈলস্থ চন্দ্র সর, যমূনা) মহেন্ত্র পর্বত, পোমক, ইঠ্টাকুত, রামহ্দ, 
নারায়ণাশ্রম, বাতিকখণ্ডস্থ রামসরোবর) উর্জানক, কুশবান্‌ হুদ, কক্সিণী- 
আশ্রম, ভূগুতু্ষ পর্বত, বিতস্তা। জলা, উপজলা, তরঙ্গিনী, শ্বেকেতু আশ্রম 
সঙ্গম, কনথল, পুণ্যা) উ্ধীগন্ ও রৈভ্যাশ্রম তীর্থ হইয়! উশীরবীজ, মৈনাক, 
শ্বেতগিরি, ও কালশৈল অতিক্রম পূর্বক সপ্ুগঞ্গ ও গঙ্গাদ্বারে অবগাহন কর- 
নানস্তর স্ুবাহরাজ পুলিন্দের নিকট ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পরিচারকগণকে সমর্পণ 
করিয়। আকাশ গঙ্গাও মহানদীর পবিত্র মগিল শর্শ করত মহাশৈল গন্ধমাদনে 
উপনীত হইলেন-_পাগুবগণের শৈল পদার্পণ মাত্রেই পবনদেবের সকোপ দৃষ্টি 
পড়িল--বৃষ্টি সহিত তুমুল ঝটিকায় সকলে অভিভূত প্রায় হইয়া! পরষ্ুর! 
কহিতে লাগিলেন, উঃ সমীরণের কি অসাধারণ মহিম1! সুদৃশা শৈলরাজ 
মুহূর্ত মধ্যে যেন মহাকালের আবাসস্থল হইয়। দীড়াইয়াছে ! ঘনঘটার ভৈরব- 


২৮৮ কুরুবংশ। 


সাজে জগৎ আচ্ছন্ন, অশমির ভীষণ দ্বরে অন্তর্গত কম্পমান হইতেছে! 
সৌদামিনীর মধুরিম হামিতেই এক একবার সংসার আছে বলিয়া বোধ হয়। 
উঃ তরঙ্জিনীর কি উত্তাল তরঙ্গ! যেন দশ কোটী হস্ত তুলিয়া! নাথের সহিত 
আলিঙ্গন করিতেছেন তরু লতাও উৎসন্ন, ফল ফুলের শত শত ভার ও 
আদরের সহিত ভূধরে বিস্তত হইয়া পড়িতেছে ! আবার শিলা বৃষ্টির শিল- 
স্তপ স্থানে স্থানে কু্গুম কুঞজের স্যায় গ্াতীয়মান হইতেছে ! 

অনন্তর দৈবছুর্যোগ নিবৃত্ত হইলে দৃ়ব্রত পাগুবগণ শৈল পথে গমন করিতে 
লাগিলেন। ক্রোশ মাত্র অতিক্রম করিতেই কোমলাক্ষি কৃষ্ণার চরণকমল 
পাষাণ কম্করে ক্ষত বিক্ষত হইলে স্ুকুমারী সহসা ভূতল শায়িনী হইয়। পড়ি- 
লেন-মর্মস্থলে নিদারুণ আঘাত লাগিল--পাগুবনাথ তাহার স্বাস্থ্য সম্পা- 
দনের সহিত থেদ্র করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে ! তুমি কি স্থখে এই কাল- 
ভূজন্নকে আশ্রয় করিয়াছিলে? তোমার জোৎন্াময়ী মৃত্তি একদিনের জন্য 
স্থথ শরতে পরিণত হইল না, ভারতেশ্বরী হইয়! তোমার ভাগ্যে মন্নাসিনী- 
দুঃখের অস্কপাত হইল ! এই কথ! বপিতে বলিতে রাজন্গুতা সচেতন হইলে 
রাজাজ্ঞায় ভীমসেনের ম্মরণরূপ গগণ বিদারিণী ধ্বনিতে নিশাচর বৃন্দ সহিত 
বীরেন্্র ঘটোত্কচ উপনীত হইয়া! অপঙ্খ্য সহচর সহিত পাগুব নমৃহকে বহন 
পূর্বক তাহাদের অভিপ্রেত গদ্ধমাদন গরদেশ বদরিকাশ্রমে উপস্থিত করিলেন_ 
নারায়ণাশ্রম দর্শনমাত্রে হৃদয়ে নারায়ণ ভক্তির উদয়--তাহারা সেই পুণ্য- 
ভূমে আশ্রম নির্ণয় করিয়! ক্রমশঃ ষড়রান্বি অতিবাহিত করিলে সপ্তদিনের 
গ্রাতঃ সমীরণ একটি সহশ্রদল পঞ্থজ পঙ্কজ নয়ন দ্রীপদীর দৃষ্টি- 
পথে নীত করিল--উ্রম্মলভ ন্বামী-পোহাগের উথান-নারীকুল ভূষণা- 
কৃষ্ণা সহশ্রদল পদ্মমাল1 গাথিতে ম।রূতীর নিকট পুষ্প প্রার্থন। করিলেন। 
গবন কুমার অনুমানের দূর বীক্ষণ যন্ত্রে স্থুলচক্ষু বসাইয়! কুস্থম সরসীসন্ধানে 
প্রিয়্রাতা হন্ছমানের বিরাম প্রদেশে উপনীত হইলেন-_কাঁচের বানিজ্ে 
কাঞ্চন লাভ হইল--অগ্জনানন্দন াহাকে দুরে নিরীক্ষণ করত সকৌতুকে 
স্নেহ সম্প্রদানে শৈলগত মানুষীঅগম্য স্বর্থপথে মায়ানিদ্রিত হইয়। বজ্সপাতের 
ন্যায় গিরিপৃষ্ঠে লাঙগুল আঘাত করিতে লাগিলেন। 


কুকবংশ। ২৮৯ 


অনন্তর ভীমদেন সেই শব্দান্ুসন্ধানী হইয়। ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে 
গবনীর নিকটস্থ হইয়া সিংহনাদ করিলে কপি কুলতিলক হনুমান কহিলেন, 
বীর! তুমি কে? কি জন্য আমায় জাগরিত করিলে, এবং মৃত্যু কামন। করিয়া 
এই সিদ্ধ মার্গে গমন বাঞ্। করিতেছ কেন ? যদ্ি.নিশ্যয়ই কাল পূর্ণ হইয়! 
থাকে তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া যাও । 


বকোঁদর কহিলেন, আমি পাওুক্ষেত্রে বায়ুর অংশসম্ভত ভীমসেন। প্র- 
সিদ্ধপথ প্রবেশই আমার উদ্দেশ্য । তোমার নিকট জীবনী পরামর্শ চাহি- 
ন1, কিন্তু “কি প্রকারে ব্যক্তিগত নিগুণ পরমাস্মীকে লঙ্ঘন করি” এই আমার 
বিশেষ ভাবনার বিষয় । বানর ! আমি শান্ত্রকুশল ন! হইলে শ্বীয় ভ্রাতৃবৎ 
গ্রতাপে তোমার সহিত পর্বত উল্লজ্ঘন করিতেও সন্কুচিত হইতাম না। 


তিনি এই বলিয়া তীছার প্রশ্নান্থসারে অগ্রঙ্তভ্রাত। হনুমানের জীবন- 
কাহিণী বপিলে কেশরীকুমার মৃছ্হাস্য করিয়া কহিলেন, বীর! আমি জরাতে 
উত্থানশ্তি রহিত, তুমি আমার লাহুল উৎসারিত করির1 গমন কর। 

বলগর্বিত ভীমসেন তাহার অন্ুজ্ঞ/মাত্রে লাঙ্গুল আকর্ষণ করিলে স্ুুমেরু- 
সারবান্‌ লাঙ্গুল অন্গুলী মাত্র সরিল না। কুস্তীনন্দন এই ঘটনাকে দৈব বিড়ম্বন। 
ভাবিয়] স্বীয় ভ্রাতার নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহাঁশয় ! দাপের অপ- 
রাঁধ মার্জনা করিয়! আত্ম পরিচয় প্রদান করুন। আপনি কেশব-__না, বাসব 
না, স্বয়ং মহাকুদ্র আসিয়। আমাকে ছলন। করিতেছেন ? 


পবনাত্মজ, অন্ুজের এই বিনীতবাধী শুনিয়! কহিলেন, অরিনম ! আমি 
তোমার জ্যেষ্ঠ জাতা, আমিই জগৎ্গ্রাণ বায়ুর রসে কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছি; আমার অসারদেহ বিভূ রাঁমচন্দ্রের চরণ প্রান্তে অনস্ত 
কালের জন্য বিক্রীত আছে। কুমার! “সিদ্ধ মার্গে গমন জন্য পাছে দৈব 
কোপে পতিত হও” আমি এই শঙ্কায় মায়। করিয়। তোমার গতিরোধ করিয়াছি। 
মহাবাহু ভীম, কপীশ্বরের ঈদৃশ ভ্রাতৃপ্রিয়তা দেখিয়! সপ্রেমন্বরে কহিলেন, 
আধ্য! আপনি পাওবাগ্রজ যুধিষ্টির তুল্য আমার পুর্ধনীয়। বজ্জতঃ তন্রপ 
কনিষ্ঠ স্েহাহ্ুরাগ দেখিয়া! এত দিনে পাগুবকূল সনাথ বোধ করিলাম । অত- 
৩৮ 


২৯, কুরুবংশ । 


এব মতিমন্‌! আপনি তবিষ্যৎ ভারত সংগ্রামে দাসকে সহায় দান করিবেন, 
এক্ষণে লঙ্কাসমর সাময়িক রূপ প্রদর্শন করিয়া! কৃতার্থ করুন । 

হনুমান কহিলেন, বম! আমি অর্জভুনের ধ্বজদও আশ্রয় করিয়া! তোমার 
ভীষণ ভুহস্কারে শক্তি সার করিব। আমার অলঙ্গিত সিংহনাদে অসঙ্খ্য রিপুর 
বল হাস হইবে। সম্প্রতি আমার ছুণিরীক্ষ্য পূর্বরূপ অবলোকন কর। 

তিনি এই বলিয়! ক্বদেহ ধারণ করিলে ভীমপেন স্মুমেক সদৃশ সেই প্রকাণড- 
কায় দর্শন করিয়! কহিলেন, বীরেন্ত্র! আপনি মহামূর্তি স্বরণ করুন। আপ 
নার বিরাট দৃশ্য দাসকে চদ্ষু সত্বেও অন্ধ করিয়! তুলিয়াছে। তিনি এই 
বলিয়। তাহার নিকট নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করিয়। বলিলেন, মহাবল! আজ 
আঁমার নয়ন ছয় সফল হইল, আজ আমি মহা সৌভাগ্য অর্জন করিলাম। 

এইরূপে ভ্রাত পরম্পরা সম্ভাষ করিলে অঞ্জনাননন অস্তহিত, কুস্তীননন 
বৈশ্রবণের সৌগদ্ধিক উদ্যানের দ্দিকে চলিলেন-কুহ্থমিত সরোবর নয়ন 
পথে পড়িল--ভারত সন্তান ভীম পুষ্পচয়ন উপলক্ষে উদ্যান প্রহরীদের সহিত 
বিরোধ বাধ।ইয়! বসিলেন। তাহার বিভীষণ পরাক্রমে ভীষণ ভীষণ রাক্ষসরক্ষী 
সকল কালের উদরে গিয়া শয়ন করিল। অন্তর্যামী কুবের অন্তর বাহো ভীম: 
বিক্রম জানিয়| শুনিয়া ও পবননন্দন অনুরোধে তাহাকে শান্তিদান করিলেন 
ন।রণ বিলাস পরিশেম হইল-_দুরদশীঁ যুধিঠির বিপুল সমর শব শুনিয়া 
অনুমান রূপ সুক্ষতর অনুবীক্ষণে ভীমসেনকে কলহমত্ত জাঁনিয়] রক্ষঃযানে 
আরোহণ পূর্বক সর্ব সুঞরজত তথায় উপনীত হইলেন। পব্নাঙজের জয়- 
নৈজয়স্তি তাহাকে শুভদৃশা দেখাইল, ধর্শরাজ হৃষ্চিত্তে অনুজকে অন্থশ।সন 
করিয়া] কহিলেন, ভ্রাতঃ ! অকারণ রণসাগরে বম্প দান কি ন্যায়ান্থগত কার্ধ্য 
হইয়াছে? মহাশক্তির বরপুত্র হইলে কি এইরূপ উগ্রতা প্রকাশ করিতে 
হয়? কুমার! রণ দেবীর চির কৃপাদৃষ্টি থাকে না, তাহার অপার মহিমায় 
পশুরাজ সিংহ ক্ষুদ্র পশু কর্তৃক ও পরাভব £য়েন। 

তিনি এই বলিয়া তথায় কিয়দ্দিন বিচরণ করত একদা নিদ্ধ মার্গ দিয় 
কুবের ভবন গথনোদ্যোগ করিলে আকাশ বাণী সমুদ্ভত হইল; রাঁজন্‌| এ পথ 
অতি দুর্গম, আপনি বদরিকাশ্রম হইয়া! অন্যতর পথে যক্ষধাম গমন করুন। 
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রাজর্ষি যুধিষ্টির ম্বকর্ণে অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়] সম্প্রদায় সহিত বিশাল 
 বদরীতে প্রত্যাগমন করত ভ্রাতুপ্পুত্র ঘটোতকচকে বিদায় দিয়! কিছুদিন বদরী- 
নিবাসী হইয়। রহিলেন-দেখিতে দেখিতে জটাম্রের আমু সুর্য অস্তাঁচলে 
গমনোন্ধুখ হইল-_ছুরাত্বী একদ। ভীমসেনের অনুপস্থিত কালে সতীকন্য। 
দ্রৌপদী সহিত পাগবত্রয় ও অন্ত্রনিচয় গ্রহণ পূর্বক পলায়ন করিতে আরস্ত 
করিলে ধর্মবল এ সময় বীর্ধযপ্রকাঁশ করিতে পশ্চাঁৎ পদ হইল ন1। ধর্রাজ- 
যুধিঠির আপন গুরুত্ব বর্ধন করিলেন । ছুরাত্ম! রাক্ষস অন্ধের ন্যায় সেই খানে 
বিচিরণ করিতে আরম্ভ করিল। বলীন্দ্র সহদেব সবলে ত্বাহার নিকট হইতে 
অসি মুক্ত করিয়| অগ্রজের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন-কালের 
ভেরী ঘনঘন বাঁজিতে লাগিল--দৈববশতঃ ভীমসেন তথায় উপনীত হইলেন । 
রাক্ষসাধম ভীমের পদার্পণ দেখিয়। তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক বদ্ধ পরিকর 
হইয় দঁড়াইলে অসম সাহসী পাবনী তাহাকে তজ্জন গজ্জন করিয়। কহিতে 
লাগিলেন, পিশাচ! এই কি আশ্রিতোঁচিত আচরণ ? আমি কপটবেশী রক্ষঃ- 
ব্রাহ্মণ জানিয়াও অতিথি অনুরোধে তোর প্রাণরক্ষা! করিয়াছিলাম। আজ আর 
নিস্তার নাই। বিলুণ্ত রাক্ষপ বিজেতা যশঃ জটাশোঁণিতে মমুজ্ৰল করিব । 
অন্গুর কহিল, পামর। আমারও তাই ইচ্ছা । হয়, জাতীয়সত্ব রক্ষার 
জন্য প্রাণ্দান করি, নাহয়, বাছবলে রক্ষকুল-কণ্টককে ইহ জগৎ হইতে 
বাহির করিয়। দিই। তীহার1 এই বলিয়া! মহাসমরে মত্ত হইলে উন্মত্ত কেশরী- 
করে, করীশিশুর ন্যায় অস্থরাধম অবিলম্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অতঃপর 
পাঁওবগণ পার্থ সম্মিলন জন্য আকাঁশবাণী অনুসারে তথা হইতে বৃষপর্বার 
আশম দিয়! আতিষেণাশ্রমে উপনীত হওত উপনিবাঁদ করিলেন। ইতিমধ্যে 
সর্প হরণ সাময়িক গরুড়ের পক্ষপবনে তথায় পঞ্চবর্ণ কুন্ছুম বৃষ্টি হইতে 
লাগিলে বরানন কৃষ্ণ পার্ববতীয় শিখরভাগে অগ্রপর হইয়! সেই সকল প্রকৃতি 
প্রদর্শনী দেখিতে ভীমসেনকে অনুরোধ কগিলেন। বুকোদর, প্রেয়পীর প্রিয় 
সাধন জন্য অশ্রতঃ শিখরদেশকে নিরুপদ্রব কগিতে চলিলেন-_-শৈল শিখর 
ধনেশ্বরের বিলাস ভূবন-_সেখানে পদার্পণ মাত্রেই রণচণ্ডীর আরাধন। হইতে 
লাগিল। যক্ষ-রক্ষগণ মাভৈঃ মভৈঃ রবে নর ভৈরব ভীমের সহিত সমর 
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করিয়। পরষ্পারা সহমরণ লাঁভ করিলেন-বিলাঁস নিকেতন একবারেই জন- 
শৃনা--ছুই এক জন ভগ্ন পাইক যাইয়। যক্ষপতিকে এই দুঃখের কথ|জানাইল। 

এদিকে সাধু মহাত্মা যুধিষ্টির সংগ্রামের কর্কশ ধবনী গুনিয়! রণরল্ী ভীম- 
বীরের সমরান্থভব করত দ্রৌপদীকে আগ্রিষেণা শ্রমে স্থাপন পূর্বক ভ্রাতৃগণ 
সহিত তথায় উপনীত হইলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই ভগবান্‌ ধনপতি 
ৰহুসংখ্যক যক্ষ পরিবৃত ও মহারথে আরোহণ করত তথায় পদার্পণ করিলেন্‌-_ 
পবিত্র মাধুরী দেখিয়া দেবআস্মা সন্তষ্ট হইল-_সাধু অবতার যুধিষ্ঠির অমূল্য 
বিনয় উপহার দিয়। তাহাকে পরিতুষ্ট করিলে ষক্ষরাজ কহিলেন, নরেশ্বর ! 
তুমি পবিত্র আত, ত্রিকালবেত্তারা তোমাকে জগজ্জীবনের হিতৈষী বলিয়া 
প্রসংশা করেন । অতএব ইচ্ছানুপাঁরে এই স্ুরবিহার স্থানে বিচরণ কর । যক্ষ- 
সংহার নিবন্ধন ভীতি প্রদর্শন করিও না, উহারা মনুষ্য সমরে আত্মহারা হইবে 
বলিয়া বহুকাল হইতে মহর্ষি অগস্ত্যের অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু মহা- 
রাজ ! আপনি এই অতাচারী ও অপরিণত বয়স্ক যুবাকে অনুশাদন করুন। 
অতি শব্দই পাশ্চাত্য জীবনের বিদ্ব বিপন্ভির মূল হইয়) দাড়ায় । 

তিনি এই বলিয়। তাহাদিগকে আলিঙ্গন করত মহাগ্রস্থান করিলে সেই 
নির্কিদ্ধ সময়ে ও নিকপত্রব স্থানে মহাত্মা ধৌম্য ও আট্রিষেণ গ্রভৃতি খধি- 
নিচয় গজেন্দ্রগামিনী ষাজ্ঞসেণী সহিত উপনীত হইলেন__অজ্ঞনের আগমন 
কাল নিকট হইর! আমিল--তাহার! সেই পুথাধামে ধনঞ্জয়ের মুখচন্দ্র দেখিবার 
জন্য ভূষিত চকোর-চকোরীর ন্যায় রহিলেন--বলিতে বলিতে বর্ষ চক্রের বাধিক 
গতি সমাপ্ত-চন্দরকুল চক্র অর্জন পঞ্চম বৎসরের পর সুর বিমানে আরোহণ 
করিয় ভ্রাঁতাগণের নিকট অবতরণ করিলেন। পাওুকুল হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গঃ 
আনন্দের লহরী, স্থখের উৎস অনিবার্ধ্য বেগে ঝাঁপিয়। উঠিল। সারথী-মাতলি 
স্বর্দলোকে ফিরিয়া গেলেন। কৃষ্ণাসহিত ভ্রাতৃগণের শ্রুতিরূপ চাতক- 
চাতবী ধনগ্তয়ের স্বর্গ বিবরণীর অমুত জল পান করিতে লাগিলে যশন্বী 
অর্ভভুন আঁসমাপ্তী সমস্ত বর্ণনা করত অগ্রজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
আর্ধ্য! দাসের ন্বর্গীয় কাণ্ডের মধ্যে দানবনলনই অতিশয় কৌতুকাবহ, 
এমন কি, সেই অবর্ণনীয় রণসাঁগর তীয় চরণ ভনী বলেষ্ট উতভীর্ঘ হইয়াছি! 
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ভগবন্‌! দানবারি ইন্ত্র এই কিরিট-কবচ ও মহাশঙ্খ দানকরিয়! দাঁনবসংহারে 
অনুমতি করিলে আমি মাঁতলি সারথি সহ মহারথে অধীরোহণ করি 
পাতালতলে অন্থুর পুরী আক্রমণ করিলাম। উঃ ! আমি অনেক 
বীরত্ব সনর্শন করিয়াছ। কিন্তু অন্ুরদূল তুল্য বীরতা কখনও দৃ্টিগোচর 
করিনাই ! বীরগণ কি গুভক্ষণেই খঙ্জাধারণ শিখিয়। ছিল! বলিতে কি, 
মগরাঁজের ভীম গর্জন শুনিয়াঁছি, সাগর কল্লোলেও কর্ণপাত করিয়াছি, 
ঘন ঘটার গভীর নিনাদেও শ্রবণ পাতিয়| দিয়াছি। কিন্তু দানবদের 
তুলা পিংহনাদ দ্বপ্নাবেশেও শুনিনাঁই ! আরও চক্রধারীর ন্ুদর্শনচক্র সতেজে 
দর্শন করিয়াছি, ইন্ত্রশরকেও পবন পথে ছুটিতে দেখিয়াছি, বিজুলী রাজিতেও 
নয়ন ঝলসাইয়। দিয়াছিঃ কিন্তু এমন অক্ত্রপুঞ্জে কখন দৃঠি দান করি নাই। 
মতিমন্‌! কেশদী যেমন করি কুভে লক্ষ দিয় পড়ে, তজ্রপ সাগরছুর্গে নিবাত- 
কবচগণ) অনস্তর আকাশপুরে কালকেতু মকল রণরঙ্ষে আক্ষালন করিয়া 
ছিল! তাহাদের রথচক্র-ঘর্ধর, রথীর হুহস্কাঁর ও ধনুষ্টঙ্কারে পাতাল বাসী সর্প- 
যোদ্ধারাও কম্পমান হইয়! ছিলেন। চতুদ্দিক হইতে সমর তরঙ্গ যেন 
জগৎ গ্রান করিতে প্রস্তত | কিন্তু দেব ! আমি কায়মনে পরাশক্তির 
পদসেব! করিয়! মহারিপু দ্িগকে লমূলে সংহার করিলাম । অনন্তর প্রভাতে 
কৃতান্ত্ ধনঞ্জয় স্বজনবর্গকে দেবান্ত্র সমূহ দেখাইয়া তাহাদের আশা স্থল হইয়| 
দাড়াইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও স্ুসস্তান প্রিয়তায় অমর এখর্ষেয যুধিঠির সমীপে 
আগমন পূর্বক অনীম সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পাগুবগণ 
এইরূপে মানব জন্মের উচ্চতম যশঃ ক্রয় করিয়! সেখানে চারি বসর যাপন 
করিলেন। এক বৎসর একত্র বনবাদ, পঞ্চবর্ষ অজ্জুন বিরহ, চারি বর্ষ পুন- 
মিলন; সর্বসমেত দশবর্ষ পূ হইলে তীহারা! প্রত্যাবর্তন করিলেন। যাত্রাক।লে 
মহাত্মা! যুধিঠির পর্বতরাজকে বনদন| করিয়া! কহিতে লাগিলেন ;- 
হে নগেন্দ্র প্রণমি তোমারে ! 


লভি তব পদতলে মহামূল্য নিধি, 
চলিল ভিখারি কুরু ভারঠ ভিররে। 


মণিহারা যেন খিষধর : 


২৯৫ কুক্ূবংশ। 


খঁজিয়া পাইলে মণি গহন বিপীনে, 
কতু না অলসে আর পশিতে বিবর। 


_ কিস্বা সতী শ্রীমন্তিনী মেল: 
সাথে করি নিরুদ্েশী প্রিয় পুত্র ধন, 
'আবাসে আইসে যথা হইয়া চঞ্চল1। 


গিরিবর করহ কল্যাণ! 
পরিহরি নর লীল পরিজন সহ, 
তোমার চরণে যেন পুনঃ পাই স্থান। 


সংসারের মায়া আকর্ষণী : 
পুণ্য ক্ষেত্র শৈল হ'তে করে আকর্ষণ, 
শযামের বাশরী যেন ডাকে কমলিনী । 


বীর বাঞ্ু। রণ জয় ভেরী :. 
আহ্বানি ভৈরব রবে সেনানি মণ্ডলে, 
আকষণ করে যথ! রণ রঙ্গ' পরি। 


মনে জানি মায়া ময় ভব : 
তবু জঞ্জালের জালে রহিতে না পারি, 
টানয়ে ধীবর কাল মীন ময় জীব। 


কিন্ত দেব এই বাঞ্ছে দাস! 
কালের কাননে মায়া কেশরিণী করে, 
গড়িয়। পতিত যেন না হয় নিরাশ। 


গেল দিন হইনু বিদায় : 
বাহ্য জগতের রবী পশি অস্তাচলে, 
“দিন গত দিন গত” বলিয়! জানায়। 


মহারাজ ঘুথিষ্টিঃ এইরূপে শৈলরাজকে অভিনন্দন করত বন বিভাগে 
আবর্তন করিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে “নহায়ে! বঙ্গবত্বরঃ” এই কথার 
সার্থকত। দেখিতে হিমালয় শৈলে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় বনপর্কাত্তগত তীর্থযাত্রা, জটাম্ুরবধ, যক্ষযুদ্ধ, ও নিবাঁত- 
কবচ যুদ্ধ, কুরুবংশে ভীম ধিক্রম নামক সপ্তবিংশ সর্গ মমাপ্ড। 


কুকবংশ | 
অফ্টাবিংশ মর্গ। 


হিমালয়শৈল-_নহুষউদ্ধার। 


( সর্প বন্ধন) 
স্প্রে: 
'“সহায়ে। বলবন্তরঃ |” 


শারীরিক বলেরন্তায় সত্মহায়বল ও প্রার্থনীয়, গতসত্ব বিপন্ন পুরুষের! 
মহায়কর্তার সাহায্য বলে ও মহাগদে নিষ্কৃতি লাভ করেন |__-খীর তেজ] ভীম 
নাগপাশে নিস্তেজ হইয়া যুধিষিরের স্থিরবৃদ্ধি গ্রভাবে হিমালয়ে মহামুক্তি লাভ 
করিলেন ;__ভারতভুষণ ঘুধিটির শৈলরাজকে বন্দনা করিয়া! অমাতাবুন সহিত 
প্রত্যাবর্তন করিলে মহর্ষি লোমশ তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সুর 
মদনে গমন করিলেন 1 পাগুবগণ পরিচিত পথ লক্ষ্য করিয়া! যথাক্তুমে আষ্টি- 
যেণাশ্রম, কৈলা উপত্যকা, বৃষপর্বাপুরী, কুবের সরসী, বদ রিকাশ্রম, চীন, 
তুষার, দরদ, ও পুলিনন দেশ অতিক্রম পূর্বক স্থৃবাহুর রাজপুরীতে উপনীত 
হইয়। ইন্ত্রসেনাদি সহচর বর্গকে আন্ুষঙ্গী করত ভীম সন্ততি ঘটোতকচকে 
বিদায় দাম ও হীমান্রী সানুতে পত্র নিকেতন নির্মাণ করিয়। পরমস্তথুখে একবর্ষ 
যাগন করিলেন। ইতি মধ্যে নহ্য রাজর্ধির সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘ/টন হইল। 

বীরব্রতাবলম্বী ভীম সবিক্রমে শৈলারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা চিত্ত- 
হাঁদী পার্বতীয় চিত্র দেখিয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন-_ভূধর পতির কি 
প্রকৃতি রঞ্জন দৃশ্য ! যেন মৃর্তিমতী শাস্তি সহত্র বাহু গ্রদারণ করিয়া আত্মাকে 
আলিঙ্গন করিতেছেন ! কোথাও করেণুগণের মৃদ্ুকর্ণতাল, কোথাও কোকিল" 
কোকিলার কল নিন|দে নিস্তবতার তিরোধান হইতেছে ! শীত গ্রধাননিবিড় 
তকছায়ায় পশুদল'দলে দলে বিচরণ করিতেছে । আবার হরিচন্দন মিশ্রিত 


২৯৬ কুরুবংশ। 


প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনষ্পত্তি মন্তক পাতিয়া অজত্্ তুষার অর্ধ্য লইভেছে! দিকে 
দ্রিকে হিম লেখা সকলও রজত উত্তরীরন্যায় বিদ্যমান এবং অমর গৌরব, ওষধী 
সকল অক্ষয় চন্দ্রিকাদদান করিতেছে! গিরি গুহায় এআবার কি প্রকাণ্ড ভুজঙ্গম ! 
পবননন্দন এইকথা নাঝলিতে বলিতেই নাগরাজ তাহাকে আক্রমণ করিল। 
অযুতনাগ বলশালীভীম অসীমকায়নর্প তেজে নির্াঁবেরন্যায় হইয়া মুক্ভি- 
লাভ জন্য তাহার নিকট বারম্বার প্রার্থনা] করিলে সর্পনাথ তাহার প্রার্থন। 
পুর্ণ না করিয়! ক্রমে সর্ধবাঙ্ক বেষ্টন করিল। পবনাম্মজ এই অভাবনীয় 
বিপদ গ্রস্ত হইয়! মনে মনে কহিতে লাগিলেন, রে কুলকলঙ্ক দুর্যোধন ! 
তুই এধার নিশ্চিন্ত হ, পাওবদিংহ হিমাঁচলের গভীর গুহায় চিরকালের জন্য 
লুকাইল ! হামাতঃ কুন্তি ! আজ কাল মর্পের করাল কবলে তোমার হদয়- 
কুষ্মুম উৎসর্গ হইতে চলিল ! হ। আর্ধ্য যুধিষ্টির ! তুমিও আজীবনের জন্য 
অনিবার অস্রু সাগরে ডূবিয়া রহিলে, তোমার আশৈশবের রণতরী আজ 
কাল ভূজগ্তের বিষে দগ্ধ হইল ! 


নাগপাশ বদ্ধ ভীম এই প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলে মহামনা যুধি- 
ঠিরের মন. চঞ্চল হইয়া উঠিল | তিনি নিতিবান ধ্যোমের সহিত বহু অন্বেষণ 
করিয়! ভীমের মীপব্ভী হইলে তাহার হৃদয় হইতে ভ্রাতৃ জীবনী আশ। এক- 
বারে লোপ হইয়া গেল । মহারাজ অনুজ্ের মুখে বন্ধন বিবরণী শুনিয়। সর্প 
রাজকে কহিলেন, নাগেন্দ্র ! তুমি কে কি জন্যই ব। আমার ভ্রাতাকে আক্র- 
মণ করিয়াছ এবং কোন্‌ বন্ধ প্রতিদান করিলে ইহাকে অব্যাহতি দিছে পার। 


সর্প কহিলেন, তাঁত! আনি তদীয় পূর্বপুরুষ রাঁজধি নহুষ | জন্মান্তরে 
ত্রৈলোক্যের উপর আমার আধিপত্য ছিল। দর্শন মাত্রে সকল গ্রাণীর তেজঃ 
হরণ করিতে পারিত/ম । সহ সহত্র ব্রদ্দর্ষি আমার শিবিকা বহন করিতেন । 
একদ। শিবিক1 বাহী খষিরাজ অগন্ত্যকে পদ দ্বার! স্পর্শ করিলে সেই ব্রদ্মা 
শাপে আমি ঈদৃশ ছূর্দশাপন্ন হইয়াছি। রা'জন্‌! এক্ষণে অধিকারগত বস্থই 
আমার ভক্ষা; তবে যদি আমার কৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে রন তাহাহইলে 
ভীমদেসকে অবশ্যই গ্রতিদান করিব । | 


কুকবংশ। ২৯৭ 


ধির কহিলেন, নাগরাজ ! আপনার যি বেদবিশেষে অধিকার থাঁকে। 
এ বলুন, প্রাপণ সমস্যার উচিত প্রত্যুত্তর দান করিব | 

সর্প কহিলেন, বৎস! বাক্য বন্ধনীতে তোমাকে বুদ্ধিমান্‌ বণিয়। বোধ হই- 
তেছে; অতএব বল-_ ব্রাহ্মণ কে, বেদ্য কি,ব্রাহ্মণ-শৃর্রে বিশেষ কি, স্মুখ-ছুঃখ- 
রহিত পদার্থ আছে কিনা, আর জাতি বিভাগের প্রয়োজন কি? 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধীমন্‌! যাঁহা অবগত হইলে জীব শোক শ্বাপ্ত হয় না, 
সেই ব্রহ্ম জ্ঞানই বেদ্য; “সত্য, দান, ক্ষমা, শীলত|, আনৃশংস্য, তপ ও ঘ্বণা” 
সদগণ সকলই ব্রাহ্মণ) যে ব্রাহ্মণ উক্ত মহৎ গুণ বিহীন, সে শৃদ্র; যে শৃদ্র 
্রন্মভাবাপন্ন, সেইব্যক্তি ব্রাহ্মণ; খিশ্বক্র পরিচালন জন্য জ্ঞেয় ও স্ুথ-ছুঃখ- 
বর্জিত বস্তর (পরক্রদ্মের ) স্থায়ীত্ব সম্ভব) আর স্বায়ভ্ু্‌ব মন্ত্র মতে 
ন্ুসংক্কত ও বেদবের্ভা” ব্রাহ্মণ» সংস্কার ও বেদাচার রহিত ব্যক্তি 'শঙ্কর' 
এই ছুই জাতি” অতএব বৈদিক আচরণের উত্তেজনাই জাতি ভেদ? তততিন্ 
সাধারণ জাতিবিচার সমাজবন্ধনীর অনুরোধ । মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে মহৎ 
্রশ্ন পূরণ করিলে মর্পরাজ বৃকোদ্বরকে পরিত্যাগ করিল। প্রধানকৌন্তেয় 
তাহাকে অমিয়ন্বরে কহিলেন, আধ্য ! কিক করিলে নদগতি হয়, দান-সত্য 
উভরের মধ্যে কি প্রধান, অহিংসা ও প্রিয় ব্যবহারের মধ্যে কাহার গৌরব 
অধিক? মনুষা দেহাবসানে মর্গাগন্ত হইয়া কি রূপে ম্বকর্থের শুভাশুভ ফল 
ভোগ করে, কি রূপেই বা শব্ম্পশীদি বিষয় ভোগ হয়, আত্মা কিন্ধূপে “শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)” এই সকল পৃথব পৃথক বিষয়ে অধিষ্ঠান করেন, এবং 
মন-বুদ্ধির লক্ষণ কি প্রকার, আর আপনি এককালে সকল বিষয় উপভোগ 
করিয়াছেন কি না? 

সর্প কহিলেন, কীর্ডিমান্‌! দান, সত্য ও অহিংপা দ্বারাতেই স্বর্গলাভ হয়; 
স্থল বিশেষে সত্যঅপেক্ষা দানের গৌরব এবং স্থানাস্তরে দান অপেক্ষা 
সত্যের প্রাধান্য শ্বীকার করাঁযাইতে পারে; কখন প্রিয় বাকা হইতে অহিংসা, 
কখন অহিংস! অপেক্ষ। প্রিয়তা প্রধান বলিয়৷ শান্ত্রকর্ত। নির্ণয় করেন; 
আর মনুষ্য জন্ম, ক্বর্গ বাঁম ও তির্ধ্যক যোনি এই ত্রিবিধ গতিই দেহাবসাঁনের 
পুনঃ সংস্কার; ফলতঃ ধার্মিক ব্যক্তি দেবদেহ, পাপীলীব ভিষ্যকযোনি 

৩৯ 


২৯৮ কুকবংশ। 


মিশ্র ম্বভাবীর1 কৃতকার্ধোর নযনাধিক্য বশততঃ নর-তির্যাক উভয় জন্মই পরিশ্রহ 
করে; কিন্তু নিষ্ষামী সাধক হইলে নির্বিকার পরমাত্মাতে লীন হয় গষ্ণত্ম।। 
জান, বুদ্ধি ও মনের দ্বারা শব্ধাদি বিষয়ে অধির্িত হয়েন) তততিন্ন বিষয় বিশে- 
ষের সহিত ইন্দ্রিয় মিলনই বুদ্ধি, করণশক্কিই মন; এবং আত্মাব্যাপিনী- 
জ্ঞাননিয়োজিত বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিয়োজিভ মন; এই জন্য এককালে সকল বিষক়্ 
উপভোগ হয় না। বম! ভগবান্‌ অগন্ত্য তোমাকেই আমার শাপাস্তকারী স্থির 
করিয়াছিলেন । তোমার সমাগমে আমার অম! রজনী প্রভাত হইল। 
আয়ুম্মন! আমি যারপরনাই বাধিত হুইয়াছি ; অতএব যদি আরও কিছু 
বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর। তিনি এই ঝলিয়। শ্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন । 
যুধিষ্টির কহিলেন, দেব! আমার অন্য কোন জিজ্ঞাস্য নাই; কিন্তু আপনি 
ঈদৃশ মহাশয় ব্যক্তি হইয়া কি নিমিত্তে ব্রহ্মঅসম্মান রূপ পাপপক্কে লিপ্ত 
হইলেন? তাহার এই কথা গুনিয়! মহাত্মা নহুষ কহিতে লাগিলেন ১ 


শুন রাজ! যুধিষটির, হুদয় করিয়া স্থির; 
বিষয়ে আসক্ত হৈলে মতি ! 
চির ছুরায়ত্, ধনমদে মত্ত 
হ'য়ে হয় অধোগতি। 
নাভাবে ভাহার চিত, অতীত কি ভবিষাত ) 
_. বর্ডমান অনিত্য লীলায় : 
বিভব গরবে, তুচ্চ দেখি সবে) 


উচ্চভাবে নাহি ধায় । 


না দেখে উর্দেতে তার, আছে কত সারাৎ্সার? 
পারশৃন্য গ্রপঞ্চ জগতে : 
মহীতলে হেব্লি, নাছের ভিখারী, 
নাচয়ে ভারত থেতে। 


অপার জলধি গায়, সফরী সঞ্চার প্রায়। 
কাপায় জধীনে ধনদ্বাপে; 
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হাদি দ্বার খুলি, সদা কুতৃহলী; 
অমতীর গ্রেমালাঁপে ; 


তাহার মানস পাখী, শিয়র-গ্িঞ্জরে থাকি, 
শরাবৎ দেখে ধরাখান ; 
গ্রভুভক্ত বিনে; সে বিষ নয়নে, 
কেহ নাহি পায় স্থান।-_ 


অখণ্ড অদৃষ্ট লিপি, খণ্ডন নহে কদাপি, 
আমি হঃএ ভ্রিলে।ক ঈশ্বর 
পড়ি বিভোলে,  গরবিদী কোলে, 
যে ভুলা চরাচর। 


প্রকৃতি সরব নাশী, গ্রাসিল তুখের শবী, 
সর্প যোনি হৈল পরিণাম : 
এবে শাপাস্তরে) যাই স্বর্গ পুরে; 
লভিতে পুর্বাঁয় কাম। 


শাগমুক্ত রাঁজর্বি নয এইরূপে আত্বত্রাস্তী গ্রকাশ করিয়া! হুরলোকে গমন 
করিলে ধর্শরাঁজ বুকোদরের সহিত গিরি আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন-_ 
বর্ষ। প্রকৃতি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল--কার্ডিকী পৌর্ণমানীতে পাওবগণ 
হিমগিরি হইতে বাঁদোখান করিয়া চলিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে 
প্নমস্তি ফলিনে। বৃক্ষা। নমস্তি গুণিনো। জন1* এই কথার দার্থকত দেখিতে 
কাম্যককাননে গমনোদ্যত হউন । 

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত আজগর পর্ব, কুরুবংশে 
নয উদ্ধার নাম অষ্টাবিংশ সর্গ সমাথ। 


ৃ্‌ কুকবংশ |. 
উনত্রিংশ মর্গ। 


কাম্যক কানন-মিত্র মিলন। 


(কাননে কাহিনী ) 
হজ্জজাম3333000 39958 


“নমন্তি ফলিনো! বৃক্ষা নমন্তি গুধিনো জনা)” 


ফললবান বৃক্ষ যেরূপ ফলভরে অবনত হয়, গুণবান্‌ ব্যক্তি ও তক্রুপ মংগুণ- 
ভূষণে বিনীত হইয়া থাকেন ।--বিশ্বমূলাধ|র হরি জগতপ্রকৃতির অধিনায়ক 
হইয়ও প্রাকৃত মানব পাঁগুবপ্রিয়তায় সত্যভাম। সহিত কাম্যকবনে আগমন 
পূর্বক অতুল শিষ্টত! প্রদর্শন করিলেন ; ধর্দরাজ ঘুধিটির সর্পকবল হইতে 
ভীমসেনকে উদ্ধার করিয়া কার্ডিকমাসের পৌর্ণমামী রজনীযোগে হিমাচল নিবান 
হইতে নিষ্ান্ত হইয়া কাম্যকারখো উপস্থিত হইলেন-বনদেবীর শারদীয়মৃনি 
দেখিয়া মানস-মরোবরে কল-হংন ক্রীড়া করিতে লাগিল-তীহার| মনে মনে 
তাবিতে লাগিলেন, শারদীয় শোভা! কি 'লোচনাননকর ! জগতের জঙস্ত 
স্ুবেশ ভূষায় হদয়-কন্দর ভেদ করিয়া রোমা ভাবের উদয় হয়! আহা, 
মহীলের কি মনোহর দৃশ্য ! এই কু্বমকুত্তল। বনদেবীও ঠিক যেন মুক্তাহার 
পরিধান করিয়াছেন! ভূভাগ শ্যাম-শুত্র ও হরিৎ তৃপজাঁলে আচ্ছন্ন, এবং 
নিষ্নগা সকল গ্রদন্ন রূপে গমনাগ্নমন করিতেছে! সরসীতে কুমুদ-কহলার 
সলিল কুস্ুমূ সুশোভিত, আর কল্যাণ গ্রদ্া। সরম্বতী তীরে তরুদলের স্বাভাবিক 
বৈজয়্তী-ছ অনিলে আন্দোলিত হইতেছে। এদময় ভেকনিচয়েরও আর 
জাতীয় কোলাহল নাই! শ্রেণীবদ্ধ বনবিহ্গর্দল অখিল সংসার পূরিয়। কণ্- 
স্বর ছড়াইডেছে! 
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প্রত্যাগত পাঁগুবগণ এইরূপে কাম্যকবনে উপস্থিত হইলে নক্ষত্রপূর্ণ 
গগণে ন্যায় বনভূমি অপরিসীম শোভা ধারণ করিল--কামাক নিবাসীর! 
মহোৎ্সবে মগ্র-কোন ত্রাক্গণ গ্রধান কৌন্তেয়কে কহিলেন, নরনাথ ! নর- 
দেব কৃষ্ণ সর্বদাই আপনাদিগের দর্শন-মঙ্গল উভয় ক্লামন! করিয়। থাকেন, 
অতএব বোধ করি, ত্রিদশ নাথ পুগুরীকাক্ষ ও মহর্ষি মার্কতেয় ত্বরায় এখনে 
আগমন করিবেন। 

তাহার এইরূপে অতীত আলোচনা! করিতে লাগিলে ভবিষ্যবাঁণী বর্ত- 
মানে পরিণত হইল। ভগবান্‌ কষ প্রধানপ্রেয়পী সত্যভামার সহিত তথায় 
উপনীত হইলেন। সাহার মঙ্গলময় মৃত্তি দর্শনে সকলকে মহাপুলক আকর্ষণ 
করিল। 'ভ্রেলোক্যনাথ হরি নরমাচরণের পক্ষপাতী হইয়া! সকলের সহিত 
সম্মান খিনিময় করত মহাবীর অঞ্জুনের নিকট অমরপুর কাহিনী শুনিয়! 
মহাশয় যুধিষ্টিরকে কহিলেন, রাজন্‌! রাঁজালাত হইতে ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং নেই 
সনাতন ধর্মের অপার মর্যাদা আপনি উৎকৃষ্ট বূপজানিয়াছেন। তজ্জন্যই 
সৌরজগৎ আপনাকে ধর্মরাজ বলিয়। সম্মান করিয়া! থাকেন, এবং আপনার 
সেই অকপট ধর্ম বলেই ধনঞ্য় ঈদৃশ সৌভাগ্য লাভ করিলেন । 

যুধিঠির কহিলেন, কৃষ্ণ ! ধর্ম পরম পদার্থ; তাহার দিব্যচক্ষু জলচর- 
পূর্ণ জলধিতলে, মনুষ্য নিকেতন মহীমগুলে, উদয়গিরির উচ্চচড়ায় এবং 
কুমেরু-স্থুমেরর গভীর গুহায়ও দৃষ্টিপাত করিয়। প্রকাশ-অপ্রকাশ কার্য 
সকল অবলোকন করে; এবং ভগবান্ধন্ম বিচারগার পরমশক্তি ধরিয়া! পুথ্য- 
বানে মহানির্বাণ ও পাঁপাত্বকে নরকপুরীতে কঠোর যন্ত্রণ। দান করিয়া 
থাকেন। অতএব অনস্ত ব্রন্মাণ্ডে একমাত্র ধর্্মার্জন ব্যতীত আর কি উর্দ- 
কাম হইতে পারে? 

অনন্তর ভগবান, হরি, দ্রৌপদ কুমারীকে তাহার পুত্রগণের মঙ্গল বিবরণী 
গুনাইয়। তপ্ত হৃদয়ে অমৃত জলসেক করিলেন__স্থদিনে স্থযোগ প্রাপ্ত হইল-- 
কৃষ্ণমিলন সময়ে উনবিংশতি পুরাণের স্বরূপ ভগবান, মার্কণেয় আগমন 
করিলে তাহার! চরিতার্থ হইয়া] তাহার নিকট মধুর পুরাবৃত্ত সকল শুনিতে 
লাগিলেন। দেবাদিদেব হৃষিকেশ মার্কণেয় সংবাদ অর্দ সমান্তীর সময় 
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গাগবগণকে ভাষণ করিয়] হ্বস্থানে গমনোদ্োগ করিলে ভগবতী সত্যভামা, 
কৃষ্ণাকে কৌতুক পূর্বক কহিলেন, সখি | তুমি একা হইয়া পঞ্চ স্বামীর প্রতি 
কি রূপে সম সম্প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাক, পাওবগণই বা কিরূপে তোম। 
ভিন্ন অন্য ভ্ত্রীতে নিরপেক্ষ থাকেন ! অতএব ঘদি তুমি কোন যাছু বিদ্যার 
আরাধনা করিয়! এরূপ শূন্য স্থত্রের পাশ নির্মাণ করিয়! থাক, তাহা হইলে 
উপদেশ দাও, আমিও দেই রূপে মুরারিকে প্রেমনিগড়ে বদ্ধকরি। 
কৃষ্ণা কহিলেন দেবি | তুমি ধর্মত্যাগী অসতী বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করি- 
তেছ কেন? তন্ত্রে মন্ত্রে স্বামী বশীভূত করা কি পতিব্রতা কুল কার্ধয? ভাবিনি! 
ভক্তি ব্যতীত জগতে এমন কি বন্ধনী বন্ধন আছে, যাহাতে পতিদেবের আরাধ্য 
চরণ হৃদয়-কারাবাসে বন্ধন করিতে পারি! যাদব কুললক্ষি! আমি স্বামী ভিন্ন 
গন্য পুরুষকে পিতার ন্যায় দেখিয়] থাকি, ম্বামীগণের ছুঃখ সুখে হৃদয় মিশ।- 
ইয়া দিই। অপঙ্থা দাস দাসী সত্তেও শ্বহন্তে পতির পদ সেবা করি। আমি 
অঙ্গরাগ বিলেপনকরি--নাথের মনৌরঞ্জনের জন্যঃ নিশাসজ্জায় সুসজ্জিত 
হই-_কেবল প্রিয় বিলাসের কারণ ; ফলতঃ পাওব প্রকৃতির পক্ষপাতী হইয়! 
গৌরব অজ্জন করাই আমার জীবনী প্রার্থনা । সত্যভামে ! বলিতে কি, 
যে ছুঃখের ভার পৃথিবীর মধ্যে ধরেন; পতিপদ আরাধন| করিয়া তাহাও 
বিনায়াসে ধারণ করিতেছি। তাহার এই কথা শুনিয়। কৃষ্ঃপ্রিয়। সত্যভামা 
সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন ;-- 
চিন্ত। বিসর্জন দিয়ে, ছাঁয়াময়ী শাস্তি লয়ে, 
হর বলি হরকাল বনভূমি বিহারিণি ! 
বিধির বিচার তুলি, সব দিন যায় ভুলি, 
আঁকিতে সাধুর ভালে ভালবাস সুখরাশি। 
দেখিলে পাঁপের ভর, বিধাত। করিয়। ত্বরা, 
আবরে ছঃখেরঢেউ দেহ-তরী প্রতিকূল ;-- 
প্রকৃতির হাটে আসি, তাহার প্রকৃতি হালি, 
খেলায় এরূপ খেলা অখিল অনার দুঃখ । 
সেরাক্জ ধানীতে ধনিঃ নাহি ম্থুধী শিরোমণি, 
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শিখাতে তাহার চিতে সরলতা সদাঁচার ! 


চন্দনে কুস্থম হরি, দেখা'ন এরঁশী চাতুরী, 
লুকা'ন ইক্ষুরফল ভূলোকের সুখ আশ । 
বিধাতা বিধান বলে, মুণালে কণ্টক পেলে, 
কিংশুখ অনুখী হ'ল হারায়ে ফুল গরিম) 
ভর্ণবে লবণ খনি, করিল সে বিশ্বমণি। 
হরিল ফন্তর দৃশ্য সুন্বাহু বারি পশরা। 
এইরূপে ন্ুধাননি, সময় শোতে খনি, 
বেগে যায় জগচ্চক্ত করি সব! প্রদক্ষিণ ! 
তপন তনয় আসি, তপন প্রতাপে রুষি, 
লয়ণ্গুষি গতায়ুর জীবনী সুধা সলিল ।-- 
দুখ দুঃখ থাকে পড়ি, দেহ যায় গড়াগড়ি, 
ধায় বেগে স্থম্মদেহ নির্য় কালের পাশ। 
তখন অবোধ বিধি, সডাবে হৃদয় বাঁধি, 
পাপাত্মাকে বিষচক্ষে দেখি দেয় ঘোরতাপ। 
অতএব ন্ুবদনি | ন৷ ভাব দিব! রজনী, 
অসার সংসার ছুঃখ বাঁজীকর বাঁজীখেলা, 
সর্ব কর্তা সর্বেশ্বর, ভাব বিভু পরাৎপর, 


প্রদানিয়। লীলাহ্থলে সদ শাস্তি যবনিক1। 


সতী কন্যা সত্যভাম! এইরূপে ভ্রৌপদীকে প্রবোধ দান করিয়া! জগৎপ্তি 
গতির সহিত দ্বারক] ধাঁমে গমন করিলেন__পাওবগণের এবার স্থান পরি- 
বর্তভন--অতএব পাঠক ! এক্ষণে “অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃত বর্ধ শুভাগুভং» 
এই কথার সার্থকতা দেখিতে দ্বৈত-সরসীতে গমনোদ্যত হউন। 


ইতি) মহাভাীরভীয় বনপর্বাস্ত্ত মার্কতেয়সমস্যা ও ভ্রৌপদী-সতাতামা 
সংবাদ, কুরুবংশে মিত্রমিলন নামক উনন্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবংশ। 


ত্রিংশ সর্গ। 
দ্বৈত-দরসী-গন্ধবর্ব সমর। 


( অপূর্ব করুণা) 
চিজ রিটা 
“ অবশ্যমেব তোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভং ” 

জগচ্চক্রের গতি অনুসারে জীব আপনাপন কৃতকর্মের ফগ ভোগকরে, 
আনৃষটদত্ত ক্ষমতার উপর প্রভৃত্ব অর্জন করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া 
দাড়ায় ।-_কুরুপতি দূর্যোধন স্বক্ষমতাঁর গুরুত্ব নাজানিয়! দ্বৈতবনে গন্ধর্ব 
শক্রতায় যারপর নাই অপমানিত হইলেন $_ পাগবগণ অসম্পূর্ণ মার্কণেয়- 
সমস্য! গুনিয়! কাম্যকবন পরিত্যাগে 'দ্বৈতসরসী ভীরস্থ পত্রনিকেতন গ্রস্ত 
করিয় রহিলেন--অখিল সংসারের প্রতিস্তরে ওপগ্রাম অস্কিত হইতে লাগিল-_- 
কোন আগন্তক ব্রাহ্মণ শ্বনয়নে তাহাদের যশঃ প্রতিভা দেখিয়| কুরুপতি- 
ধৃতরাষট্রকে পাওুবগণের যথাযথ সুখ ছুঃখের অবস্থ। বিদিত করিলেন-__নিদ্রিত 
পাপাশয় জাগিয়! উঠিল-_মনবুদ্ধি ছুর্ধ্যোধন পাওব নাম শ্রবণে কুমন্্রীগণের 
পরামর্শে দ্বৈতবন প্রদেশ আভীর পন্লিতে রাঁজধর্শ সন্বন্ধে গোঁধৎসাদির বয়ো- 
স্থিরতায় ঘোষ যাত্রা উপলক্ষে ছাত-নীর্জিত শত্রগণকে অতুল প্রতুত্ 
দেখাইতে অসঙ্খা বাহিনী সহিত যাত্রা করিলেন--শঠমন্ত্রীরাও রাজ-ভক্তি 
বহন করিয়া! চলিল--নরনাথ প্রথমতঃ আভীর পন্লিতে অনন্তর দ্বৈতবন 
সরোবর তীরে উপনীত হইয়! অসঙ্ ভূত্যবর্গকে গাণব নিবাঁসের অন্যতম 
দিক্‌ দ্বৈত সরসীতটে কেলি গৃহ নির্মাণের আদেশ করিলেন। 

বাঁদ নির্মেতাগণ গন্বর্ববিলান জলাশয়ের সৌনারধ্য রাশি দেখিয়। মনে 
মনে ভাবিতে লাণিল-তাইত! আঁমর। কোন্‌ স্থানে নীত হইলাম ! একি 
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কৈলাঁদ, ন! বাঁসবের বিলাপ ভূমি অবলোকন করিতেছি | চতুদ্দিকেই সৌরভ- 
পরিপুর্থ বিকপিত কুস্তুম নিকুঞ্জ অজ্র পরিমল দান করিতেছে। যদিও সন্ধ্যা 
মুখী, রজনীগন্ধা ও কামিনী কুস্থমার্দি তটিনী তটের সম্পদ, কিন্ত ইহাদের 
চিরগ্রুক্স মূত্তি অবলোকন করিয়! মনে স্বর্গীয় ভাঝের আবেগ হয়! তত্তিন্ 
জলদলে রাজীব রাজি ও মহীতলে শ্বেতাঙ্গী জাতী যুখি মধুকরের সহিত মধুর 
হাঁঞ্ষি হাপিতেছে ! আবার তিমি তিমিঙ্গিল প্রকাঁও মৎ্সাগুলি এই বারি- 
ভাঙারের প্রহরী স্বরূপ বিদ্যমান আছে! রদ্বময় পোপান গুলি অনস্তলহরি- 
হার রূপে জলদেবী কে ধারণ করিয়। রহিয়াছেন ! দালসমূহ এইরূপে দ্বৈতবন- 
সরসীর যশোগান করিয়! উদ্যান প্রহরীদিগকে কহিল, গন্ধরর্গণ ! তোঁমরা 
অবিলঙ্ষে স্থানান্তরে গমন কর, কৌরব নাথ ছুর্ষ্যোধন এখানে বিলাস বাটিক! 
নিন্ধীণ করিতে আদেশ, করিয়াছেন । 

পেন নিচয়ের এই কথা শুনিয়। তাহার! হাসা করিয়া কহিলেন, তোমর। 
নির্বোধ, আর তোমাঁদের রাঞজপুরুষের এখনও চৈতন্যোদয় হয় নাই; 
কুআশ-কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! নতুবা শশক হইয় রি 

স্ুৃতিক! গৃহে নৃত্য করিতে ইচ্ছা! করিবে কেন 

খেচরগণ এই বলির] তাহাদের উদ্যম ভঙ্গ করিলে কর্ণপখা তাহাতে 
কর্ণপাত করিয় ধৈর্য্য চাত হইল পড়িলেন ? শিরায় শিরায় কুল গর্কের গরল' 
সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্ত হইয়া দৈনিকগণকে গন্ধর্ব দলনের 
অনুমতি করিলেন_নমরপটু নর-কিন্নরে তুমুল রণ বাধিয়া উঠিল-_কর্ণ- 
দুর্ধোধনাদি মহারথী গণও বিপক্ষের জয়পিংহনার্দ রূপ ভাঁড়িত বার্তা 
গুনিয়। অস্ত্রধারণকরত প্রতিকূল বীর-গৌরবকে ফিরাইয়াআনিলেন । গন্ধর্ক- 
রাজ চিত্রসেনের চিত্তে সে বীরত্ব আর সহ্য হইল ন1। বৈরিগণের বীর পরি- 
বাদে জলাঞ্জলি দিতে তিনি শ্বয়ং সংগ্রাম আরম্ভ করিলে কুরুকুল-ভরস1 কর্ণ 
চিত্রসেন সমরে অগ্রযোধ হইলেন--যশোভাগ্য মুখোন্নত করিয়া রবিস্ততের 
দিকে দৃকপাত করিল না--গন্ধবর্ব পতির ছুর্জয় মায়া সমরে তিনি পশ্চাৎপদ 
হইলে চিত্রসেন মহারণজয়ী হইয়া ছুর্য্যোধনকে অস্ত্র বন্ধনীতে বন্ধন 
করিলেন- দ্রীগণ মহিত কুকুপতি মহাবিপন্ন__বীরাজনাদের হাহাম্বর আকাশ 

৪০ 


৩০৬ কুরুবংশ। 


বিদীর্ণ করিতে লাগিধ। ধার্তরাষ্্রগণ “পাগুবনাথ রক্ষা করুন দিবা" 
যুধিঠিরের স্মরণ লইলেন। 

কুরুগণ এইরূপে বিপদাপন্ন হইয়। ধুধিষ্টিরের প্মরণ লট্টলে ভীমসেন 
আক্রোষ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, ছুর্মাতি দূর্যোধন আমাদিগকে যেমন 
ধনবাস যন্ত্রণার অতল সমুদ্রে মগ্ন করিয়াছে, ভগবান্‌ বিধি তাহাকে তদ্রেপ 
ফল দান করিয়াছেন! কুৎসিত কুচি শূন্য কাক যেমন মধুকর গ্রমদ। মধু 
মালতীর মধুর মুখচুম্ধন করিতে ইচ্ছাকরে, তেমন দুরাচার কুরু আপন 
গুরুত্ব নাজানিয়া গন্ধর্বরাজউদ্যানে বিলাঁসনিকেতন করিবার বাসন! 
করিয়াছিল! সেই অধমের পক্ষগণ এখন কোথায় ? তাহার প্রাণের সধ। কর্ণ 
কুকুকুলের মানসম্ত্রম উৎসন্ন করিয়া! এখন কোথায় গেল? 

তাহার এই কথ গুনিয়। মহাত্ব! ধন্মরাজ কহিলেন ভ্রাতঃ1 গৃহ ভেদিনী 
গঞ্জন] প্রদানের এই সময় নহে, স্মরণাগতের সঙ্কটমোচন করিয়! শ্বধন্ম রক্ষার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে! বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মানাপমান বংশীয়দিগকে 
আশ্রয় করে, সুতরাং গন্ধবর্গগণের কৌরব বিজয়ী যশঃ কিরূপে আমাদের কর্ণে 
সখের অমৃত ঢালিবে ? মতিমন্‌! বর্তমান-সাক্ষী লইয়] হূর্য্যোধনের মুক্তি 
দানে আমরা মুক্তহস্ত হইতে বাধা, প্রকৃতির করুণম্বর মকাতরে আমাদিগকে 
খড়াবন্ধন করিতে অন্করোধ করিতেছে । অতএব আর উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিও না, অবিলম্বে গাত্রোথান কর। 

প্রথমতঃ তাহার এইকথা শুনিয়া! অন্জগণের অরি-ভাব বহু দুরে গিয়া 
পড়িল। পাওব চতুষ়্ রথ-অগ্ত্রে জ্জীভৃত হইয়! প্রথমতঃ খেচর সৈন্যগণের 
সহিত সৎব্যবহার করত ছুর্য্যোধনের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন__বহু মূল্য প্রার্থন। 
পাত্র বিশেষে পতিত হইল না-_গন্ধর্বচরগণ ইন্দ্রম্ঘতের আবেদন অগ্রাহা 
করিলে পাওরসমূুহ শরজালে তাহাদের গতিরোধ করিলেন-_অধোউর্ধগামী 
ভূচর-থেচরের অস্ত্রাবলি, বিজলী চমকিতে লাগিল--দেব-মেন! সকল পাঁগুব- 
গণের কঠোর অগ্াঘাতে আহত হইয়| পড়িলেন। গন্ধবর্পপতি চিত্রসেনও সকৌ- 
তুকে যোগদান করিয়াছিলেন; পরিশেষে তিনি আত্ম গ্রকাশ পূর্বক অর্জুনকে 
কহিলেন, মিত্র ! কাহার বিরুদ্ধে রণবন্ধি প্রজ্দলিত করিয়াছ? যাহার জন্যে 


কুকবংশ। ৩৪৭ 


নহ্যত1 করি, সেই দস্থা বল্য়ি। বন্ধন করে! ছুরা খা] দুর্য্যোধন ঘোষ যাত্রাচ্ছলে 
পাব হিংসা করিবে বলিয়া অমরেন্ত্র আমাকে তোমাদের শান্তি রক্ষার 
তারদান করিয়াছিলেন; এখন এ নরাধমকে শাসন করিয়া] পাকশাসনের হস্তে 
সমর্পণ করত অমর হৃদয় শীতল করিব ইচ্ছা করিয়ার্ছি। 

তাহার এইরূপ প্রিয় কামন। শুনিয়! বীরবর ফাল্তুণী লজ্জিত হইয়| কহি- 
লেন, সথে ! আমরা পাওবপতির চিরদাস। আজীবন নতশিরে তাহার আজ্ঞাভার 
বহন করিয়া থাকি। সুতরাং হর্য্যোধনের মুক্তি ভিক্ষা! আমাদের বাঞ্ছনীয়, 
অতএব মহারাজের নিকট চলুন। পার্থ এই কথা বলিলে তাহার! একত্র হইয়া! 
মহারাজ যুধিষ্টিরের নিকট গমন করিলেন। তিনি শিষ্টাচারে গন্ধর্বনাথকে 
বিদায় করত দূর্ষোধনকে উপদেশ স্চক বাক্য কহিতে লাগিলেন ;-- 

| এ সংসার লীলা-রঙ্গালয়; 
কুমতী সুুমতী করে অভিনয়। 


কতু তুলে প্রহসনের ধ্বনী ; 
কভু শাস্তিরসে স্থরসায় রী | 


ভতএব নৃপ ধৈর্য্য ধর! 
ম্ম্পদের কালে সাধু ব্রত কর। 
নাহি থাকে চির মন্রল উদ্বা ; 
আবরয়ে পুনঃ ঘোর ছুঃখ তমস1। 


| এক যায় এক আসে ভবে; 
আৰ হাসি কালি কার্দি নীরবে! 
দ্রিবসেতে আলে কমল ধাম? 
নিশার আদেশে বিধাত। তায় বাম। 


সন্ধাঁকালে সাজে সন্ধ্যামুখী; 


গরজিলে নিশ। পুন মুদে আখি । 
পৌর্ণযাসীচন্দ্রম। পূর্ণ কল!) 
আম! আগমনে নিরধিয়ে বিকল । 


ঘন মাঝে নহে স্থায়ী সদ]; 
মুচকি হাসিয়। লুকায় ক্ষণুদ।। 


৩০৮ কুরুবংশ 1 


হৃদয়-পিঞ্জরের স্খ-পাথী; 
কতু উড়ি যায় দুঃখ-শারীকা রাখি। 


: , ভূমি মহা মহীপতি মণি 
পালি রাজনীতিখদিবস যামিনী ।-_ 
জয়-বৈজয়ন্তী উড়াও গিতি ;_- 
বাণীবরপুত্র রহিবেক খেয়াতি। 
অগার জগতে গুণ-গ্রাম বিনে । 
নাহি বাজে বিণ] স্মধুর তানে || 

ধীমান, ধর্মরাঁজ এই বলিয়া বিদায় দান করিলে সলজ্জিত দূর্য্যোধন 
মৌনভাবে সসৈন্যে প্রত্যাগমন করিলেন। মালিনী পতি কর্ণ পথ মধ্যে 
তাহার মহিত সম্মিলিত হইয়া! “ছুর্যোধন বাহুবলে সমর জয়ী হইয়াছেন” এই- 
কথাতে তাহার প্রভুত্ব বর্ধন করিলে তিনি পাগুবগণ কতৃর্ক উপকৃত হওয়। 
প্রকাশ করিয়া অভিমানে আত্মত্যাগ সঙ্কর্ন করিলেন। অমাত্যগণের সহল্স 
সহন্্র অন্ুনয়েও তীহাঁর বিরাগ ভঙ্গ হইল না--ম্বজনের প্রাণ কীদিতে 
লাগিল-_পাতাল বাসী দানবগণ পূর্বজগতের সহঢর দুর্য্যোধনকে আত্ম- 
হত্যায় কৃতনিশ্চয় জানিয়া তাহাকে আনয়ন নিমিত্ত অগ্নিবিস্তার যজ্ঞারস্ত 
করিয়া মন্ত্রবলে মহীশ্বরকে পাতালপুরে আনয়ন পূর্বক তিনি) «নরকাম্রের- 
প্রতিমূর্তি কর্ণকতৃূর্কি পাওবজয় করিবেন, এবং ভগবান মহেশ্বর কর্তৃক 
বজ্দ্ধারা দর্য্যোধনের দৈহিক উর্ধতাগ ও পার্কতী কতৃক পুষ্প উপাদানে তদীয় 
অধোদেহ নির্মাণ” বলিয়া তাহার উৎসাহ বর্ধন করত অন্থুরগণ তীহাকে 
যথাস্থানে পুনঃ স্থাপন করিলে ধৃতরাষ্টুতনয় আস্থুরিক বাণীর বিশ্বাসে কৃতসঙ্কল্ন 
ত্যাগ করত লসৈন্যে হ্তিন| নগরীতে গমন করিয়। পুণ্যাত্ম। উপাধির জন্য যজ্ঞ 
বাসন! করিলেন। অতএব পাঠক !.কাচঃ কাচো মণি মণিঃ» এই কথার 
সার্থকত। দেখিতে হন্তিন! নগয়ে গমনোদ্যত হউন |. 

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বান্তর্গত ঘোষ যাত্র। পর্ধাধায় 
কুরুবংশে গন্ধবর্ধ সমর নামক ত্রিংশসর্গ মমাপ্ত। 


কুকবংশ | 


একত্রিংশ সর্গ। 
 হস্তীন| নগর-বৈষ্ণব যজ্ঞ। 
( আন্ুরীব্রত ) 
_প্টক্টিি ৫০ 
" কাচঃ কাচো মণি মণি; ” 

ব্ক্তি গত সাধুশীলতাই সংসারখনির মহার্য্য রত্ব, লোকে পাংশুপুঞ্জ- 
বাহালক্ষণে সমাঁজ উচ্চতার পবিত্র আদন স্পর্শ করিতে পারে নাই--সদগ্‌ণ-. 
বঞ্চিত দূর্যোধন স্ুধশঃ পরায়ণ হইয়। বৈষ্ণব যক্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেও 
পুণ্যবান্‌ মগ্ুলীতে তাহার ছুরপনেয় দুরাপবাদের শান্তি হইল ন1)--মহারাজ 
ছুর্য্যোধন, গাণ্তীবীহস্তে মুক্তি লাভ করিয়া শ্বরাজ্য গমন করিলে ভগবান্‌ ভীন্ম 
পাব সৌজনা দেখাইয়া বিখিধ হিতোপদেশ দিলেন--স্বভাব গত কুটিলত| 
হইতে প্রতিহিংন। প্রবৃত্তি দূর হইল না-পাগুবদের ধর্শীময় যশের উপর 
গৌরব বৈজয়ন্তী উড়াইতে একাত্ত ইচ্ছা! জন্মিল। অতুল বলশাদী কর্ণ সৎ" 
কার্ষোর দিদ্ধিদাতা শ্বরূপ দিখ্িজয় সম্পূর্ণ করিলেন-_ হৃর্য্যস্থত-বাহ তরুতলে 
কৌরব আশ। ভরসা স্থান লইল-_ছুর্যোধন সমবয়ন্ক সভ্যবৃন্দ লইয়| রাজনুয় 
মন্ত্রণ। করত যজ্ঞযাঁচক ব্রান্মণগণের নিকট উপদেশ গ্রহণকরিলেন/_-“মহাগুরু 
পিতা-মাত| ও প্রবল শত্র পাবগণ সত্ববে তিনি মহাযক্ঞের অধিকারী নহেন।” 
নীতিজ্ঞ সম্পৃ,দাঁয় এই নৈতিক গ্রবোধে দুর্ষেযাধনের উচ্িআশা উদ্মলিত 
করিয়া পুণাপ্রদ বৈষুব যজ্ঞের দিকে তাহার মনের গতি টানিয়! আনিলেন-- 
যশোলুক্ধ মনঃ শ্বতই স্বীকার করিল-_মহাযজ্ঞের কল্লারস্ত হইলে বিধিমত্ত 
বিজি সুবর্ণে হল প্রস্কত করিয়া! দুর্ঘ্যোধন ভূমি কর্ষণ করত রাজব্রত আরম্ত 
করিসেন? নিমন্ত্রণ নবখণ্ড পৃথী একত্র হইল। 


৩১, কুরুবংশ। 


অনস্তর দর্শক গণ যজ্জধাম দর্শনে আপনাপনি কহিতে লাগিলেন 7--যজ্ঞ- 
শাল] যারপরনাই সজ্জিত হইয়াছে, মহারাজ বিজলী থণ্ড লইয়া! যেন এই 
মহামগুডল প্রস্তুত করিয়াছেন! বৈদ্যতিক পদার্থের ও অভাব নাই, দিকে 
দিকে রাশির!শি তাড়িংযন্ত্র আলোকভার লইতে ফীড়াইয়া আছে ! কাচমণি- 
মন্দির আবার চিরবিল্ময়ের বিলাস ভূমি; এক পদার্থ কখন শ্যাম, কখন 
গৌরাঙগী খেলা খেপিতেছে! এদিকে আবার কি চমতকার ! যক্ঞবে্দী 
অসঙ্খ্য যোগীবৃন্দে যেন চন্দ্রমাহার পরিধান করিয়াছে! 

অতঃপর হুরাত্ব ছুঃশাসন কোন দূতকে কিল, দূত! তুমি দ্বৈতবনে 
যইয়া পাপপুরুষ পাওবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস । তাহার চারি- 
ভ্রাতায় আত্মসঙ্খা। করিয়া! দিগ্থিজয়ী ষশার্জন করিয়াছিল, কিন্ত কুকনাথ- 
কর্ণ একাই ভূলোকবীরবৃন্দের সৌর্ধ্যরাশি হরণ করিয়া তাহাদের মন্তকে 
পদার্পণ করিয়াছেন । সে এই বলিয়! দৃতপ্রেরণ করিলে বার্ভাবহ বৈষ্ঃব- 
যজ্ঞের আমন্ত্রণ-লিপি মানসাস্কে রাখিয়। পাওবগণকে গোচর করাইলে ধর্শরাজ 
রাজ দূতকে তৃতপূর্ব কঠোর সত্য-শুনাইলেন, ভীমসেন কৌরব সংহার যজ্ে 
যাইব বপিয়! মেঘ গম্ভীর রবে উত্তর করিলেন । 

প্রিয়ম্বদ দূত এইরূপে পাঁওব সমাজ হইতে বিদায় হইয়া ছুর্ষ্যোধনের নিকট 
যথাযথ নিবেদন করিল। কুরুনাথ তাহাতে কর্ণপাড না করিয়া অমাত্যগণ 
সহিত মহাঁষজ্ঞ করিতে লাগিলেন । ধীমান্‌ ধৃতরাষ্ট্র হর্ষ সহকারে প্রিয়ান্জকে 
কহিলেন, বিছুর ! অন্নদানই ক্রিয়াকাগ্ডের প্রধানতম অঙ্গ, দান-দক্ষিণা রহিত 
কার্ধ্য সকল বিফলে পরিণত হয়) অতএক ভ্রাতঃ! তুমি যত পরায়ণ হুইয়। 
নিমগ্ত্রিত কি অনিমস্ত্রিত ব্যক্তির তুষ্ট সাধন কর। মহাত্রত বৈশুব যজ্তে 
কেহই যেন ন! রুষ্ট হইয় প্রত্যাগমন করে। 

এইরূপে মহাযজ্ঞ সমাপ্তি হইলে কুরুয়াজ দ্বিজাতিগণকে আশাতীত ধন 
দীন করিলেন । স্তাঁবকগণ হদয় খুলিয়া কৌরব ধশোগাঁন করিতে লাগিল। 
ুর্য্যোধন, ক্মুত মাগধগণ কর্তৃকি আত্ম গৌরব শুনিতে শুনিতে এবং নাগরিক- 
জন নিক্ষিপ্ত লাজ-চন্দনে বিভূষিত হইয়] পুর প্রবেশ পূর্বক গুরুবর্গকে প্রণাম 
করত প্রিরসখাকে আলিস্বন করিলেন--পুলফের নব নব আবির্ভাব হইতে 


কুরুবংশ । ৩১১ 


লাগিল--বীরবর, অঙ্গ অধিকারীকে কছিতে লাগিলেন, সখে! তোমার অনুগ্রহে 
কৌরব আজ কৃতকার্ধ্য, ছুরাআ্বা পাগুব বিধ্বংশ করিয়া রাজছুয় যজ্ঞে পূর্ণাসৃতি 
দিলে আরও আমি কৃতার্থতা অনুভব করিব। তাহার এই কথা শুনিয়া স্্য্য- 
নন্দন দুর্ধ্যোধনের প্রীতি সম্পাদন চ্ছলে কহিতে লাগিলেন ;__ 
কেবলে যুগল নাহি চন্ত্রমা? 
ৃ  কুরুআকাশে যিনি তার সমা ! 
চির পূর্ণকল! নহেন শশী ) 
সদা সমুজ্ল কুরু বিলাসী ! 
আছে শশ-অস্কে কলঙ্করেখা ; 
সখা অঙ্গে নাহি কালিমা মাথা ! 
' পদ্দিনী মুদিত সুধাংও হেরি; 
হরিষ পঙ্সিনী প্রিয় নেহারি ! 
শ্বধাকর করে চাঁকারে স্থুখা, 
কুরুবংশ টাদে জগৎ অছুঃখী ! 
প্রভাতে নিষ্পভ সে জ্যোতিঃ রাশি? 
এ জ্যোতিঃ জাত দিবস নিশি 1. 
ধন্য হ'ল আজি প্রাক্তন মোর ; 
কৃতকার্য্য হেরি কুফকিশোর ! 
আরে! ধন্য হব পশি আহবে) 
পাুবংশ ধ্বংশ করিব যবে! 
আজি হইতে তাই আম্মুরী ব্রতঃ 
ধরিন্, বক্ষে দেখু(ক্‌) ভারত। 
না ধুব চরণ ন1 পিব বারি 3 
যাবত না নাশি কিয়ীটী অরি 
আর বীর হিয়া রাখিয়া পণে। 
 হুব কল্পতরু আতুর জনে। 
জয় বৈদয়ন্ত্রী উড়াব আমি) 
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নিষ্পাগব। হবে এ আধ্য ভূষি 
রাঁজস্থয় টিক। দিয়া রাজনে ; 
.. নিব অবসাদ ভারত রণে। 

অনন্তর কর্ণ, অর্জুন পরাজয় নিবন্ধন দ্বিজবেশে মহেন্দ্র শৈলে ভগবান, 
পরশুরামের নিকট অস্ত্রলীভ জন্য গমনকরত অচিরে শিক্ষাদাতার ন্যায় হইয়া 
উঠিলেন-_-শ্রেয়াংশে বহুবিপ্ব ঘটিল-_-একদ। মৃগয়ান্দন্ধানে এক ত্রাঙ্গণের 
যঙ্ভীয় গোহত্যা করি "যাহার বিরুদ্ধে আন্ত্র শিক্ষা করিতেছেন, তাহার সহিত 
দ্বৈরথ যুদ্ধে তদীয়রথচক্র প্রোথিত হইবে” শাপগ্রস্থ হইলেন ! তত্তিনন ক্ষত্র- 
কুলান্তক রাম, কণের ক্ষত্রিয়ত্ব জানিয়প] “তিনি মতাসমরে মহান্ত্র সকল বিশ্ব 
হইবেন” সকপট পাঁপের এই মহাপ্রায়শ্চিত্ত বিধি করিলেন-_-কর্ম্ের উপযুক্ত 
ফল ফলিল; তিনি অসম্পূর্ণ কৃতী হইয়। প্রত্যাগমন্ন করিলেন । ভীহা'র 
 শ্বাভ।বিকতেজঃ উপদেশ সহকারে তেজোরাশির স্ায় হইয়া! উঠিল--তখন 
ভগবান ইন্দ্র, অর্জনের মল কামনায় দ্বিজ মুর্তিধারণ করত বিকতনের 
হ্বভাঁবজাঁত অক্ষয় কবচ ও কুগুল দ্রানপরিগ্রহচ্ছলে গ্রহণ করিয়! শ্বপরিচয় 
গ্রদান করিলেন এবং কর্ণের প্র্থন।য় ম্বীয় একঘ।তী অস্ত্র অর্পণ করত 
“সাধারণ সমরে নিক্ষেপ করিলে উহাই নিক্ষেপকারীর মৃত্যুর কারণ হষ্টবে” 
এই বলিয়! অর্ডভুনের আম়ুমূল বর্ধনকরিয়! স্বর্থগামী হইলেন। উচ্চমনা 
কর্ণ সমস্থুখে ধার্তরাষ্ট্রগণ সহিত রাঁজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাঁজা- 
যুধিষ্ঠির চরমুখে এ সকল বিবরণ শুনিয়। হর্ষ-চিন্তার অতল মহার্ণবে মগ্ন 
হইলেন- দেখিতে দেখিতে নিশীথচিস্তায় হৃদয় ব্যাকুল হুইল-_পাণওবগণের 
মৃগয়া ধর্মে মৃগকুল শির্মংল দেখিয়া স্বপ্র্দেবি মৃগবেশধারণ পূর্বক নিদ্রাগত 
যুদিষিরকে বনাস্তরগমনান্গরোধ করিলে মহাত্মা ধর্ম, ভ্রাভাগণকে স্বপ্নরকাহিনী 
বলিয়া স্বজন সহিত কাম্যকারণ্যে গমন করিলেন। পাঠক ! এক্ষেণে “ধর্ম্োরক্ষতি 
ধর্সিকং» এইকথার সার্থকতা দেখিতে কাম্যকবনে গমনোদ্যত হউন । 

ইতি) মহাভারতীয় বনপর্ববাস্তগত মৃগন্বপ্লোত্তব পর্বঃ কুরুবংশে- 

বৈষণব যজ্ঞ নামক একক্রিংশ সর্গ সমাপ্ত । 





কুকবংশ | 
দ্বাত্রিংশ সর্গ। 
কাম্যকারণ্য সঙ্কটে নী | 
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“ ধর্ম রক্ষতি ধার্মিকং" 


লীলাস্থলী- সংসায়ে ধর্্ তরু-মুলই প্রধান আশ্রম, ভাছার জগদ্বযাপিনী- 
ছায়া! ধর্মশীলগণকে স্বততঃ পরতঃ আশ্রয় দানকরে ।-_পুধ্যবান, যুধিঠির 
সনাতন ধর্ম মন্দিরে চির আশ্রমী থাকায় অনায়াসে ত্রিতাপ বাসা, 
আক্রোষ) দ্রৌপদীহরণ, ফলসঙ্কট,) জয়করিয়া। মনোহর কাম্যকারণ্যে 
কালহরণ করিতে লাগিলেন;--সাধুপ্রন্কতি যুধিঠির মৃগন্বপ্ন দেখিয়া 
দ্বৈতবন হইতে কাম্কারণ্য পুনরাশ্রম করিগে ভগবান, ব্যান পৌত্রগণের 
নিকট আগমন পৃর্র্বক সছুপদেশের হিত মহষিমুদ্গলের জীবনী নাখ্যায়িক| 
বপিয়। অন্তথিত হইলেন । এদিকে বৈষ্ব যজ্ছের জয়ছুনভি ধীরে ধীরে 
তপোবনে প্রবেশ করিলে উগ্র প্রকৃতি মহষি দুর্বাঁসা যজ্ঞ-সংবাদে 
ছুর্য্যোধনকে পবিভ্রমনা ভাবিয়। হন্তীন। রাজপুরীতে আতিথ্য শ্বীকার 
করিলেন। ছূর্য্যোধন জীবন সংকল্প করিয়া! তীয় শ্রীতি মাধনা কগিতে 
লাগিলেন। খধিরাজ রাজদত প্রচুর পৃজা পাইয়া ছুর্যোমাধনের বরদাতা! হইলে 
্বার্থপর হুর্য্যোধন ইহ জগৎ হইতে পাওবশম্বলোগ কামনায় জ্রপদনন্দিনীর 
দৈনিকব্রত পারার পর তীহাকে পাওৰ প্রবাসে আতিথ্য গ্রহণের অন্থরোধ 
করিল। খধিবর ভাছাই অঙ্গীকার করত সশিষা কাম্যকারণ্যে গ্রবেশ 
করিলে বনদেবীর নৈশসজ্জ| শিষ্য বৃন্দের তরুণ নয়নে গ্রতিবিশ্বিত হইতে 


লাগিল) ঘুবক পরষ্পর। কহিতে লাগিলেন--বনদেবীর কি মোহিনী সজ্জা! 
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একে দিতরান্রি, তাহাতে আবার নিশিথ মাধুরী একত্র হইয়া চন্রকাস্ত মণি 
খনিতে যেন চন্্র প্রভা ক্রীড়া করিতেছে! পত্জপ্রান্তে হিমবিন্দু মুক্ত বালরের 
স্তায়বলিতেছে ! কুমুদদিরীও কৌমুদীর আলিঙ্গনে অলিরূপ সলিল চক্ষে দিয়! 
জাগিতেছেন। চকোরীরও দিবা তন্ত্র অবসান, গ্রাণনাথের অধর মৃধা লইতে 
বাঘু সাগরে সন্তরণ করিয়। বেড়াইতেছে। নিদ্রাদেবী নিশাযন্ত্রে গান্ধার রাগিনী 
তুলিয়! ইহুজগৎ্কে বিরাম দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন! । 
এইরূপে সশিষ্য খধিরাজ দুর্ববাস| পাওবগণের স্মৃযুণ্ডি সময়ে তথায় উপ- 
নীত হইয়া! বীরনর-নারীর সাদর সংগ্রহ পূর্বক তাহাদের নিকট আহিথের 
সৎকার গ্রহণ জন্য পুণ্যসলিলা সরশ্বতী-অবগাহনে গমন করিলে মহাসতী- 
কষ দুর্ববাসাপাঁরণে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া! বিপদ হারী বাস্থদেবকে তিস্তা! 
করিতে লাগিলেন-__হে কৃ, হে পরমেষ্ঠ, হে দৈবকীনন্দন ! হে অব্যয় হে 
পতিতপাবন 1 হে বিশন্ষর, হে বিশ্বনিস্ত/রণ! তুমি আকুতি ও চিন্তি নামক 
মনোবৃত্তি সকলের প্রবর্তক, অতএব আমি তোমাকে নমস্কার কগি। 
হে অনস্ত, হেবরদ, হে অনাদি! তুমি অগতির গতিঃ তুমি মনোবৃত্তি প্রভৃতি 
ইন্জ্রিয় গণের অগোচর) অথচ চরাচর বিহারী হইয়া অপার জগতে অধি- 
ঠিত হও) বিপন্ন ব্যক্তি তলশূন্য বিপদার্দবে তোমার বিপদভঙ্জন নামে জর 
ধ্বনি দিয়! পার হয়। বন্ততঃ তুমি তত্বাতীত, তুমি জ্ঞানতীত, তুমি পরাৎপর 
পুরুষ প্রবর; তুমিই চতুর্দশ রসের আধার হইয়া শ্রীবৃন্দ বন ধামে বিরাজ কর। 
নির্বাণমুক্তি আকাজ্ষীর! তোম।কে মহানির্বাণ কর্তা! বলিয়া শ্বীকাঁর করেন ! 
অতএব ভগবন্‌! বিপদাগ্রি নির্বাণ করিয় দাস পাওবগণে আজ রক্ষাকরুন ! 
ভগবতী পাঞ্চালী এই বলিয়! ভগবতারাঁধনায় মনোসংযোগ করিলে 
ভগবান হরি বিদর্ভকুমারীর বিনোদশষ্যা পরিত্যাগ করিয়া কামাকবনে 
পদার্পণ পূর্বক দ্রৌপদীর নিরন্ন পাকস্থালী হইতে শাকান্ন কণিক1 ভক্ষণ করত 
ইহার দ্বারা * বিশ্বাত্বা ও যজ্ঞভুক. দেবত পরিতৃপ্ত হউন” এই বলিয়! ভীম- 
সেনকে ছুর্বাস। আঁনয়নে অন্থমতি করিলেন । বৃকোদর দেবনদদীতে গমন পূর্ব্বক 
«অকদু। ্ষুত্িবৃন্তি জন্য তাহার পলায়ন* সংবাদ রাজস্থানে আনিয়া দিলেন-_ 
আতিথেরভয়ের একবারে অভাব--রাঙ্গকুমারী কৃষ্ণার মনে কুষ্ণপ্রিয়তা- 
গর্ধের আবির্ভাব হইল। তিনি মনেমনে করিলেন-আমার তৃল্য 
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সৌভাগাবতী অতি বিরল, ভগবান্‌ যছুপতি আমার ল্প্রণশক্কিতে 
আকুণ হইয়া বনভূমে পদার্পণ করিলেন ! এবং সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ সতী 
বলিয়া যোগী খবিগণ আমার প্রচুর গৌরব করিয়া, থাকেন) এমনকি, 
লক্ষ্মী স্বরূপিণী বলিলে একমাত্র আমাকেই লক্ষ্য হইয়। থাকে! 

পাগব প্রিয়তমার উদারহ্র্দয়েও এই আত্ম অহঙ্কার স্থান পাইলে 
-বিভু-দর্পহারী, দ্রৌপদীর দর্পচর্ণ করিতে অটলযুক্তি স্থির করত একর] সম্্রীক 
পাণবগণ সহিত বনবিহারে বহির্গত হইলেন_মায়াচক্ত ঘৃরিয়া ঘুরিয়। 
পার্ধতীর দর্পনাশ করিতে সম্মখীন হুইল-_ভারত-ললনা মায়াতরুতে 
অঅঅফল দেখিয়। অর্জন কতৃক তাহা আহরণ করিয়া! লইলে ভগবান, 
কৃ কহিলেন, পার্থ! ভুমি কি নিমিত্ত কালরূপী এঁ মধুরফল আহরণ 
করিলে? মহর্ষি সন্ট্িপনের যোগবলে এই বৃক্ষে দৈনিক মুকৃলিত 
একটিফল প্রতাহ পরিপকৃ হয়, খধিরাক্গ সাঁয়ংকালে সেই যৌগলন্ধ ফলভক্ষণ 
করিয়! থাকেন; কিন্ত আজ. দেই যৌগিক ফলের অপচয় জন্য তোমাদ্দিগকে 
নিশ্চয়ই খষি কোঁপানলে পতিত হইতে হইবে ! অতএব বীরবর ! তোমরা 
এক্ষণে নিষ্ষপট হইয়। পরস্পরের মনোগত ভাব প্রকাশ কর। ধর্দের 
অলেঁকিকশক্তিতে যৌগিক ফল অবশাই শাখাগত হইবে । 

তাহার এই কথ শুনিয় “সকলেই শক্রজয় করিয় রাঁজধর্শ প্রতিপালন 
করিব * এই ভাবগত আত্ম্টচ্ছ! প্রকাশ করিলে যথাক্রমিক ভ্রাতাগণের সত্য- 
উক্তিতে অমৃতফল উর্ধগামী হইয়া ছিল, কিন্তু দ্রৌপদী সকপট হ্ৃদয়- 
কাহিনী বলিলে মায়াপুর্ণফল আবার ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল--দকলেই 
যারপর নাই বিমর্য--ধর্শমভীত যুধিষ্ঠির বিল্ময়াবিষ্ট হইয়া মহাঁচক্রী নারায়ণকে 
কারণ জিজ্ঞান্ হইলে ভগবান বাস্মদেব কহিলেন, রাজন! রাঁজনন্দিনী সত্য- 
গোপন করিলে উর্ধগাঁমী ফলের আবার. অধোপতন হইল | তিনি তাহাকে 
এই বলিয়া পক্ষান্তরে কহিলেন, পাঞ্চালি ! ভুমি সত্য প্রকাশ না করিয়া 
পাওবগণের অমঙ্গল কামন1? করিতেছ কেন? 

সর্বনিয়স্তার এইকথায় ক্রপদ ছুহিতা সলঙ্জিত হইয়া! কহিলেন, 
গোবিন্দ ! রাজসৃয় যক্ঞস্থুলে অঙ্গরাজকে দেখিয়! আমার অনযতর ভাবের উদয় 
হইয়াছিল, “বীরবরকর্ণ কৃত্তীর গর্তজাত হইলে আমার ছয়জন পতি হইত” ইহ 


৩১৩ স্বরূুষংশ। 
ভাবিয়! ছিলাম । যাহ! হউক নারার়ণ! কালবশে সেই কলুষময়ী ধারণ। 
এখনও আমার মনোমধ্যে রহিয়াছে-_মায়াচক্ত কুলবালার মর্মভেদ করিয়া 
ক্ষান্ত হইল-_দর্পহারী বীরনারীর দপচূর্ণ করিয়। অলক্ষিতে অমৃত ফল 
পুনরায় শাখাসংলগ্ন করিলেন ! 

উদ্ধত স্বতাঁব বৃকোদ্দর পাণ্ডৰ মোহিনীর মুখে এই পাপ প্রসঙ্গ গুনিয়। 
পদদলিত কল ফণীরন্যায় ক্ুদ্ধ হইয়। কহিলেন, পাঞ্চালি ! তুই এই গুণেই 
কি সৎসমাঁজে সতীবলিয়! পরিচিত হইর! থাকিস. ! ইন্ত্রতুল্য পঞ্চ স্বামীতে ও 
ভোর মনোরঞ্জন হইল না, হ্ৃদপন্সের পতিভূৃঙ্গ সত্বে উপপতিক্ূ্প মধু- 
মক্ষিকার প্রর্ণয় আশক্তা হইপি? “কুতৎ্নিতকুচিশৃন্যকাক মধুকরের সহিত 
একই কুস্মুমে বপিয়! মধুপান করিবে” এই অসপ্ভাবে হৃদয় গলাইয়। দিলি! 

বলীশ্রেষ্ট ভীম এইবলিয়া তাহার প্রতি গদ1. লই] ধাবমান হইলে 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ ভীহাঁকে নিবারণ করিয়া কহিলেন; ভীম! সতী-স্বরূপিণী 
কৃষ্ার প্রতি ভ্রান্তিমূলক ক্রোধ পরিত্যাগ কর। রাজবালার সাধুমনোবৃত্তি 
কোন গৃঢ় কারণে বিচগরিত হইয়াছে। পাঞ্চালী, ভারত উদ্যানের একটি 
পুখ্যময়ী লতিক1) এমন;কি, ইহার ছার! স্পর্শেমমতীকুল কণ্টকীর নিষ্কণ্টকে 
পবিত্র হইয়া] যায়। ইনি ত্রেতাধুগে ছায়! সীতা হইন পৌলন্ত্যেয়ের কঠিন 
শাপ্তিতেও সতীত্ব রত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিই হ্বর্ণপক্মীরূপে যুগ- 
যুগাস্তর কৌমার ব্রত ধারণ করিয়া রহিলেন। অতএব বীর! পাঞ্চাণীর 
প্রতি প্রসন্ন হও, সাবিত্রীর সতীত্ব-সিংহাসনে কৃষ্ণাই একমাত্র অধীশ্বরী । 

অনস্তর পাগুব সহিত বাস্থদেব সায়ং সময় মহর্ষি সন্দিপনের সাক্ষাৎ" 
লাভ করিয়! প্রত্যাগমন পূর্বক তাহাদিগকে আমন্ত্রনানস্তর. দেশাগমন 
করিলেন--কালে এক যায় এক আসে--কালক্রমে কৃষ্ণার অদৃষ্ট আবার 
ছুঃখের ক্ষেত্রে আপি! দাড়াইল; পাণুব নিচয় একদ। সকলেই মৃগয়া 
খাত্র। করিলে তাহার কিয়ৎকাল পরে সিম্ধুরাজ ভনয় জয়দ্রথ তথায় 
উপনীত হইলেন। পাঁণ্ব মনোহারিণীর মনোহর দৃশ্য ঠিক সেই সময়ে 
তাঁহার নেত্র পথে পতিভ হইল। রাজকুমার ক্ৃষ্ণারূপ সাগরে ধৈর্ধ্য- 
হারাইগ] প্রিয়তম কোটাকাস্যকে কহিলেন, কোটীক !: দ্েখ--কে আলোক 
সামান্যা বামা এ কদদ্ঘতরুতলে দণ্ডাঙমানা আছেন! আহা, ললনাঁর 
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রূপের তরঙ্গ জগতের তীরে প্রহার করিতেছে ! কামিনীর মুখ মণ্ডলে 
শশহীন শশী যেন চির পৌঁণ্য মাঁপী ক্রীড়ায় মগ্ন রহিয়াছেন! যাহা হউক, 
কোটাকাস্য ! তুমি শীন্ত জাণিয়| আইদ--ইনি প্রকৃত মানবী, না কোন মায়া- 
বিনী ভুবনভূলাইতে ভূতলে পদার্পণ করিয়াছেন? তীহার এঈকথ| শুনিয়। 
মহাবীর কোটীক বিনীত ভাবে ভ্রোপদীর নিকট পরস্পরের পরিচয় বিনিময় 
করত কামপীড়িত জয়দ্রথকে আসিল! নিবেদন করিলে দিম্ধনন্দন অনঙ্গশরে 
অধীর হইয়! উন্ন্ত হৃদয়াবেগে পাগুবাশ্রমে গমন ওকুশল সম্ভাষণ পূর্বক 
পাওব প্রিয়সীকে প্রিয় বাক্যে কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি বিবাহার্ঘে রাজগণ সহিত 
সাল ভূমিতে গমন করিতে হিলাম, পথমধ্যে তোমার প্রেমময় কটাক্ষ আমায় 
পশ্চাৎ্পদ করিয়! রাখিয়াছে। মনোরমে ! তুমি সত্বর আমার অন্গগাঁমিনী হও, 
তোমার নায় পরম শ্বন্দরীকে এই অরণ্য নিবাদ সম্ভবেনা। চাঁরুহাদিনি ! 
বিশাল সৌবীর রাজ্যের অধীশ্বরী হইবে, অসঙ্ঘা বীর-নারী সভয়ে তোমার 
পদধূলি গ্রহণ করিবে, আমিও ত্ুদীয় যৌবনরাজ্যে প্রজা হইয়া চির 
রাজ কর প্রদান করিব। 

কাম-বিমোহিত জয়দ্রথ এই রূপে ধৈর্যাচ্যুতি প্রদর্শন করিলে রমণীকল 
গরিম1 কৃষ্ণা সেই অসৎ উপদেষ্টাকে তীব্রস্বরে কহিলেন, পামর ! এই 
কি ভোর রাজনৈঠিক আচরণ | পরদার পিপান্ছু হইরা বীর গ্রহন ক্ষত্রিয়কুল 
কলঙ্কিত করিতে হচ্ছ! করিস কেন? স্ত্রীজাতির যৌবনধন স্বামীপদে বিক্রীত, 
রমণীর! ষক্ষিনীর ন্যায় নাথের স্বার্থরক্ষার় নিয়োঞ্জিত থ!কেন। মুঢ়! তুই সকল 
গৃ়তত্ব জানিয়াও কেন পরছ্ীকাতরতা দেখাইতেছিস, ? বিশেষতঃ সিংহ 
নিকেতনে “ তোর শৃগাল বিক্রম ষে কি বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিবে ৮ 
তাহা! একবারও ভাবিস না! 

তিনি এই বলিয়া তাহাকে ভত্সনা করিলে জয়দ্রথ সবলে তাহার 
অঞ্চলাকর্ষণ করিল । রাজবাল1 বলপূর্ক তাহ! প্রত্যাকর্ষণ করায় 
সৌবীরপতি তৃপৃষ্ঠে পতিত হর পুনরুথান করত তাহাকে গ্রহণ 
করিলে আকুলহাদরা কৃষ্ণ উচ্চৈত্বরে চিৎকার করিতে করিতে বৈররথে 
আরোহণ করিলেন-ম্বভাবের দূত সংবাদ দিতে চলিল--প্রত্যাগত 
পাগুবগণ বিবিধ অমঙ্গল দর্শন করিনা! ক্রতবেগে আশ্রমে আগমন পূর্বক সমস্ত 
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বিদিত হইয়। অবিলগ্গে শক্র গণের নিকটস্থ হুইয়! তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত 
করিলেন। ন্যায়যোদ্ধ। পাওবগণের দ্বারা মুহর্েকে কোটীকাস্যাদির পতনে 
বিপক্ষ-বহি নির্বাগ হইল। পাঞ্চালীহর জয়দ্রথ ক্রমেই জীবনী বিপদ দেখিয়া 
দ্রৌপদীকে দৈন্য সঙ্কটে অবতরণ পূর্বক পঙ্গায়ন কারিল। যুখিষ্টির; পাঞ্চালী, 
ধৌম্য ও জমজ ভ্রাতাদের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভীমার্জন 
ভয়দ্রথ উদ্দেশে গমন করত তাহার অগ্ষেণ করিলে অসামান্য "বীর 
মারুতি, পদব্রজেই জয়দ্রথের কেশাকর্ষণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, 
রেসৌবীর! কোন্‌ মুখে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্‌, মাকুতিকে রধির 
দান না করিলে কি রূপে চোর এই পাপ সঙ্ল্প পূর্ণ হইবে? অধম! কোন, 
সাহসে কৃতাস্ত ভবনে আপিয়! পুরুষত্ব প্রদর্শন করিলি, এখন কৃতান্তেরও সাধ্য 
নাই ফেতোকে এই অন্তিম বিপদ হইতে উদ্ধার করে! এই আমি বীর পদাধাতে 
এই বজ্তময় মুষ্টি গ্রহরণে তোর চৌর প্রকৃতির উচিত শান্তি দিব। ভীম এই 
বলিয়! হস্ত পদ দ্বার! তাহাকে গুরুতর আঘাত করায় জয়দ্রথ অর্থাহত হঈলে 
মহাবীর অর্জা,ন তাহাকে নিবারণ করিলেন। ভীমসেন ভ্রাতৃবাক্য ও যুিষ্টিরের 
আজ্ঞা "মরণ করিয়া শ্বস্থপতি নিবন্ধন তাহার জীবন রক্ষা করত অর্ধ চন্দ্র বাণে 
তাহাকে পঞ্চচূড করিয়! মহাত্মা ধর্মের নিকট আনয়ন করিলেন। 
অনস্তর ভীমার্জন কভূকি পাশবন্ধন জয়দ্রথ শান্তশীল যুধিষ্টিরের নিকট 
আনীত হইলে ধর্মরাঞঙ্জ করুণাঁর সহিত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, অবোধ ! 
তোমার ঈদৃশ বৃদ্ধি না হইলে কেন এদুর্গতি ভোগ করিবে! জীব আপনা- 
পন কন্মশফলেই সুখছুঃখ ভোগকরে। তিনি এই বলিয়া কছিতে লাগিলেন;-- 
বাক্তিগত কর্মফল রায় ! 
সুখ-শশী ছুঃখ-রাহছ কাধয-ক্ষেত্রে রয় । 
ভাগ্য চক্র ফিরি অবিরল 
বিতরে অপার বিশ্বে স্বকর্ম্বেরফল। 
নাহি কেহ সুখ-দুঃখ দাত]; 
স্বোপার্জিত কর্মৃহয় ফলের বিধাত!। 
 কর্খ্-ফল দেখ নৃপবর ! 
সহম্র ভগাঙ্গ ইন্ত্র ত্রিদশ ঈশ্বর। 
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কর্ধ দোষে বিভু স্বিঙ্জ রাজ; 
বিহরে হৃদয়ে ধরি কলঙ্কের সাঁজ ! 
ছায়! কাস্ত স্বকশ্মের বশে) ' 
সভয় থাকেন সদা রাহুর ভরাঁসে। 
অতএব শুন মতিমান ! 
পাঁপছাড়ি পাপহর| তার কর ধাঁন। 
গেলে কাল পাপ আরাধনে ; 
কি ফল লহিবে জীব ভবিষ্য জীবনে ? 
জল সেক নাহলে সকালেঃ 
কভু কি অস্কুরে বীজ ধরণীর কোলে? 
গগণেতে ঘন হৈলে লুকি) 


কেমনে লভিবে জল চাতক চাতকী ?-_ 
কল্পতরু নাহি অন্য স্থানে? 


সদত সকল বৃক্ষ মনের উদ্যানে। 
আন্‌ চিন্ত। ত্যঞ্জিয়ে নৃপতি ! 

একান্তে চিস্তহ সেই টিস্তাময়ী সতী। 
দিলে কূল কুল কুগুলিনী; 

বাঁজা'ন বিজয় শঙ্খ প্রকৃতি নাচনী। 


অনভ্ভর জয়দ্রথ অপমানিত অধোবদনে প্রত্যাগমন করত ভগবান্‌ শিবারাধনা 
করিয়া “ একদিবসের জন্য অর্জুন ব্যতীত পাওবগণকে পরাজয় করিবেন” 
বৈর নির্ধ্যাতন হৃচক এই বর লাভ করিলেন । পাঁগুবগণ কাম্যকারণ্যে মহর্ষি 
মার্কণেয়ের সহিত আর ও কিছুকাল বাস করত সাবিত্রী চরিত ও রামায়ণাদি 
শ্রবণ করত তথা হইতে দ্বৈতবন সরসী তীরে শেষাশ্রম নির্মাণ করিলেন। 
অতএব পাঠক! এক্ষণে, “ন্বকার্ধ্য মুদ্ধরে গ্রাজ্ঞঃ কার্ধ্য ধ্বংসেচ মুর্খত।” এই 
কথার সার্থকত। দেখিতে মায়া সরোবর গমনে উদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত ্রীহি দ্রৌণিকঃ দ্রৌপদী হরণ, জয়দ্রথ বিমো- 

ক্ষণ, রামোপাথ্যান, পতিত্রতা মাহাত্মা ও কুণগুলাহরণ পর্ব, কুরুবংশে 


সন্কটে মতীন।মক দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাণড। 


কৃকবংশ | 
ত্রয়োস্ত্রিংশ সর্গ | 


মায়৷ সরোব্র--দৈৰ চক্র । 
(মানস পরীক্ষা) 
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“সবকার্যয মুদ্ধরেৎ প্রান্ঞঃ কার্য ধ্বংসেচ মূর্খতা ।” 


লোকের সতেজ বুদ্ধি বু্তিই অনভিজ্ঞতায় স্বকার্য্য সাধন করে, অব্যবস্থিত 
চিত্ব হইলেই কার্ধ্য ধ্বংস ও মূর্থতা প্রকাশ পায়।__দীশক্তি সম্পন্ন যুধিটির 
মায়! সরোবরে শ্বজনশোকার্ড হইয়াও ধৈর্ধ্য বলে রহস্যতে? করত গায় 
আত্মীয় গণকে পুনজ্জীবিত করিলেন ;--মহাভাগ পাগুবগণ প্রৌপদীকে শক্- 
সম্কটে পরিত্রাণ করিয়! দ্বৈত কাননে পুনরাগমন করিলে তাপদোচিত পর্ণ, 
কুটার তাহাদের বিশ্রাম মন্দির হইল। তাহার মৃগয়া প্রভৃতি রাজনৈতিক 
সদনুষ্ঠান করত বর্ষচক্রের উত্তরভাগে গমন করিতে লাগিলেন_ মানস- 
পরীক্ষার অন্তত পর্যযাপড়িল--তগবন, ধর্শ স্বপুত্রের ধর্মবিজ্ঞতা জানিতে 
গমৃষ্ঠি পরিগ্রহ পূর্বক পাগুবপ্রতিবামী কোন ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থণ- 
দও শৃঙ্গবারায় হরণ করত সবেগে পলায়ন করিলেন-_অগ্রিহোত্রের মূল ধ্বংস 
হইল-_অগ্রিহোত্রী ধিজরাজ হরিণ হত অরণী-দও গ্রত্যানয়নের জন্য।রাজগণাথ- 
গণ্য যুধিটিরের ম্মরণলইলেন। পাওবনাথ বরঙ্গবাক্য বশঙ্দ হইয়া ভ্রাতাগণ 
সহিত গমন করত দৈব বিড়ম্বনায় অকৃতকার্য হইয়| পিগাপারশত জলাহরণে 
অনুজ সহদেবকে গ্রেরণ করিলেন । | 

বীরবর সহদেব বারি অন্বেষণে বর্ণনীয় মায়! জলাশয় মাধুরী দেখিয়া মনে 
ভাবিতে লাঁগিলেন-_-সরোবরের কি মনোরষ শোভা! জলহংসগণ গ্রীবা 
তুলিয়। দলে দলে সন্তরণ করিতেছে! কমলিনীর গ্রফুন মুখমণ্ডল বাযুহিল্লোলে 
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সলিল দোলায় ছুলিতেছে। কুমুদিনীর মুদদিত অখি অন্যতম দিক্‌, উান্গুরূপ 
ল্লান করিয়াছে। বারি-রঙ্গস্থলে অমা-পৌর্ণ মাসী যেন যুগল অভিনয় করিতে- 
ছেন! এরং জলকেলিমত্তকরী-কর্ণ তাল জয় দুন্দুভি বাজাইতেছে। মহাত্মা 
সহদেব এইরূপে রমাসরমীর মাধুর্য দেখিতে দেখিতে জলম্পর্শ করিলে 
অদৃশ্য ভূত অন্তরীক্ষ হইতে তাহাকে নিবারণ করিল। তৃষ্ণাতুরমহদেব 
- সেক্ুথায় কর্ণার্পণ না! করিয়া জলপান পূর্বক প্রাণ বাযু হারাইলেন। 
স্থকুমার সহদেব এইরূপ কালচক্রে পড়িলে পরাগত ভ্রাতৃগণ ও পমকারণে 
তাহার অন্থগামী হইলেন-_বিষম সন্দেহে হৃদয় কাপিয়! উঠিল-উদার মতি 
মুধিষ্টির সসন্দেছে উ দ্িগ্রচিত্ত হইয়। ভ্রাতি অন্বেষণে গমন করত মায়! সরোবর 
কুলে উপনীত হইলেন--বিন। মেঘে বজ্াঘাত-_-পাঁওব নাথ অকম্মাৎ এই 
ঘোর বিপত্তি দেখিয়। অশ্রু বিসর্জন পুর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন-_ 
হায়! কি সর্বনাশ হইল ! দারুণবিধি আমার জন্যই কি আজ কালরান্তি 
প্রভাত করিয়াছিলেন ! চিরভিখারী পাগ্ডব নিধন একান্তই কি তাহার মনে 
রগ্ধন কার্ধ্য হইল ! হু! বৎসগণ ! তোমাদের অভাগ্য অগ্রজকে আজ 
কাহ'র নিকট অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে ! আর্ধ)ভক্তির ত্বণিতভার 
জন্মের মত আর বহন করিলে না! তোমর1 নীর শয়নে নীরব হইয়া কি 
নিরীক্ষণ করিতেছ, কৃতান্তের ভুরস্ত ভেরী একান্তই কি তোমাদিগকে তম্মনঙ্ক 
করিয়া রাখিয়াছে ! বীরগণ ! বিজন বিপিনে এই ভোমাদের বীরব্রত 
উদ্যাপন ! বীরাঙ্গনা বেণী বন্ধন করিয়। কৌরব য্রের দক্ষিণাস্ত করিলে ন1! 
আজ হইতে সকল আশ। ভরস। ঘুচিল। অ'র শোণিতে মুক্ত অমির পারণা 
করিয়া জাতীয় সত্বওরক্ষা করিলে কৈ? 
ধর্শরাজ এইব্মপে বহুখিধ বিলাপ করত দিব্যজ্ঞানে দৈববিড়্‌ত্বন! অনু- 
মান পূর্বক মায়! পিপাঁদায় আক্রান্ত হইয়| কাঁলজলে মবতরণ করিলে অদৃশ্য- 
ভূত অস্তরীক্ষের অন্তরাপে থাকিয়া কহিল, রাজন! তুমিও পূর্বগামী 
ভ্রাতাগণের ন্যায় আত্মবঞ্চন! করিতে উদ্াত হইয়াছ কেন? এই সরসী 
আমার অধিকৃত অতএব অগ্রে আমার প্ররশ্নত্বোর ন|। করির। বারিপ'ন 
করিলে একাম্তই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে । বংস! আমি বারিবিহাঁরী মৎসভোজী 
৪২ 
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বক। তুমি আমার বাক্যে অনাদর করিয়া শব সংখা! বৃদ্ধি করিও না 

ধীমান, যুধিষির শুন্য-রসন1 হইতে এই গভীর উত্তর শুনিয়া কহিলেন, 
মহাত্বন_! আপনি পক্ষী নহেন। পক্ষীরাজ কোন, পুণ্যবলে আমার ধার্শিক 
ভ্রাতাগণকে বিনাশ করিবে? তগবন্‌! আপনি কোন মহাশকিমান হইবেন, 
অতএব আত্মপরিচয় প্রদান করিয়! কৃত গ্রশ্্ের প্রত্যুত্তর গ্রহণ করুন। 

তিনি এই কথ! বলিলে মহাপুরুষ ভয়াবহ যক্ষমূর্তি পরিগ্রহ পুর্বক - 
তাহাকে দর্শনদান ও অবিকল পাশ্চাত্য বিবরণী বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, 
মহারাজ ! হৃর্ধ্যদেব কাহার দ্বার। উদয়, অস্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং কে 
তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করে 2 লোকে কোন্‌ বস্ত দ্বারা শ্রোত্রিয়, মহৎপদাথ- 
লাভবান্‌, পুক্রবান্‌ ও বুদ্ধিমান হয়? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, মনুষা, সাধু? 
এবং অসাঁধু ভাব কি? যজ্জীয় সাম, যজু, ও খক্‌ কি, এবং যজ্ঞ কাহাকে 
অতিক্রম করে? আবপনকারী নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান্‌ ও প্রদবকারীর 
শ্রেষ্ঠ কি? কোন ব্যক্তি ইন্দরিকস-মুখী, বুদ্ধিমান্, পুজিত, ও সর্ব গ্রাণীর 
সন্মত হইয়। জীবন থাকিতেও জীবিত নহে? পৃথিবী অপেক্ষ। গুরুতর 
আকাশ অপেক্ষা উচ্চ, বায়ু হইতে শীঘ্র গামী, এবং তৃণ অপেক্ষা অধিক- 
ংযযক কি? কে অমুদ্রিত নয়নে নিদ্রিত. জশ্মিয়া স্পন্দিত, ও বেগে বদ্ধিত 
হর, এবং কাহার হৃদয় নাই? প্রবাসী গৃহবাপী আতুর, ও মুমৃযুর মিত্রকে ? 
সনাতনধন্ম অমৃত ও জগৎ কি? এবং সর্ব ভূতের অতিথি কে? কে 
একাকী বিচরণ, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে? কে প্রধান বপনক্ষেত্র হয়? 
এবং হিমু কোন মহৌধধে বিনাশ হইয়া থাকে ? ধন্মের ও যশের চরমস্থান, 
দ্বর্গের এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি? মন্ষোর আত্মা, দৈব কৃত সথা, 
উপজীবিক। এবং প্রধান আশ্রয়ই বঝকি? ধন্যের, ধনের, লোভের ও সুখের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? ধর্মের মধ্যে গ্রধান কি? কোন ধন্ম্ণ সর্বদা ফলবান,, 
কাহাকুক সংযত করিলে শোক থাকেনা এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে 
ভঙ্গ হয় না? কি ত্যাগ স্বীকার করিলে সকলের প্রিয়, শোক শূন্য, অর্থবান্‌ 
ও দুখী হয় 9 ত্রাহ্গণ, নট, নর্ভক, ভৃত্য এবং র:জ| ইহাদিগকে দান করিবার 
আবশ্যক কি? সমুদয় লোক কিশের ঘর! আবৃত, কিশের দ্বারা অগ্রকাশিত 
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থাকে, এবং কি জন্য মিত্র পরিত্যাগ এবং হ্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়? মৃতরাষথ্ 
মৃতশ্রান্ধ, আর মৃত যজ্ঞ কি ? এবং মৃত পুরুষ ক? দিক্‌, জল, অন্ন, বিষ, 
এবং শ্রাদ্ধের কাল কি? তপ, দম, ক্ষমা, ও লজ্জার লক্ষণ কি? জ্ঞান, সম, 
দয়া, এবং আর্জব কাহাকে বলে? ছুষ্জয় শক্র, অন্ত ব্যাধি, এবং অনাধু 
কে? মোহ, মান, আলস্য, এবং শোক কাহাকে কহে? হ্থ্ষ্য, ধৈর্য্য, 
স্্লান। এবং দানের লক্ষণ কি? পণ্ডিত, মুর্খ, নান্তিক, কাম, ভ্রবং ম্সর কে? 
অহঙ্কার, দত্ত; দৈব, এবং পৈশুন্য কাহাকে কহে? ধণ্ম? অর্থ কাম, পরম্পর 
বিরোধী হইয়াও ইহাদ্দের একত্র সমাবিষ্ট কেন? কিকার্ধয ফলে অক্ষয়- 
নরকে গমন হয়? ত্রাহ্ষণ কে? প্রিয় বাকা» বিবেচিত কার্ধ্য বহুমিত্র 
এবং ধর্মান্ুরজ্ত থাকায় লাভ কি? সখী কে? আর আশ্চর্য্য, পথ এবং 
বার্তা ইবা কি? আর পুরুষ কে, এবং সকলের মধ্যে ধনী কে? 

বদ যুধিষির, ভগবান, ধর্মের এই একশত পঞ্চদশ প্রশ্মের প্রতুত্তর 
যোগে কহিলেন, পুরুষোত্তম! আদিত্য, ব্রন্মকতৃর্ক উদত, ধর্মের দ্বারা 
অস্ত ত সত্যে প্রতিষ্টিত হএন, এবং দেবগণ তাহার চতুঃপার্খেবিচরণ করেন। 
শ্রুতিতে শ্রোত্রিয়, ওপস্যায় মহত্ব, যজ্ঞে পুত্রবান্‌ ও বৃদ্ধসেবা দ্বার! বুদ্ধিমান, 
হয়। ব্রাহ্মণগণের শ্বাধ্ায় দেবত্ব, মৃত্যু মনুষাভাব, তপস]1 সাধুতা এবং 
পরিবাদ অসাধুভাব ; ক্ষত্রিয়ের অদ্র-সন্্র দেবত্ব, যজ্ঞ সাধুত্ব, ভয় মনুষ্যত্ব 
এবং পরিত্যাগ অপাধুতা হয়। প্রাণ যজ্জীয়দাম, মূন যজ্ঞীয়যজু, খুকু 
যজ্ঞীয় বরণকর্ত| হয়) যজ্ঞ কাঁহাকে অতিক্রম করে নাঁ। আবপনকারীর বৃষ্টি, 
নিবপনকারীর বীজ, প্রতিষ্ঠ মানের ধেন্ধু এবং প্রস্থতির পুত্রই শ্রেষ্ঠ । যে- 
ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক, এবং আত্মার নিমিত্ত নির্বাপণ 
ন| করে, সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতে অজীবিত। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা! 
গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষ1! উচ্চতর, মন বাধু হইতে শীঘ্রগামী, চিন্তা 
তৃণ অপেক্ষ। বছতর। মংলা মুক্তচক্ষে নিত্রিত, অও জন্মিয়! অবিচলিত, 
নদী বেগে বর্ধিত হয়। প্রস্তরের কেবল হৃদয় ন।ই। সঙ্গি প্রবাসীর, ভার্যযা 
গৃহবাসীর, চিকিৎসক আতুরের এবং দান মুমুষু'র মিত্র হয়। অগ্নি সর্বভূতেবৃ- 
অতিথি, গোছুগ্ধ অন্তত, জ্ঞানযোগ মনাতন ধণ্ঘ% এবং বাধু সমস্ত জগৎ। 


৩২৪ কৃরবংশ। 


হুর্ধ্য একাকী বিচরণ ও চক্দ্রমা। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন । অগ্রি হিমের 
ওধষধ, আর পৃথিখী প্রধান বপন ক্ষেত্র। দাক্ষ্যধর্ধ্বেরে এবং দান যশের 
চরম স্তান হয়। সত্য শ্বর্গের এবং শীল একমাত্র নখের আশ্রয় হইয়। থাকে। 
পুত্র মন্গুষ্যের আত্মা, ভার্াদৈবক্কত সথা,মেঘ উপজীবিকা, দান প্রধানআশ্রয়। 
দাক্ষ্য সমুদয় ধন্যের ও শাস্তরজ্জান সমুদায় ধনের শ্রেষ্ট, এবং লাভের মধ্যে 
আরোগ্য আর ম্থখের মধ্যে সম্তোষও উৎকৃষ্ট বলিয়া! কথিত হয়। জনি-*- 
রতা! প্রধান ধর্শ, বৈদিক ধরব সর্বদা ফলবান্‌, মনদংযন্ত করিলে শোক 
থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি করিলে ভঙ্গ হয় না । অভিমান ত্যাগে 
সর্ব প্রিয়, কোধ ত্যাগে শোক শূনা, কাঁমন। ত্যাগে অর্থবান্‌ ও লোভ ত্যাগে 
ন্ুখী হয়। ধর্্মার্থে ব্রান্ণকে যশার্থে নট নর্ভকিকে, ভরণার্থে ভূতাকে, ও 
ভয়ের নিমিন্তে রাজাকে দান করিতে হয়। লোক সকল অজ্ঞান দার! 
আবৃত, তমোগুণ দ্বার অপ্রকাশিত থাকে ); লোভবশতঃ মিব্রতা রক্ষায় এবং 
সঙ্গ হেতু স্বর্গ গমন করিতে অদমর্থ হয় । দরিদ্র ব্ক্তিই মৃত পুরুষ, অরাজক 
রাজ্যই মৃতরাষ্, অশ্বোত্রিয় শ্রান্ষই মৃত শ্রাদ্ধ এবং দক্ষিণা বিহীন যজ্ঞই 
মৃত ঘক্ঞ। সাধুগণ দিক, আকাশ জল, ধেস্থু অন্ন, প্রার্থনা বিষ এবং ব্রাহ্মণ 
শাদ্ধের কাল। হ্বধর্ম্ের অন্থুর্তন তপ, মনের দমন দম, শীতোম্রাদির দন্থ 
সহিষ্ণতা| ক্ষমা, এবং কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া লজ্জা । তত্ববোধ জ্ঞান, 
প্রশান্তত1 সম, পরম্ুখাভিলাষ দয়া, এবং সমচিত্বতাঁই আর্জৰ। ক্রোধই 
দুর্জয় শত্রু, লৌভই অন্ত ব্যাধি, সর্ব হিতৈষীই সাধু, নির্দয় ব্যক্তিই অসাধু। 
ধর্মে অনভিজ্ঞ মোহ, আত্মাতিমানই মান, ধর্মাচরণ ন। করা আলস্য, এবং 
অজ্ঞানই শোক । স্বধন্মে স্থিরতা স্থৈর্যা, ইঞন্জ্রিয় নিগ্রহ ধৈর্য, মনোমালিন্য 
ত্যাগ স্নান, প্রাণী পরিরক্ষণ দান। ধান্মিক ব্যক্তিই পণ্ডিত, নান্তিকই মুর্খ 
সংসারের হেতু কাম, ও হৃত্তাপই মৎসর। অজ্ঞানরাশি অন্ধকার, ধর্ম-ধবজ- 
উত্তোলনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব, ও অনের প্রতি দোষারোপণই পৈশুন্য। 
ধন্ম ও ভার্ষ্যা পরম্পর বশীভূতই ধর্-নর্থকামের একত্র সমাবেশ। 
আশরী ব্যক্তিকে নৈরাশ, ধন্ম“শাস্ত্রে বিদ্বেষ, ধনসত্ধে কপণতা। ও কষ্ট ভোগ 
করাই অক্ষয় নরক বাসের লক্ষণ । ক্তিয়্াবান ও অগ্নিহোত্র পরায়ণই যথার্থ 


কুরু বংশ । ৩২৫ 


ব্রাঙ্মণ। প্রিয়ন্বদ বাতির প্রিয়তা, বিষৃষ্যকারী ব্যক্তির জয়, বহুমিত্র ব্যক্তির 
সতত সখ এবং ধর্্মাম্গত ব্যক্তির সদগতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি অঞ্চণী 
ও অগ্রবাপী হইয়া! দিবসের, পঞ্চ বা বঞ্ভ ভাগে শাকান্ন ভক্ষণ করে, মেই 
দ্ধী; জগতে আহ্িক মৃত্যু-লীলা দর্শন করিয়। ও ভূতগণের নিয়তী চেতন 
হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় । তর্কের একা, বেদের একতা) যুনিগণের 
"মতস্থিরতা নাই; এবং ধক্ষেরত্ত্বও অজ্ঞন-গুহাতে বিলীন রহিয়াছে; 
অতএষ মহাজনের গমনপথই পথ । কাল? স্বর্ধ্যর্ূপ অনলে, রান্রি-দ্বিবা 
রূপ কাঠ প্রজ্ঘলিত করিয়া মোহ-কটাহে মাসখতুরূপ দব্ী পরিবর্তন দ্বার! 
প্রাণীগণকে যে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্তা । সংকার্ধ্য দ্বার! যাহার নাম 
পরিব্যাপ্ত হয়, তিনিই পুরুষ। ষে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ স্থথছুঃখ ও প্রিয়- 
অপ্রিয় তুলা জ্ঞান করে, সেই সকলের মধ্যে ধনী। 
ভগবান্যক্ষ কৃতপ্রশ্ন সকলের উত্তর শুনিয়া তদীয় এক ভ্রাভার জীবন 
দাঁনে স্বীকৃত হইলেন । যুধি্ির মাতাধিমাত] উভয়কেই পুভ্রবতী রাথিত্ে নকু- 
লের প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থন। করিলে তাহার ধর্ম প্রিয়! দেখির। ধর্দরাজ পাওডব- 
চতুষ্ট্য়কে পুনজীবিত করিলেন । সকলেরই ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তী শ্বদূর বিগত 
হইল। মহৎ কৃতী যুধিষ্ঠীর অপরাজিত ও একপদে দণ্ডায়মান ষক্ষকে বিনীত 
ভাবে কহিলেন, ভগবন্‌! আপনিকে ? আপনাকে যক্ষ বলিয়া বোধ হই- 
তেছেনা) আপনি লোক পাল গণের অগ্রগণ্য, এবং পাগুবগণের পরম হিতৈষী 
হইবেন। পক্ষান্তর হইতে ঈদৃশ অপামান্য বিপদ-সম্পদ্ উপস্থিত হইত ন]। 
যক্ষ কহিলেন, বন! আমি তোমার পিত। সত্য পরাক্রম ধর্শ। যশঃ 
সত), দম, শৌচ, আর্জদব, অচাপল্য, দান, তপস্য। ও ব্রহ্ষশ্চর্য্য আমার শরীর ; 
অহিংস, সমত| শান্তি, তপ, অমৎসরই আমার ইন্ট্রিয়। কুমার! তুমিও 
আমার ন্যায় সদন্ুরক্ত;ঃ এবং কৈশর অবধি "লোভ, মোহ কাঁম, ক্রোধ, মদ, 
মাৎসর্ধয” রিপু দমন করিয়] পঞ্চ, যজ্ঞে প্রবৃত্ত আছ। অতএব এক্ষণে তোমার 
অটল সত্যের সমত। দর্শনে প্রীভিলাভ পূর্বক বরদানে উদ্যত আছি। 
মনোনীত বর প্রার্থন। কর। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতঃ ! হরিণ-স্ৃত, ব্রাহ্মণের অরুণি নহিত মন্থন?ও গ্রাণ্ত 


৩২৬ কুরুবংশ। 


এবং অজ্ঞাতকালে কেহ যেন আমাদিগকে অবগত ন হয়, এই বরদান করুন। 
প্রেতপতি ধশ্ম কহিলেন, সত্য কুশল ! আমা কর্তৃক অপহৃত অরণিদগ 
গ্রহণ কর এবং তোমর1ও নিবিবধাদে বিরাটনগরে অজ্ঞাত বৎসর উত্তীর্ণ হও। 
ছল্পরূপী না] হলেও এই ক্রিলোক মধ্যে কেহই তোঁষাদের সত্যূর্তি অবলোকন 
করিতে পারিবে না। প্রিয়পর্শন | এক্ষণে তুমি তৃতীয় বর গ্রহণ করিয়! 
অনাতম তৃত্তী লাভ কর। তীহার এইকথা শুনিয়া বিষয়-বীতরাগী ঘুধিঠির- 
ভগবান্‌ ধর্মকে কহিতে লাগিলেন 7-- 
অচল! আশীষ কর দাসে দান : 
ষড়রিপু বশ করি, 
ধরি তব পদ তরী; 
ভবার্ণবে পাই যেন পরিত্রাণ । 
এ মানব লীল! ইন্দ্রজাল প্রায় : 
পরিণাম নাহি সার, 
সার মাত্র হাহাকার; 
কর্ম অনুসারে জীব আসেযায়। 
করি শিরে। রত্ু এভব জঞ্জাল : 
আমার আমার বলি, 
অনিত্য কল্লোল তুলি; 
হ'য়ে রহি মায়। মুগ্ধ চির কাল। 
ভ্রাস্তমন অচেতনে অনিবার : 
ন। ভাবি কালের খেলা, 
হারায়ে জীবন বেলা; 
আস্তকালে দেখে ঘোর অন্ধকার। 
বিশ্বরাজ্যে পরমার্থ নিত্যধন : 
সেধনে নির্ধন হ'য়ে, 
ইন্দ্রিয় সাধন ল'য়ে; 
নাহি করে সার পাথেয় গ্রহণ । 


কুরুবংশ। ৩২৭ 


দেহ দীপেজ্ঞানালোক নিবাইলে : 
কালের বিষম অসি, 
অজ্ঞাতে প্রহারে আমি) 
পড়ে প্রাণী অগত্তির অধোস্তলে 1-- 
দুখ-ম্বগ্ন হয় চির অন্ত্ধীন : 
ছুঃখনিশ! জাগরণে । 
অনস্ত কালের সনে, 
পাঁয় মহ! রৌরবেতে অধিষ্ঠান। 
কিন্তু কহি তোম! অ'হে প্রেতপতি ! 
কালের শাসন লাগি, 
নহে দাস চিত্তা ভাগী; 
ধর্শ্বেরত থাকে যদি এ প্রকৃতি । 
অতএব এ সেবক ইচ্ছা করে £ 
কলুষ বিষয়-বিষে 
হৃদয় যেন ন1 মিশে) 
মগ্ন হয় বৈতরণী পারাপারে। 


সত্য প্রিয় যুখিষিরের প্রার্থনান্ছমারে ধর্শরাজ বরদান পূর্বক অন্তহিত 
হইলে পাগবগণ আশ্রমে আগমন পূর্বক সকলকে দৈব বিড়ম্বনা বিদ্িত 
করিলেন--অজ্ঞাতবর্ষ তাহার কিছুদিন পরে আসিয়! উপস্থিত ইইল-_ ধর্ম 
নন্দন সেই পাপ দিবসে ত্রাহ্মণ মণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক শোঁকাভি- 
ভূত হইয়া] পড়িলেন। পুরোহিত ধৌমোর শাস্ত না, ভীমের বীরত্ব প্রবোধ 
ও তাহার নিজ বুদ্ধিবল তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পাওবগণ এইরূপে 
তাহাদিগকে বিদায় দান করিয়! বিদ্বান্ত্রাক্ষণ, পুরোহিত ধোম্য ও স্বজন 
সহ তথাহইতে কামরূপাভিমুখে চলিলেন। পাঠক ! এক্ষণে “ মনঃ পুতং 
সমাচরেৎ ” এই কথার সার্থকতা দেখিতে কামরূপ গমনোদ্যত হউন। 

ইতি; মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত আরণেয়পর্ব, কুরুবংশে 


দৈবচক্রনমক ত্রয়োস্ত্ংশ সর্গ সমাপ্ত । 


কুকবংশ। 
চতুস্ত্িংশ সর্গ। 


কামরূপ--কুগুলিনী সদয় । 


( আত্মগোপন ) 


০৭ 68৩০ 
“ মনঃ পুতৎ নমীচরেৎ ” 

মনের সুদ্ধি সম্পাদনই আরন্ধ কার্ধোর ওভানুষ্ঠান; সাধুগণ কারধ্য পিদ্ধির 
অনুরোধে অগ্রেই মানস পবিত্র করিতে ইচ্ছা করে । দুর যুধি্টির নিরাপদে 
অভ্ঞাতবাস বাসনায় সর্ব অগ্রে মানস-নির্মল ব্রত তারা আরাধনাঁয় প্রবৃত্ত হই- 
লেন ;_-সন্্রীক পাওবগণ বনবাসে দাদশবর্ষ পরিসমাপ্তি করিয়! দ্বৈতবন পরি- 
ত্যাগ পূর্ব্বক বররূপ বিপুল কাগারের অন্তরালে পুরোহিত সহ কামরূপ জনপদে 
আদিয়া সৃষ্টি দান দিলেন-_কামিক্ষা নিকেতন কামরূপ শোভা নির্ভর আলি" 
সন করিল। তীহারা কিনে লাগিলেন 7-_কামরপ প্ররূতই পুণাপ্রদ স্থান, 
ভগবতী ভবানী এখানে অহর্নিশি বিরাজমান হইতেছেন! এমন কি, দ্েবালয়ের 
প্রতিস্তরগ অপরিচিত লোককে এই মহৎ পরিচয় দান কর্রতেছে! আবার 
বেদমন্ত্রের উচ্চধ্বনি এই বৃহৎ মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে ! এ 
আবার আরও প্রীতিকর-_জননীর জয় বৈজয়স্তী অষ্টাদশ মহাবিদ্য1 নামাবলি 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া! উড়িতেছে ! এবং গৃচচুড়ায় প্রকাঁও ত্রিশূল গগণ ভেদ 
করিয়া গিয়াছে! রাশি রাশি নিশ্বাল্য স্তপও বিদ্ধাচলের অনুরূপ হইয়াছে। 

ধর্মবরাজ যুধিঠির এইরূপে দেবী স্দনে উপনীত হইয়! মহা! যাপক 
ধৌঁমোর উপদেশানুলারে টির প্রসন্না দেবীকে ন্ুপ্রসর্ন করিতে মহাব্রতেত্রতী 
হইলে তীহার পুজা-প্রকরণ ুদর্শী পৃজক গণের আদর্শ লিপি হইয়া দড়াইল। 
নরবর পুজ। শেষ করিয়] শিব গ্রদা শিবস্ুন্রীর স্তব করিয়। কহিতে লাগিলেন, 


কুকবংশ। ৩১৯ 


হে ক্কুবনেশ্বরি ! ছে ভগবতি ! ছে ভবভগ় নিস্তারিণি শিবে! হে নিগুণে! 
হে পুর্ণচন্দ্রনিভাননে ! হে মহিযমর্দিনি জগদন্থে! হে অপরাজিতে ! হে 
অসিতে ! আপনার শ্রীপদে প্রণাম করি। আপনি .করালী, আপনি নিত্য- 
কালী, আপনিই মছাকালী রূপে গোলোকে অবস্থান করেন । জগতের বিরাট" 
চক্র আপনার অনস্ত শক্তি হইতে পরিচালিত হয়। আপনার অপার মহিম। 
“বিশ্বকে মহানির্বাবণের পথ দেখাইয়া থাকে ! হে দিগম্বরি | হে ক্ষেমস্করি ! 
হে শঙ্কর হৃদয় বাপিনি হুর্ণে! আপনি দুর্গ হইতে রক্ষাকরেন বপিয়! হূর্গানামে 
প্রদিদ্ধা হয়েন ! তন্ত্রকর্ত। মহেশ্বর আপনাকেই পরাৎ্পর! প্রক্তি পরমেশ্বরী 
বলেন। আপনি ব্রহ্ষ-রাত্রে যোগনিদ্রা রূপে তুরীয়ব্রদ্দে আচ্ছন্ন থাকেন । হে 
সতি! হেসাবিত্রি! হে চামুণ্ডে! আপনি অথগ্ড দণ্ডারমান কালের প্রস্থতি, 
জয়-মন্তলাদি সকলই আপনার হস্তগত । অতএব হে জয়ে! হেবিজয়! হে 
জয় প্রর্দে! জন্মছুঃখী পাগুবগণ অনায়াসে যেন অজ্ঞাত প্রবাস উত্তীর্ণ হয়। 
স্তাবক প্রবর যুধিঠির এইরূপে মহাবিদ্যার স্তব করিলে শিব সীমপ্তিনী 
শ্যাম! মৃত্তিমতী হইয়] তাহাকে কহিলেন, রাজন্‌। তুমি অচিরে অজ্ঞাত-সন্কট 
হইতে উদ্ধার হইবে। ধার্শিকের প্রতি দেব কুল চিরপ্রসন্ন থাকেন, এবং 
সমুদ্র মগ্নে, বিজন বিপিনে ও শক্র সঙ্কট গ্রভৃতিতে জামি তাহাকে প্রকৃতি 
রূপে রক্ষা করিয়া! থাকি । বন! নিরাপদে অজ্ঞাত কাল অতিবাহন কর। 
ভগবত্তী ছুর্গা এই বলিয়া! অন্তহিত হইলে মহাত্মা ুধিঠির পুরোহিত 
ধৌম্যকে কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে বিদায় দিন । সর্বমূঙ্গল! কালী শুভকাল 
উপস্থিত কলে পুনবায় শ্রীচরণ দর্শন করিব। তিনি এই বলিয়। স্বজন 
সহিত প্রণত হইলে শুভানুধ্যায়ী ধৌম্য সন্মেহে কহিতে লাগিলেন; 
অভ্ঞাত বাস নিবাসে যাহ কুরুকুল রবি! 
অভয় হয়ে অভয়ার পদ ভাবি। 
ভাগ্যাকাশে স্খ-পূর্ধ্য ন। উজলে চিরকাল; 
বিষাদ বারি? ঘন, ঘটায় জঞ্জাল। 
ব্যাপিয়। বিশ্ব সুখ ছুঃখ সপেন বিশ্বপতি) 
নহে কেন শুক্ল নিশ। পরে কৃষ্ণা রাতি?, 
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কেন দিনে কুমুদিনী থাকে দীন, নীরাসনে? 
কেন বা দিম! চারু পোড়ায় নলিনে ? 

বসন্তের পুষ্পাঞ্জলি কেন চির নহে ধরা ? 
কেন খন হয় ঘন সৌদামিনী হার! ? 

নাহি অস্ত অনস্ত কাল মহাকাল শাসনে ! 
সুখ ছুঃখ ফিরে হেন, অনৃষ্ট ভূবনে। 

যশোগীবন ভারতেন্্র, হ'য়ে অদৃষ্ট বাদী! 
রাজ গৃহে রহ সহ ভ্রাতৃ কলব্রাদি। 

প্রকৃতি পু্জের প্রিয় করি নিত্য আকিঞ্চন 
রসন। প্রকাশে যেন সতোর ঘোষণ। 

রাজ আজ্ঞা! শিরে ধরি ক'র কার্য হয়ে ত্বরা ; 
গ্রভূ ভক্ত বলি যেন বলে বন্ুদ্ধর|। 

প্রকাশি শুর স্ুণীলতা ল'য়ে যশ: ভার! 
স্বহুর বিদেশে ক'র অজ্ঞাত বিহার। 

পরিহরি আত্মাভিমান, মানসে কিবা ভ্রমে 
ধীরতায় হর কাল মৎস্য রাজ্য ভূমে। 

কি কব আর কৌরব নাথ আকুলিত হিয়া! ; 
নিরন্তর হইলাম অন্তর হইয়া! 

পাব গ্রকাঁশ উষ্া হেরি আজ অবসান; 
তাঁপস হদ-কুমুদ মুদিল নয়ান ! 


ভগাম্‌ যৌম্য এই বলিয়! তাহাদের অগ্নিহোন্র গ্রহণ পূর্বক পাঁধালে, ইন্- 
সেনাঁদি সহচরগণ দ্বার কায় এবং পাগ্ুবগণ আপনাদিগের যগাক্কমে “জয়, জয়ন্ত; 
বিজয়, জয়ংসেন, ও জয়দ্বলল” এই গুপ্ত নামকরণ করত মংস্যদেশাভিমুখে 
চলিলেন। পাঠক ! এক্ষণে বিরাটপর্বাধ্যায় “সর্ববৈকপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যং* 


এই কথার সার্থকত। দেখিতে মতস্যদেশগমনোদ্যত হউন । 


ইতি; মহাভাগবত পুরাণান্তর্থত 


কুগুলিনী সদয় নামক চতুত্রিংশ সর্গ সমাথ। 


ভাধ্যায়, কুরুবংশে 


কুঁকবংশ ॥ 


পঞ্চন্রিংশ মর্গ। 
ম্সাদেশ--বিষাদে বিহার । 


( অজ্ঞাত বাম) 
জা52১3000600993855০৮- 
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কার্ধ্য গতিকে সম্ভতরপর হীনত1 অবলম্বন সর্্ববাদী সম্মত) কৃতবিদ্য বিপন্ন 
ব্যক্তির পাশ্চাত্য সম্মানের অপক্ষপাভী হইয়! উপস্থিত বুদ্ধি অবলম্বন 
করেন।-মহামহিম পাগবগণ সেই নৈতিক অভিজ্ঞতা বশতঃ রাজর্ধ বিরাটের 
দাসত্ব শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়া] সংবৎসর অজ্ঞাত প্রবাস করিলেন $--সত্য বিনোদী 
যুধিট্ির কাম রূপে নৃমুগ্মালিনী কালীর অর্ন1] করিয়া অন্থচরদিগকে বিদায় 
করত “লুক্ধক” পরিচয়ে ত্রমে ক্রমে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চালের দক্ষিণ 
এবং যকলোম ও সুঃসেনের মধ্য দিয়া মত্ম্যদেশে প্রবেশ করিলেন। 
মৎস্য দেশী সমীবৃক্ষতলে তাহাদিগকে ছলনার আশ্রয় লইতে হইগ্ল। 
বীরবর নকুল, অর্জুনের উপদেশ ও অগ্রজের আদেশে ভ্রাড় পরম্পরার অঙ্র- 
শত্র এ মমী তরুর অতুযচ্চ শাখায় বন্ধন করিয়] একটি শব দেহে আবৃভ করিয়া 
রাখিলেন__গাওব রসন| সেই অজ্ঞাত বিপত্তে পড়িয়া! মিথ্যাবাকো অগত্যা 
সন্মত-_তাহারা আপনাদের কপট কুলকার্ধ্য (মৃত স্ব্ধনের দেহ বৃক্ষে বন্ধন ) 
তত্রত্য গোপাল সকলের নিকট প্রচার করিয়া বিরাট নগরাভিমুখে গমন করি- 
লেন-মংস্য দেশের মনোহর মাধুর্য তাছাদের নয়নানন দান করিল-_ 
তাহারা বিরাট গ্রদেশের মধুরিম মুর্তি দেখিয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন-- 
মৎসাদেশ প্রকৃতই পুণ্যজনপদ, অসঙ্থ্য দেববিগ্রহ দর্শনে, জলদশে বিচিত্র 
পোত ও ভৃতলে গ্রচুর অশ্বতরী অগণ্য যাত্রী, অস্কে তুলিয়া ভ্রমণ করিতেছে! 


৩৩২ কুরুবংশ। 


এবং মুহমু্ছঃ খঙ্খ ঘণ্টার মধুরধবনি শ্রবণ করিয়া হদয় লোমাঞ্চিত হইতেছে! 
আবার পঞ্চপল্পব শিরে পূর্ণঘট কর্দলীতরুবালার মহিত গাঢ় আলিঙ্গনে 
মগ্ন হইয়| জগৎকে পবিত্রপ্রেম পিখাইতেছে! আরও মংস্য অধিপতির 
বড় চমতকার রুচি!-_আইহা, পঙ্কজকুস্তল! এ সরদী সকল কেমন কেলী গৃহ 
গুলিকে বক্ষে ধরিয়] রখিয়াছে ! তথায় শাখামৃগ নাই। শাখায় শাখার 
শিখী-গণ সচন্দ্রক কলাপ মেলিয়। নৃত্য করিতেছে ! এদিকে আবার নীরব 
আোতঙ্বিনী ধীরে ধীরে কুলকুপ্ত লতিকার চরণ ধুইয়! দিয়া যাইতেছেন ! 
ছগ্বেশী পাওবগণ এইরূপ বিদেশ মাধুরী দেখিতে দেখিতে মংস্য- 
রাজধানীতে উপনীত হইয়! পৃথক্রূপে বিরাটের বিরাট সমিতীতে গমন 
'করিলেন--সত্যধাম রসনাতে অগত্যা মিথ্যা! সাজিল-_তীাহার|। নরেশ্বর 
যুধিষ্টিরের চিরদাস পরিচয় দিয়। ধথাক্রমে দ্বিজব্রেষ্ট কম্ক। সভাসদ; বলব, মন্প- 
ন্ুপকার; বৃহননল।, নৃত্য গুরু) গ্রন্থিক, অশ্-বিঘান্; বৈশাবর অরিষ্টনেমি, 
সর্বজ্ঞ-গে! তত্ববিদ ও রাঁজমহিষী স্দেষ্ণার সমীপে দ্রৌপদী মালিনী নামী 
সৈরিদ্ধী হইয়া রহিলেন) ছন্রূপী ভারত-নরনারীর রূপ গুণে বিশাল 
বিরাট পুরী চমতকৃত হইল। মহাবাহ্ছ ভীম চতুর্থমাসে ব্রান্মউৎ্সব 
উপলক্ষে ব্যায়াম সমরে মহামল্ল মৃতের প্রাণসংহার ও সময়ে সময়ে 
পাশধ সমরে ছুঃসাঁহদিকতা প্রদর্শন করিয়]সমাতিশয় সম্মান লাত করিলেন-_ 
অতি শব্দই সর্বনাশের মূল--জতিশয় নুরূপা কৃষ্ণা অচল] সৌদামিনী রূপে 
রাছভবনে কাঁলহরণ করিতে লাগিলে একদা তাহার আয়ত লোচনের ভাব- 
শূন্য দৃষ্টিও ফুলশর রূপে রাছসেনাপতি কীচকের বিশ্মাল হৃদয়ে বাজিল। 
ছুরাঝ্মা ধৈর্য্য টাত হইয়! প্রিয়তগিনী ন্দুদেষ্কার নিকট অনগ্গবেদন! প্রকাশ 
কর পাণ্ডব মোঠিনীকে কহিল, মনোরমে! তুমি কে? এবং কোথা হইতে 
আসিয়! এই মহানগরী পবিত্র করিয়াছি? বালে! তোমার শশহীন মুখশশী, 
তোমার কুরঙ্গ নয়নের তরল তর, তোমার চরাচর মোহিনী মাধুরী, তোমার 
শাম ূপয়াশি, তোমার উচ্চকুচ দ্ব়। তোমার বিপুল নিতগ্থ আমার হৃদকম্প 
করিয়। তৃপিয়াছে! আমি গোধূলি আকাঁশে তোমার সীমস্তের সিন্দ,র 
দেখিতে পাই, আমি তৃজঙ্গিনী দেখিয়া তোমার বিগলিতবেণী স্বপ্ন দেখি। 


কুরুবংশ। ৩৩৩ 


ভার কালিম্দী লহরী দেখিয়! ভোমার প্রেম লহ্রীতে কয্সনা করিয়! ভাপি? 
অতএব চন্দ্রবদনে ! একবার চন্দ্রীনন তুপিয়া একবার স্ুগোলগ্রীব! হেলাইয়। 
একবার বঙ্কিম নয়ন বাকাইয়া দাসের প্রতি কটাক্ষ 'কর, আর প্রেমিকের 
জান্তয়ে অন্তর মিশাইয় দেখ_-তোমাবিন। আমার হদয়-খিষ্ব শৃনাময়,। আমার 
হদয়জগতে ঘোরা রজনী; আমার হৃদয়াকাশে নিবিড় কৃষ্ণখমেঘ; কিন্ত সে মেঘে 
ডাক নাই, কেবল এক একবার আশা-সৌদামিনী হাসিতেছে এক এক- 
বার নিরাশার নিবিড় ধুমপুঞ্জ কালিমায় কালি লেপন করিয়া! দিতেছে । 
প্রণয় পিপাস্থ কীচকের এই সপ্রেম উক্তি শুনিয়। পতিগ্রাণা দ্রৌপদী 
কছিলেন, হ্তননদন! আমি মহাবংশী়-দ্বণাম্পদ বেশকারিণী সৈরিদ্ধী; 
আমার প্রেমাকাঁজ্ষী হওয়া তোমার উচিত নয়; বিশেষতঃ দাসীকার্যয- 
কারীতায় আমি নকল্রেই অনুগ্রহ ভাজন, আমাকে কামদৃষ্টিতে অবলোকন 
করিয়| কলহ্ব অর্জন করিগন!। সেনাপতি ! পরদার-অন্ুরাগ মহাপাপ- 
সাগর; কামুক নর-নারী কোটিকল্প নরকের গর্ভে বাদ করে। লোকে পুণ্য 
উপার্জন কারণ তুষার মালী হিমালয় পাদমূলে, বনদেবীর নির্জন শিকেতনে, 
নিত্য অন্ধকারের গভীর গুহায় ঈশ্বর উপাসন] করে, এবং বিষয় বিপিন হইতে 
মানসহরিণ ধরিয়! হরিপদ পিঞুরে রুদ্ধ করিয়া রাখে । অতএব ঈদৃশ মৃল্যবান্‌ 
মানব লীসায় অন্ধ হইয়। পাপের দ্বার খুলিতেছ কেন? তুমি ছুরাগত মনকে 
আকর্ষণ কর, নতুবা এই অনতলক্ষ্য অধর্টের ভার লইয়। তোমার অনস্ত 
ভিরোধাঁন হইবে । | 
লাবিত্রী স্বরূপা কৃষ্ণ) এই কথা বলিলেও মতিচ্ছনত্র কীচক রসালাপের 
পুনরুক্তি করায় পাওব প্রমদ] তাহাকে অনাদর করিয়া স্থানান্তরিত হইলেন । 
সেনানী একাস্তই তাহার প্রিয়ানুরক্ত হইতে রাজগৃহিণী শুদেষার সহিত 
পরামর্শ করিল। স্ুদেষণ সময় বুঝিয়। সুরানয়নজন্য, একদা পাঞ্চলীকে 
জাতৃগৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। পরাধীন! সৈরিন্ী অনিচ্ছায় অগত্য। 
সম্মত হইয়! ভগবান্‌ হ্্যরকে স্মরণ করত বহির্গত হুইলে লোকনাথ আদিত্য, 
অপ্রকাঁশে একজন সতীত্ব রক্ষী নিযুক্ত করিলেন। রাত্রপুত্রী বায হস্তে 
ধীরে ধীরে কীচক সমীপে উপনীত হুইলেন। 
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পাণুর প্রিয়তম] এইরূপে তথায় গমন করিলে উন্মত্ত প্রেমিক কীচক 
সঙব্যন্তে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, পরিয়ে ! আইস, মধুকরী রূপে 
আমার হৃদয় কমলে "উড়িয়া আইদ। আমার প্রেমদীপ উজ্দ্বল করিয়া 
দাও। তোমাবিনে চন্দ্রমগুল অন্ধকার দেখি, অন্তরে সহত্র সহম্্র রাবণের 
চিত নিরীক্ষণ করি। আর নয়নের অশ্র্জলে ত্ৈলোক্য মণ্ডল লইয়! ভাগি। 
অতএব রদবতি ! বিরস বদন পরিহার কর। তোমার যৌবন-মাণ্থে 
প্রেমের ফুলহার গাখিব, মদনের জয়বংশী বাজাইব। রতিরসের সখাদ 
সরোবরে ভুবিব। হদয়েশ্বরি! তুমি মুগবালাদের নয়ন লুটিয়া লইয়া, 
পিকবধূর মধুর কণ্ঠ ধ্বনি আত্মনাৎ করিয়াছ, ক্ষপরপ্রভার অঙ্গপ্রতা সবলে 
হরিয়া লইয়াছ। কিন্ত আজ যৌবন প্রতি দান ভিন্ন আমার মূল্যবান মন 
বিনামূল্যে হরণ করিতে পারিবে ন|। 

ছুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীকে এইরূপ ্েমগ্রলোভন দেখাইয়। তাহার 
কর গ্রহণ করিলে ভূতপূর্ব্ব ভারতেশ্বরী তাহাকে তিরস্কার পূর্নক কহিলেন, 
নরাধম ! তুই দরোজ ধাম বিবেচনায় অগ্রিকুণ্ডে ঝণ্প প্রদান করিস্‌ কেন? 
ভববিজয়ী আমার পঞ্চগন্ধর্ব শ্বামী তোকে কাল সাগরে মগ্ন করিবেন। তুই 
পিঞ্জরকীট হইয়া পশুরাজ কেশরী বধূর প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছ। করিদ্‌। যে 
বিছ্যুতে নয়ন তৃপ্তি করে, সে বিছ্যুৎ স্পর্শ করিলে মৃত্যু আহ্বান করা হয়, 
তাহ! কি তুই জানিস না? চন্দ্রমী স্পর্শ করিতে গেলে হীম তরঙ্গে মগ্ন 
হইতে হইবে, তাহা কি তোর জ্ঞান নাই। তিনি এই বলিয়া! সবলে হস্ত 
মোচন করিলে ইন্দরিযক্রীতদাস কীচক পুনরায় তাহার উত্তরীয় বনাঞ্চল 
ধারণ করিল--সতীর দারুণ চিন্ত। উপস্থিত--তিনি যারপর নাই সচন্ধিত 
হইয়| পিতান্থরীয় বাস প্রত্যাকর্ষণ করত পুনরাক্রমণ ভয়ে সমীতিস্থলে 
উপনীত হইলেন; ক'চকও অনুধাবন করিয়া! কেশকলাপ গ্রহণ পূর্বক রাজ 
সমক্ষেই তাহাকে ধরাতল শায়িনী ও পদাঘাত করিল-_সথ্্য দূতের জার সহ 
হইল নাঁ_সে অলক্ষিতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিচেতন করিল। 

সভাস্থ ভীম যুধিষ্ঠির প্রত্যঞ্ষে এইরূপ প্রিয়সী-অপমান দেখিলে মহামনা 
বৃুকোদর তাহার প্রতিশোধ লইতে গাত্রোথান করিলেন-_-সত্য সাবধান 
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হইতে বলিল-_ধীমান্‌ যুধিটির সত্য ভঙ্গ ভয়ে তাহাকে চাক্ষুপ সঙ্কেত ঘ্বার। 
মিবারণ করিলেন। বীরপত্তী, ধর্মবীরের অটল সহিষুঃত। দেখিয়া] অশ্রু 
সিক্ত শ্যামকপোল অবনত পূর্বক কহিলেন, হায় ! আমার শুরগর্বর গন্ধ 
হ্বমীগণ এসময়ে কোথায় রহিলেন, তীহারদের বল বীর্য ও অতুল পরাক্রম 
কি পশ্চিম জলধীঞলে মগ্ন হইয়া গেল ! প্রমদার এই পরম ছূর্গতি তাহার! 
“কিন জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইলেন ন1? ন| পাইবার কারণই বটে, যখন 
রাজ চক্রবর্তী বিরাট স্বচক্ষে দেখিয়াও ছুষ্টের দও বিধান করিলেন না, তখন 
ভজ্ঞাত প্রবাসী পতিগণকে কে আমার এই ছুঃখের সংবাদ জ্ানাইবে ! 

তাহার এই কথায় মৎস্যনাথ বিরাট, বীরসেনানী-অন্ুরোধে কলহীদের 
মূল বিবরণ অজানত জনিত চাতুরালী প্রবোধ দিলে ধৈর্যাবান, যুধ্টির 
কষ্ণাকে কহিলেন, কল্যাণি! অন্তঃপুরে যাও, তোমার বীর ভর্ত। গণ 
সময়াস্তরে অবশ্যই ইহার ফলদাঁত৷ হইবেন। তুমি নটার ন্যায় ক্রন্দন 
করিয়! সভ্যগণের পাসা-উৎসাহ ভঙ্গ করিও ন1। 

অনন্তর ক্রোধাকুপিতা কৃষ্ণা পুর গ্রবেশ করিয়! দিবা অতিবাহন করত 
গভীরা নিশায় শ্্যুপ্ত ভীমসেনের নিকট উপনীত হইলেন-_-অভিমান সিদ্ধু 
উলিয়া উঠিল--মানিনী প্রাণ নাথকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক জাত করিয়া 
কহিতে লগিলেন, প্রিয়তম | এই বিপুল বন্থম্বরায় আমার ন্যায় দ্বিতীয় 
ছুঃখিনী আর কেহ নাই! বিধাত। ছুঃখ-সথষ্টি করিবার পূর্বে কি আমাকেই 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন ? কাঠুরীয়! যে রূপ শাখা-পল্পব ছেদন করিয়া ক্রমে 
ক্রমে বৃক্ষের মূল কর্তন করে, ভগবান্‌ তজ্ূপ আমার বাজাধন হরণ করিয়া 
অবশেষ লোকের ক্রীড়া পুত্তলি করিলেন! নাথ! তোমাদের পাণিগ্রহণ 
করিয় চির সুখী হইবার আশা) কিন্ত বিষাদের বিশাল তরঙ্গ ন্মুখের তীর 
ভাঙ্গিয়া কেপিল] উঃ! স্বমেরু লেখনী) মহা সমুদ্র মসী, সপ্তত্বীপ পত্রিকা, এবং 
ভাগা-লিপিকর্ত। শ্বয়ং যদি লিপিকর হয়েন, তাহ! হইলেও পার্ধতীর বিষাদ" 
গীতি বর্ণিত হইয়া! শেষ হয় নাই। প্রথমতঃ কুক্ুগণ কর্তৃক লাঞ্চনা, 
দ্বিতীয়তঃ তোমাদের দাসত্ব, এখন আবার কীচক হইতে আমাকে অনাথার 
ন্যায় পদাঘাত সহ্য করিতে হইল! হা! ধর্মরাজ! তুমি ভাল ধর্শের 
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আবিষ্কার করিয়া ত্রিসংসার ট। হাসাইলে! যাহ। হউক, সহাবল! এক্ণে 
হয়, কীচকের হস্তে রক্ষাকরুন ; না হয়, দাপীর চির তিরোধান দেখিতে উদ্ব- 
দ্ধনের দিকে নয়ন পাতিয়া দিন। 

তিনি এই বলিয়া! তমাল তরু জড়িত কুম্ঠম লতিকার ন্যায় ভীমসেনকে 
বাঁছ বলী বারা বেষ্টন করত রোদন করিতে লাগিলেন । মহাবলী বুকোদর 
সমুদ্র মন্থন কালীন ফণীবর গর্জনের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
প্রিয়াকে কহিলেন, গ্রেয়সি! শোক সম্বরণ কর, তোমার পাঁষাণ ভেদী 
বিলাপে আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হইতেছে! কীচক বধ কোন্‌ ছার, ত্বদীয় 
প্রিয় সাধন জন্য অমর ভুবনকে ভূতলে আনয়ন করিতে পারি। নিতম্বিনি! 
আমি আজ সভামধ্যেই পদাঘাতে অধমের আপাদ মস্তক চূর্ণ করিতাম, 
কিন্ত যুধিঠিরের নিবারণে হস্ত উত্তোলনও করিতে পারিলাম না। মনের অগ্নি 
মনে, নয়নজল নয়নে, আর বাহুর বল বৈরাগা-বিপিনে লীন হইয়া রহিল। 
কিন্ত দেবি! তোমার উত্তেজনায় এখন আর নিবৃত্ত নহি, ধর্ম যায় যাউকঃ 
অজ্ঞাত প্রকাশ হয় হউক, আগামী নিশায় নিশ্চয়ই আততায়ী ছুরাত্ম। কীচক 
বধ করিব। 

তিনি এই বলিয়] বিরাটের নাটাশালাঁতে রবী সমর হইবে সঙ্কেত করত 
তাঁহাকে গ্রবোধদানে বিদায় করিলেন। পরদিন প্রতাষে কীচক রাজবাটীতে 
গমন পূর্বক দ্রৌপদীকে কিল, ভীরু ! আমার প্রতাপ পরীক্ষা করিলে ? 
সভোর] তোমাকে কি সহায় দান করিল ? প্রলয়ের অগ্ঠি জলিলে কাহার সাধ্য 
তাহা নির্বাপ করে ? কামিনি ! শতযুগ পশ্চিম দেশ অস্ুসন্ধানে যেমন উদয়- 
গিরি দৃশা হয় না, উত্তর মহাপাগর দেখিতে দক্ষিণ দিকে গেলে যেমন কায 
দেখে নখ, আর বিজ্ঞান বিষয়ের বিজ্ঞতা জন্িতে দর্শনশান্ত্র দেখিলে যেমন 
ফল দর্শে না, পাতালমূলে অনস্তকাঁল অন্বেষণ করিলে যেমন ইন্্রধন্ূ দেখিতে 
পাওয়! যায় না; তেমন আমার বিগ্রহের শাত্তি আমার নিকট ভিন্ন অনা কোথায় 
পাইবে! ধাহাঁহউক, বরাননে ! এক্ষণে যদি তোমার গ্রহ শান্তি হইয়া! থাকে, 
ঘবে আমার অনুগ্রহের ম্পরণ লইতে কামের পুষ্পক রথে চড়িয়া বিচ্ছ্দেসাগর 
গারে চল, এবং নব ফৌবন উৎসর্গ করিয়] বীরহয়ের অধীশ্বরী হও । 
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তাহার এইকথা শুনিয়। দ্রৌপদী কহিলেন) বীর | তোমার প্রেমপাহী 
হওয়| সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্ত গন্ধর্ব শ্বামীগণের ভয়ে আমি সর্বদাই 
ভীত থাকি। অতএব খিরাঁটের নির্জন নাট্যশালায় তুমি নিশাষোগে 
গমন করিবে, সেই জনশূন্য বিলাদ নিকেতনে তোমায় রভিদান করিয়া! 
জীবন চরিতার্থ করিব। . 
» ৯ স্থচতুরা দ্রৌপদী এক্টরূপে তাহার নিকট চতুরতা করিয়া ভীমসেনকে 
বিদিত করিলে ভীম-কীচক উভয়েই মহৎ কষ্টে সেই মহা! দিবস অতীন্ত 
করিল। বৃকোদর শর্ধরী সমাগমে মুগপতির ন্যায় নৃত্য ভবনে উপনীত 
হইয়। রত্রময় পালস্কে অদৃশ্য ভাবে শয়ান রহিলেন। কালপ্রাপ্ত কীচকও দ্রৌপ- 
দীর কপট প্রেমপাশ ন1 জানিয়। সাক্ষাৎ কাপের পার্থে যাইয়। সমদ শ্বাধীন- 
ভাবে গাত্রম্পর্শ পূর্বক কহিতে লাগিল । প্রিয়ে ! আঁজ আমার বিরহ বিলাপ 
অবসান। এবার ভৃকঙ্গ রূপে তোমার হৃদয় কমলে মধুর বঙ্কার করিব, মানতিগ্ষ 
লইতে তোমার দয়ার দ্বারস্থ হইব, রতি সঞ্জাত নুপুর রুণ্‌ রুু ধ্বনিতে কর্ণদঘয় 
পাভিয়া দিব। কামিনি ! আমি প্রেম সমুদ্রের প্রধান নাবিক, অতএব এস, 
নিক্ষটকে তোমার যৌবন তরীতে সোহাগের বাদাম উড়াইগা আশা, 
উপদ্বীপে গমন করি। 

কামান্ধ কীচক মারুতির গাত্রম্পর্শ করিয়া এইরূপ প্রেম কাহিনী বলিলে 
পবননন্দন তাহাকে রোষ-রহ্স্য ভাবে কহিলেন, সেনাপতি ! তুমি যেরূপ 
সুপুরুষ, সেইরূপ রতি পণ্ডিত। আমি ভাগ্য বলেই ঈদৃশ রমিক উপপত্তি 
প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বিপুল কধির রাঁশি শিরাতলে 
উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিলেন, অধম! তুই ভেক 
হইয়া! ভূজগ বালার প্রণয় লালন! করিস,। দৈরিদ্বীর সতীত্ব রত মদ্তিমান্‌ 
কাল প্রহরী আছেন, তাহা জানিস না? পামর! তোর বহু শতাব্দীর সুখ ভোগ 
আমার হাতে আজ ধ্বংশ হইবে। তুই সতী পুষ্পের সৌরভ আত্্রাণে যেমন 
মত্ত হইয়াছিল, তুই যৌবন উৎসাহ যেমন দুষ্কার্ধো নিয়োগ করিয়াছিলি, 
তোর হ্ৃদয়গিরি চূড়া হইতে প্রেম-নির্করিণী যেমন অপথে আমিয়াছিল, 
তেমন তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ কর। আমার বীরবান্থ অনস্ত বলে বণিত, 
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আমার পৃযাণ দেহ অসঙ্থা প্রহ্থারে মুক্ত, আমার কঠোর মন ক্রোধাগি 
কারাগারে ভ্রয়োদশ বর্ষ অবরুদ্ধ; অতন্তএব তোর রক্ষা নাই, তুই প্রক্কৃতির 
নিকট আজ বিদায় লইয়া কৃতাস্ত লোকে যাত্রাকর্‌। 

বীর প্রভাময় ভীম এই বলিয়৷ তাহ।কে আক্রমণ করিলে বলশালী কীচকও 
তাহার বিরুদ্ধে অসীম বিক্রম প্রকাশ করিল। তীহার। স্ৃদীর্ঘ বিভাবরীর 
একচতুর্থাংশ সমান সংগ্রাম লীলা! করিলেন । সেই নিরস্ত্র মমরে সহসা কে্েস্ট 
পরাস্ত হইল ন|। ক্রমে নিদ্রাদেবীর পরিবর্তে কীচকের অদূরে মহানিদ্র। আসিয়| 
উপস্থিত হইলে সেনানীর আজন্থ পালিত শক্তি অদর্শন হইল। বুকোদর 
কুযোগ পাইয়! জান দ্বারা তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন, করযুগে গলদেশ মর্দন ও 
হস্ত পদাদি উদরস্থ করাইয়। কুম্মাণ্ড আকারে সংহার করিলেন-_সতীত্ব- 
তঙ্কর সংসার ছাড়িয়া! চলিল--ভীমসেন যাজ্ঞসেনীকে ,তাহার মৃত মূর্তি দেখা- 
ইয় পরিতুষ্ট করত গমন করিলেন | রাজকুমারী অবিলম্ষে পুরীরক্ষকগণকে 
কীচক বধের কপট মন্ত্র শুনাইলেন- গন্ধব্ব বীরত1! দেশ ব্যাপিত হইল-- 
সবান্ধবে হত বংশীয়ের|! আত্মীয় হত্যা শুনিয়া শব সদনে আগমন পূর্বক 
বিলাপকরিতে লাগিলেন_খিলাপে বিরাগ উত্তব-_উপকীচকগণ সম্মথে 
পাঞ্চালীকে দেখিয়া শক্রত! সাধন জনা চিতানলে সতী দাহ করিতে রাজাজ্ঞ! 
আনয়ন পূর্বক তীহাকে শবশধ্যায় বন্ধন করিয়া! লইল--বিপদের আঁবার 
অবতারণা--বিপক্লাকৃষ্ণা! ঘোরবিপদে উদ্ধার হইতে পতিগণ্বু, গুপ্তনাম 
লইয়া চীৎকার করিতে লাগিলে তন্ত্রাবিগত ভীমসেন প্রণয়িনীর আর্তনাদে 
জাগ্রত হইয়া এক লক্ষে প্রাচীর উল্লজ্ঘন পূর্বক মহাতরু উৎপাঁটন করত দণ্ড- 
পাণি কৃতান্তের ন্যায় সবেগে চিভাভূমে উপনীত হ্টলেন। স্ুতবৃন্দ তীহাঁকে 
অদ্ভুত পরাক্রমী গন্ধরর্ষ ভাবিয়া নগরা ভিমুখে পলায়ন করিল--বৃকোদর খ্রেত- 
পির প্রতিভূ-তিনি অন্বেষণ করিয়। পলাগ্িতগণের অস্থি-মর্্া চূর্ণ করত 
মৃহিষ'কে সান্বনা করিণেন। রাঁজ দুহিতা ছায়ার ন্যায় নাথের অন্ুগতা 
হইয়] রাঁজপুরে প্রবিষ্ট হওত তৃতীয় পাওব অর্জুনকে নৈশ হত্যাকাণ্ড শুনাই- 
লেন; নাগরিক গণ ক্রপদ কুমারীকে কালরূপিণী দেখিতে লাগিল-_-জীবনী 
চিন্তার দবেগ আবির্ভাব--তাহায়া ভবিষ্যতে আপনাদের অমঙ্গল ভাবন। 
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ভাবিয়া নৃপতি সমীপে সৈরিদ্কী নির্বাদন প্রার্থনা করিল। গ্রজারঞ্জন 
গিরাট তাহাতেই মন্মত হয়| মহিষীর গতি সৈরিদ্ধীকে বিদায় দান অনু- 
মতি করিলেন। ভ্রাত শোকাকুল! স্ুদেষ্জ। পতিআঙ্ঞায় অনুমোদন করিয়। 
রুষণাকে কহিলেন, ভদ্রে ! তোমার পতিগণের অমানষী শক্তি! তোমারও 
অদামান্ রূপ !-বিধাত! চন্ত্রম। খণ্ড লইয়া! তোমার মুখচন্দ্র, মৎস্য বালা লয় 
তমার নয়ন যুগগগ এবং সৌদাঁমিনী আদি রমণীয় পদার্থের সার সার অংশ 
হরণ করিয়া তোমার মোহিণী মৃত্তি নির্মাণ করিয়াছেন । কামিনীরাগ ত্বদীয় 
লাবণ্যের কমশীয়ত! দেখিয়া! পলক পতন করিতে পারে নাই; অতএব 
কুনারি! তুমি অন্যন্ধ গমন কর, তোমার প্রেমরূপ মহাজলধিতে গাছে 
জ্ঞান-মগোঁচরে মানস মকর প্রবেশ করে বলিয়া রাজা, প্রজা, বন্ধু, বান্ধব 
সকলেই ভীত হইয়!ছেন। 

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজ্জি! আপনি ত্রয়োদশ দিবস অপেক্ষা করুন। 
নিরূপিত সময়াস্তে আমি গন্ধবর্বপতি গণের নিকট গমন করিব। দেবি! 
পতি প্রাণ কাঁমিনী কমলে গরল-মধু উভয়ই রহিয়াছে, অতএব কাস্তরূপ মধু. 
কর ভিন্ন মধু মক্ষিক উড়িয়া বসিলে কি জনা ন! সে জীবন বিসর্জন দিবে ? 

তিনি এষ্ট বলিয়৷ সকলকে প্ররুতি্থ করিলে অন্যতম দ্বিক্‌ হইতে আবার 
বিরাট রাজ্যে শাস্তিভঙ্গ হইবার উদ্যোগ হইল। কৌরব প্রেরিত চরগণ 
দেখ বিদেশে পাণডব অন্বেষণে নিরাশ হইয়। কীঢকের মৃত সংবাদ বহুন পূর্বক 
হ্তিনায় প্রতাগমন করিলে শক্রগণের অস্থায়ীত্ব সংবাদে রাজমন্ত্রীর। অনেক 
বাদানুবাঁদ করিলেন। কীচক পরাজিত ব্রিগর্তপতি শক্রন/শ সমাচারে আহ্লা- 
দিনত হইলেন) তাহার কৃপাণ কোষ যেন নাচিতে লাগিল। মহাবাহ স্থশর্খ 
কুরুগণকে বিরাট আক্রমণে উত্তেজিত করিলেন- রাজ্য সীম! বিস্তার করিতে 
ইচ্ছা হইল-ভাগ্যবান্‌ ছুর্ষেযাধন গোধন হরণ চ্ছলে বীরশূন্য বিরাট নগরী 
আত্মসা্থ করিতে মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণ বিভাগে সটমন্য মহাযোধ ন্ুশর্মাকে 
প্রেরণ করত আপনিও চতুরঙ্গ সেন! ও দির্থিজধ্ী দেনাপতিগগ সহিত তাহাক় 
পরদিনে (অষ্টমী হিথিতে) বিরাট রাজত্ব ৪৪০৪ উত্তর বিভাগে 
গমন করিলেন । 


৩৪৯ কুরুবংশ। 


পরস্তপ সুশর্খা ছূ্য্যোধনের সহায়-সম্পত্তি লইয়! বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ 
আক্রমণ করিলে গোপালগণ সেই নিষ্ঠুর সংবাদ মহীপালের নিকট নিবেদন 
করিল। নরনাথ গোপমুখে সুশর্শী কক গোধন হরণ শুনিয়া! রণপণ্ডিত 
সেনানী সমুদয় ও অর্জন ব্যতীত পাগুব নিচয়কে সহযাত্রী করত স্ুশর্মা 
সংগ্রামে ষাত্রা করিলেন। তাহার হয়, হস্তী ও বীরদল দাপে মেদিনী ছুলিতে 
লাগিল। তিনি রথী পূর্ণ হিরকমালী শত সহত্র রথ সহিত শক্র সমীপে দর্শন 
দান করিয়! তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । তাহার ভ্রাতা শতাঁনিকঃ মদিরাক্ষ, 
অমাত্য সুর্যযদত্, ও জোষ্ঠপুত্র শঙ্খ সরোষে রিপুদ্লন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ত্রিগর্ভনাথ, স্থুশর্্ী ও মতস্যনাথ বিরাটে ন্যারযুদ্ধ হইতে লাগিল--যশঃ- 
লক্ষ্মী আজ বিরাটের প্রতি অপ্রসন্ন--বহুক্ষণ সংগ্রামেরপর ত্রিগর্ভপতি 
তাহাকে বিরথী করিয়। স্ববিমানে নীত করিলেন; বিরাট বিজয় স্বচক্ষে 
দেখিয়! অনাথ বন্ধু যুধিটির আর সহা করিতে পারিলেন ন1| তিনি ভ্র/তাগণ 
সহিত একতা হইয়। সায়কসমর করিতে লাগিলেন। যুধিষ্টির সহস্র, ভীম 
সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্তশত, ও সহদেব ত্রিশত সৈন্য সংহার করিলেন। যুদ্ধ- 
বেত্তা সশর্মাও বলক্ষয় আক্রোষে ভীমের সম্মুখীন্‌ হইয়া মুহূর্ভেকে তদীয় 
গদ] প্রহারে ভগ্ররথ হইলেন--এক উদ্দেশ্যে উভয় ফল লাভ--ভীমপ্দেনের 
গ্রভাপে বি্রাট-মোচন ও ল্শর্মা পলায়ন লক্ষিত হইল; মহাবাহু বুকোদর 
শক্রর অনুধাবন করিয়। ধৃত করত তাহাকে যথোচিত শান্তিদান পূর্ববক ধর্ম 
নৃপবর ও মৎস্যঅধীশ্বরের নিকট অর্পণ করিলেন। দয়াশীল যুধিষ্টির তাহাকে 
মৃত্যুকল্প দেখিয়া! ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! পাপাস্বাকে অব্যাহতি দাও, 
ভীতার্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিলে র!'জপুত ধর্ে দোষ স্পর্শ করিবে, বিপক্ষের! 
বীরত্ব হারাইলে শ্বভাঁবত প্রশ্রয় ভিথারী হইয়া থাকে। 

অগ্রজের এই দয় শীলতা৷ দেখিয়। মহারণ অভিনায়ক ভীম বন্দীকে তর্জন 
গর্জন করিয়া কহিলেন, ছুর্দাতি ! ভুই জীবন প্রাপ্তির বিনিময়ে মৎস্যনাথের 
দাসত্ব ম্বীকার কর এবং চিরম্মারক দাস উপাধি মানস গ্রস্থিতে বান্ধিয়া রাখ্‌। 
অযুত অযুত সমুদ্র লহরী শত বৎসর প্রহার করিলেও কি পর্বত ভেদ করিয়া 
যাইতে পারে? তোর দুর্বল দেহে অমানুষী মানদিক শক্তি চালনা কেন ? 


কুকুবংশ | ৩৪১ 


মারুতী এই বলিয়া বন্ধন মৌচন করিলে অপরাধীর মনে পুনর্জর ধারণা 
হইল। তিনি তাহাদের নিকট বিদার লইয় হস্তিনারাজ্যে চলিলেন। মৎস্য 
ভূগতি পাঁগবগণ কতৃর্ক উপকৃত হইয়1 তাহাদিগকে. সম্বোধন করিয়! কহি- 
লেন, বীরবরগণ ! আপনাদের বাহুবলে আব্গ আমি পুনজীঁবন পাইলাম। 
অধীনতার কঠোর নিগড় আপনাদিগের হইতে ছিন্ন হইল। বহুশতাব্ধীর জন্য 
“অঞস্য দেশকে অক্ষয় খণে বদ্ধ করিলেন । বীরবৃন্দ ! এক্ষণে এই বিশাল 
রাজত্বের শাসন প্রণালী আপনাদের উপর নির্ভর, আপনার! অধীশ্বর পদে 
অধিরোহণ করিয়? আমাকে কিয়ৎ পরিমাণে অঞ্চণী করুন। 
তাহার এই কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সম্ভাষে পাও গণ বাধিত হয় কৃতাপ্জরপি পুটে 
কহিলেন, রাজন্! আমর! প্রভৃভক্তির নৃতনত্ব আধ্ষার করি নাই, অন্ননাতার 
মঙ্গল লাভই সেবকের মর্ব্ধা্গীন্‌ কামনা, অতএব আপনি শক্রবিজবী হষঈয়াছেন, 
ঈহাই আমাদের সৌভাগোর বিষয় । প্রভুর জয় কামন! ভঙ্তোর নিত্য নৈমি- 
ত্তিক ধর্ম। মহীপাল ! দাদত্বধর্শ পালন করিতে আমরা আপনার নিকট বাধ্য 
আছি। নিঃম্বার্থ উপকারীর তুলা ভূত্য কখনই সম্মান উপার্জনের পাত্রী নয়। 
অনস্তর মত্স্যনরনাথ তাগাদিগকে অর্থ পুরস্কার করত নগরে জয়পত্র 
পাঠাইয়। সেই বিমল বিভাবরীতে রণভূমে পাঙ্থ নিবাঁম করিয়া রঠিলেন। 
এদিকে উত্তর গোগৃহে আবার বিষম বিভ্রাট পড়িল। কৌরব বাহিনীর 
বিরাটের অগণিত গো হরণ করিয়। বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে লাগিলেন। 
গোরক্ষক গণের কতালু শুকাইয়৷ গেল। তাঁহারা ক্র হবেগে রাজ অস্তঃপুরে 
গষন পূর্বক কুমার উত্তরকে কৌরব বিদ্রোহ জানাইল। রাজকুমার স্বভাবতই 
হউক) বাল্য ভাব বশহই হউক, গোধন আক্রমণ শুনিয়া বীরত্ব আড়ম্বর করত 
নুশর্্মা সমরে সকল রথী সারথি যাত্রা করিয়াছে বলিয়] প্রচুর ক্ষো্ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। দয়াশীল! দ্রৌপদী সারথি অভাবে উত্তরের উৎসাহ- 
' ভঙ্গ দেখিয়। বিরাটের কল্যাণদায়িনী রূপে অর্জুনকে সারথি কার্য্যে নিয়োগ 
করিয়! দিলেন--রাজকুমার মংদাঁর বিজয়ী সারথি পাইয়া! যুদ্ধযাত্রা করিলেন। 
যাত্রা কালে “জয় চিহু স্বরূপ রিপুগণের বসন ভূষণ আমিবেন” নবীনাদের এই 
ছুলভ প্রার্থন। তাহাদিগকে শুন্য অক্ষরে হৃদয়ে লিশিয়! লইয়া যাইতে হইল। 


৩৪২ কুরুবংশ। 


অনস্তর মহারণী পার্থ সারথি পদের সার্থকতা দেখাইতে নব যুবকের মনের 
শবরূপ “মান চালন] করিতে লাগিলেন । তাহার জলদ বরণ ও রথচক্ত নিশ্বনে 
মঘুর-মযুরী জলধর উদয় বোধে নৃত্য আরম্ভ করিল। মহাভূজ অর্জুন নিমেষ 
মাত্রে সমী তরুতলস্থ হইয়া! তীহাকে ভীষণ জনতা! দেখাইলেন--দাহস এই 
পর্যন্ত আসিয়৷ ফিরিল-_স্থকুমার উত্তর রথের গতিরোধ করাইয়। কহিতে 
লাগিলেন, সারথি ! তুমি সত্বর রথ প্রত্যাবর্তন কর, আমি পতঙ্গ হইয়া 
অদ্থুরাশি পার হইবার জন্য আশা করিয়াছিলাম ! কে জানে অসথ্থা কুরুসৈন] 
আমিয়া মামার গোষ্টলুখন করিতেছে? বৃহরলে ! তুমি এখনও ফিরিলে না! 
হায়! প্রতিপালনের প্র্ঠিফল দিতে তুমিও কি মুক্ত হস্ত হইলে? 


অর্জন কহিলেন, রাজকুমার ! আপনি বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দিতেছেন কেন? 
শরীরে শেষ রক্তবিন্দু সেও সমর পরাধুখ হওয় কি'বীর বংশীয়ের কার্য? 
ছি! ছি | চৈতনা থাকিতে কোন্‌ রাজপুত আপনার ন্যায় প্রাণ ভয়ে ব্যাকুস 
হয়? বংশধর ! ধরা নিবাসীর পূর্ব পূর্ব্ব পুরুষের] কালের হস্তগত হইয়াছেন, 
পরাগত পুরুষ সকলও নিঃননোহ রূপে সেই পিতৃপিতামহের পথে গমন করি- 
বেন; অতএব এমন অনিবাধ্য নিয়তি আ্োত দেখিয়া! কোন চক্ষৃহীন ব্যক্তি 
কালের কুঠারকে ভয় করে?িকোন্‌ ভীরু সংপারের মায়ামুগ্ধ হইয়। জীবন লুকা- 
ইয়া রাখিতে চায়? মাতৃভূমি রক্ষার জন্যই ক্ষত্রিয় রুধির মূল্যবান্‌ঃ কিন্ত 
তাহার গুণের অপচয় করিলে কতদূর লজ্জা! সঞ্চয় করা হইবে? রাজপুত্র ! 
তুমি ভার-তকুসন্তান হুইয়] জগৎ্বানীকে হাসাইওন1) আমি অকাতরে 
তোমাকে সমর ক্ষেত্রে লইয়! যাইব। 


বৃহন্নলার এই কথা শ্রবণ করায় সশক্ষিত উত্তর রথ হইতে অবতরণ 
করিয়া পলায়ন করিলেন--পরস্তূপ পার্থের লোহিত অধরে মৃদু হ্থাস্য চুন 
করিয়া গেল--তিনি অনুধাবন করত একশত পদ অন্তরে উত্তরের কেশপাশ 
গ্রহণ করিলেন ; গমনকালে কাল সাপিনীর ন্যায় তাহার পৃষ্ঠ বেণী ছুলিতে 
লাগিল। খন কৌরবগণ সঠিক এই ঘটনা অন্গমান করিয়াও নিঃসনোহ 
না] হইয়। বিবিধ তর বিতর্ক করিতে লাগিলেন । 


কুকুবংশ। যা 


রণ বিনোদী ফাল্তুণি, উত্তরের উদ্যম ভগ্গ করিলে রাজ তনয় নয়নজলে 
ভাপিয়! কহিতে লাগিলেন, সারথি! তুমি শিশু হত্য। করিও ন1, আমার 
প্রাণ ভিক্ষা! দাও ; শ্োোমাকে শত হ্বর্ণ মুদ্রা, অষ্ট থণওড মণি ও ব্হতর হয়-ত্ন্তী- 
সম্প্রদান করিব। হায়! আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতে তোমাকে 
সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম! 
»»সমর অপটু উত্তরের ভগ্রসাহস দেখিয়া অনীম সাহসী পার্থ তাহাকে 
আশ্বাস দান করিয়।? কহিলেন, উত্তর! তোমার ভয় নাই; কিন্তু ক্ষত্রিয়- 
দেহে জীবনপ্রিয়ত! যারপর নাই অপযশের বিষয়! যাহা হউক, তুমি অশ্ব- 
চালনা কর, আমি খিপুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়। গোষ্ঠ আক্রমণ রক্ষা! করিব। 

তিনি এইরূপ অভগ্বপ্রবোধ দিয়! রথ রোহণে উভয়েই সমী সমীপে গমন 
করিলে অর্জন-ভ'তি, কুরুমণ্ডণে অল্পে অল্পে প্রবেশ করিল। দ্বিজবাজ- 
দ্রোণ ফাল্বুণী নক্ষত্র উদয়ের সহিত অমঙ্গল-গ্রহের আবির্ভাব দেখিয়া 
সৈন্যগণকে সাবধান হইতে আদেশ করিলেন । কর্ণের কর্ণে সেট হিতোপদেশ 
অগ্রি শিখার ন্যায় প্রবেশ করিল । তিনি আত্মশ্লাঘা প্রকাশ কহিতে লাগিলেন? 
দুর্ধ্যোধন, শক্রগণের প্রতিজ্ঞার দিনগণনা করিতে গণিত বিদ্যার দিকে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিলেন। 

এদিকে সমীতলস্থ মহারথ ধনগ্জয় বুক্ষ শাখা হইতে অস্ত্র শর আহরণ 
জন্য ভূমিঞয়কে আদেশ করিলে বিরাট কুমার এ বিশাল বন্তপু্ঠনীকে শব 
বলিয়! স্পর্শ আপত্তি করায় উন্দ্রকুমাঁর তাহ! অমূলক বলিয়৷ আপত্তি খণ্ডন 
করিলেন। উত্তর তীহার বাকোর উপর নির্ভর করিয়! বন্ধনত্ত,প অবতরণ 
করত অল্্াবলীর আবরণ মোচন পূর্বক সবিন্ময়ে তাহার পরিচয় এবং 
অদ্্াধিপ পাঁওবগণের স্থায়ীত্ব বিবরণী শুনিয়। ভক্তি সহকারে কহিলেন, আমি 
আজ চরিতার্থ হইলাম, আমার ভয় জাল বিচ্ছিন্ন হইল, এক্ষণে আপনি 
সু প্রসন্ন হইয়া আপনার দশনামের এবং ক্রীবত্ব পরিচয়দ'নে কৃতার্থ করুন। 

উদার মতি অর্জন কহিলেন, উত্তর | ধনপতিকে য় নিবন্ধন আমি 
ধনঞ্তয়, বীরবৃন্দের পরাজয় বশতই বিজয়; শ্বেততুরঙ্গম খিমানারোহী 
বলিয়াই শ্বেতবাহন, এবং উত্তর ফাল্তূণি নক্ষত্রে জন্ম জন্য ফাল্গণী নামে 
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পরিচিত হই; আর ইন্্রদত্ত কিরীট লইয়। কিরীটা, উভয় হস্তে সমবল প্রযুক্ত 
সবাসাচী, এবং বীভৎস কর্থে বিরত বলিয়া বীভৎন্থ নাম ধারণ করি; তদ- 
ভিন্ন লোকালয়ে আমার ন্যায় অন্য জন নাই বলিয়া অর্জন, দেবরাজের 
নামান্ক্রমে জিষু এবং 'কষ্কবর্ণ হেতু পিতৃ দত্ত রুষ্ণনামে আশৈশব মহন্ধ 
রাখি। বীরবর ! আমি এই রূপে চরাচর বিখ্যাত হইয়1ও অজ্ঞাত যাপনের 
জন্য এখন বাৎসরিক ক্লীবত্ব ব্রত আচরণ করিয়াছি। ্‌ 
অনন্তর বিরাট পুত্র ভূমিগ্জয় পাওব চতুষ্টগের অস্্রাদি সমী শাখায় স্থাপন 
পূর্বক নির্ভয় মনে অর্জনের সারথ্য গ্রহণ করিলে ইন্ত্ন্দন বেশ পরিবর্তন 
করিয়! স্বাভাবিক মুষ্ঠি ধারণ করিলে তীহাকে আদিত্যের ভ্য়োদশ, রুদ্রের 
দ্বাদশ ও অষ্টবস্থুর নবম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি যোগবলে জয় 
পতাকা সহিত কপিরাঁজ ও ভূতগণকে নীত করিয়। ধ্বজাসনে স্থান দান করত 
গাণ্ডীব টঙ্কার,শঙ্খনাদ ছারা সাগর মালিনী বন্ুদ্বরাকে আন্দৌপিত করিলেন। 
ভুবন বিদিন্ বীর অর্জন এইরূপে সমরাভিনয়ের প্রথমনশা দেখাইলে 
ওরু দ্রোণাঁচারধ্য কহিলেন, আহে কৌরবগণ ! ইনি নিঃসন্দেহ ই ধনঞ্রয়, এবং 
ইহ"্র সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যশোলোপের .কারণও প্রতীয়মান হইতেছে। 
এ দেখ--ঘোটকগণ বিষন্ন, মুগগণ স্থ্্যমুখী হইয়া ঘোরনাদ করিতেছে ! 
শকুনি-গৃধিনী ও বায়স সকল কোলাহল করিয়া ধ্বজাণ্রে নিপতিত হইতেছে ! 
শিবাকুল আকুলিত হৃদয়ে আমাদের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া যাইতেছে! 
অতএব বোধ হয়, সমল রণক্ষেত্রে অসঙ্থা ক্ষত্রিয়ের রক্ত বৃ্ি হইবে! 
অনন্তর হুর্য্যোধন তীক্ম প্রভৃতি মহারথীপ্িগকে কহিলেন, অক্ষ-সমর 
সময়ে যেরূপ প্রতিজ্ঞ। হইয়াছিল, তাহা! আপনার! সকলেই জ্ঞাত আছেন) 
নুতরাং অর্জনের আগমন হওয়া স্বপন দর্শনের ন্যায়? হয়, স্বয়ং মতস্যরাজ, কিন্বা 
তাহার প্রধান রথী, নাহয় ব্রিগর্ভ পতিই দক্ষিণ গোষ্ঠ জয় করিয়া! আগিতে- 
ছেন। ততদৃভিন্ন কাল প্রেরণ বশতঃ নিতান্তই যদ্দি অর্ভভুনের সমাগম হয়, 
তাহ! হইলে গ্রতিজ্ঞাভন্ক হইল, কি না, ইহা! আমাদের অনুমেয়; বোধ 
করি--পিতামহ তাহা অবগত আছেন। যাহা হউক, “অপাগবা বস্ুমতী" 
যখন আমার প্রতিজ্ঞা, তখন ফাত্তণী হইলেও তাহাতে আঁশঙ্কার বিষয় কি? 
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1 আচার্ধ্য অহর্নিশি কেবল অজ্ঞুনভয়ের উগ্রচণ মূর্তি দেখিয়। থাকেন। 
ইনি কৌরবের সর্বস্ব ভোগী হইয়াও পাওবের শাস্তি স্বস্ত্যয়নে ব্যস্ত। অতত- 
এব বীরগণ। ইহার কথায় কর্ণপাঁত না করিয়া শক্র শীসনে প্রবৃত্ত হও । 

তদনস্তর স্ুর-নর বিজয়ী কর্ণ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! বীরগণকে ষেন 
ঘেুবু নিদ্দিত দেখিতেছি। অজ্জনের ভয়জাল কি সকলের প্রতি লোমকুপে 
জড়িত হইয়াছে! দেখ, বেলাভূগি যেরূপ মকরালয়কে রুদ্ধ করিয়! রাখে, 
আমি ও সেইরূপ উহাকে অবরোধ করিব! বস্থসেন কাহারও অনুকূলত। 
গ্রাহী নহে, তৌমর1 দূর হইতে বীরত্ব অবলোকন কর, আমি বিজয়কে 
পরাজয় করিয়! গিত্রথণে উদ্ধার হই । 

অন্ত শঙ্ত্রবেত্ব রুগ কহিলেন, কর্ণ! অমূলক বাঁগ্িতা পরিহার কর। 
ধনগ্ুয়বিজয়ী রথী এখনও প্রকৃতির গর্তে উদ্ভব হয় নাই। তিনি এক! 
হইরা পশুপতির গ্রাতিযোধ, কালকেয়গণের নিহন্তা, এবং নিবাঁত কবচ 
আদি অসঙ্ঘা বীরনেতাদের সংহারকর্তা হইয়াছেন । তুমি অসহায়ে কোন 
যুদ্ধ করিয়! তাহার বীরত্ব লোপ করিতে ভরস। কর। বলিতে কি,মৎস্য দেশে 
ইহার অধিষ্ঠান জানিলে ভমেও আমর! বিরাঁট আক্রমণে আসিতাম ন|। 

বিপুল পরাক্রমী, অশ্বথাঁম। কহিলেন, কর্ণ! গোধন এখনত নিজ সীমার 
দ্বৃহিভূতি হয় নাই, বিরাট-বিজেতা্‌ উপাধির বর্ণমাত্রও সংগ্রহ কর নাই; 
তবু তুমি কোন্‌ গব্ধে আত্মস্রীঘা করিতেছ ? না করিবেই বা কেন? যাহার 
অধীশ্বর অক্ষ উপার্জিত সম্পদে অধিরাঁজ, তাহার সহচর ঘৃণিত লজ্জ!| 
ক্রয় করিবে তাঁহার আশ্চর্য কি? যে অজ্নকে কালের কাল আর ধনু- 
র্রেদের জন্মদাতা বলিলেও অতুযুক্তি হয় না, আচার্য তাহার গুণ কীর্ভন 
করিয়া কি দোঁষ অর্জন করিলেন ? আজ কেবল কণ্ঠ বিদীর্ণ করিলে যশঃ 
পাইবে না। সব্যসাঁচীর শর বৃষ্টিতে অঙ্গ পাতিয়! দিতে হইবে । তিনি এই 
বলিয়া! পক্ষান্তরে বলিলেন, ছুর্য্যোধন ! আপনি যে বুদ্ধিবলে পর রাজ্য 
লাভ করিয়াছিলেন, আজ সেই বুদ্ধি, আর সেই অক্ষমন্ত্রীদিগকে লইয়া যুদ্ধ 
করুন, স্বেচ্ছান্থসারে অন্তান্ত যোদ্ধারাও প্রবৃত্ত হউন। আমি ফাল্তণীর সহিত 
যদ্ধ করিব ন1, যদি মৎস্যরাজ আগমন করেন, তাহ! হইলে প্রস্তত আছি। 
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তাহার এইরূপ মনোভঙ্গ দেখিয়। ভীম্ম কহিলেন, গুরুপুত্র ক্ষমা করুন। 
এক্ষণে আত্ম কলহের সময় নহে। উহাদের সৈন্য-উত্তেজনা-ভাষাঁ-নংঘটন- 
দোঁষে হিতে বিপরীতি হইয় দাড়াইতেছে। বীরেন্্র! ক্ষত্র-্রহ্ম, উভয় 
তেজই আপনার এবং উভয় আচাধ্য মহাশয়ের পদানত; আপনার 
ব্যতীত কৌরবতরী নিশ্চয়ই পার্থ জলমগ্ন হইবে। ছূর্ষ্যোধন ! তুমি স্তর 
হইয়া ভারতভূষণ ব্রহ্মতৈজন্বী বীরত্রয়ের স্মরণ লও» ্রহ্গ-অগ্নি গ্রজ্বলিত 
হইলে ব্রহ্মা দগ্ধ হইতে পারে। 

ইন্দ্রিয় বিজয়ী ভীম্ম তাহাদিগকে এই বলিয়।, দুর্য্যোধন ও কর্ণ সহিত 
বীরত্রয়কে সাস্বনা করত বৃযুহ রচন। পূর্বক স্ুসজ্জ হইলে অর্জননিক্ষিপ্ত 
প্রথম শরব্বয় গুরুপদে প্রণত হইল, অন্য দুইটা নক্ষত্রবেগে আসিয়। তাহাকে 
সুসংবাদ দিয়া ফিরিয়া চলিল। অনন্তর বীর অবতার পার্থ যুদ্ধ ভূমিতে 
দুর্য্যোধন ও গোধন সকল না দেখিয়া গো সমস্ত সহিত তাহার প্রত্যাগমন 
বিবেচনায় তিনি শহ্বধ্বনি, গাণীবটস্কার, রথনির্ঘোষ এবং রথস্থ ভূতগণ ও 
ধ্বজস্থ বানরপতির দ্বারা অননুমেয় ভৈরব নাঁদের আবিষ্ীর করিলেন। সেই 
প্রকৃতি-প্রতিধ্বনীত শব্ষে অপহৃত গৌবৎস দল মহাতঙ্গে রক্ষীগণকে অতি- 
ক্রম করিয়া উত্তর পশুশালায় প্রস্থান করিল। স্থসন্ধানী পার্থ এইরূপে 
গো-বিমুক্ত করত রণদেবীর উদ্দেশে নর বলি প্রদান করিতে করিতে 
দুর্ষ্যোধনের অভিমুখে চলিলেন--কেশাকর্ষণে কর্ণ উপস্থিত হইল-- ছূর্য্যোধনের 
সাহায্যে সমস্ত সেনাপতি মৃত্যুপতির স্তাঁয় অর্জনের উপর শর বৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। লঘুহস্ত অজ্ঞুন অকেুেশে তাহা! নিবারণ এবং স্বকীয় বাণে 
তাহাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন । তিনি এক বাঁণে কর্ণভ্রাত| বিকর্ণের 
মস্তক এবং অন্ান্ত বাঁণে ভীন্ম, ভ্রোণ, দ্রৌণী, কপ, কর্ণ, ছুঃশাসন, ছুঃসহ, 
বিবিংশতি, ও বিকর্ণ প্রভৃতির রথ-সারথী ছেদন করত তীহাদের বহুল 
আক্রমণ নিবারণ করিলেন । তদীয় অব্যর্থ সন্ধানে ধুলিআচ্ছাদন অদৃস্ 
হুইলে-_বিরাটের মাতৃভূমি অশ্ব হস্তী ও সৈন্য-সেনাপতির শৌণিত সরোবরে 
অবগাহন করিয়া উঠিলে অন্তরীক্ষে দেবদর্শকের1 অর্জুনের প্রশংসা গীত 
গাইতে লাগিলেন। 
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অজেয় যোদ্ধা! পার্থ এইরূপ শক্রদমন করত ক্ষতদেহ উত্তরকে সাহস 
দান পূর্বক ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবাহু কর্ণের সন্মুখীন্‌ হইয়া কহিলেন, 
কর্ণ ! তুমি বীরকুলাগ্রগণ্য বলিয়া সভামধ্যে যে আত্মগরিমা প্রকাশ করি- 
যাছিলে, আঙ্গ তাহার পরিচয় দাও। একবার উন্নত মনে যুদ্ধ করিয়। 
ক্ষুমূতা পরীক্ষা করিয়া]! দেখ । পামর! তুই আমাদের অবনতির মূল, তুই 
দুর্য্যোধনের প্রিয়পাত্র হইয়| আত্মবিপ্লৰ উপস্থিত করিলি। দুরাচাঁর! আজ্‌ 
আর পাশার সহায়ত নাই। একমাত্র শক্তির সহায়ত লইয়াই এই কৃপাণের 
মুখে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে | কিন্তু জানিস্‌, আকাশভেদী গিরিচুড়া 
যদি পতঙ্গের মস্তকে নিপতিত হয়, তবে শত শত সহায় সত্বেও তাহাকে 
কালের দ্বারস্থ হইতে হইবে । ণ 

সমশক্র কর্ণ কহিলেন, অঙ্জুন! তোর বীরগর্ধ সর্ধত্র বিদিত, কোটা 
কোটা চক্ষের উপর অবাধে প্রেয়সীর বস্ত্র হরণ দেখিয়াছিস্‌। তুই রাঁজকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়! দাসত্বমূল্যে দেহ বিক্রয় করিয়াছিস্‌! বীরগ্লানি! আমি 
তোর মত ভীরু নয়। জাতীয় তাঁপমান যন্ত্রে আমার প্রত্যেক ধমনী নৃত্য 
করিতেছে। “কতক্ষণে অপাওবা পূথী করিব” এই চিত্ত ভ্রয়োদশবর্ধ আমার 
হৃদয়-বিশ্বে ভ্রমিতেছে। তুই অদ্ধ কলসী সলিলের ন্যায় অসম্পূর্ণ বীররসে 
চঞ্চল হইস্‌ ন1, বাঁমন অমিয় বাঞ্ু1। করিলে সে ছুরাঁকাঁজ্জা কি তার সিদ্ধ হয়? 

তাহারা উভয়ে এইরূপ বাশ্িতণা করিয়া! বীরমদে হৃদয় মাতাইলে 
তাহাদের অস্ত্রকৌষ হইতে বহুলশরজাল তাড়িতের ন্যায় রণস্থলে ছুটিতে 
লাগিল। কখন কর্ণ, কখন অর্জন, সিংহনাদে স্ব্গদ্বার বিদীর্ণ করিতে 
লাগিলেন--নিঃসহায়কে দৈব সখা কর্ণ যতই আড়ম্বর করুন, ধনঞ্জায়ের। জয় 
লাভ হইল। বন্ুষেন, অজ্জুনের দারুণ শরাঘাতে রণস্থল ছাড়িয়া পলায়ন 
করিলেন। কুরুদল উত্তরোত্তর নিস্তেজ হইতে লাগিল, অজ্জুন রক্তাক্ত 
কলেবর হইয়াও রৌদ্ররসে ক্রমশঃ সবল হইতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে 
জীম্মের সহিত তাহার আবার ঘোর সমরাগ্ি জলিয়া উঠিল। বলীন্ত্র সে 
ক্ষেত্রেও তাহাকে পরাভব করায় ছূর্য্যোধন স্বয়ং তাহাকে আক্রমণ করিলেন । 
তাহার অমোঘ সন্ধান অলক্ষিতে যাইয়া পার্থের ললাট ভেদ করিল? 
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তিনিও মুহূর্তের পরে তীহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। 
কুরুনাথ শরাঘাত যন্ত্রনায় গলায়ন করিতে 'লাগিলে ইন্দ্রনন্দন পরিহাসের 
অস্কুশ প্রহার করিয়া ভীহার মনমাতঙ্গকে ফিরাইলেন_অঙ্গের সহিত 
ছায়ারও আবর্তন-তীহার পুনরুদ্যম দেখিয়া সকলেই আবার নবীনভাবি 
ধরিয়। দাড়াইলেন-_ তদ্দণ্ডে তাহাও অপনীত হইল--ইন্ত্রনন্দন সন্ে্চজন 
বাণ প্রয়োগ করত সকলকে ধরাশায়ীত করিলেন। এই অবসরে উত্তরার 
প্রার্থনা পুর্ণ হইল) ধনগ্রয় ভূমিপ্জয়ের দ্বারা কর্ণ ছুর্য্যোধনাদির পীত, নীল 
মুল্যবান বসন গ্রহণ করত সমর ক্ষেত্রের বিভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
বিগতমোহ্‌ হুর্য্যোধন স্বভাবপ্রাপ্তবীরগণকে কহিলেন, আপনারা অঙ্জুনকে 
পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন কেন? 

তখন ভীম্ম, সহাশ্য বদনে কহিলেন, দূর্যোধন ! এতক্ষণ তোমার বল 
বুদ্ধি কোথায় ছিল। পার্থ তোমাদের অচেতন অবস্থায় নিষ্ঠ,রতা করেন না 
বলিয়া এই কি তাহার প্রতিশোধ দান হইবে? রাঁজন্‌! এক্ষণে অনর্থক 
বিবাদে নিবৃত্ত হইয়া! গৃহে চল। তিনি এই বলিয়। সকলকে প্রস্থানোদ্যত 
করিলে ধনঞ্জয় শরদারা পুজনীয় গণের পুজা বিধান, ও ছুধ্যোধনের 
মুকুট ছেদন করিয়। দেবদণ্ড শঙ্খনিনাদন পূর্বক সারথির দ্বারা রথাবর্ভন 
করিয়া চলিলেন। 'বিমাঁনরাজ সমী সমীগে উপনীত হইলে ধ্বজারোহী 
বানর ও ভূতগণকে বিদায় করিয়া উত্তর কতৃক অস্ত্রসকল পুর্ধভাবে রাখিয়] 
অঙ্গন! বেশ ধারণ করিলেন । বিরাট কুমাঁর সেই গুপ্তরহম্ত সঙ্গোপন 
করিয়া রাখিতে অঙ্গীকার করত স্বরং রথীবেশে রথারূঢ় হইলেন । বার্ভাবহ 
- এই সুসংবাদ বহন করিয়। রাজভবনে অগ্রসর হইল । 

এদিকে খ্রিগর্ত বিজেত1 বিরাট রাজ অন্তপুরে প্রবেশ করিয়! উত্তরের 
দ্ধ যাত্রা শ্রবণে তদীয় কুশললাঁভে হতাশ হইয়া আক্ষেপ সহকারে সৈন্য 
প্রেরণোদ্যোগ করিলেন। সেই সময় উত্তর প্রেরিত দূত রাঁজদমীগে জয়- 
বার্তা নিবেদন করিল-নরনাথ যারপরনাই আহ্নাদিত--সংবাদ দাঁতাকে 
পুরস্কার এবং পুত্রের অভ্যর্থনাজন্ত নগর সঙ্জায় আদেশ করিলেন । 
তিনি ক্রমে ক্রমে আরও আননের ভর্ধাতম সোগানে উঠিয়া] পাশা আনয়ন 
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করত যুধিষ্টিরের সহিত ক্রীড়াবাসন!| ও স্বপুল্রের গুণ গাঁন করিতে আরন্ত- 
করিলে নরেন্্র যুধিষ্টির পাশাক্রীড়ায় অনিচ্ছা এবং উত্তরের যশঃ গীতির 
পরিবর্তে বারম্বার বৃহননলার পৌরুষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন__-ভাগ্যফল 
অপরিহার্য্য--মৎস্যপতি মৃখ্যসভাসদ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ বৃহন্নলা সুখ্যাতি 
শুনিয়া তদীয় মুখ ম্ডলে অক্ষ প্রহার করিলেন । প্রহারগত আঘাতে তাহার 
নাসারন্ধ, হইতে শোণিত পাত হইতে লাগিল । তিনি স্বর্ণপাত্রে সেই প্রবা- 
হিত রুধির ধারণ করিলেন। এমত সময়ে দ্বার-প্রতিহারী সন্ত উত্তরের 
শুভাগমন জাঁনাইলে--“ প্রবাহিতরক্ত পার্থের নেত্রগোচর হইলে তিনি 
প্রহারকের বংশধবংশ করিবেন” তাহার এই প্রতিজ্ঞা শরণ করিয়। ধর্মরাঁজ 
প্রতিহারীকে বৃহননলার, প্রবেশ নিষিদ্ধ সঙ্কেত করিলেন । তদনুসাঁরে 
কেবল উত্তরই পিতৃপ্রমাদ লইতে তথায় উপনীত হ্ইলেন_শোণিত 
দেখিয়া! হৃদয় শুকাইয়া গেল-রাজকুমার পিতৃমুখে যুধিিরের রক্তপাত 
বিবরণ জ্ঞাত হইয়া! কাপিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মশীপের ভয় প্রদর্শন 
করিয়া ভূগতির সহিত তাহাকে সবিনয় সাস্বনা করত অঙ্জুন 
ভীতি সাগরে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেন-_বৃহরনল। উপস্থিত হইল-_মতস্য- 
নরনাথ তাহাকেও সম্ভাষণ পূর্বক উত্তরের প্রচুর সম্মান করত পুত্রকে 
সংগ্রাম বিবরণ জিজ্ঞানা করিলেন । তিনি অকপট সত্যকে গোপন করিয়। 
“কোন দেবকুমারের দ্বারা কৌরব বিদ্রোহে উদ্ধার হইয়াছেন এবং সময়ীত্তরে 
তদীয় দর্শন প্রাপ্ত হইবেন” পিতৃপদে ভূত ভবিষ্যতের এই ছুইটা সংবাদ 
প্রদান করিলেন_ভূপতির মনে অনির্কচনীয় আনন্দ উদয় হইল-_রাজনন্দন 
এমতে পিতার নিকট বিদায় লইয়| বৃহন্নলার সহিত অন্তঃপুরে গমন 
পূর্বক উত্তরাঁকে বিজিত ভূষণ প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। 
তদনস্তর তৃতীয় দিবদে প্রতিজ্ঞামুক্ত পাওবগণ উত্তরের সহিত 
মন্ত্রণ। করিয়। রাজবেশ পরিধান করিলে সর্জ্যেষ্ট যুধিষ্টির রাজাস্‌নে উপ- 
বেশন করিলেন। চতুর্দিকে অন্রজগণ এবং বামপার্থে মহাঁরাণী পার্ষতী 
উপবিষ্টা হইলেন-_মতস্তদেশে অজ্ঞাত মেঘ অনৃশ্ত_ ধরা মধ্যাহ্ রবির 
গার সিংহাসন উজ্জল করিলেন। মহীগতি বিরাট সভামধ্যে আসিয়। 





৩৫০ কুরুবংশ। 


এইব্যাপার অবলোকন করত রাঁজাসনে উপবেশন জন্ট অনুযোগ 
করিতে লাগিলে অর্জুন ও উত্তর কর্তৃক তাহাদের পরিচয় প্রাপ্তে তাহার 
মনে গভীর গ্রেমোদয় হইল। তিনি কৌন্তেযগণকে শ্রদ্ধ! সহকারে কহিতে 
লাগিলেন, মহোঁদয়গণ ! অজ্ঞানজনিত আমার অপরাধ মার্জনা করুন। 
চন্ত্রকুলচন্ত্র মত্স্যদেশে যে আত্মগোপন করিয়াছেন ইহা কিরপে জন- 
গোচর হওয়া সম্ভব । ফলতঃ আপনাদের বাৎসরিক অধিবেশনে বিরাট- 
পুরী পবিত্র হইল এবং পদে পদে শত্রহস্তে দেশ রক্ষা করিয়া আপনারা 
আমাকে যারপর নাই উপকৃত করিলেন। যাহাহউক ঈদৃশ প্রিয়তা বদ্ধমূল 
হইতে পরম্পরার কুলবন্ধনী থাক আবশ্যক, অতএব হে ধনঞ্জয়! আপনি 
উত্তর! কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া! আমাকে চরিতার্থ করুন । 

তাহার এইকথ! গুনিয়। মহারাজ ঘুধিষ্টির তদীয় নিবাঁসে প্রবাস নিবন্ধন 
বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন এবং ধনঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি 
তাহার পিতৃকল্প সংগীতশিক্ীগুর; অতএব আপনার সহিত প্রণয় স্থাপন 
জন্য রাজকুমারিকে পুত্রবধূ করিতে অঙ্গীকৃত হইলাম। স্থৃতদ্রাগর্তসস্তৃত 
সদীয় পুত্র অভিমন্ত্যর সহিত তাহার পরিণয় সম্পাদন করিব। ফাল্তণীর 
এই চিস্তাশীলত| ধারণায় সকলে সন্তষ্ট হইলেন। ক্রমে ক্রমে পাগুব- 
হুর্য্যোদয়ে ভারত-রজনী প্রভাত হইল। ভগবান্‌ বাস্দেব কৌন্তেযগণের 
আত্ম প্রকাশ সংবাদের সহিত অতি মধুর বৈবাহিক নিমন্ত্রণ-পাইয়া স্ভদ্রা, 
সৌভদ্রেয় এবং বৃষ্টি, অন্ধক, ও ভোজ বংশীয়ের সহিত তথায় আগমন 
পূর্বক ধর্মরাজকে প্রচুর উপচৌকন প্রদান করিলেন। মহারাজ দ্রপদও 
ত্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী, ধৃষ্টছায় ও অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে 
তথায় উপনীত হইলেন। পাও দর্শন ও উত্তরা-পরিণয় উপলক্ষে রাজপুরে 
. তুমুল জনতা! হইল। মহীপতি বিরাট বহুমূল্য যৌতুকের সহিত ছুহিতাকে 


8. অভিমন্থ্যর হস্তে সম্প্রদদান করিলেন / 


উত্তরা-পরিণয় সমাপ্তি ইইলে একদা সমাগত বীরবৃন্দ সভাসীন হওয়ায় 
ভগবান্‌ বাস্রদেৰ ও বলরাম কুরু পাগুবের সন্ধিস্চক মঙ্গলদায়ক প্রস্তাব 
করিলেন--দেশকাল পাত্রভেদে মধুচক্রে গরল লক্ষিত হইল--মহাবাহ্‌ সাত্যকি 
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র্যোধনের চরিত্রসাঙ্সি লইয়! প্রার্থনীয় সন্ধিআন্দোলন পণুশ্রম 
প্রমাণ করিলেন। তখন রাজর্ষি দ্রুপদ প্রাচীন বিধি আলোচনা করিয়! 
বলিলেন, পাপা! ছুর্য্যোধন পাগুবগণকে অবিবাদে রাজ্যদান করিবে 
ন1; বীর-গর্তধারিণী ধরা অবশ্যই বন্ৃপুত্রহীনা হইবেন । অতএব সন্ধি 
প্রত্যাশার বশবন্তী হইয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, ইহার! উভয় 
উদ্যমেই থাকুন, হয় শান্তি রক্ষা, নাহয় সংগ্রামের অবতরণীকা হইবে । 
রাজাগণ যখন অগ্রিম বরণে বাঁধ, তখন অনিশ্চিত সন্ধির আশ্বাসে কিরূপে 
চেষ্টাশূন্য থাকা যাইতে পারে। বৃদ্ধরাজা দ্রুপ? এই কথা বলিলে তাহার 
যুক্তিসিদ্ধ বাক্য সর্ববাদী সম্মত হইল। ভগবান্‌ হরি বীরবরণ সময়ে 
আগমন করিবেন স্বীকৃত,হইয় স্বজন সহিত দ্বারকা রাঁজ্যে গমন করি- 
লেন। পাঁগুবগণ, হন্তিন] নগরে শান্তি বাবস্থাপক জনেক ব্রাহ্মণ প্রেরণ এবং 
দিগদিগন্তর হইতে বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 

গুপ্তচরের দ্বারা এই সকল যুক্তি চালনা হইলে সেপক্ষেও বীরবরণ আরস্ত 
হইল। একদা! অর্জন দুর্য্যোধন উভয়েই ত্রিদশনাথ কৃষ্ণকে বরণ করিতে 
দ্বারবতী পুরে উপনীত হইলেন-_বিশ্বচক্রীর মায়াচক্র চিরদিন ঘূর্ণায়মান_ 
তিনি বীর দ্বয়ের আগমন জানিয়া যোগনিদ্র! আরম্ভ করিলেন । অগ্রগামী 
ছুর্য্যোধন তাহার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ পুর্বাক শিরোভাগস্থ হেম 
সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, পরাগত অর্জন তদীয় পাদমূলে 
কৃতাগ্রলি হুইয়া রহিলেন-তক্তাীনের ভক্তপ্রিয়তা ন্সিদ্ব_তাহার 
মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হইলে অগ্রে ধনঞ্জয় তদীয় প্রথম দৃশ্যে পতিত 
হইলেন। অতঃপর কুরুরাঁজ কমলাপত্তির নয়ন-পথিক হইলে ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ, অগ্রজের আজ্ঞান্থমারে যাঁদবগণ ভারত যুদ্ধে সাহায্য করিবেন না 
বলিয়৷ তিনি কেবল অজ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেন। ছুর্ষ্যোধনের অনু- 
কূলে ফাল্ুণীর বধ্য মহাঘোধ অর্ধূদর সঙ্থ্যক নারায়ণী সেনা প্রদান করি- 
লেন। কুরুপতি তীহার নিকট এক অর্ধদ এবং কৃতবন্ীর নিকট এক 
অক্ষৌহিণী ৈন্য সংগ্রহ পূর্ধ্বক প্রত্যাগত হইলেন । কৃষ্ঠার্জন উভয়ে 
বিরাটরাঁজ্যে প্রস্থান করিলেন) পক্ষান্তরে দুর্য্যোধনের 'আার৪ মহৎংফল 
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লাঁভ হইল, তিনি মত্স্তদেশগামী মহারাজ শন্বকে পথিমধ্যে বরণ করিলেন । 
মহাত্মা শঙ্খ তাহার সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়া মতস্ততুমে যুধিষ্টিরাদি 
ভাগিনেয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করত ধর্মররাজের প্রার্থনান্থসারে “ কর্ণার্জনের 
দ্বৈরথ বুদ্ধে কটুবাক্যে কর্ণের তেজ হরণ করিবেন” তাহার নিকট এই 
প্রতিশ্রুত হইয়!"কুরুগণের সহিত পুনর্ম্িলিত হইলেন । রি 
এদিকে পাগুৰ প্রেরিত নীতিবিশীরদ ব্রাহ্মণ হস্তিনানগরে উপনীত 
হইলে ভীম্ম বিদুরাদি দ্বিজভক্তগণ তাহার সন্মান বদ্ধন করিলেন । পাঁঞ্চাল- 
রাজ-পুরোহিত তাহাদের উক্তি অনুসারে পাঁগবগণের কুশলকাহিনী বলিয়। 
সন্ধি বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তখন সেই শুভময় প্রস্তাবে 
ভীম্ম, দ্রোণ, ও ধৃতরাষ্টাদি প্রীজ্গগণের অভিমত হুইল ॥ মদগর্বরিত ছুর্ধ্যো- 
ধন তাহাঁতে কর্ণপাত করিল না কৌরবের মঙ্গলভান্ নিতান্তই অবসাঁন-_ 
দ্বিজরাঁজ বহুষত্েও ভগ্রপ্রয়াশ হইয়া মৎ্ভ্তধামে গমন কবিয়। প্রেরকগণকে 
দুর্য্যোধনের অবাধ্যতা বিষয় বিশেষরূপে জানাইলেন। বিরাটধাম ও 
হস্তিনাভবনে দিবানিশি সামরিক আলোচনা হইতে লাগিল। জ্ঞানবান্‌ 
ধৃতরাষ্্ট সমর উতৎসাহধ্বনি শুনিয়া ভবিষ্যভারতে মহাশাশান দেখিতে 
পাইলেন-_তীহার হৃদয় ব্যাকুল হইল--“ সন্ধির পুনরুল্লেখ হউক” তিনি 
এই ভাবিয়া সতত। প্রদর্শন জন্ পাঁগুবগণের নিকট মহাত্মা সঞ্জয়কে প্রেরণ 
করিলেন। স্তৃত নন্দন অশ্থিকানন্দনের আজ্ঞাবর্তী হইয়া বহুদেশ অতিক্রম 
পুর্্বক মত্স্তরাজ সভায় পদার্পণ করত বথাধোগ্য সস্তাষণ করিয়। যৃধিষ্টিরকে 
কহিলেন, মহরাজ ! আমি ভাগ্যবলে আপনার পুনঃ সন্দর্শন পাইলাম । 
আধ্য ধৃতরাষ্ও আপনাদের অভ্যুদয় শুনিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট 
হুইয়াছেন। অতএব আপনি এই মহানন্দে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করুন। 
রাজন! আপনি অদ্বিতীয় ধর্মশাস্ত্র বেত, আপনার পক্ষে জ্ঞাতি-বধ-মন্ত্রণ! 
কখন যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে মহাত্মা শাস্তির স্থতিকাগার, তীহার নিকট 
শাস্তিভঙ্গ হওয়া কতদূর ছুঃখের বিষয়! কৌরবগণ লব্ধরাজ্য প্রতিদান 
করিতে অগ্রস্তত বটে, কিন্তু তজ্জন্য কি আপনার ধর্মমন্ত্রণাঁয় অসঙ্ঘ্য প্রাণী 
হত্যা করিয়। অনিত্য বিষয় ভোগ কর। সম্ভব? বিশেষতঃ কুক-পাণ্ডব 
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উভয় পক্ষই রণসাগরে অবতীর্ণ হইলে কে নিরাঁপদে উত্তীর্ণ হইবেন? 
অতএব এই সকল পর্য্যালোচন! করিয়! নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করাই আঁপ- 
নার শ্রেযস্কর। অর্থ লোভে অসঙ্খা প্রজা! ক্ষয় করিলে দুরদর্শিতার মর্ধ্যাদ| 
ভঙ্গ ইইবে। ধর্মরাঁজ! ইন্দ্রিয় শাসন কর। আপনার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, 
তত্রে লোকলজ্জীয় উত্তেজিত হইয়া মোহজালে বিজড়িত হইতেছেন কেন? 
নারনাঁথ ! যে বিষয়-বিষ হইতে ধর্থের মধুরত্ব লোভ হয়, আপনি যোগো- 
পাসকের উপদেষ্টা হইয়া আবার তাহাই আকর্ষণ করিতেছেন ! 
যুধিষ্টির কহিলেন, সঞ্জয়! ধর্মত্রত প্রতিপালন ধরাই জগতের মুখ্য 

উদ্দেষ্ত । অতএব আমাদের কুলনৈত্তিক সমর অবতারণা করিলে 
কিরূপে ধর্ম নষ্ট করা, হয়? বরং অশান্ত্র মতে অনধিকাঁর চর্চা করিলে 
অবশ্তই পাঁপের ভার বহিতে হইবে । ধীমন্! ব্রাহ্মণের ব্রন্ষচর্যয, ক্ষতরি- 
য়ের! রাজ্যশাসন, বৈশ্যের! বাণিজ্য, এবং শুদ্রেরা ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করিয়া 
সনাতিন ধর্ম রক্ষা করিবে। অতএব আমার এ উদ্যম কিরূপে স্তাঁয় বহিভূর্তি? 
প্রথমতঃ কুলধর্ম, দ্বিতীয়তঃ আপদ্ধন্ম রক্ষাকরিবার জন্য ইহা অপরিহার্ধ্য 
বল| যাইতে পাঁরে ! অঞ্জয়! আমি পরিণাম ন1 ভাঁবিয়! কর্মের প্রবেশিক।, 
মন্দিরে গমন করি নাই। কর্মকাণ্ড অতি সক্ষম চিন্তার বিষয়; সাঁরগর্ত কর্ম 
হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতেই আত্মা নিমিত্ত মার্গে নীত হয়েন। যাঁহাহউক 
এক্ষণে আমার কথিত বিষয়ে যদি কোন বক্তব্য থাকে, তবে কৃষ্ণই তাহ! 
বলুন। তিনি এই বলিয়! ক্ষান্ত হইলে দেব বাস্থদেব কহিতে লাগিলেন ;-_ 

উষাতে উঠিয়া! স্থমেরু শিখরে, 

এসৌর জগতে দিন মণি ফিরে; 

উপগ্রহ যত ধাঁয় বেগভরে ) 

আপন করমে আপনি তারা। 

অমাতে চন্দ্রম! অদৃশ্য গগণে, 

মলিন! যামিনী প্রাণ-নাথ বিনে ) 

কর্মফল ৰিন। আছেকি ভুবনে ? 
্বকরমে, বিশ্ব--বহিছে ধর] 
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নিবসে অনল অর্ণবের কোলে, 
নাচে জল নিধি সদ| বাছুতুলে; 
নবঘন মাঝে ক্ষণ প্রভা ছলে; 
করমের বশে করিয়া ত্বরা । 
সদ সদাগতি ত্রমে বিশ্বমাঁজ, .প 
বর্ষচক্র ধরি ফিরে খতুরাঁজ ; 
কমল জাগিলে কুবলয়ে লাজ; 
করমের॥পাশ হৃদয়ে পরা । 
যুগ যূগান্তর জাঁগিয়। প্রকৃতি, 
গভীর। নিশায় গাঁয় নিশা গীতি; 
হিমের ঝর্ণ। ঝরে নিতি নিতি 
করমের লিপি ললাঁটে ভরা । 
নিদাঁঘে চাতক চাতকী জলদে,_- 
বলিয়া! আহ্বানে নবীন জলদে ; 
জলধি থাকিতে তবু তার। কাদে; 
করমের পাকে জ্ঞানের হারা । 
অতএব ধীর কর্ম হীন হলে! 
কে যোগাবে ফল এজগতী তলে? 
জ্ঞান প্রাপ্তি হয় কর্দমতরুতলে__ 
জ্ঞানবলে মুক্ত এ ভব-কার! ॥ 
ভগবান কৃষ্ণ প্রাকৃতিক উদাহরণে মহাত্মা ধর্মের পক্ষসমর্থন করিয়া “ছুর্য্যো- 
ধন রাজ্য প্রদান না করিলে অবশ্ঠই মহাঁসমর হইবে” এই নিগুঢ় বিবরণ 
বলিয়। সঞ্জয়কে হস্তিনা-বিদায় করিলেন । পাঠক! এক্ষণে পপ্রাপ্তোকালো- 
নজজীবতি” এইকথাঁর সার্থকত] দেখিতে হস্তীনাঁরাজধানীতে গমোনদ্যত হউন। 
ইতি; মহাভাঁরতীয় বিরাট পর্বান্তর্গত পাওব প্রবাস, সময় পালন, 
কীচকবধ, গৌঁহরণ ও বৈবাহিক পর্ব; এবং উদ্যোগ পব্বাঁয় সেনোদ্যে।গ ও 
সঞ্জয় যান পর্ব; কুরুবংশে বিষাদে বিহারনামক পঞ্চত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত । 


কুকবংশ। 
ষট ত্রিংশৎ সর্গ। 


হস্তিন। রাঁজধাঁনী-_উপগীতা]। 
( হিতোপদেশ ) 


শা সোটেহফিত 0 


“প্রাপ্তকালে! ন জীবতি।?; 


কালের ওষধ নাই, গতাধু জীব চরমকাঁলে নিত্যনূপিনী প্রকৃতির 
বিকৃত মূর্তি সন্দর্শন করে ।_ মহারাজ দুর্য্যোধনের কালপূর্ণ হইলে তিনি 
সাধুগণের সছূপদেশকে দুরে নিক্ষেপ করিয়! ভারত সমরের বিরাট জনতা! 
করিলেন ;--বেদ বিশারদ ধীমান্‌ সঞ্জয় যুধিঠিরের নিকট হইতে বিদায় হইয়] 
হস্তিন। রাজ্যে আগমন করিতে লাঁগিলে ছুণিমিত্ত কুলক্ষণ সকল তাহার 
পুণ্য চক্ষে পতিত হইল। তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন_ এতদিনের পর 
স্বাধীনপ্রিয়া ভারত জননীর বীরগর্ধ খর্ব হইল! আদিত্য উদয়াস্তকালে 
কবন্ধ পরিবৃত এবং সায়ং সময়ে কৃষ্ণগ্রীব, শ্বেত লোহিত প্রান্ত ও বিজলী 
সংযুক্ত পরিধিমণলে বেষ্টিত হইতেছেন! দারুময় দেবপ্রতিমূর্তি সকল 
অটুহাসি হাসিতেছে! অরণ্য মধ্যে তরুনিচয় অকাল ফল কুন্ুম প্রসব 
করিতেছে! এদিকেও আবাঁর গোগর্তে গর্ভ, গর্দভ হইতে গোবৎস এবং 
শিখগ্ডিনী প্রভৃতিতে শুক-শারীকাঁদি শঙ্কর জাতি উৎপাদন দেখিয়া দেহ 
কণ্টকিত হইতেছে! স্বভাবের এইরূপ অনেক বিভাবই দেখিতেছি-ভূজগ্ন- 
দল শৃঙ্গ বিশিষ্ট, শৃঙ্গীচয় শৃঙ্নহীন হইয়া বনে নগরে বিচরণ করিতেছে! 

মহাজ্ঞানী সঞ্জয় এই সমস্ত ঢুলক্ষ্য নিরীক্ষণ করিয়! রাজপুরে গমনপূর্ববক 
বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা! করত “ আগামী প্রত্যুষে পাৰ 
সংবাদ সবিশেষ বর্ণন করিব ” বলিয়া অন্ধরাজকে অভিবাদন করিয়। গৃহা- 
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গমন করিলেন- চিন্তা উৎকর্ণ হইয়া রহিল-_শর্বরীন্থখদ| নিদ্রা ভ্রমেও 
রাঁজচক্ষু স্পর্শ করিলেন না; অস্বিকাঁকুমার সংপ্রসঙ্ষে রজনী যাপন করিতে 
ভগবান্‌ বিছুরকে আনয়ন করিয়! কহিলেন, 'ত্রাতঃ 1 জ্ঞাতি বিপ্লব ছুনিবার 
হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রগণের দীস্তিক ভাব দেখিয়া আমি যারপরনাই অপ্র- 
কৃতিস্থ হইয়াছি; অতএব কিরূপে শাস্তিপাদমূলে প্রশ্রয় পাইতে পারি, এমন 
যুক্তি মূলক কিছু সছুপদেশ প্রদান কর? 

ভগবান্‌ বিদুর কহিলেন, রাজন! নিঃস্ব, তন্কর, কামুক, রোগী ও 
বিপন্ন ব্যক্তিরা কখন প্রক্কৃতিস্থ হইতে পারে না। তাহাদের মন পলকে 
শত শত বার আকাশ পাতাল প্রদক্ষিণ করে। আপনি অতুল এশ্বর্য্ের 
স্বামী হইলেও আঁপদের অগ্রগামিনী ছায়া! আপনার হ্ৃদয়াঁধারে পতিত 
হইয়াছে; তজ্জন্তই স্থখের পরিমল সৌরভ কোনরূপেই আতঘ্বাণ করিতে 
পাঁরিতেছেন ন1। মহারাজ! দুরাঁচার ব্যক্তিরা পরমন্দ করিয়া মনকে 
অপ্যাগ্িত করে; কিন্তু জীবাত্বা তন্নিবন্ধন গভীর অনুতাপ করিয়! সুখের 
হস্তচ্যুত হইয়া যায়; অতএব বীরবর! কুরু-পাগুবে সন্ধিস্থাপন করিয়। 
স্থখের অঙ্কে বাস করুন। সর্ধ শান্ত্রবিৎ হইয়া অশাস্ত্িকের স্তায় আচরণ 
করিতেছেন কেন? আধ্য! লোভরহিত আত্ম! নদীস্বরূপ; পুণ্য শত, 
সত্য জল, ধৈর্য্য কুল এবং দয়া তাহার তরঙ্গ । ধার্মিকগণ এ তরঙ্গিনীতে 
অবগাহন করিয়। পরিতৃপ্ত হয়েন। অতএব আপনি ধৃতিবূপ তরণী আরো- 
হুণে মকররূপ রিপুনিবাঁস ইন্দ্রিয় পারাবারে গমন করুন। 

মহাত্মা বিছ্বর অগ্রজের উক্তিমতে বহুল রাগ্নীতি নিবেদন পূর্বক 
তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা তাহাকে অটল বৈরাগ্য প্রদর্শন জন্য মহর্ষি সনৎ- 
সুজাতকে ধ্যান করিলেন। খধিরাজ বৈষ্ণব চুড়ামণি বিছ্বরের স্মরণে 
তথায় আগমন পূর্বক পূজা গ্রহণ করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে সম্বোধন 
করত কহিলেন, ভগবন্! আপনার দ্বার কতকগুলি আধ্যাত্মিক সন্দেহ 
ভঞ্জন হইবে এই আমার একান্ত ইচ্ছা, অতএব প্রথমতঃ দাসের এই 
সন্দেহ মোচন করুন- ব্রন্ম-ভাঁবুক যোগীগণ মৃত্যুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না) তবে দেবাস্থুর সকলেই কিজন্ঠ সৃত্যুহত্তে পরিত্রাণ লইতে প্রন্গচর্যয 
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করেন, এবং যক্ঞই যদি মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ, তবে সাধকের! কর্ম কাঁও 
হইতে বিরত হন কেন? ্‌ . | 
তপোঁধন সনত্স্থজাত কহিলেন, মহারাজ! মৃত্যুর নম্তিকত। সাধুদিগের 
অভিমত ; কাঁরণ কাম, ক্রোধ, লৌভ, মোহ ও মদ-মাতৎসর্ধ্য আদি রিপুগণ- 
হইতে পাপ এবং পাঁপ হইতে মৃত্যুর বীজবপন হইয়া থাকে । মৃত্যু স্বতই 
উদ্ভব হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত: সিদ্গণ পরমাত্মার সহিত কিরূপে অনস্ত জাগরণ 
করিতে পারেন! প্রত্যুত যোগবলে ভগবান্‌ মৃত্যুপ্জয়, ও সপ্তম পুরাণি- 
কাঁর মার্কণেয় আদি, ব্রহ্মদিবাঁর আদি অন্তও দর্শন করিয়া! থাকেন। 
তদভিন্ন কর্মকাণ্ড পক্ষে সকামযজ্ঞ অনিত্য সুখদানে নিরন্তর স্থুসয। নাড়ী 
দ্বার জীবকে দেহান্তরে , পরিচালিত করিয়! ক্রম-মুক্তি উৎপাদন করে। 
অতএব যোগেন্্র পুরুষ জগৎকে সকাম কর্মক উপদেশ প্রদানে বিরত হইয়া 
নিষ্কাম যজ্ঞকে মহাঁগতির কারণ স্বীকার করেন। 
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, খষে! যে জীবাত্ম। অনুপ্রবেশ দ্বারা স্ুুসক্মা নাড়ী 
পথে প্রপঞ্চবিশ্বে সঞ্চরিত হন্, তিনি কোন্‌ মহাপুরুষ কর্তৃক নিয়োজিত, 
এবং ধার্ট্িকের ধর্ম, পাপদ্বার! প্রতিহত ন! ধর্ম্বলে পাঁপ বিদূরিত হয়? 
সনৎস্থজাত কহিলেন, অনাদি প্রকৃতিযোগ সম্ভৃত স্কুল শৃক্ষ দেহে ক্ষেত্রু- 
যোগ সহকারে নিত্য পরমাত্মাই জীবাত্ম হয়েন। আত্মা শ্বতঃসিদ্ধ এবং স্বয়ংতূ ; 
অতএব আত্মার ভেদ-যোগ জ্ঞান এবং আত্মারূপী নিধ্বিকল্প নিত্য পরমেশ্বরের 
নিয়স্তার অনুসন্ধান করিলে অদ্বৈত ধারণার হানি হইয়া পাপ সঞ্চার হয়। 
আর “উপাসনা যুক্ত কামণুন্য কর্ম এবং মহাসাধন সন্্যাস*” এই উভয়েরই 
চরম ফল সমান; কিন্তু একবারেই ইন্দ্রিয় চচ্চা ত্যাগকরা সন্ন্যাস বলিয়া 
তদ্ধারা পাপের ধ্বংস এবং কর্মিদিগের কর্ম সহকারে পাপার্জন অম্পূর্ণ 
সম্ভাবনায় সকর্মকধর্ম পাপসংযোগে লোপ হওয়। স্বীকার্ধ্য হইতে পারে। 
ফলতঃ ধীমান্‌ ব্যক্তি সন্ন্যাসী ও বেদাভিমানী ব্যক্তি প্রায়ই কর্মরুর্তা কন। 
রাজ! কহিলেন, ভগবন্‌! এক্ষণে পুণ্যবান্গণ্থের স্বর্গীয় স্বথের তারতম্য 
রা গ্রকাঁশকরুন। “কিরূপ ধর্মপথিক চরমে কোথায় অবস্থান করেন” 
এই গুঢ় বার্তা শ্রবণে আমার বিশেষ উৎসাহ হইতেছে? 
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সনৎস্থজাত কহিলেন, মহারাজ! সংযতাত্মা মৌনী যোগীগণ চরমে 
পরব্রঙ্ে লীন হন্; কর্শ যোগিরাঁও অস্তিমে শাশ্বতলোক প্রাপ্ত হইতে 
পারেন । সকামী পৌত্তলিকাদি ধ্দ্যাজক ও জড়োপামকেরা কালক্রমে 
কিছুকাল স্বর্গ ভোগ করিয়া নিবৃত্ত হয়েন। 

ধৃতরাস্্র কহিলেন, ভগবন্! মৌন কিরূপ? এবং তাহার লক্ষণ, 
প্রয়োজন ও আচার কেমন ; আর তদ্দারা নিব্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হয় কিনা? 

সনৎস্জাত কহিলেন, ধাহাতে মন ও বেদ মমস্ত অনুপ্রবেশ করিতে 
পারেন; যাহাতে প্রণব রূপ বেদশব্দ, জীবাত্বারূপ ভূতত্ব, এবং তনয়ত্ব 
প্রকাশমান্; সেই পরমাস্বা। প্রাপ্তিই মৌনের প্রয়োজন। শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন দ্বার! অন্তর বাহোন্দ্রিয় সঘমই মৌন। ভাণ না থাকাই মৌনের 
লক্ষণ; গুরুআজ্ঞাক্রমে প্রণবময়ত্ব রূপে পরত্রঙ্দের ভাবনাই তাহার আচরণ । 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তপোধন ! শান্্কার বলেন_জ্ঞানময় বেদই সৎ্পথের 
প্রদর্শক। অতএব যদ্দি তাহাই হয়, তবে বেদবেত্তাগণ পাপ করিলে 
তাহাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় কিনা? 

খধষি কহিলেন, বেদ ছলজীবী ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন নন। মহাঁবেদজ্ঞ 
হইলেও পাপ কাতরতাজন্ত চরমকালে তাহার বৈদিকশ্কভি থাকে না। 

রাঁজ। কহিলেন, ধর্ম ভিন্ন বেদই যদি বেদ বেত্তাদের পৃ পোষকনন্‌, তবে 
বেদমন্ত্রপুত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে কিরূপে দেব মাহাম্ম্য প্রতিপাদন কর! হয়। 

সনৎস্ুজাত কহিলেন, ধর্ম প্রকাশ জনিত ব্রন্দের অয়ণ বলিয়। ব্রাহ্মণ 
জগত্বাসীর শীর্ষস্থানে আসন প্রাপ্ত হন; কিন্তু সেই আধ্য ধর্ম বিচলিত 
হইলে কিরূপে তিনি মুক্তিদাতা। বেদের সহায়তা পাইবেন ! একমাত্র নিষাম 
তপস্তাই যে কুলের সম্পদ, তাহাতে ব্যভিচার দোষ স্পর্শিলে আদৌ ব্রন্ধত্বই 
রঙ্গ হয় না। কিন্তু হে ভারত! তাঁপসদ্িগের এ তপস্তাও ছুই প্রকার; 
কৈবল্য সাধন হেতৃক তপন্তা সমৃদ্ধ এবং অনিত্য ম্প্হতায় যে তপন্তা 
তাহ! অসমৃদ্ধ বলিয়! কথিতহয়। ক্রোধ প্রভৃতি দ্বাদশ ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি 
ত্রয়োদশ দৌষ এ সমৃদ্ধ তাঁপসদের চরিত্রে পিপ্তথাকে ; অতএব সেই সকামী 
তপস্বীর৷ নিত্য সুধা ছাঁড়িয়। অনিত্য গরল পান করেন। ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তিরা 
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একেশ্বর ব্রহ্ম ব্যতীত তাহাতে দৃকপাঁত করেন না। বস্ততঃ একমাত্র 
্রঙ্মই বেদ্য ও সত্যন্বরূপ; তিনি বেদ বেতাদের জয়, কিন্ত অনস্ত 
চক্ষুরও দ্রষ্টব্য নহেন। মহাসাধকেরা ধ্যানধারণ! দ্বারাই মূলাঁধারে 
তাহাকে অবলোকন করিয়] ব্রহ্গজ্ঞ হন; যাহাতে সমুদায় বৃন্তির নিরোধ 
হইয়া এ চিন্তনীর ব্রহ্গচিত্তা। আবিভূ্তি হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই বরক্গ- 
প্রাপিকা বিদ্যা বলিয়া! নির্দেশ করেন। গুরুকপায় জ্ঞানপিপাস্থ শিষ্য 
সম্তীদায়ে ত্রাঙ্মী বিদ্যার প্রকাশ, অত্রান্মণ হইলেও ব্রহ্গচর্ধ্য গুণে ইহপর- 
লোকে তীহাদের ব্রহ্গত্বলাঁভ হুইয়। থাকে । 

ধৃতরাষ্্র কহিলেন, যে পুরুষ হ্বদয়ে সংস্বরূপ পরব্রচ্ম অবলোকন করেন, 
তাহার নেত্রে সেই সর্ববাঠপী পরমাত্মার কিবূপ রূপ প্রতীয়মান হয় । 

সনত্স্থজাঁত কহিলেন, ত্রদ্ষের রূপ অনন্ুমেয়; তাহ]! শৈলকনদরে 
সমুদ্রগর্তে, তারকাপুঞ্জে কি বিভাসমান্‌ কোন তৈজস পদার্থে দৃশ্ঠহয় না। 
কারণ, তিনি তন্বাতীত, আনাময় ও কৈবল্যপুরুষ ; অনস্ত ব্রদ্মাণ্ডে তাহার 
স্বারূপ্য স্থষ্ট নাই । যোগীরাই কেবল চিত্তবৃত্তি নিরোঁধরূপ যোগদ্বারা সনাতন 
পরমাত্মীর অব্যয়রূপ অবগত হন্‌। ব্রাহ্ম বিদ্যাহীন মৃঢ়ব্যক্তিরা কোটি কল্প 
ঘাগ যজ্ঞ করিয়াও তাহাদের সমত| লাভ করিতে পারেনা । হে কৌরব! 
বিশ্বের অব্যয়বীজ অব্যাকত গুণময় ব্রহ্ম সর্বৈশবর্ধ্য সম্পন্ন অখটতুৈকরস ও 
নিত্যবস্ত হইয়াও আনন্দময় চৈতন্য-প্রতিবিম্ব শুক্রযোগে জগজ্জন্মাদি 
কাধে সমর্থ। পৃথিবী প্রভৃতি স্থল পঞ্চভূত একরস ব্রদ্মেতে অবস্থিত, 
অথচ সেই পরমপুরুষ দ্যোতমাঁন জীবরূপে পঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান 
করেন। সুযুপ্তি কালে জীবস্মারপে ও প্রলয়কালে নিশ্চেষ্টভাবে তিনি 
তক্জরীযুক্ত হন। বাক্‌, শ্রবণ ও শ্বাসাদি সম্পন্ন অবিদ্যারূপ ছুত্তরনদী ইন্রিয় 
গণের অধিষ্ঠাতা দেবগণ কর্তৃক সুরক্ষিত, প্রকৃতি-পুরুষ পরম্পরা তাহার 
অমৃতরস নামক জলপান করিয়! রত্বময় পুল্রাদি প্রাপ্ত হয়, এবং শুক্ররূপ 
অধিষ্ঠানে বারম্বার সঞ্চরণ করিয়া ইহপর লোঁকে কৃতকার্য্যের সমাংশ- 
ফলভোগ করে ?কোন ভাগ্যবান্‌ জীব ইন্দ্িয়রূপ তুরঙ্গম যৌজিত দেহবধপ 
কর্ধীধীন নষ্বররথে আরোহণ পূর্বক এ পরমার্থপদে গমনকরেন। তাহার 
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অপানবাধু প্রাণে, প্রাণবায়ু মনে,মন বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি পরমাদ্বাতে লীন হইয়া! 
থাকে। ফলতঃ জাঁগ্রৎ, স্বপ্ন, জুযুপ্তি ও তুরীয়াখ্য পাদ (ভাব) চতুষটযবিশিষ্ট 
ংস (পরমাত্ম। ) সংসার-সাগর উদ্ধে পাদত্রয় দ্বারা বিচরণ করত অবশিষ্ট 
তুরীয়াখ্য শিবমর অদ্বৈত পাঁদ অপ্রকাশিত রাখেন ; অতএব বিশ্ব, তৈজস ও 
প্রাজ্ঞরূপক উদ্ধতন উক্ত পাঁদত্রয়ের পরিচালক ফেই তৃরীয় পাদকে বীহার 
অবলোকন করেন, এবং ধাহারা অন্ুষ্ঠপরিমিত হৃদয়পুগ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিত 
লিঙ্গশরীর যোগে নিত্য অভিনায়ক পরমাকআ্মাকে দর্শন করেন, তীহারাই 
চিরনির্র্বাণ লাভের অধিকারী হন। মহারাঁজ! কি মুক্ত কিবদ্ধ উভয়ের 
পক্ষে তিনি সমান, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তিরা অধ্যাত্ম ক্রিয়াগুণেই ত্রহ্মরসের 
পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হয়েন। অতএব আপনি মংযতাত্মা হইয়া জীবনুক্ত 
যোগীজন গন্তব্য পথে উপনীত হউন । 
তাহাদের এইরূপ শান্ত্রীলোচনায় বিভাবরী তিরোহিত হইলে কিরণ- 
মালী অরুণোদয়ের ন্যায় সমরোদ্যত বীরনিচয় সঞ্জয় আগমনের পর-পূর্বে 
সভাস্থ হইলেন। যশোরাশি সঞ্জয় বিরাটএকতা৷ নিরীক্ষণে সন্ধিববিগ্রহ- 
জনিত পাগবগণের নীতি নত্রতা ও বীর আবেগ পূর্ণ বক্তব্য বিষয় সকল 
নিবেদন করিলে তীহার সেই সত্যন্তূপ উক্তি সকল বিশাল জনতাকে 
কম্পমান্‌ করিয়া তুলিল। দুর্ষে্যাধনের উত্তেজিত মন লক্ষিত পথ হইতে 
পদমাত্র প্রত্যাবর্তন করিল না। ভবিষ্য চিন্তিত ধৃতরাষ্ট্র খেদ করিয়। কহিতে 
লাগিলেন, হায়, কুলাঙ্গার দুর্যো্যোধন হইতে আমার কুলক্ষয় হইল! পাঁওব- 
গ্রণের কোপানলে হস্তিনাপুরী একাস্তই শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইবে! 
যতই বল সংগ্রহ হউক, কাহার সাধ্য পাঁওব জলধিকে সীমাবদ্ধ করিয়] 
রাখিতে পারিবে! কাহার সাধ্য বাস্ুদেবের বাসনার জয়আোত অন্ত 
দ্রিকে ফিরাইয়া দিবে! কোন্‌ বীর ভীম-বাহু-তরক্ষে কৌরবের ধ্বংসশীল 
তীর রক্ষা করিবে! কোন্‌ বীর বিজয়ের ভববিজয়ী যশঃ লোপ করিয়া জয় 
পতাকা উড়াইবে ! খাওব দাহনাবধি ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, যে অর্জুন 
নিত্য নবীন্‌ উন্নতি করিয়া! জয়শঙ্খনাদ করিতেছেন, তখন কাহার সাধ্য 
তদীয় বীর গতির প্রতিরোধ করিয়া আমাদের মসীময় মুখ উজ্জ্বল করিবে ? 
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ধৃতরাষ্ট্ের এইরূপ বিলাঁপ কাহিনী শুনিয়া দুর্ষেযাধন কহিলেন, পিতঃ! 
আপনি ভ্রাস্তিজালে আচ্ছন্ন হইতেছেন কেন? পাগুবগণ সপ্ত অক্ষৌহিণী 
সেনার অধিনায়ক । আমার পক্ষে প্রধান প্রধান একাঁদশ অক্ষৌহিণী 
জীবন প্রদানে উদ্যত আছেন। কিন্তু ত্র সকল মহাবাহুগণের বাহুবলের 
উপর নির্ভর ন! করিলেও আঁমি এবং কর্ণ এই উভয় বীরেই রণযজ্ঞ সমাধান 
করিব। মহারাজ! আমর রথ-বেদী, খড়গশরব, গদা-অকৃ্‌,। কবচ- 
যজ্ঞভূমি, অশ্ব-হোতা, শর-দর্, তেজ-ঘৃত এবং যুধিষ্টিরকে পণ্ড স্বরূপ করিয়! 
মহা যজ্ঞ পূর্ণান্তে অচল! রাজলক্মীর বর লাভ করিব। 

ছুর্ধ্যোধন এই মত আত্মদন্ত প্রকাশ করিলে মহাবীর কর্ণ তাঁহার সহান্গু- 
ভূতি করায় দেবনর বিজেত। ভীন্ম তাহাকে ছুূর্বল বলিয়া বারম্বাধ অনাদর 
করিলেন। বীরপ্রভ সৌরী তদীয় কুট তিরস্কারে “ ভীম্ম বীরের জীবন 
সত্ব মহাসমরে অস্্গ্রহণ করিবনা” বলিয়! ধন্ুম্পর্শকরত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়! 
স্বস্থানে গমন করিলেন__মনান্তরে অন্তর দগ্ধ হইল-_ কর্ণগত প্রাণ ছুর্য্যোধন 
সথার কঠোর সত্য শুনিয়। ছুঃখিত হইলেন। ভগবান্‌ বিছুর বৃদ্ধরাঁজার 
ছুঃখের দিকে দৃকৃপাতি করিয়। যুবরাঁজকে সন্ধি ব্যবস্থাপক বিবিধ উপদেশ 
দিতে লাগিলেন_দস্থ্য শুনেন! ধর্মের কাহিনী-ধর্মচ্যুত ছুর্য্যোধন সেকথায় 
কর্ণপাত করিলনা। নরনাথ ধৃতরাষ্্র কুদস্তানকে একান্ত অবাধ্য জানিয়া 
সঞ্জয়ের উপদেশান্ুসারে ভগবান্‌ ব্যাস ও সতীরূপা গান্ধারীকে আনয়ন 
করত সগ্তয় সংবাদ বিদিত করিয়। পুত্রের দৌঁষ কীর্তন করিলে গান্ধারী 
দুর্য্যোধনকে কহিলেন, রেছুরাত্মন্‌ ! তুমি বৃদ্ধগণের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া 
শ্বর্যের সহ জীবন বলিদান দিতে উদ্যত হইয়াছ; জরাজীর্ণ জনক 
জননীকে শোঁকার্ণবে নিমজ্জন করাই কি তোমাঁর পিতৃ খণ পরিশোধিনী? 
কুলাঙ্গার! যদি তোমার এরূপ মতিচ্ছন্ন হইয়। থাকে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই 
ভীমসেনের হস্তে নিহত হইয়া তোমাকে পিতৃবাক্য স্মরণ করিতে হইবে । 

কুল গৌরব ন্বরূপা৷ গান্ধারীর হৃদয়ে এইরূপ ক্রোধের অগ্নি জলিলে 
রাজর্ষি ধৃতরাষ্র পুণ্যকথাঁর হ্গিপ্ধ জল লইয়া! তীহার ক্রোধ শাস্তি করিতে 
ভগবাঁন্‌ বেদব্যাসকে বাস্ুদেবের মহিমা-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কবীশ্বর 
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সত্যবতীনন্দন কহিলেন, বৎস! ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্মপাশে মাকর্ষণ করিয়া 
জগতের উদয়াস্ত পর্যান্ত জীবকে মায়াচক্রে : ঘূর্ণায়মান করে। কিন্তু জ্ঞান- 
যোগে খ্রশী অনুরাগ জন্মিলে অনিতা মায়াজাঁলে আর বিজড়িত হইতে 
হয় না, অতএব তৃমি সাধুস্পৃহ ভগবত গুণান্ববাদ অবগত হইয়া অনিত্য 
বিষ হইতে ছুর্ষ্যোধনকে নিবৃন্ত কর; নতুবা মহাবংশ নিশ্চয়ই কালের 
করাল গ্রাসে পতিত হইবে । | 

তিনি এই কথা বলিয়া! শ্রিম্নশিষ্য সগ্রায়ের শান্ত্ীয় বাকৃপটুত৷ দর্শনে 
তাহাকে এঁশী মাহাত্ম্য বর্নে আদেশ করিলে ধীমান্‌ সপ্তয়, পঞ্চম বেদ 
বিশেষ মহাত্বা কৃষ্ণ দ্বৈগায়ণের অভিমতে জ্ঞানপিপাস্থ ধৃতরাষ্রকে আপন 
মন্তব্য বিষয়ের পোষকতায় কহিতে লাগিলেন, রাঁজন্! অপরিসীম জগ- 
ন্মগুলের ক্স বিভাগে অণ্বীক্ষণের অগোচর বস্ত এবং স্কুল পক্ষে পরাত্পর 
অনন্ুমেয় বিরাট পদার্থের স্থায়ীত্ব যেমন অনুমিত হয়, তেমন পাগুবগণ 
অপেক্ষা কোন প্রবল পরাক্রমীর স্বত্ব স্বীকার করিয়। ভবিষ্য সংগ্রামে 
কৌরবজয় কল্পনা করিয়া লওয়! যাইতে পারে; কিন্তু অনত্তকাল অন্বেষণ 
করিলে অনাদি নারায়ণ ব্যতীত কোন প্রধান পুরুষ জ্ঞান সীমায় উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। অআর্ধ্য! পূর্ণাবতার হরি,_তিনি সর্কভৃতের বসন 
(মায়া আবরণী) ও তেজোময় দেবাদিদেব বলিয়৷ বাস্থদেব; তিনি 
বিশ্বহীরী বলিয়া বিশ্বক্গর ; তিনি অবিদা। মায়! (আত্মার উপাধিভূতা! বুদ্ধি- 
বৃত্তি) কে ধবন.(দূরীকরন) জন্য মাধব) তিনি মধু (চতুর্বিংশতি তত্বমর় 
চরাচর ) সংহার করেন বলিয়া! মধুস্থদন ; তিনি সব্বাবাচক “কষ” ও আনন্দ 
বাঁচক “ন” শব্দের আধার বলিয়া কৃষ্ণ; তিনি পুগুরীক (পরমধাম ) ও 
অক্ষ (অব্যয় ) পদের কর্তা বলিয়! পুগুরীকাক্ষ ; তিনি দুর্জন অর্দন (দলন) 
করেন বলিয়। জনার্দন; তিনি সত্বগুণময় বলিয়। সাত্বত; তিনি বৃষভ 
(বেদ) ঈক্ষণ করেন বলিয়! বৃষভেক্ষণ; তিনি অযোনিজ বলিয়া অজ; 
তিনি দম (দাস্ত) ভাব উদরস্থ (অভ্যস্থ) করিয়াছেন বলিয়া দামোদর; 
তিনি হষ্ট ও ষড়েশ্বর্ধ্যবান বলিয়া হৃষিকেশ) তিনি বাহু (ভাববাচ্যে 
স্থজন অর্থে হস্ত ) হইতে মহত্বত্বের আবির করেন বলিয়। মহাঁবাছ; তিনি 
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অধোপতনে লিপ্ত (ক্ষয়) নহেন বলিয়া অধোক্ষজ; তিনি নারের (জলের) 
অয়ণ (মূলাধার ) বলিয়া নারায়ণ; তিনি প্রধান বলিয়া পুরুষোত্বম ; তিনি 
দমগ্র কার্য্যের উৎপত্তি বিনাশ জন্য সর্ব; তিনি সৎ (নিত্যবস্ত) বলিয়া 
সত্য; তিনি বিশ্বের উৎপাদক বলিয়া! বিষণ; তিনি জয় শীল বলিয়। জিষুঃ ; 
তিনি অন্তহীন বলিয়া অনন্ত; তিনি গে! (জগৎ) হইতে শ্রেষ্ট নিমিত্ত 
গোবিন্দ; এবং কাল (সময়) রূপে জগতের আয়ুহরণ করেন বলিয়া! তিনি 
মহান্‌ হরিনামে বিখ্যাত হইয়াছেন । কিন্তু মহারাজ ! এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ 
সেই বিশ্বমূলকর্তী যখন অজ্জুনের সারথি হইয়াছেন, তখন রাজ্য স্পৃহ 
পু্রগণকে স্ববশে না আনিতে পারিলে নিশ্চয়ই আপনাকে বংশশুন্য পরি- 

তাপ ভোগ করিতে হইবে । 

ঈশ্বর প্রেমিক সঞ্জয় এইরূপে গরমার্থ কাহিনী বলষন নিরস্ত হইলে 
মহানগরী হস্তিনাত় কোথায় শান্তিস্চক কোথায় উত্তেজক মন্ত্রণা হইতে 
লাগিল। অন্তর্যামী নারায়ণ তাহার পরিণাম ফল জানিয়াও কুরুপাওবের 
মন্ধিস্থাপন জন্ঠ পাগ্ুব সমাজ হইতে হস্তিনা রাজ্যে যাত্রা করিলেন। 
সাত্যকি প্রভৃতি বহুল রথী এবং অগণ্য রথ পদাততি তাহার অনুগামী 
হইল। ভগবান্‌ বাস্থদেব গরুড়ধ্বজ রথারোহণ পূর্ব্বক বৃকস্থলে পাস্থনিবাস 
করিয়া পরদিবস কুরুদেশ হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলে রাজর্ষি 
ধৃতরাষ্ী তাহার সম্ম(ন বর্ধনের জন্য রত্সম্তার নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য 
সংগ্রহ করিলেন | দুর্ষ্যোধনও বাহ্য ভক্তি প্রদর্শন জন্য স্থমজ্জিত 
রাঁজভবনে প্রচুর মঙ্গলময় দৃশ্য স্থাপন করিয়। রাখিলেন-_-পাপ কতক্ষণ 
গোপন থাকে-রাজকুমার মনের পাঁপময় ভাবকে আর. গোপন রাখিতে 
পারিলেন না) ভীম্মাদি মহাতআ্বাগণের নিকট দীনবন্ধু হরিকে বন্ধন করিবার 
যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধুগণ সেই অধুক্তিসঙ্গত বাক্য অনাদরেও 
শুনিলেন ন1) তাহার] দেশী বিদেশী রাজসমূহ সহিত অগ্রসর হইয়। নারা- 
যণকে আনয়ন করিলেন। জগজ্জীবন বাস্থদেব আগমন পৃর্ব্ক কৌরব- 
দন্ত উপটৌকন ন। লইয়া কেবল ভক্তগণের অত্যর্থন। গ্রহণ করত প্রিয়জন 
সহিত চির প্রিয় বিছ্বুরের মন্দিরে গন করিলেন-_-বৈষ্ণব কুটিরে কোটি 
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চন্ত্র উদ্দিত হইল-_বিভূ সত্যবিভাঁসন মূর্তিতে বিছুর ও পুভ্রবিরহ বিছ্ুরা 
পিতৃস্বসার হৃদয়ান্ধকাঁর পর্যন্ত দূর করিয়া নাঁন। কথ। প্রসঙ্গে রাত্রিযাপন 
করিলেন । ও 

অনন্তর প্রত্যুষে সনাতন পুরুষ মাধব, ছুর্যোধন ও শকুনি কর্তৃক আনিত 
হইয়া কৌরবের বিরাট অধিবেশনে পদার্পণ পূর্বক সভাজন কর্তৃক মহা! 
সম্মানে রত্বাসনে উপবেশন করত রাজর্ষি প্রধর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগি- 
লেন, মহারাজ ! আমি উভয় কুলের হিত কামনায়ই দূতত্ব অবলম্বন করিয়া 
আসিয়াছি। আর্ধ্যধাঁম শূন্য না হইয়া শুভময় সন্ধিস্থাপনাই আমার 
উদ্দেন্ঠ। বিশেষতঃ পাঁগুবগণ যেরূপ আমার বাধ্য, দুর্য্যোধন যখন তদ- 
পেক্ষাও আপনার আয্মত্ত কারাগারে বাস করিতেছে, তখন পক্ষগণের 
ছরভিপ্রায় থাকিলেও কর্তৃকুলের বশত! প্রযুক্ত ইহাদিগকে অবশ্যই শিরো- 
নমন করিতে হইবে; আরও পাঁগুবের৷ কেবল আমার অধীন নয়, স্তাঁয় 
বন্ধনীতে আজন্মকাল রাঁজপদে বিক্রীত রহিয়াছে, এবং সেই আর্ধ্যধর্ম্ম 
প্রতিপালনেই ধর্মরাঁজ অবিবাদে অর্দরাজ্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আর্য ! 
কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষই আপনার অঙ্গ্রহভাঁজন ; বাঁৎসল্য মমতার ইতর 
বিশেষ করিলে পবিত্র ভারতকুলে অকীর্তি সঞ্চয় কর! হইবে; আপনি পক্ষ- 
পাত শূন্ঠ হৃদয়ে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সন্ধিস্থিরতা করুন। বিশেষতঃ এরূপ 
প্রবল বন্ধুলাভ প্রার্থনীয়; কারণ, ইন্্রতুল্য ভ্রাতুপ্ুত্রগণ বাধ্য থাকিলে ইন্দ্রও 
আপনাকে শঙ্কা করিবেন । 

 চৈতন্যময় বাসুদেব কুরুপতিকে এই কথা বলিলে ভগবাঁন্‌ পরশুরাম, 
মহর্ষি কণ্‌, ও দেবর্ষি নারদাদি তাপসগণ নিত্য পুরুষের উক্তিতে সন্মতিদান 
করিলেন-_সভ1 নিস্তব্ধ হইল-_ধৃতরাষ্ট্র অপার্ধ্য পক্ষে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ 
করিয়া! কহিতে লাগিলেন, নারায়ণ ! সমরোন্ুখ পক্ষদের সন্ধিব্যবস্তা অব- 
শ্যই মঙ্গলময় মন্ত্রণ। ; সেই জন্য প্রাচীন মন্ত্রীগণের সহিত আমিও দুর্ষেযো- 
ধনকে আত্মবিপ্নব ভিক্ষা প্রার্থনা! করিতেছি। কিন্তু কুমন্ত্রীদের পরামর্শ 
শুনিয়া কুমার হিতৈষী উপদেশে একবারও মনোধঘোগ দেয় নাই। বাস্থ 
দেব! আমি ভারতকুলের কর্তা হইলেও অন্ধতা নিবন্ধন কিছুই আমার 
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আয়ত্ত নহে, সন্ধি বিগ্রহ সকলই পরহস্তগত। অতএব স্বয়ং আপনি 
দুরাত্মীকে অনুশাসন করিয়া অব্নতির হস্ত হইতে ভারত উদ্ধার করুন । 

তাহার এই কথা শুনিয়া! যাঁদবেন্ত্র হরি কহিলেন, দূর্ষেযাধন ! তুমি রাজ- 
নীতিজ্ঞ হইয়া এরূপ অনভিজ্ঞতার কার্ধ্য করিতেছ কেন? মাতৃভূমির 
বীররত্বগুলি কালের অগাধ জলমগ্ন হইলেই কি তোমার মনফ্কাম সিদ্ধ হয়? 
না-পাঁওবগণের নিত্য ভিখারীবেশ দেখিলে তোমার মন প্রাণ প্রেমানন্দে 
ভাসিতে থাকে? বিধাতা কি তোমার শরীরে এক বিন্দু করুণা দানের 
বিধি করেন নাই? তুমি ঘোর স্বার্থপরতায় শাস্তিদেবীর নিত্যযোড়শী 
মূর্তি না ভাবিয়! কালের ধ্যান করিতেছ। কিন্তু বীরবর! তোমার আশ! 
তরুতে কখনই স্থৃফল ফ্ললিৰে না, ছিতবাক্য অবহ্েলা করিলৈ অচিরে 
উৎসন্ন মুকুল দেখিতে হইবে । 

সর্বশক্তিমান কেশব এই কথা বলিয়। অবশেষে পাঁগবদের অনুকূলে 
“ইন্তপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ (খাও বপ্রস্থ ) মাঁকন্দ ( কুশস্থল) বারণাবত ও হন্তিন।+, 
এই পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলে দ্রোণ, কপ ও বিছুর প্রভৃতি সম্প্রদায় ছুর্ষ্যো- 
ধনকে বিবেক শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং বীরপ্রবর তীম্ম তাহাকে বাৎসল্য 
ভাবে কহিলেন, বতন! তুমি ছুরাকাজ্ষার বশবর্তী হইয়া শান্তি ভঙ্গ 
করিতে উদ্যত হইও ন1। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যখন তোমাদের একতা স্থাপনে 
যত্্র করিতেছেন, তখন তুমি অসঙ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ইহার মহান্‌ মর্ধ্যাদ! 
রক্ষা কর। বিশেষত: সচ্ছন্দ রক্ষ। প্রভৃত মঙ্গলের কারণ, এবং হিংসামত্ততা 
যাবতীয় ছুঃখের নিদান হইয়া! উঠে। অতএব তাত! সংকীর্তির অমর্ত| 
কামনায় লক্ষিত পথ হইতে অপস্যত হও। আমরা যুধিষিরের সহিত 
তোমাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া আনন্দাশ্র বিসঙ্জন করি। 

অভিমানী ছুর্ষেযাধন বারম্বার এইরূপ আত্ম প্রবোধ শুনিয়া! পদাহত 
ভুজগের ন্যার ক্ুদ্ধভাবে ভবভাবনীয় ভগবান্কে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি 
অকারণে পাণ্ডৰ সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছ। আমি ভিক্ষুক গণের প্রতি 
কখনই মহারাজ্যের অংশ দান করিব ন1। রাজলক্ষমী যখন কুল প্রশ্থৃতির 
জোষ্ঠ পুজ্রের অন্ুগামিনী, তখন কিরূপ ন্যায়ের আলোচন। করিয়া! অন্বালিক! 
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নন্দন রাজমুকুট লইয়াছিলেন? পক্ষান্তরে পিতাঁর অন্ধতা প্রযুক্ত যর্দি 
তাহাই স্বীকার্ধ্য হয়, তাহাহইলে শ্রী বিধি পুরুষগত নাহইয়া বংশগত 
হইবার কারণকি? ইতিপূর্বে আমার শিশুতা বশতঃ পিতা। অনাধ্য মত্ত্দান 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার প্রাণ যায় যাউক, চিতাধূমে ভারত 
অন্ধকার হয় হউক, কুলবালাদের আর্তনাদ গগণ স্পর্শ করে করুক, তবু 
পাগুৰ দ্িগকে শৃচাগ্র প্রমাণ ভূমি অর্পণ করিয়া হীনতার দ্বৃণিত 
শক্তিশেল বীরহৃদয়ে ধারণ করিব না! 

তাহার এইকথা শ্রবণে জগৎপতি কৃষ্ঝ, কোপদৃষ্টে অবলোকন করায় 
দুর্য্যোধন ফভহিইতে গাত্রোথান পূর্ধক গমন করিলে বিজ্ঞবর ধৃতরাষ্র 
তাহাকে পুনরানয়ন করিলেন_চিস্তাগ্নি ক্রমে ক্রমে সহস্রশিখ হইয়! 
উঠিল-_বীর গর্ভধারিণী গান্ধারী চিন্তানলে দগ্ধ হইয়। ভীম্ম দ্রোণাদি বৃদ্ধগণ 
সমবেত পুত্রকে কহিলেন, বদ! উর্ধতন পুরুষ হইতে জ্যো্ক্রমে রাঁজ- 
মুকুট অধোগামী হয় প্রকৃতই বটে, কিন্তু আধ্্যপুত্রের ইন্দ্রিয় বিকারবশতঃ 
পাঙুরাজ পৈতৃক বৈভবের অধিগতি হইয়াছেন, সুতরাং মতিমান্‌ 
যুধিষ্ঠির ব্যতীত তুমি রাঁজ্যভার গ্রহণের যোগ্য নও। পৈতৃকধন পিতাকে 
না অর্শিলে কিরূপে তাহার পুত্র অধিকারী হইবে? কিন্ত উদারমতি 
ধর্মরাঁজ যখন তাহাও সহ করিয়াছেন, তখন তুমি কিরূপ স্তায় পরতায় 
ন্যায্যসত্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাও? 

তাহার এইকথা শুনিতে শুনিতে দুর্যেযাধন অশিষ্টতা। প্রদর্শন করিয়া! গমন 
করত ভগবান্‌বাস্থদেবের বন্ধন পরামর্শ করিতে লাগিলে বারবর সাত্যকি 
তাহা অবগত হইয়া মহাঁসমিতিতে সেই গুঁটরহস্ত ভেদকরিয়া দিলেন। 
কংশারির প্রতি অরিভাব শুনিয়া সকলের হৃদয় ব্যাকুল হইল। তাহার 
দর্ধেযাধনকে পুনঃ সভাস্থ করিতে বাধ্য হইলেন। ভগবান্‌ বিছ্ুর তদীয় 
পাপগর্ত মনের স্বেচ্ছাচারী ভাব অপনীত করিবার জন্ত জ্ঞান ধোগ 
কহিতে লাগিলেন, ছুর্য্যোধন! এ তোমার কি ছুবুদ্ধি? তুমি জগতের 
সিগ্ধদাত। কৃষ্ণের প্রতি নিগ্রহ করিতে ইচ্ছাকর ! তাঁত। ধিনি মহাপৌরুষের 
কারণ, যিনি প্রলয়ান্তে প্রপঞ্চ বিশ্বের অব্যয় বীজ বপন করেন? 
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ধিনি পরমাত্বারূপে পুরুষ-গ্রক্কতি তে অবস্থিত আছেন, ধাহার অনুক্ঞায় 
অতল বারি রাঁশি বস্ুন্ধরাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন; 
তুমি সেই নির্বিকার নির্বিকল্প কৃষ্ণের অপ্রিয়াচয়ণে উদ্যত হইও নাঁ। 
জ্ঞানাঞ্জন চক্ষে ধারণ রিয়া কমলা পতির শ্রীপাদ পন্মে শরণাগত হও । 
কুমার! ব্রৈলোক্যতলে কেহই উহার বন্ধন কর্তানাই, পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য বলে 
ভাগ্যবতী যশোদাই কেবল উহাকে বন্ধন করিয়! ছিলেন । 

ভগবান্‌ বিছুর এইরূপ জ্ঞান যৌগ বলিলেও অন্ধরাজতনয় তাহাতে 
হৃদয় দান করিল না। ভবভয়পরিত্রাতা কেশব কৌরব সমিতিতে এ্রশীলীল! 
প্রদর্শন জন্য বিশ্বস্তর মৃত্তি ধারণ করিলেন] তাহার ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষস্থলে 
রুদ্র, মুখমগলে বিশ্বদেবগণ, দক্ষিণ হস্তে বলরাম, বাঁমহস্তে অর্জন পৃষ্ট- 
ভাগে অপর পাণ্ডব এবং সম্মুখে বৃষ্টি-অন্ধক ও ভোজবংশীয় প্রভৃতি প্রতীয়- 
মান হইতে লালিলেন-__-সভাস্থলে উত্তর-মহাসাগরের কল্লোল উঠিল-_ 
ভগব।ন্‌ দত্ত দিব্য নেত্র প্রভাবে ভীম্ম, দ্রোণ ও বিদ্ররাদি স্ধীবর্গ ব্যতীত 
সাধারণ সমাজ সেই মহামৃত্তিতে বিরাট বিভিষিকা দেখিতে লাগিলেন) 
দীননাথ হরি, ধৃতরাষ্্রকেও কিয়ৎ ক্যালেরজন্য পুণ্যচক্ষ দান করিয়া 
দেব লীলার পরাঁকাষ্ঠ! দেখাইলেন | 

ত্রিদশেশ্বর কৃষ্ণ কোটি চক্ষুর উপর ব্রাঙ্গী তেজের অভিনয় ও ধরনিকা 
পতন করিয়া বিজ্ঞ গণের নিকট বিদায় গ্র্থণ পূর্ক বিছুর বাটিতে 
পিতৃস্বসা সমীপে গমন করিলে বীর প্রস্থৃতি কুত্তী ভ্রাতুদপত্র দ্বার পুত্রগণকে 
বীরাঙ্গনা! কুলোচিত উত্তেজক উপদেশ দানকরত শিরোন্রাণ লইয় তাহাকে 
বিদায় করিলেন। নারায়ণ সহ্যাত্রীদের সম্ভার কর্ণ বীরকেও আহ্ুসঙ্গী 
করিয়া পথিমধ্যে তীহাঁকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, কর্ণ! আত্ম বিবরণী 
জানিয়া গুনিয়াও কু আশায় আকৃষ্ট হইতেছ কেন? তুমি পিতৃম্বসা| কুস্তীর 
অন্থুট়া অবস্থার পুত্র, পাগুবের জোষ্ঠ স্বত্ব একমাত্র তোমারই পদানত; 
অতএব ইন্ত্রতুল্য সহোদর গণকে ত্যাগকরিয়া শক্রর উন্নতি বাঞা 
করাকি তোমার উচিত? বীরবর! তুমি সবলাস্তরে ভ্রাত্মিলন করিয়া 
পুজ্রবিরহিণী কুস্তীর অভাবনীয় হর্ষ উৎ্পাদনকর, এবং পাগুবগণ সহিত 
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আমিও ত্বদীয় উপাসনা করিয়া তোমাকে বিশাল বঙ্ুন্ধরার উপর 
একাধিপত্য প্রদান করি। 

কর্ণ কহিলেন, মহাত্বন্! আমি ধর্ঘতঃ মহারাজ পাঁওুর সন্তান। 
কিন্ত জননীর বিসর্জন জনিত গোত্রান্তরে থাকিয়া এখন.ভ্রাতৃমিলন করিলে 
আমার যুদ্ধভীতি অপবাদ জগতগ্রাস করিবে । মাধব! একেত দুর্ধ্যোধনের 
প্রিয় সাধনজন্য ভ্রাতাগণকে মন্ত্রণ! দিয়া যারপরনাই অন্তাঁপ ভোগ 
করিতেছি । তাহাতে আবার শৈশব বন্ধুতায় জলাঞ্জলি দিলে হৃদয় 
কিরূপে পরিতৃপ্ত হইবে ? দীননাঁথ! রণভূমিতে মহাঁশরনই যখন বীরকুল- 
ধর্ম, তখন দুর্য্যোধনের প্রণয় শৃশ্বল কাটিয়া! মিত্রদ্রোহী হইতে পারিব না! 
বিশেষতঃ প্রজাক্ষয় জন্য দূর্যোধন, ছুঃশাসন, শকুনি ও আমি প্রাছুভূত 
হুইয়াছি, অবিলম্বে সমস্ত বীরবৃন্দ সহিত আমাদিগকে ইহলোঁক তইতে 
নির্ধাসিত হইতে হইবে; মহাত্ম। ধর্রাজই এই সমগ্র ভারতের অধিপতি 
হইবেন । স্বপ্ন দেবীর ছাঁয়াময় জগতে ও দ্েখিয়! থাকি__ত্রাতৃগণ শুল্বর্ণ 
বসন ভূষণে ভূষিত হইয়। প্রসাদ উপরি আরোহণ করিতেছেন, এবং 
আমর। উষ্ট ষোজিত যানারোহণে নিরানন্দের বাসস্থল দক্ষিণদিক্‌ ভ্রমণে 
যাত্র। করিতেছি। 

অঙ্গ অধীশ্বর এই বলিয়! হস্তিনাভৃবনে এবং ভগবাঁন্‌ হরি মতস্ত দেশী- 
ভিমুখে চলিলে ভাবীভারতের চিরছুঃখিনী-লক্ষণ এক একটা করিয়া! আবি- 
ভূত হইতে লাগিল। ধীমতি পাগুৰ জননী স্বভাবের কুলক্ষণে “ অপরহ্ব! 
কিং ভবিষ্যতি ” এই জন্দিগ্ধ প্রবাদে হৃদয় ভুবাইয়া অক্ষয় মঙ্গল লালসায় 
পুত্রগণের একতা বন্ধন নিমিত্ত একদ]| কর্ণের অবগাহন কালে যমুনাতীরে 
উপনীত হইলেন; তাহার নেত্রদ্বয় হইতে বাৎসল্য-প্রেমসলিলের বিন্দুপাঁত 
হইতে লাগিল। কর্ণ বীর সেই নির্জন তটিনী-তটে তাহাকে অবলোকন 
করত প্রকৃতির চিরদত্বা মাতৃভক্তির প্রেমাবেশে আভূমি প্রণত হইয়া 
তাহাকে কহিলেন, জননি ! হীনবংশীক্ব রাঁধেয়ের প্রণাম গ্রহণ করুন । 

সূ্যযনন্দনের এই সকরুণ সততায় মহাভাগ! কুস্তী তদীয় কপোল 
চুম্বন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি রাধাগর্ত-সম্তৃতনহ, ধীমান অধিরথ ও 
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তোমার পিতা নহেন। ভগবান দিনকরের ওরষে আমার গর্তে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছ। "তিনি এই বলিয়া তাহার জন্ম বৃত্তান্ত, প্রকাশ করিলেন-_- 
শূগ্ঠ হইতে দৈববাণীও সতী বাক্যের সহায়তা করিল--ভগবতী পৃথা সমধিক 
সাহসি কা হইয়া পুত্রকে কহিলেন, কুমার! তৃমিএই নিগুঢ় বিববণ অবিদ্দিত 
থাকিয়াই শক্রপক্ষ অবলম্বন করিয়াছ। এক্ষণে জন্ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়। 
ভ্রতাগণের সহিত একমিল হওত মাত অঙ্ক অলক্কতকর। 

কর্ণ কহিলেন, মাঁতঃ! আমি সৃতনন্দন বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, এবং 
কিশোর কাল অবধি ছুর্য্যোধনের রাঞাধন ভোগ করিয়া আসিতেছি। 
আঅন্তএব উপস্থিত সমরসাগরে আশ্রিতদিগকে কিন্নপে নিমর্জন করিব। 
প্রন্থতি! মাত মাজ্ঞা প্রতিপালনীয় হইলেও ধর্ম-বর্জমিত অনুরোধ রক্গণে 
দাস অপারক; ত্ব্দীয় আদেশ সার্থকতার জন্য বরং অর্জুন ব্যতীত 
অপর ভ্রতাগণের সহিত সমর করিব না। আপনি কীরকুল সম্ভব, দুঃখ 
পরিহার করুন। আমার সহিত কিন্ব! ফাল্তণীর সহিত আপনার পঞ্চপুত্র 
ধৃরাধাম উজ্জল করিয়া রহিবেন । 

তিনি এই বলিলে তীহ।র! হর্যবিষাদে আঁপনাপন গৃহাগমন করিলেন । 
সতী কন্য। ভান্রমতী প্রিরতম ছুর্যোধনকে একান্তই সকলের অবাধ্য এবং 
স্বপ্নেজাগরণে প্রচুর অমঙ্গল দেখিয়া! একদা দয়িতকে নির্জনে কহিতে লাগি- 
লেন, নাথ! ভগবান্‌ কুষ্ণ সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত রাজ-সভাঁয় আগমন করিলে 
তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা! আপনার উচিত হয় নাই। জ্ঞাতি বিপ্লবে মগ্ন 
হইলে নিঃসন্দেহ সর্ষস্বাস্ত হইতে হইবে। প্রত্যুত নিদ্রাস্ুঃরী স্বপ্নদৃতীর 
ছাঁয়াময়ী চিন্তপটে অমঙ্গল প্রতিমা দেখির। আমার হ্ৃদয়ও ব্যাকুলিত 
হইতেছে! প্রত্যাদেশ প্রলাপ মূলক নহে, জীব নৈতিক সীমা হইতে স্বপ্ন 
দর্শন করিলে শান্তর সম্মত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ফলতঃ সায়ং প্রহরের 
শ্বপ্ন দর্শনফল সংবত্মরে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়ও চতুর্থ প্রহরের স্বগ্নফল 
'থাক্রমে সপ্তম, তৃতীয়, ও অদ্ধমাস মধ্যে কার্য্যে পরিণত হয়। তত়িন্ন 
উবা-স্বপ্নকল দশদ্দিনে আর প্রভাতী স্বপ্রফল সেই দিবসে প্রতিপন্ন হইয়া 
থাকে। কিন্তু দিবা-্বপ্নদর্শক, পাপমতি, স্বাস্থ্য বিহীন, বিবসন-নিদ্রিত, 
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ও স্বপ্রানস্তর ভন্্রাবিতৃত ব্যক্তির স্বপ্নে ক্চুই সার উপলন্ধি হয় না। বস্ততঃ 
সেইরূপ স্বপ্ন হইতে শূন্যে অট্টালিকা ও জলধি তরজে মহাুর্গ নির্মাণের 
প্রস্তাব হয়। কান্ত! নীতিভূত স্বপ্নদর্শকের! স্বপ্রযোগে শ্তামবৃষ দেখিলে 
যথা সময়ে স্বীয় পুক্রনাশ, যতি দর্শন করিলে তদীয় সগৃহে ফি অমাত্য 
গৃহে গর্ভপাত হইবে) গাভী, ঘোটক, অক্রালিক!, শৈলশিখর, তরুরাজ, 
বীণামন্ত্রধারণ, লৌকাঁরোহণ, ভোজন, মুত্রেতে অভিষিক্ত, নরক প্রবেশ, 
রক্তপান আর মৃত্যু দর্শন করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থলাভ করিবেন ; সরো- 
বরে মৎস্যও সরোজ পত্রে পায়সান্ন ভোজন দেখিলে সম্রাট; আবার, মৃগ- 
যান, উষ্ট, মহিশ, ও ছাগারোহণ এবং কাক-শুক পক্ষীর মাংস ভক্ষণ দর্শনে 
অচিরে ইহলোক হুইতে অন্তঠিত হইবেন ; অস্থি, ভক্ম, তুলা! ও কল্পব্যতীত 
সকল শুভ্র পদার্থে ই শুভময় ফললাত, আর কুষ্ণকায় গোহস্তী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন 
কৃষ্ণাভ দর্শনে তাহারা যার-পর-নাই ছুঃখ ভোগ করিবেন । মহারাজ! প্রত্যুত 
এইরূপ বিবিধ স্বপ্রদর্শনে জীবের নানা প্রকার সখ দুঃখ ঘটিয়। থাকে; 
আতএব আমি নিরন্তর ছুঃশ্বপ্ন দর্শনে আর্ধ্য বাণী স্মরণ পূর্বক আকুলিতা 
রহিয়াছি, আপনি ধর্ম রাজের সহিত একতা বর্ধন করিয়া! দানীর হদয়ময়ী 
চিন্তাকে সুদূর তিরোধান করুন| 
ছুর্য্যোধন কহিলেন, পরিয়ে ! বীরপুত্রগণের জন্যই ধনুর্বেদ হ্ষ্ট ক | 

আর্ধ্য প্রস্থৃতির৷ স্বাধীনতা রত্ব লাভ করিতেই বীর প্রসবিনী হইয়াছেন । 
অতএব এরূপ মহতি উদ্দেতঠ লোপ করিয়া জীবন-ভীতি প্রদর্শন 
করিব না! হয়, বাহুবলে পাগুব বিজেত! হইয়া হয় প্রচুর যশার্জন 
করিব, না হয়, বীর বিক্রমে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির আনন্দময় 
ধামে অনস্তকাল কাটাইব। দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে বিদ্ষী ভানুমতী 
কুরুনাথের এই সকাম কর্ম্দ কাঁও (রাজ্যলোভে ক্ষত্রধর্ম প্রিয়ত ) হইতে 
জ্ঞান কাণ্ডের উচ্চতা প্রদর্শনচ্ছলে কহিতে লাগিলেন )-- 

ইন্জিয় পৃজিতে নাথ মায়া ফুল তুল+ন! 

পাঁপ শিলা গ্রহারিয়। বিকে হারা”ওন|। 

জ্ঞানের ওষধি করি চিস্ত! খলে স্থাপনা ; 
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ভব রোগে প্রদানিতে তিলমাত্র ভূল”ন1। 
বিষয় পাশে আশা! পাখী ক্ষণমাত্র বেধ+ন1; 
হরিপদ ভুদ জলে কর চিত্ত মার্জান!। 
কিছার অনিত্য ধন বিন! নিত্য বাসন1) 
যে ধনে সদত ধনী শিব, শব আসন1।-- 
করি রায় অনুনয় অন্ত কথা তুলনা ! 
বৈরাগ্য বিপিনে কর শাস্তিতর স্থাপন1। 
ধর্মী পক্ষ কর লক্ষ ছাড় মিথ্যা বঞ্চন1 ; 
করুন প্রক্কৃতি সতী কুরু জয় ঘোঁষণ। | 
অহিংস! পরমহংস সহ করি মন্ত্রণা 
বেদের আদেশে ভাব পরের ব্দেনা। 
রাখিতে কুলের মাঁন করি উচ্চ ভাবনা) 
গতি যার জগৎ পতি তারে তুচ্ছ ভেব”না। 
হৃদি কারাগারে করি ষড় রিপু শাসনা ; 
বিছুরে করহ দান অচল করুণ! । 
অপার সংসার মাজে ধর সার ধারণ ; 
কালের জলধি জলে পড়”ন। পড়'না। 
গাঁপ নিদ্রা আকর্ষণে অহণিশি থেক+না ) 
জ্ঞান বারি চক্ষে দিয়! মুক্তি পথ দেখন]। 
আজি আছে কালি নাই কালের খেলনা 
একমাত্র থাকে ভবে যশঃ কীর্তি নিশানা । 
ভারত মাতার কোল বীর শূন্য ক'র'না; 
পতির বিরহ চিতা সতী হৃদে জেল/না। 
কি আর কহিব কান্ত এ নিতাস্ত বাসন]! 

| অবলার এ মিনতি রাজপদে ঠেল+ন]। 

পতিত্রতা ভান্ুুমতী রাজপদে এইরূপ বৈরাঁগ্য পূর্ণ নিবেদন করিলেও 
গান্ধারীনন্দন তাহা কর্ণ পাতিয়। শুনিলেন না, হিতৈষিনীর দারুণ মলো- 
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কদম্ব পিগডরন্যায় পৃর্থী সপ্তত্বীপে বিভক্ত, তন্মধ্যে গোলাকার ও লবণ- 
সমুদ্রমালী জন্থু অথবা সুদর্শন দ্বীপের . উত্তরার্ধ পিপ্পল ও দক্ষিণার্ঘ 
মহাশশ স্বান বলিয়া কথিতহয়। এ উত্তর খণ্ডের সহশ্র সহজ যোজন 
ব্যবধানে পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্র-বিস্তৃত যথাক্রমে “হিমালয়, হেমকুট, নিষধ, 
নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্* এই ছয় পর্বত আর হিমালয়ের দক্ষিণে ভারত- 
বর্ষ, তদভিন্ন পর্বান্তের মধ্যবর্তী স্থানে যথাক্রমে হৈমবত বর্ষ, হরি বর্ষ, 
হলাবৃতবর্ষ, হিরণ্যকবর্ষ, শ্বেতবর্ষ, ও এ্ররাবতবর্ষধ অবস্থিতিকরে। 
প্ররাবতবর্ষ ও ভারতবর্ষের আকৃতি অর্ধগোল এবং অন্তান্তবর্ষ স্বতন্ত্র 
স্বত্ব আকারে পর্যবসিত হয়। অপিচ ইলাবৃতবর্ষে ষোড়শসহত্রযোজন 
ভূগর্তে নিহিত চতুরশীতি যোজন উর্ধে উন্নত, মগুলাকাঁর স্্রমের এবং 
“মাল্যবান্‌ ও গন্ধমাদন”, ছুই সমকোণ শৈল আছে, তদ্ভিন্ন এই সপ্তবর্ষে 
প্রভূত গণ্ডশৈল, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে “মহেন্দ্র, মলয়, সহ, স্ুক্তিমান্‌, 
গন্ধমীদদন, বিন্দ, পারিপাত্র” এইসপ্ত কুলাচল জগতের কিশোরকাল 
হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে । পূর্ণ অপ্তবর্ষ ব্যতীত “স্থমেরুর উত্তরে 
উত্তরকুর, দক্ষিণে জন্মু, পশ্চিমে কেতুমালব, পূর্বে ভদ্রাশ্ব ” এই চারি মহা- 
দেশ খণ্ডবর্ষ বলিয়া কথিত, এবং শতসহআ্র যোজন উচ্চ ও ছুইসহস্র পাঁচশত 
অরত্বি পরিমাণ প্রত্যেক ফলভারবহ এ জন্বুখণ্ডের একটী জন্ুবৃক্ষ জবুদ্বীপের 
অভিধান মূলক বলিয়া বিখ্যঃত হয়। শশস্ান পিপ্পলীস্থানের দ্বীগুণ, 
তাহারও দক্ষিণে মলয়গিরি, উত্তরে তাঅ্পনি শিলা; এবং কিম্পুরুষ, ও 
রম্যক ছুই বর্ষ আছে; তদুত্তর শাকদ্ধীপে কৌমারবর্ষ, মণি কাঞ্চনবর্ষ, 
মোঁদকীবর্ষ পুর্ব্ব দক্ষিণদিকে যথাক্রমে “উত্ভতিদ, বেণু মগুল, স্থরথাকার, 
কম্বল, ধৃতিমত, প্রভাকর, কাপিল” এই সপ্তবর্ষপূর্ণকুশদ্বীপ ও বর্ষহীন ক্রোঞ্চ- 
শীল্গলী এবং মধ্যভাগে দিগ্গজ চতুষ্টয়ের আবাস শ্বেত ও পশ্চিমে 
_ভগবান্‌ নাঁরাঁয়ণের বিহার ধাম পুষ্করদ্বীপ অধিষ্টিত হয়। এমতে এই 
সপ্তদ্বীপা। বস্ুদ্ধরায় অসঙ্খয নদ্দ-নদী পর্বত, কানন ও জনপদ বর্তমান 
এবং ইহাতে পরিখারশ্বরূপ লবণ, ইক্ষু, সলিল, সুরা, ঘ্বৃত, দরধী, দুগ্ধ, 
এই সপ্ত মহাসমুদ্র বিরাজমান আছে। এ স্বীপ সকল যথাক্রমে 
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ক্রম দ্বৈগুণ্য, সমুদ্র সকল ও পরিমাণে তদ্রপ; শান্ত্রকর্তা জদ্ুদ্বীপের 
গরিমাণ ১৮,৬০* যোজন ও লবণ সমুদ্রের পরিমাণ ৩৭১২০* যোজন নির্ণয় 
করিয়। সমুদ্র বিভাগে ৪৭১০৪১৪০০ যোজন এবং দ্বীপবিভাগে ২৩১,৫২১২০৪ 
যোজন গণন1 করত সর্ধসমেৎ ৭০১৫৬)৬০০ যোজনে পৃথিবীর পূর্ণত। 
শেষ করেন। আরও সত্যযুগভিন্ন ভারতবর্ষীয়ের পাপ-পুখ্য সংমিশ্র হয় 
এবং সত্যে চারিসহত্র, ত্রেতায় তিন সহস্র, দ্বাপরে ছুই সহস্র এবং কলিষুগে 
অনির্ণয় আযুধারণকরে | অন্তান্য বর্ধীর়েরা চির পুণ্যবান্‌ এবং সর্বযুগেই 
সমদীর্ঘজীবী হয়েন। পুরাবৃত্তবিদ্‌ সঞ্জয়-ধৃতরাষ্থ্ী সংবাদে মণ্ডলাকার 
“রাছ ও চন্ত্রস্থ্য্য গ্রহত্রয়ের স্থুলত্ব নিরূপণ ও অভি চমত্কার! মহাগ্রহ 
রাহুর পরিধি ষট্ত্রিশৎ যোজন, ব্যাস দ্বাদশ সহন্রযৌজন ; মতাস্তরে 
তদীয় পরিমাণ ষট্সহস্র বর্ঁযোজন বলিয়া কথিত হয়। শর্বরিকাস্তশশী 
ত্রয়োস্ত্রিংশৎ যোজন পরিধি, একাদশ সহশ্রযোজন ব্যাস ধারণ করেন; 
মতান্তরে তিনি একোনষষ্টি বর্গযোজনাকাঁর বলিয়| উক্ত হন। কূর্য্য দেবের 
পরিমাণ ফলও একমতে অষ্টপঞ্চাশৎ বর্গযৌজন, অন্ধমতে দশসহত্র যোজন 
ব্যাস ও ত্রিংশৎ সহ্শ্র যোজন পরিধিমণ্ডলের মধ্যবর্তী থাকিয়া ভগবান্‌ 
মরিচিমালী জগৎকেন্দ্রে নিত্য বিহার করেন । 

স্ুধীপ্রব্র সঞ্জয় মহাযশা ধৃতপ্াষ্ট্রকে এইরূপে গ্রহগণের আকার 
নিরূপণ ও ভূগোল বিবরণ শুনাইতে লাগিলে যুদ্ধমজ্জার দূরাগত কীরতেরী 
নিশ্বন এক একবার তাহার ধৈর্য্যভঙ্গ করিতে লাগিল। ভগবান্‌ বলদে বও 
সেই মহাবিল্লব অবতরণিকায় বুষ্টিবংশীয় বীরগণ সহিত পাগডব শিবিরে 
আগমন পূর্বক পক্ষদ্বয়েরপ্রতি অপক্ষ পাতিতা! প্রদর্শনে যছৃকুল ধুরন্ধর 
দ্রিগকে মহাসমরে ব্রতী হইতে নিবাঁরণকরত তীর্থ যাত্রায় বহির্গত 
হইলেন। ইহার অব্যবহিতপরে অতুল তেত্স্ী রুঝ্সী সাগরোপম সৈম্গণ 
সহিত আগমন পূর্বক সাহায্য করিতে পক্ষদের সহিত সমদ সম্ভাষণ 
করিলে হীরা তদীয় আত্মশ্নাঘ। শুনিয়া প্রত্যাখ্যান করায় শূরাভিমানী 
রুঝ্মীও তীর্থ পর্যটনে গমন করিলেন। সোমকগণ মহাভূমি স্যমস্ত- 
পঞ্চকে সৈন্য বিভাগ করিতে লাগিলেন। পাঁগওবগণ সপ্ত অক্ষৌহিণীতে 
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“বীর বিখ্যাত দ্রপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্ছায়, ধৃষ্টকেতৃ, শিখন্তী, 
ও মগধাধিপ সহদেব” এই সপ্ত সেনা! পতি এবং ফাল্বুণীকে মহাসেনানী 
স্থীরকরিলেন। রথাঁতিরথ গনণায় ধীমান্‌ যুধিষ্টির, নকুল, ও সহদেব 
দ্রৌপদ্দীর পঞ্চপুত্র, বিরাট, দ্রপদ, উত্তর, ক্ষত্রদেব, জয়ন্ত, অজ, ভোজ, 
কেকয় গণ, কাশিক, নীল, কৃর্য্যদত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব প্রভৃতি সমযোধগণ 
রী; ভ্রপদ পুভ্র শিখণ্ডী; শ্রেণিমান্‌, ব্যাধ্দত্ত, চন্ত্রসেন, চেকিতান ও 
সেনাবিন্দু আদি দৃঢ়ত্রত যোদ্ধারা মহারথী; সাত্যকি, ঘটোৎ্কচ, অভিমন্থ্য, 
দ্রুপদ নন্দন সত্যজিৎ ; ধৃষ্টদ্যুয্ ও ভীমসেন প্রভৃতি অজেয় বীর পুরুষের! 
অভিরথ) ধৃষ্ছ্যয় নন্দন অর্ধরথী এবং বীরপ্রবর অর্জুন অদ্বৈত রথী বলিয়া 
নির্ণীত হইলেন। কৌরব পক্ষীয় একাদশ অক্ষৌহিণীতে “ মহাবীর কপ, 
ত্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, স্ুদক্ষিণ, কৃতবর্া, অশ্বথামা, ভূরিশ্রব1, শকুনি, 
বাহিলিক ও কর্ণ “ এই একাদশ সেনাপতি, এবং মহাবানহু ভীম্ম মহ! সেনানী 
পদে গণ্য হইলেন। রথাতিরথ সঙ্যাঁয় দুঃশাসন, শকুনি, লক্ষণ, নীলবর্শ, 
ও সত্যশ্রবা প্রভৃতি সমবলিষ্ঠ বীরগণ রর্থী; রাক্ষসরাজ অলম্ুষ, সোমদত্, 
বাহ্লীক, ভগদত্ত, কৃতবর্শা, ছূর্য্যোধন আদি বলাধিক বীরগণ মহারথী; 
দ্রোণ, কপ, শল্য এবং জীবন প্রিয়তা। জন্য অদ্বৈত রথীত্ব সত্তেও অর্বথাম| 
অতিরথ; নিত্যত্রাস্তিও জীবন প্রিয়তা নিবন্ধন কর্ণ অর্দরথী; এবং 
ভীম্মবীর রথীকুল অধিপতি বলিয়। অভিহিত হইলেন। তদ্ভিনন মহাবল 
ভীন্ম-দ্রোণ একমাসে, কপ ছুইমাসে, অশ্বখামা দশ দিবসে এবং কর্ণ বীর 
পাঁচ দিনেই সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা নিম্মুল করিতে পারেন, এইরূপ আত্ম- 
শক্তি গ্রকাশ করিলেন। মহাবীর অর্জন একদিনেই একাদশ অক্ষৌহিণী 
বিনাশ করিতে সক্ষম হয়েন, এইরূপ আত্মবিজ্রম জানাইলেন। পাগব 
পক্ষে অর্জুন, কৌরব পক্ষে ভীন্ম অগ্রযোধ (অভিষিক্ত সেনাপতি) হই- 
লেন। অর্জবনবীর ভীন্ম বধের এবং স্থবির ভীম্ম স্ত্রীপূর্ববা (পূর্বে স্ত্রী ছিল 
এক্ষণে পুরুষ হইয়াছে ) শিখপী ব্যতীত প্রত্যহ অযুতসৈন্য বিনাঁশের 
প্রতিজ্ঞা করিলেন। উভয় পক্ষ হইতে স্বস্ব দলের সঙ্কেত নাম, চিন, 
যুদ্ধ বিশ্রামকালে সখ্যতা, যুদ্ধকালে ন্যায় পরায়ণতা৷ ও বাদ্যকর বাহক 
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গণের প্রতি হিংসাদি বিবিধ বিষয় বিধিবদ্ধ কর! হইল। এইরূপে ক্রমে 
ক্রমে উদ্যোগ পূর্ণ হইলে মহারাজ ছূর্ষ্যোধন বিপক্ষ-উত্তেজনার জন্ত 
বিড়ালতপস্থীর উপাখ্যান ও “আগামী কল্য যুদ্ধারস্ত হইবে » বলিয়। 
ষ্ঠ-গ্রবর উলুককে মহাত্মা ধর্মের নিকটগ্রেরণ করিলেন। পাগুবগণও 
তাহার উচিত উত্তর দান এবং পর দ্রিনে মহারথ ঘটিবে অঙ্গীকার 
করত বলাহককে বিদায় দ্িলেন। 

অনস্তর (মহ! সমরের প্রথম দিবসে) ভগবান্‌ তারাপতি কুমুদিনীর 
প্রেমপাশ কাটিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম গগণে অঙ্গ লুকাইলে পিকরাজ 
প্রিয়ার সহিত উষাদেবীর আগমনী গাইয়। জগৎকে জাগাইতে লাগিল, 
বায়বীয় মৃছ্মন্দ বাঁরি হিল্লোলে অস্তরীক্ষের আভাময়ীছায়া নৃত্য করিতে 
লাগিল। প্রকৃতির শতশ্চল ঘটিক। যন্ত্রের চিহু স্বরূপ দ্িননাথ কুর্ধ্যদে 
স্থমেরর মণিমন্দির হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। কুরু-পাগুৰ উভয়দল 
নিদ্রা দেবীর স্েহময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়। নিত্যকর্ম করণানস্তর জপ, 
মন্ত্র ও মহৌষধি দ্বারা কৃত স্বস্তায়ন এবং গন্ধ, মাল্য, বসন, ভূষণ ও 
অভেদ্য কবচে বিভৃধিত হইলেন। রথী, সারথি ও পদ্াতিগণ শেল, 
শুল, গদ1, ধন্গুঃ,শর ও অসি আদি প্রচুর অস্ত্ররাশি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। 
রত্বভাগকেতু রথে যুধিষ্টির এবং নাঁগকেতু রথে ছুর্য্যোধন রাজোচিত শ্বেতচ্ছত্র 
শীরে ধারণ ও দ্বিজগণকে গো-নিক্ষদান করত যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। “ভীম্ম 
সত্ব যুদ্ধ করিবেন না” এই প্রতিজ্ঞ! বশতঃ কর্ণ বাতীত সকল বীর পুরুষই 
বদ্ধ পরিকর হুইলেন। পাগবের অভিষিক্ত সেনাপতি অর্জুন বজাখ্য বৃহ 
নির্মাণ করত তগবান্‌ বাস্থদেবকে অগ্রে করিয়া বিমানরাজ কপিধবজে 
আরোহণ পূর্বক বাহির হইলেন। উর্ধারেতা। ভীন্ম মনুষ্য-বারণ ব্যুহ 
নির্মীণ করিয়া তালকেতু রথারোহণে শ্বদলের সর্বাগ্রে পাদক্ষেপ 
করিলেন। তাঁহাদের পার্থ পার্ষি ও চক্র রক্ষায় মহামহা রী সকল 
নিযুক্ত হইলেন। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বাদ্যকরগণ বিবিধ যন্ত্র এবং বীর সমূহ 
বিশাল শঙ্খধ্বনি দ্বারা দিত্মমগ্ডল প্রতিধবনিত করিলেন। ভগবান্‌ 
হধিকেশের পাঞ্চজন্য, অর্জুনের দেবদত্ত, ভীমের পৌগু, যুধিষ্টিরের 
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অনস্তবিজয়, নকুলের সুঘোষ, এবং সহদেৰের মণিপুষ্পক শঙ্খনাদে 
ব্রন্মলোক পর্য্স্ত নিনাদিত হইল। স্বর্বানী দেবগণ এই মহারণ দেখিতে 
নিরীক্ষ দেশে আসন গ্রহণ করিলেন। সৌম্যগণ এইরূপে প্রথমহৈমস্তমাসী 
শুরু ত্রয়োদশীস্থ ভরণী নক্ষত্রে হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেন। অলঙ্মী অলী 
প্রদেশ হইতে কুলক্ষয়ের কুলক্ষণ জাল নিক্ষেপ করিয়া জগৎকে ভারতের 
ভবিষ্যভাগ্যপট দেখাইলেন। 

ভীন্ম দ্রোণাদি যোগ কুশল অতিরথবৃন্দ দৈব সপ্জাীত অমঙ্গল সকল 
দেখিয়। পরম্পরা কহিতে লাঁগিলেন-_-কি ভয়ানক ব্যাপার !'এই পবন 
দেৰের অনন্ত শক্তি সম্ভৃত ধুলিরাশি দিজ্মগুলআচ্ছন্ন করিয়! তুলিয়া ছিল, 
এই জলদ জাল চতুর্দিকে রুধির বৃষ্টি আরস্ত করিয়াছিল,এই দেখ-_সুরধ্যদেব 
পূর্ব রাজ্য হইতে কালাগ্ির ন্যায় বাহির হইলেন! উঃ কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
উদ্কাপাত! কি বিষম ভূমিকম্প! কি বজ্র পতন! মেঘশূন্য শুন্য দেশও 
কি গভীর মেঘনাঁদে বিদীর্ণ হইতেছে । আরও গ্রহমণ্ুল সহিত নক্ষত্র 
সকল দিবসে অমানিশার ন্যায় জলিতেছে! স্বছু ইহাই নয়, গ্রহমগ্ল 
পর্য্যবেক্ষণ করিলে ভারতের চির জাগ্রত সৌভাগ্য অনস্ত কালের জন্য 
মহা নিদ্রায় পড়িল বলিয়া বোধ হয়! না৷ হইবে কেন? পুষ্যা নক্ষত্রে 
ধুমকেতু উদয় এবং সিংহিকা নন্দন অযোগে অর্ক সমীপে গমনোদ্যত 
হইয়াছেন! আবার শশী-শনৈশ্চরের সহিত ুর্ধ্যদেব রোহিণীর পীড়ন 
করিতেছেন, পক্ষান্তরে ভগবান্‌ শনি উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রতি পীড়ক 
এবং বৃহস্পতির সহিত বিশাখার নিকট সংবত্সর ব্যাপিয়! রহিয়াছেন। 
মহাগ্রহথ মঙ্গল গ্রথমতঃ মঘানক্ষত্রে দ্বিতীয়তঃ পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে আরোহণ 
ও পরিক্রমণ কালে তেজোময়ী উত্তরভাদ্রপদকে নিরীক্ষণ করিতেছেন । 
উপগ্রহকেতু জ্যোষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ পূর্বক ঞ্বতারার দক্ষিণ দিকেআসন 
লইয়াছেন) অথচ সকল পাপ গ্রহই তির্ধ্যক ভাবে ব্রিপূর্ধা নক্ষত্রগণের 
শীর্ষভাগে নিপতিত রহিয়াছে । বুধ গ্রহ চিত্র/ ও স্বাতি নক্ষত্রের মধ্যভাগে 
অধিষ্ঠিত আছেন! এদিকে ভগবতী অরুন্ধতী সপ্তর্ষি ম্খল কর্তা ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠের অগ্রবস্তী এবং মঘ! নক্ষত্রে সপ্তর্ষি মণ্ডল অবস্থিত হইয়| আর্ধ্যা- 
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বর্তের অতৃত পূর্ব অমঙ্গল প্রদর্শন করিতেছেন । তদ্ভিন্ন পার্থিব কুলক্ষণেরও 
অভাঁব নাই ! সহস্র সহস্র কঙ্ক কঠোর চীৎকার করিয়া দক্ষিণমুখে যাইতেছে । 
কাঁক-বক ও শকুনি-গৃঁধিনী পক্ষীবৃন্দ উৎকণ হইয়। ধ্বজাঁগ্রে নিপতিত হইতেছে! 
পতঙ্গ পাল আবাঁর করী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণস্থলকে আচ্ছন্ন করিয়! 
তুপিয়াছে ! নিশা! নিনাদী শিবাদল দিবসে শর্বরী ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে ! 

যোধগণ এইরূপ বলিতে বলিতে সমরাঙ্গনে অর্ণব কল্লোলের ন্যায় রণ- 
বাদ্য সমুখিত হইলে ভগবান্‌ বাস্দেবের আদেশে মহাঁরথী পার্থ রথ হইতে 
অবতরণ পূর্বক ভগবতী কার্ত্যায়নীর স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে 
সিদ্ধসেনাঁনি ! হে মন্দর বাসিনি! হে কুলকুগ্ুলিনি কালি! হে আর্ধ্য। 
হে কপিলে ! হে কৃষ্ণপিঙ্গলে করালি ! ছে দিগন্বরি! হে শীঁকম্বরি ! হে ক্ষেম- 
স্করি কৌধিকি ! আপনাকে দাঁসের অসংখ্য নমস্কার; আপনি বিদ্যার মধ্যে 
ব্রহ্মবিদ্যা এবং গতায়ুদিগের মধ্যে মহানিদ্রা ম্বরূপা, আপনার স্বরূপ 
আখ্যান কেবল কৈবল্যময় পরব্রক্দেরই গোঁচর)-_মাঁতঃ! আপনি চরাঁচর 
গ্রসবিণী, আপনি স্বাহা-সরস্বতী প্রভৃতি বেদমাঁতা ;--আঁপনি সাবিত্রী, 
অরুন্ধতী গ্রভৃতি দেব-মাঁতৃক1 হয়েন ;-বিশ্বনাথ এই প্রপঞ্চ বিশ্বের শীর্ষ 
স্থানে একমাত্র আপনারই আসন কল্পনা করেন) হে উমে। হেরমে! 
হে নিস্তারিণি মহাভাগে ! শৈশব জগতের অগ্রে আপনি আদি প্রাদুভূতা, 
এইজন্য অনাদি প্রস্থতি বলিয়া! আদিম কাল হইতে কীর্তডিতা হয়েন এবং 
আপনি সর্বমঙগলা বলিয়! মৃত্াঞ্জয় আপনার নিকট, জয় মঙ্গল ভিক্ষা করেন; 
অতএব হে জয়ে । হে বিজয়ে! হে জয়প্রদে ! দাসকে বিজয় বিতরণ কর) 
_বিজয়ের বিজয়ী ষশতরি যেন জগতের তীরে চিরবন্ধন থাকে ;-_মাতঃ ! 
শিবময়ি সতি! আপনি সাধকগণের একমাত্র আনন্দ কেন্তু। 

মহান্তবক অর্জুন এইরূপে দুর্গার স্তব করিলে ভগবতী প্রসন্ন সুপ্রসন্ন 
হইয়া তীহাঁকে বিজয়ী বরদান করত অন্তর্দান হইলেন ;--ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
অর্জুনের অভিমতে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে সচল স্ুমেরুর ন্যায় মহারথ 
নীত করিলেন-লোকের মনের গতি সব দিন সমান থাকেনা-_অর্জবনের 
মনের গতি ঠিক সেই পথে চলিল; তিনি সৈন্ত মধ্যে উপস্থিত হইয়া! স্বজন 
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মগুলীকে দর্শন করত মায়! মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ; স্তৃতীক্ষণর ও সুদৃঢ় শরচাঁপ 
হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল ;_ত্রিদশ নাথ কৃষ্ণ, তাহার এইরূপ বিবিধ প্রকার 
মোহবিকাশ দেখিয়! কহিতে লাগিলেন, পার্থ! সায়ং পুণ্ডরীকের স্যাঁয় তোমার 
মুখপুগুরীক শ্লান হইল কেন?--স্ুমুষ্টি অসার বাহুর ন্যায় শিথিল হইয়া 
পড়িল, ইহাঁরই বা কাঁরণ কি? সখে! উপস্থিত সমরে তোমার সতেজ 
মনের উপর কে নিদারুণ আঘাত করিল? 

পার্থ কহিলেন, নারায়ণ! আমার মনের উপর কেহই প্রহার করে নাই ; 
কিন্ত প্রকৃতির অদ্ভূত লীলা দেখিয়া প্রাণে যার পর নাই আঘাত পাইয়াছি। 
হরি! যে পজ্যপা্দ পিতামহ আমাদের পিতৃহীন আট্শশব কালের আশ্রয়? 
বিশ্ব বিদ্যার শিক্ষাপ্তরু যে আচীর্য্য একাদশস্থগুরুর ন্যায় আমাঁদের উন্নতির 
মূলাধার)__ধে মাতুল শল্যরাজ দেবরাঁজের ন্যায় আমাদের পূজনীয়; আজ 
অসার রাজ্যলোভে কিরূপে তাহাদের উপর কঠোর প্রহার করিব ? দেব- 
দ্বিজ ও গুরু অর্চনাই অর্থার্জনের কারণ; কিন্তু সেই অর্থলোৌভে গুরুহত্যা 
করিলে কিরূপ ন্যায়ানুগত কার্ধ্য কর হয়? অথবা এই মহাসমরে প্রচুর 
হত্য। নায়ক হইয়া অসংখ্য সতীদাহ দর্শন এবং বিধব! পূর্ণ বসুন্ধরায় বর্ণ 
শঙ্কর উতপাঁদনের বীজ স্থাপন করিলে কিরূপেই বা! সনাতন ধর্মে আস্থা 
থাকে ? বিশেষতঃ পুক্র, মিত্র, আত্মীয়গণ যখন প্রাণপণ করিয়া এই যুদ্ধে 
উদ্যত হইরাছেন, তখন ছুরাশী। প্রস্থত ফল লইয়া! আমি কাহার হস্তে সমর্পণ 
করিব? কৃষ্ণ! জীবন সন্বে এই নিষ্ঠরাঁচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না 
ছুরাচার ছুর্য্যোধন 'ত্রৈলোক্য অধিকার করে করুক;)--আমি নর-খষি, 
স্থুতরাঁং খধিত্রত্ত অবলম্বন করিয়া! জীবন অতিপাত করিব। 

ভগর্বান্‌ মাধব কহিলেন, অজ্জুন ! তুমি মহামায়ার মোহজালে জড়িত 
হইওন1,- ভ্রমের প্রখর শোতে হৃদয় ভাসাইওন! ১--বীরতায় বীতশ্রদ্ধ 
হইলে বীরদলে তোমার অযশ গীত গাইবে এবং ধর্মের মণিময় মন্দিরে তুমি 
আশ্রয় পাইবে না। ধনঞ্জয়! তোমার প্রাকৃতিক পাঁপভয় পাঁপমধ্যে পরি- 
গণিত নহে, বরং বীর কার্ষে বিরত হইলে মহাঁপাঁপ অর্জন হইবে। বীরবর! 
বিধি প্রণীত সাধুত্রত চিরনির্দোষ ) কিন্তু তাহার ফল লাভ কামনা করিলে 
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অসংখ্য গোল যোগের কারণ হইয়। উঠে। হৃদয়াগারে স্বার্থ পরতাঁর 
অধিবেশনই কামন! এবং ন্যায়সঙ্গত পররঞ্জনই নিষ্কাম ব্রত বলিয়া বিধি- 
কর্তী শৈশব জগৎ হুইতে কল্পনা করেন। অতএব তুমি রাজ্যোদ্ধারের 
ছুরাশা দূরে রাখিয়। ভূভার হরণের অধিনায়ক হও --অত্যাচাঁর পক্ষপাতী- 
দের স্বর্গদার অসি প্রহারে মুক্ত কর। ফাস্তন! জাগতিক জীবের নিঃস্বার্থ 
যাজনাই কর্ম্মযোগ, কিন্তু ইন্দরি়গণের সুদ্ড় একতা ইহাতে বিশেষ আঁবস্তক 
হয়; অন্তরে কুটিলতার কুটার থাকিলে কর্ম্মবন্ধীন কখনই খণ্তীক্ৃত হইবে না 
বীরেন্্র! বেদবাণী সকাম কর্মের অনুগত, অবিবেকী ব্যক্তিরাই বৈদিক 
ব্রত ধারী হইয়! চতুর্ধিধ মুক্তি কামনা! করে। অতএব তুমি ভ্রমময় চিন্তায় 
উত্তাস্ত না! হইয়! নিষ্ষাম ব্রতের আচরণ করত মায়ার 'বিষবীজ ভ্ঞানবলে 

ংশ কর। পার্থ! জীবাত্বা; নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয়, অজয়, 
অব্যয়, নির্বিকার এবং জন্ম, স্থিতি, হাস, বৃদ্ধি, বিনাঁশ ও রূপান্তর পরি- 
রহিত। বিশ্বরাজ্যে কোঁন উপাদাঁন নাই, যাহাতে তীহাঁর ধ্বংশ কি বিকল্প 
হতে পারে। তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রকাশ কালে আবি্ভত এবং 
বিনাশ কালে অন্তন্বত হইয়া থাকেন; বিষধরের নিন্দোক পরিত্যাগের 
ন্যায় দেহপরিত্যাগ তাহার স্বাভাবিক ধর্ম। হে অজ্জুন! আত্মার এইরূপ 
অলোলিক সম্তীবনী ক্রিড়ায় জগতের অবতারণা হইতে লোক জন্ম মৃত্যুর 
সহিত আলিঙ্গন করে, সুতরাং লোক সংহারের সহিত নিরাময় জীবন- 
বিনাশ পাপের কিছুই সম্বন্ধ নাই। পক্ষান্তরে আত্মাকে যদি কালের বশ 
ত্বীকার করিতে হয়, তবে ব্রহ্ধাদিরও পতন জানিয়া সাধারণ ব্যক্তির জন্য 
চিন্তাপ্রিয়তা প্রদর্শন কর কেন? পার্থ! অকুল সমুদ্রের পাদমূলে, অগ্নির 
প্রকাণ্ড শিখায়, জরাঁদি যে কোন প্রকারে একদিন যখন প্রাণবাযুর নিশ্চয় 
তিরোধান হইবে, তখন তোমার এই ন্যায় পরত কতকালের জন্য ইহা- 
দ্িগকে অমরতা৷ দান করিতে পারে? বরং এই সুত্রে ক্ষত্রধর্থে প্রবৃত্ত হইলে 
অনেকেই অনায়াসে প্রকৃতির সদানন্দ ধাম প্রাপ্ত হইবেন ! অতএব বীরবর ! 
তুমি তত্বপ্রকাশকদের কালভয় নিস্তারিণী নীতিতে কর্ণপাত কর। স্থিত প্রজ্ঞ 
ব্যক্তিরা অনিত্যমূলক কারণে কখনই বিচলিত হয়েন ন|। 
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অর্জুন কহিলেন, নারায়ণ! ছায়াদেবীর ছায়। দান, জলধরের জলপ্রদাঁন 
যেরূপ সনাতন ধর্ম) আপনিও তন্্রপ পতিতপাবন নামের স্বভাবগত- 
ধর্ম দাসের অনুকূলে প্রদর্শন করুন | আপনার শ্রীমুখে শাস্তির উদ্দীপন 
আদ্দিকবির কল্পনা, তত্বদর্শীর চিন্তা, এবং ধার্ট্িকের আধ্যাত্মিক ভাবনার 
উপযোগী নির্ধাণ প্রকরণ গুনিতে দাসের একান্ত ইচ্ছা; অতএব বলুন, 
স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ, ভাষ1, অবস্থা ও আচার-বাবহার কিরূপ? 

ভগবান্‌ ত্রিদশেন্্র কহিলেন, অর্জুন! যিনি আকাশনন্দিনী কল্পনার 
সহচরী বাসনাকে লইয়া বিবেকের পাদমূে বন্ধন করেন, ধিনি আজন্ম- 
বন্ধনী মায়াজাল জ্ঞীন-অসিতে ছেদন করেন,_যিনি পাঁপরাঁজ্য হইতে 
ইন্ড্রিয় গণুকে নির্বাসিত করিয়! পুণ্যধামে স্থাপন করেন ; তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। 
পার্থ! সর্বনাশকর ইন্জিয়ম্প্‌হ বিষয় চিত্ত! হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে 
অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোঁহ,মোহ হইতে স্থৃতিতংশ, 
স্বৃতিভ্রশ হইতে বুদ্ধিনাশ। এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। 
অতএব প্রক্কৃতির সাধু পুত্রগণ ভগবক্চিস্তায় ( তগ্ননস্কে) ত্রহ্মময় আত্মপ্রসাঁদ 
লাভ করিয়া স্থিতপ্রজ্ত হন। মহাবাহো! ধোঁগীদিগের ব্রহ্গনিষ্ঠা, নিকৃষ্ট 
ৰ্যক্তিদিগের নিশা স্বরূপ এবং তাহাদের প্রাকৃত চেষ্টা যোগীদের অমার- 
জনীর অনুরূপ হইয়া থাকে। শত শত প্রবাহিনী যেরূপ প্রবাহময় জলধিকে 
কলুষিত করিতে পাঁরে না; বশীকৃতেন্দ্রিয় ব্যস্তিরা ও বিষয়ভোগে তন্রপ 
কলুষিত হয়েন ন1। তাহারা 5 নিষ্ধাম ধর্পটের আচরণ করিয়। 
পরব্র্গে লীন হন। 

অর্জন কহিলেন, বাস্থদেব ! আপনার মতে দিব্যজ্ঞানই যদি মহানির্র্বাণ 
ব্রহ্ম সন্মিলনের মূল, তবে আমাকে শোকতাঁপ মূলক হত্যাকাণ্ডে নিয়ো- 
তি করিতেছেন কেন? শ্রীপতি! আপনি কখন জ্ঞানের এবং কখন 
কৃর্শের গুণাধিক্য প্রকাশ করিতেছেন । অতএব এক্ষণে স্থনিশ্চয় করিয়! 
বলুন, কিরূপ ধর্াচরণ করিলে আমার সার্বজনীন শ্রেয়ঃ হইবে । 

কুষ্চ কহিলেন, পার্থ! ধর্মভাবময় নিষ্ঠা “জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ » 
এই দুই প্রকার। কিন্ত কর্ম হইতে ভান; জ্ঞান হইতে বিবেক) বিবেক 
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হইতে সিদ্ধি লা হয়। পক্ষান্তরে কামন। রহিত কর্ম হইতে লোকে সিদ্ধ 
হইতে পারে। অনিত্য ফলপ্রিয় পৌত্তলিকাদি সকাম ধর্ম যাজকের কর্ণ 
হইতে উক্তর্নপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না! ব্রহ্মা! হইতে কীট পর্য্যন্ত কর্মের অন্ধ- 
গত; কিন্তু সাধারণ কর্ম হইতে বিশেষ কম্মকে নিষ্ষাম অনরাসন প্রদান 
করা যুক্তিমূলক কার্ধ্য। অতএব বেদ বেদাস্তাদির বহু অনুষ্ঠিত কর্মফল 
জগতের আধার আধেয় একমাত্র বিষুণতে অর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হও । 
হে অঙ্জুন! তত্িত্ন স্বাভাবিক জিতেন্দ্রিয়ত! শক্তিতে জ্ঞানযোগ দ্বারা মুক্তি- 
লাভ করস্থ বটে; কিন্তু সংসারকে সকর্মক করিতে কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরপ্রিয়তা 
রূপ এক মহৎ কারণ আছে। এমন কি জগৎকে উত্তরোত্তর ক্রিয়াবান্‌ 
করিতে আমিও যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া! থাকি। কেননা যক্ঞ-হোমাদি 
দ্বারা! অগ্নি, অগ্নি হইতে বাণ্প, বাম্প হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং 
বৃষ্টি দ্বারা ক্ষেত্র-বীজ সহকারে জগতের নিংস্বার্থ উপকার সাধন করা হয়। 
অতএব বীরবর! আপনার উপর কর্তৃত্ব আরোপ ন1 করিয়] স্বভাবের 
অন্গরোধে কর্খানুষ্ঠান করত স্বধর্ম পালনে অগ্রর হও। কুসংস্কারের 
উপর বিশ্বাস করিয়। মহাপাপ অর্জন করিও ন]। 

অজ্জুন কহিলেন, দামোদর ! অধোপতন হেতুক পাপ অনস্ত স্থখের বীজ 

ংশ করে; অতএব দৈহিক কোন্‌ পদার্থ জীবকে উহার স্বেচ্ছাচারী 
প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করিয়া থাকে? 

বাসুদেব কহিলেন, ধীমন্! রজৌগুণময় কামই ক্রোধের উদ্দীপনা ও 
পাপের আবিষ্বর্ত। | যেরূপ ধৃম দ্বার! বহি, মল দ্বার! দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা 
গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, তন্ূপ কামরূপ জলদ-জাল জ্ঞানালোক আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখে) মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় কামের চির প্রস্থৃতি হয়। অতএব অর্জুন! 
তুমি ইন্দ্রিয় দমন চ্ছলে পাপপ্রস্থ কামের পরিনাশক হও এবং দেহাঁদি বিষয় 
অপেক্ষ। ইন্দ্রিয় ; ইন্জরিয় অপেক্ষা মন; মন অপেক্ষ| বুদ্ধি আর বুদ্ধি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতম যে আত্মা, তাহা তুমি অচিরে পরিজ্ঞাত হৃইয়! পরমপ্রিয় নির্বাণ 
স্বখ উপভোগ কর। বীরেন্দ্র! মহামন্ত্র অব্যয় জ্ঞানযৌগ তগবান্‌ আদি- 
ত্যকে আমি বলিয়াছিলাম ; আদিত্য মন্থুকে--মনু, ইক্ষাকুকে এবং ইক্ষাকু 


রি 


৩৮৪ কুরুবংশ | 


নিমি আদি রাঁজর্ধিগণকে বলিয়াছিলেন। কালধর্নে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে সেই 
চির্তন জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অদ্য তোমার নিকট পুনরুল্লেখ করিলাম । 

অর্জুন কহিলেন, কেশব! ভগবান্‌ ভাস্করের জন্মের পর যখন আপনার 
জন্ম হইয়াছে, তখন কিরূপে আপনি সেই পরম জ্যোঁতিরাঁশির যোগশিক্ষা- 
দ্বাতা হইলেন? দীননাথ ! দয়া করিয়া আমার এই মহান্‌ সন্দেহ ভঞ্জন এবং 
আপনার নিগৃঢ় পরিচয় প্রদান করুন। | 

কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জন! আমি অজ, অব্যয়, অন|দি ও অবিনশ্বর; 
আমার উৎপত্তি অথবা বিনাশ নাই। আমি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়! 
ধর্মবিপ্নব কালে যোগ-আত্মা পরিগ্রহ করি । অতএব যিনি আমার অলৌ- 
কিক মহতী লীলাঁয় অত্রান্ত হইয়! মদীয় অবাক্ত দ্ধপ চিন্তা করেন, তিনি 
মহা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। ততিন্ন প্রার্থী উপাঁদকগণ সাঁলোক্য, সাধু 
ও সারূপ্য এই ত্রিবিধ গতি লাভ করিয়া! থাকেন; কিন্তু এ সমস্ত সকাম 
নভ্য ফল সীমাবদ্ধ, কাঁলে উহাঁরও পতন, কেবল শাশ্বত গতি প্রাপ্ত জীবের 
পুনরাবর্তন হয় না। তজ্জন্যই জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগীগণ সংযতাত্মা হইয়া 
কেহ আত্ম নিষ্ঠায় হৃদয়কেন্ত্রে জগত্-ব্রহ্ষধারণ1 ; সুখ দুঃখ, সিদ্ধিঅসিদ্ধি ও 
শীতোষ্ণাদিতে সম জ্ঞানে নিত্য যজ্ঞ, কেহ দান-ব্রত ও শাসন-পালনাদি 
গাহ্থ্য যজ্ঞ, কেহ অগ্রিষ্টোমাদি যাগ দৈবযজ্ঞ, কেহ তপ জপ তাঁপস-যক্ঞ, 
কেহ মৌনরূপ সমাধি যজ্ঞ, কেহ বেদাধ্যয়নে বৈদ্দিক যজ্ঞ এবং কোন তীক্ষ- 
ব্রতী অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে হোম জনিত প্রাণ ও অপানের গতিরোধ 
করিয়] কুস্তকর্ূপ যৌগিক ষজ্ঞ করত কৈবল্য ধামে গমন করেন। অন্তএব 


তুমি তত্বদর্শী জ্ঞানীদিগের নিকট শাশবতগতি গুহযোগ শিক্ষা কর। 


অর্জুন কহিলেন, প্রভো! আপনি অগ্রিষ্টোমাদি সকর্মক যোগ এবং 
সন্নযাসাঁদি অকর্্মক যোগ উভয়ই কহিতেছেন । কিন্তু ইহাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? 
বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! অকর্মক ও সকর্মক যোগ উভয়ই সমফল 


. প্রদ্দ। তবে কর্দমযোগী ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইলে অপেক্ষাকৃত অচিরাৎ ত্রহ্মগতি 


লাভ করেন। সংসারী ব্যক্তি কর্মযোগে অব্রতী হুইয়। সন্ন্যাসী হইলে তাহাকে 
ইঞ্জিয় জনিত মহাঁশঙ্কায় ভীত থাকিতে হয়। কারণ অবিদ্যা প্ররুতিই 
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জীবকে কর্মে প্রবর্তিত করে। সুতরাং ক্রমান্বয়ে তাহার শাসন না করিয়া 
একবারে অকর্ম্মক যোগ সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বনে জীবের, সিদ্ধতা লাভ দুক্তর ! 
অতএব অভ্যাস ও বৈর।গ্য দ্বারা চিন্তশ্ুদ্ধি করিরা যোগারূড় হও । হে 
অজ্জুন! কাঁম শিস্পৃহ যোৌগীগণ শবব্রহ্ষ, জগত্ত্রহ্গ দেখিয়া! থাকেন; মান 
অপমানে তাহার! দৃক্পাত করেন না। তাহারা এক চিত্ত হইয়! কুশাজীন 
আসনে অবনত ও অচলভাবে উপবেশন পূর্বক নাপাগ্রভাগ অবলোকন 
( নেত্র যুগল ভ্রদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন ) করত অভ্যন্তরীণ প্রাণ ও অপাঁন বৃত্তিকে 
তুল্য করিয়া জীবন মুক্ত ব্রত সাধন এবং নিয়মিতাঁচারে দেহ রক্ষা করেন । 
চিত্ত প্রক্রিয়! দর্শী যোগজ্ঞ অদ্বৈতবাদী যোগী পুরুষের] উহাকেই যোগারঢু 
ব্রত বলিয়া! থাকেন । 

অঙ্জুন কহিলেন, দেব! ঘিনি যোগাসক্ত হইয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ যোগন্র 
হন, “চরমে তীহাঁর কিরূপ গতি হর” ইহ। বিশেষ রূপে বিদ্দিত করুন। 

.ভগবান্‌ কহিলেন, পার্থ! ধর্মশীল ব্যক্তির কখনই ছুর্গতি লাভ হয় ন]। 
যোগত্রষ্ট পুরুষ পরজন্মে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মীস্তরীণ সংস্কার 
বশতঃ প্রকৃতি পুনর্ধার তাহাকে সত্পথে নীত করির| থাকেন । মহাসাধক 
যোগী সর্বসাধক অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ; তাহার! সর্ধভূতে পরমেশ-প্রতিবিন্ব অব- 
লোকন করিয়া সনাতন গতি লাঁভ করেন। হে কৌন্তেয়! বস্ততই আমি 
জগৎ; ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট 
গ্রকার আমার নিকট এবং জীবাত্ম। আমার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি; এই দ্বিবিধ 
প্রকৃতি হইতে বিশ্ব পরিচাপিত করি; স্থৃতরাঁং আমিই বিশ্বের চরমকাঁলে 
সংহর্তা, উৎপত্তি কালে কর্তী-অথচ আমার বিভূতির ইয়ত্তা) নাই। বেদ- 
মধ্যে প্রণব, জল মধ্যে রন, আকাশ মধ্যে শব্দ, পৃথিবী মধ্যে গন্ধ, তেজে।- 
মধ্যে রূপ, বাষু মধ্যেম্পর্শ, কবিদিগের মধ্যে শুক্র, ছন্দ মধ্যে গায়িত্রী, 
মিদ্ধগণের মধ্যে কপিল, বিদ্য। সকলের মধ্যে মহাবিদ্য। প্রভৃতি তেজোপুষ্র 
ভূত সকল আমার মহ! বিভূতি ) তস্ভিন্ন এই প্রপঞ্চ বিশ্বের অধিকরণ স্বরূপ 
মামার অনস্ত সাধারণ বিভূতি হয়। আমি এ বিভূতীয় লীল| করিতে 
গুণময়ী প্রকৃতির উত্পাদন করি। সেই গুণাত্সিকার তমোগুণী আস্ুরী- 
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ভাবুক ব্যক্তিরা আমার উপাঁসনা করে না; রজোগুণে সকাম নিক্ষাম জনিত 
লোকের মিশ্রভাব হইয়া থাকে )_-সন্বগুণাঁবলম্বী ব্যক্তি যে পথে হউক 
আমারই উপসন1। করেন। কিন্তুহে বীরবর! ধাহারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া 
্রহ্মচিস্তায় অধিদৈব, অধিষজ্ঞ, অধিতৃত সঠিত আমাকে অবগত হন, তীহা- 
রাই সনাতন পরমাত্মা দর্শন করেন। 

অর্জুন কহিলেন, বাস্থদেব! ব্রহ্ম কে? অধ্যাত্ব, কর্ম, অধিভূত, অধি- 
দৈব ও অধিষজ্ঞই বাকি? আর নিয়ত চিত্ত ব্যক্তিগণ চরম সময়ে কিরূপে 
আপনাকে অবগত হন? 

: ভগবান্‌ কহিলেন, অঙ্জুন ! যিনি অনাদি অক্ষয়, নিত্য ও অব্যক্ত রূপ 
তিনিই ব্রন্ম। সেই বন্ধের অংশ স্বরূপ জীব অধ্যাত্ম। যে কাঁমন! পরিশূন্য 
যজ্ঞ হোমাদি সৎকার্ধ্যদ্বার! প্রাণীগণের স্থিতি বৃদ্ধি এবং যাহা দেবোদেশে 
অর্পিত হইয়। থাকে, তাহার নামই কর্ম। প্রাণীগণের নশ্বর দেহ 
অধিভূত। সর্ধদেবের প্রভূ হিরণ্যগর্ত অধিদৈব হন এবং আমি সর্ব যজ্ঞে- 
শ্বর বলিয়া অধিষজ্ত অভিহিত হই। পুর্রকথিত ঘাজ্িকের! প্রতিনিয়ত 
আমাঁতেই রত থাকেন। হে পার্থ! নিদ্রাকালে দিবালোচিত বিষয় কচিৎ 
ত্বপ্নাবেশে দৃষ্ট হয় কিন্ত মহানিদ্রার পুর্বে চিরবাঞ্ছিত বিষয় সকল স্ৃতিপথে 
আসিয়। নৃত্য করিতে থাকে। অতএব তুমি তদগত চিত্তে আমার স্মরণে 
প্রবৃত্ত হও । ব্রন্ম-লোক হইতে সমুদাঁয় লোকই বিনাশশীল, একমাত্র ব্রহ্ষ- 
সন্মিলনই অনন্ত বিশ্রামের আশ্রয়; ভগবান্‌ ব্রদ্মাও ব্রহ্ধদিবার শত বর্ষে 
প্রপঞ্চ বিশ্বের মহিতু, প্রলয় শয্যায় শয়িত হয়েন। কৈবল্যময় পরত্রক্মই 
অনস্ত জাগরণে কালক্ষেপ করেন। হে ফাল্গুনী! আমিই সেই অদ্বৈত ও 
অনাময় পুরুষ। ভক্তিযোগে আমাকে প্রকান্তিক ভজন! করিলে জীব আবৃত্তি 
ও অনাবৃত্তি প্রার্থ হয়েন। যে জ্যোতির্ময় স্থানে পিতৃলোকের ছয়মাস 
উত্তরায়ণী দেবদিবা অপেক্ষা চিরস্তনদিবস শুক্লুবর্ণ ও অশ্মিপ্রভ হয়, ব্রহ্গ- 
বিদ্গণ সেই কৈবল্যধামে কৈবল্যময় অমূর্তত্রদ্মে লীন হন। যে চন্দ্রপ্রভ 
স্থানে পিভৃলোকের ধাণ্মাধষিক দক্ষিণায়ণ ধূমল কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং তৎ কালো- 
চিত মহা। দিবা; সকামী পুণ্যাত্বা। পুরুষ তথায় গমন করিয়। আমার (কুটস্থ 
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অক্ষর বিণ অর্থাৎ মূর্ত ব্রহ্মলৌকিক) ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জগতে 
শুরু ও কৃষ্ণ এই ছুই সনাতন গতি। পূর্বোক্ত শুরু (অনাবৃত্তি) গতিতে 
জীবের ব্রহ্মপ্রাপণ এবং পরোক্ত কৃষ্ণ (আবৃত্তি) গতিতে জীবের পুনরাগমন 
হয়। ফলতঃ হে ফাল্তণী! আমিই গতিমূলক অনন্ত বিশ্বের মূল। ধর্ম 
শাস্ত্রের হুক্মত| বুঝিতে পাঁরিলে জীব আমাতেই আঁসক্ত হয়েন। দেবতান্তরের 
উপাসনা করিলে আমারই উপাসনা কর! হয়। অতএব বীরের! তুমি 
দান, পুণ্য, আহার, ব্যবহারাদি আমাকে সমর্পণ কর। তোমার কর্মবন্ধন 
ছিন্ন হইয়া সনাতন গতি লাভ হউক। হে পাব! তুমি আমার প্রিয়- 
জন্য তোমার নিকট শ্রুতিবাক্য ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে উহার পরিপোষক 
আমার বিশ্বরূপ দর্শন কব। 

যোগেশ্বর হরি এই বলিয়া দিব্য নেত্র প্রদান করত সব্যশাচীকে স্বরূপ 
প্রদর্শন করিলে ভাগ্যবান্‌ অঙ্জুন আভূমি লুণ্ঠিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 
হে কেশব! হেমাঁধব! হে পুরুষপ্রবর ! দেবর্ধি নারদ, অসীত, দেবল, 
ব্যাস আপনাকে পরব্রহ্ম, পরমাত্বা ও শাশ্বত পুরুষ বলিয়া যেরূপ কীর্তন 
করেন, আজ আপনার প্রসাদে সেই অব্যক্ত মহতী মাধুরী অবলোকন 
করিলাম। হে ভূতভাবন ! ভূতেশ ! হেবিশ্বরূপ পরমেশ! আমি আপনার 
শরীরে দেবশরীরী অমরকুল ও জরাযুজ-অগুজ প্রভৃতি সমুদয় ভূত এবং 
অপ্রেমের বিরাটবূপ দর্শন করিতেছি । হে পুরুষ প্রধান! হে অনস্ত! 
আপনার সন্মুখেশতশত শিব-ব্রহ্গাকে কৃতাগুলি দেখিয়া আমার অন্তরে বেদাস্ত- 
চিন্তা উপস্থিত হইতেছে। হে অব্যক্ত! হে পুরুষোত্তম! আপনার আস্য- 
বিবরে কুরুপাগুবের অসংখ্য বাহিনীর প্রবেশ দেখিয়া বহির্জগতে আমার 
দিকৃভ্রম ঘটিতেছে। হে মহাকায়! হে মহাত্মন্! হে মহত্ত্ব! আপনি 
জ্তাতা, জ্ঞেয় ও নিত্য এবং সৎ-অসৎ-আত্মা বলিয়া সদাসদাতআ্মক নামে 
বিখ্যাত। আপনি বায়ু, বরুণ ও চন্ত্র-হুরধ্যাদি দেববৃন্দ ; আপনার ভর্ধ ত্রহ্ম, 
অধঃ অনন্ত, পৃষ্ঠদেশ ক্ষেত্রপাল। আপনার চতুদ্ধিকে অসংখ্য নমস্কার করি। 
বিভো! আপনি ভূরভব, স্বঃ আপনাকে ন! জানিয়া সর্প সাধারণ প্রেম 
প্রদর্শন করিয়াছি । অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে নির্বিকর! 
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হে নিরঞ্জন! এক্ষণে আঁপনি কিজন্য এই মহাসমরের অনুষ্ঠাতা এবং আপ- 
নার কোন রূপ জীবের মুক্তিদাতা, তাহ! ব্যক্ত করিয় পূর্বরূপ প্রদর্শন 
পূর্বক আমাকে আশ্বস্ত করুন । 

অনন্তর ভগবান্‌ স্বব্ূপ সন্বরণ করিয়া কহিলেন, ধনগ্রয়! প্রকৃতির 
হিতার্থে মহাকালরূপে এই জীব সংহার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। লীলার 
অনুরোধে তোমাকে হইী'র পূর্ণ সহায়তা করিতে হইবে। বস্থমতি পাপ- 
ভারাক্রান্ত হইলে আমি কালধর্ম্মে এইরূপ মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়৷ এঁশী 
সংকল্প সিদ্ধ করিয়! থাকি । বীরব্র! লোকে আমার এই লীলাময় 
সাকারত্ব ধ্যান করিলে ত্রিবিধ গতির ইচ্ছান্থব্ূপ একতর প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত 
পরত্রন্ম সাধক যোগী বৃন্দ ব্রন্গেতে লীন হয়েন। অতএব হে ধনঞ্রয় ! ছুররভ 
সিদ্ধি লাভের জন্য অভ্যাস যোগদ্বার মন আমাতে সংযত কর। ক্রমে ক্রমে 
কর্মফল বিচ্যুত হুইয়। মনের একাগ্রতা হউক। অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান 
অপেক্ষ্যা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষ্যা নিফাম ব্রতারূঢড হওয়া শ্রেষ্ঠ; কারণ 
নিক্ষকাম চিন্তাহইতেই দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞানীগণ প্রকৃতি, 
পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় বিষয়ের নিগুটার্থ অবগত হইয়। 
শাশ্বত গতি লাভ করেন। 

অঙ্জুন কহিলেন, হে প্রকৃতি নাথ! আমি আপনার নিকট প্রকৃতি, 
পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, এবং জ্ঞেয় এই কয়েক বিষয়ের সরল সত্য 
বিদ্বিত হইতে বাসন! করি। আপনি পূর্ণ ও চৈতন্যময়, অতএব চিন্তা 
জগতের স্বেচ্ছাচার রাজ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে সচেতন করুন। 

আদিদেব পুরুষোত্তম কহিলেন, অর্জুন! এই পঞ্চোভৌতিক শরীর 

ক্ষেত্র; ক্ষেত্রময় সর্বভূতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ; এইক্ষেত্র 
ক্ষত্রজ্জের নিগুঢার্থ বোধই জ্ঞান; অনাদি পরত্রন্মের অচিস্তনীয় রূপই 
জ্ঞেয়? ইন্ত্রীয় গণের পরিচালকই প্রকৃতি এবং পুরুষই স্থখ-ছুঃখের আধার 
বলিয়! অভিহিত হইয়া থাকে । কিন্ত ব্রন্মের সক্রিয় ভাঁবই প্রন্কৃতি-পুরুষ ; 
তজ্জন্য তিনি প্রকৃতি পুরুষাত্বক বলিয়া কথিত হয়েন। প্ররুতিই নিখিল 
জীবের গর্ভৃধানস্থান, পিতারূপে পুরুষ তাহাতে বীজ প্রদ্দান করিয়া থাকেন। 


কুরুবংশ॥ ৩৮৪ 


গ্রকৃতি সমুভূত সত্বাদি গুণ ত্রয়ে জীব স্ুখ-ছুইখে বর্ধিতহয়। লোক- 
সকল সত্বগুণে সাত্বিক স্থখের,রজোগুণে সুখ-দুঃখের এবং তমোগুণে অজ্ঞান- 
তায় পাঁপময় দুঃখ ভাঁর বহন করে । কিন্তু সংসর্গীয় প্রাকৃতিক ঘটনায় ইহার 
হবাষ-বর্ধমান ও একপ্রেদৃষ্ট হুইয়। থাঁকে। চরমকালে রজোগুণে আবৃত্তি, 
তমোগুণে অধোগতি, এবং সত্বগুণে গুণত্ররকে অতিক্রম করত অনাবৃত্তি 
(গুণাতীত ব্রহ্মপদ ) প্রাপ্ততয়। গরম মঙ্গলমর ব্রহ্ম সৎ অসৎ নহেন, অথচ 
সদ সদাত্সক রূপে জগতে বিদ্যমান; তিনি নিরাকার, অথচ সকলের 
আধার স্বরূপ বিরাজমান, তিনি ।হুম্ম ও দূরস্থ হইয়া ও স্কুল এবং নিকটস্থ 
হয়েন। অতএব যিনি জ্ঞানযোগদ্বারা তাহাকে অমবিদ্যমান দেখেন, 
তিনিই সচ্চিদীনন্দ ব্রহ্ম লাভের অধিকারীহন) তাহার স্থষ্টি কালে জন্ম ও 
গ্রলয় কালে সংহার হয় না। | 

তত্বপিপাস্ত্ বিভৎস কহিলেন, হে অচ্যুত! জীব কোন্‌ চিহ্ব ও আচরণ 
দ্বারা প্রক্কৃতির অঙ্গীভূত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারে, দাসকে তাহা 
বিশেষ করিয়া বলুন । 

জগৎগতি মধুুদ্বন বলিলেন, হেকিরিটান্‌! যিনি দ্বেষাকাঙ্কা! পরিশূন্য, 
হইয়! শুভ! শুভ কার্য্যে বিচলিত হন ন, ধাহাঁর মন অন্যত্র নিরপেক্ষ হইয়া 
্রক্মচিস্তার বৃহির্ভীগে বিচরণ করে না। তিনিই গুণাতীত); তিনিই 
মহামুক্তি লাভের পান্র। অপিচ হে সব্যসাচি! এই সংসাঁররূপ অশ্বখতরুর 
মূল উর্ধ, সাথ অধঃ বেদপত্র, গুণ ত্বক-এবং বিষয়াদি রাসারনিক ক্রিয়াবল 
উহাকে জীবিত রাখে, কিন্তু উহার আদি অস্ত অদৃশ্ঠ; অতএব বিবেকের 
কুঠার প্রহারে মহাতর কর্তন করিয়া মূল বস্ত অন্বেষণ করিতে পারিলে 
অন্বেষকের আর প্রত্যাবর্তন হয়না। আমি সদাসাস্ত ও চিৎশক্তিমান বূগে 
তাতাঁকে চন্্রস্থ্য্য ও পাবকাদির অগম্য শাশ্বত লোকে নীত করি। পরন্ 
হে মহাঁবাহো। ! জীবলোকে সনাতন জীবাত্মা আমার অংশ। তিনি গন্ধবহ 
সমীরণের ন্যায় প্রকৃতিস্থ পঞ্চইন্জিয় ও মনকে দেহ হইতে দেহাস্তরে লইয়া 
বাস করেন। আমি ওজংগুণে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত গণকে ধারণ 
ও রসাত্মক সৌমরূপে ওষধি সমস্তের পুষ্টি সাধন করিয়া থাঁকি। আমিই 


৩৯০ কুরুবংশ | 
জঠরাগ্রি স্বরূপে প্রাণ ও সমান বায়ুর সহিত দৈহিক 6তুর্বিধ ভক্ষ্য পাক করি। 
মগ্দত চিন্তাতেই স্থৃতিজ্ঞান উভয়ের উদয় হয় থাকে। বেদাস্তে সাধারণ 
পুরুষ ক্ষর, কুটস্থ পুরুষ অক্ষর ও পরমাত্মারূপী ব্রহ্মকে অব্যয় ঈশ্বর কহে। 
সাত্বিক ও রাজসিক লোকেরা মেই তত্ব কাহিনীতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন? 
তাঁমসিক মূটের| মহাব্রত প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়ন]। 

ধীমান কৌন্তেয় কহিলেন, বিভো ! ধাঁহার! শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞব্রত ও 
তপ-দানাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সেই সকল অনুষ্ঠিত বিষয়ে সাত্বিক, 
রাঁজসিক ও তামসিক ভেদ আছে কি না? 

লোকনাথ জনার্দন কহিলেন, পার্থ! এ সকল সৎকার্ধ্য কিম্বা নিত্য 
নৈমিত্তিক বিষয়েও গুণ বিচার আছে। ফলতঃ শ্রদ্ধাই সকল গুণের প্রয়ো- 
জক; শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে ধরিবিধ লোকের ক্রিয়াকলাপ সিদ্ধ 
হয়। হে নরখষে! ভক্তি মহাগতির সত্যমূল এবং কপটের হস্তগত নহে। 
প্রেম বিকারে ভক্তির উদ্দম হইয়। বাহে (স্বদ, পুলক, কম্প ও কাকু প্রকাঁশ 
হয়। ভক্তিমান্‌ যোগীরাই যোগসিদ্ধ হয়েন। মানব দেহে ক্ষণভম্কুর তক্তির 
আবেগ হইলেও ইন্দ্রিয়গণ মুহূর্তকালের জন্য নত শীর1 হইয়া থাকে। জিতে- 
ক্রিয় হইলে কায়াগত ছায়ার ন্যায় যোগমার্গেস্িতভক্তি আকর্ষণ করে । ভক্তি- 
যোগ একাঙ্গ বলিয়াই শাস্তরকর্তী বহুলতা৷ ত্যাগ করিয়। যৌগশাস্ত্রে ভক্তির 
সঙ্ঘেপ সমালোচনা করিয়াছেন। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড মকলি 
নিস্ফল, অনুগামী ভক্তিই চতুর্কিধ ক্রিয়াফল সাধন করে। ভক্তদত্ব পুষ্পজল 
আমি মহানন্দে গ্রহণ করি। অতএব ভক্তি সহকারে এ সমস্ত নিঃস্বার্থ 
কার্ধ্য সাত্বিক, স্বার্থপর কার্ধ্য রাজসিক, আর পর-পীড়ন কি প্রারুত 
বিলাসে যে কিছু সত্কর্ম্মের অবতারণা কর! হয়, তাহা তামসিক বলিয়া 
পরিগণিত । ততিন্ন বলকর লঘুপাঁক ভোজন দাত্বিক আহার, গুরুপাক 
ভোজন রাঁজসিক আহার এবং গত রস ও মাংসাদি কুখাদ্য তামসিক ৰ্যক্তি- 
দের আহারোপযোগী হইয়! থাকে । এইন্ধপ পার্থিব সকল বিষয়েই গুণ- 
অয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষতা থাকায় সকল গুণ অতিক্রম ব্যতীত ব্রহ্গবিদ্‌- 
গণের নিত্য উপাসন। সিদ্ধ হয় না । অপিচ হে ফাল্তন! অমূর্ত অনাদি 


কুরুবংশ । ৩৯১ 


্রঙ্মের “ও তত, সৎ» এই ত্রিবিধ নাম । এই মহান্‌ নামাবলী দ্বার! আদিম 
কালে বেদ, ব্রাহ্মণ ও যন্ত সথষ্ট হইয়াছিল বলিয়া পরিত্র শব * ও" * বেদের 
শীর্ষক, নিক্ষামী কর্ত্ীদিগের কর্ানষ্ঠানের স্মরণীয় পবিত্র শব্দ « তত» এবং 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে “সৎ” শব্ধ প্রয়োগ হইয়। থাকে। সাধুগণ ত্যাগ স্বীকার 
করিয়। এ সকল মঙ্গলময় নাম জপ করিলে মহানির্বাণ লাঁন্ডের অধিকারী হন্‌। 
অঙ্জুন কহিলেন, উপেন্দ্র! আপনার শ্রীমুখে সন্ন্যাস ও ত্যাগ স্বীকারের 
বিশেষত্ব শ্রবণ করিতে বাসন! করি । প্রসন্ন হইয়! দাঁসের প্রতি বর্ণন করুন। 
জগত্পতি দামোদর কহিলেন, হে বীরবর ! কর্ন ত্যাগই সন্ন্যাস এবং 
গুগভেদে ত্রিবিধ ত্যাগ জাগতিক ভূতগণ হইতে অপস্থত হয়? কিন্তু আমার 
মতে সাত্বিকী ত্যাগই ত্যাগস্বীকার বলিয়1 গ্রহণীয়। পরমার্থপ্রিয় সাত্ি- 
কগণ কর্মফল ও ইন্রিয় নিগ্রহ রূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া মহাপথে উপনীত 
হয়েন। রাজসিক জীব নিষ্কাঁম ধর্মের ত্যাগ স্বীকার করত কর্ম পাঁশে আকৃষ্ট 
হইয়া! পুনঃপুনঃ গতায়াত করেন। তামনিকের৷ কর্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ 
করিয়া আত্মাকে কলুষিত করে। অতএব বীর! তুমি কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত 
হইয়। সাত্বিকতা' প্রদর্শন করত জ্ঞানীদিগের গন্তব্য পথে গমন কর। 
তগবান্‌ বাস্থদেৰ এইরূপে তাহার নিকট সাংখ্য, কর্, জ্ঞান, কর্ম 
সন্ন্যাস, আত্ম-সংযম, বিজ্ঞান, মহাপুরুষ, রাজগুহ্য, বিভূতি, সন্যাস, ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞ, গুণ বিভাগ, পুরুষোত্তম, দৈব-আসুর, শ্রদ্ধাবিভাগ ও ভক্তিযৌগ 
গ্রকাশ করায় অজ্জুনের তত্বজ্ঞানের আবেশ হইল। তিনি ৬গবান্‌ ত্রিদশে- 
শ্বরকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, দেব! আমি অনুগৃহীত হইলাম) ত্বদীয় 
মহান্ুগ্রহে আমার সকল সন্দেহের অপনয়ন হইল। এক্ষণে স্বীয় কর্তব্য 
কার্ধ্য অবশ্তই সংদাধন করিব । তিনি এই বলিয়। কহিতে লাগিলেন ;-- 
জাগ জাগ অসি বীর মদে মাতি! 
হড়পি খুলিলে কেন ফণীপতি 7 
পাঁসরি আপনা, : পাসরয়ে ফণা 
ঘুচাইতে স্বীয় কুলের লাজ; 
তৈরব আরাবে নাঁচে বীর হিয়।, 


৩৯২ কুরুবংশ। 


রাজপুত আশ! কূপাঁণ-ভরস। 
রর সাঁধিতে .উদ্যত আপন কাজ। 
ক্ষত্রীয় মরমে বান্ধিয়] পাষাণ, 
টান দিয় দুরে মায়ার কল্যাণ; 
চির শক্র নাশি, কর শব রাঁশি 
বীর প্রসবিণী বস্ুধা মীজ; 
পুরি দশ দিশ! বাজি রণ ভেরি, 
মাভৈঃ মাৈঃ বলে ত্বরা করি ; 
ভয় কি মরণে, চল রিপু রণে 
অসি লতাহাঁর তোমারি সাজ । 
বিশেষে বিজয় বিপুল প্রতাপ, 
অজেয় গাপীৰ চির বীর দাপ; 
কি ছাঁর মানব, করিবে আহব 
সভয়ে কম্পিত অমর রাজ! 
গ্রাসি বেল! ভূমি জলদল পতি, 
ছুটিলে আবেগে কে রোধে মে গতি; 
কালের শাসনে, জিয়ে কৌন জনে 
স্বভাবের শীরে হাঁনিয়ে বাজ; 
অমান্ুষী বল চালিয়ে হৃদয়ে, 
আনন্দে ধমনী উঠিল নাঁচিয়ে ) 
নাশিব এবার, রিপু অনিবার 
. পশিয়! সমরে না সহি ব্যাজ । ১ 
বীরবর অর্জুন এই বলিয়া! রুদ্রভার ধারণ করত মহাসমরে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। পাঠক! এক্ষণে “্যতোধর্ম স্ততোজয়ঃ” এই কথার সার্থকতা দেখিতে 
কুরুক্ষেত্র ভ্রমণে উদ্যত হউন । 
ইতি) মহাঁভারতীয় ভীন্মপর্বাস্তর্গিত ভগবদদগীত| পর্ব, কুরুবংশে ভগ- 
ৰাগীতানামক সপ্তত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত । 


কুকবংশ। 
অষ্টত্রিংশগসর্গ। 


 কুর-ক্ষেত্র-মহা সমর। 


( রাজলক্ষীউদ্ধার ) 


সআজমপ৩ ২টি 5০-৩০০০প 


“ যতো ধর্ম শ্ততো! জয়? ”' 


ধর্ম সঞ্চয়ই জয়লাভের মূল, ছুরায়ত্ব অসাধ্য বিষয়ও ধর্মবলে সংসাধিত 
হয়।--সত্যশীল পাওবগণ দেবারাধ্য ধর্মবলে প্রবল তেজস্বী হইয়া মহা- 
সমরের দুর্লুভি জয়লাভে রাজলক্্ীর উদ্ধার সাধন করিলেন ;--নরখষি ধনঞ্জয় 
ভগবদগীতা'র তাঁৎপর্য্য গ্রহণ করিয়৷ পরিতান্ত অগ্রিচাঁপ পরিগ্রহ করিলে 
পক্ষগণ তাহার হৃদয় কেন্দ্র হইতে বিবেকের সুদূর তিরোধান দেখিয়া অত্র- 
ভেদী বজ্‌ পতনের ন্যায় সিংহ্নাদ করিতে লাগিলেন । বদ্ধপরিকর বীর- 
দাপে ও অস্ত্র শত্ত্রের ভৈরব আরাবে প্রক্কৃতি যেন রক্ত-বীজ নাশিনী বেশ 
ধারণ পূর্বক ধরারূপ থর্গর হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সৈনিক 
পুরুষেরা তাহাদের সামরিক সুসজ্জা দেখিয়! পরম্পর| কহিতে লাগিলেন-- 
উভয় পক্ষ কেমন বীর নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন! জগতের বিপুল স্থৃতি- 
ফলকে চিরকাল ইহার পাওুলিপি থাকা উচিত; দেখ-_ধুর-সমীপ-অশ্ব- 
দ্বয়ের একজন রক্ষক এবং অগ্রবর্তী তুরগ রক্ষণ ছুইজন হয়-তত্ববিদ্‌ নিযুক্ত 
হইয়াছেন। স্থুলকায় রণগজ সকল দুই ছুই অস্কুশধারী, ধনুর্ধারী, খড়াধারী, 
এবং শুলপাণী সদৃশ জনেক শূলপাণী বীরের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। রথ- 
বিভাগে প্রত্যেক রথের দশ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর দশ অশ্ব এবং প্রতি 
অশ্বে দ্বশজন অসিচর্দধারী নিযুক্ত আছে; আবার মহারথের প্রতি পঞ্চাশং 
মাতঙ্ন, প্রত্যেক মাতঙ্গে একশত তুরঙ্গ এবং সেই সেই তুরঙ্গমের পাদ- 
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রক্ষায় সাতশত বীরসেন! দলবদ্ধ হইয়া! রহিয়াছে । বেগগামী সমর তুরগের! 
দশচন্মী ও একশতপদাতি কর্তৃক সুরক্ষিত হইতেছে; তদ্ভিন্ন রণরঙ্গীদের 
বসন-ভূষণ ও অন্ত্রশস্ত্রের বিমল জ্যোতিতে মহাভূমি কুরুক্ষেত্র লক্ষ সচন্দ্রক 
নক্ষত্রমণ্ল হইয়া! দাড়াইয়াছে! | 
সৈন্তগণ এইরূপে প্রতিদ্বন্দীদের রণসৌকর্ষ্যের ভূয়সী প্রশংসা! করিতে 
করিতে সেনাঁপতিগণের অভয় উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলে অজাত- 
শক্র যুধিষ্ঠির শক্রগণেব সেই ভীষণ জনতার মধ্যে নিরজ্ত্র ও নিষ্ষবচ হইয়া 
পদত্রজে গমন করিতে লাগিলেন । তখন অন্ুজগণ তদীয় অসম সাহস 
প্রদর্শন পুরর্বক ভগবান্‌ কেশব সহিত তাহার অন্গগমন করিলে উভয় পক্ষ 
তাহাদের গন্তব্য বিষয়ের কারণীনুসন্ধারী হইয়| বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন । 
রাজর্ি ধর্ম অরিদলের মধ্যেগিয়া বিনীতভাবে ভীগ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও মহীপাল 
শলযকে বন্দনা করিলেন। তীহারা তদীয় সমোচিত বিজ্ঞতা দেখিয়া 
সমরান্থকুলতা। ব্যতীত বরদাঁনে অদ্গীকৃত হইলে মতিমান্‌ কৌন্তেয় বিজয্বী- 
মন্তরণ! গ্রার্থনা করায় দেবব্রত স্ত্রীপূর্বা শিখপ্তীর দ্বারা আপন বধোপায়, 
দ্রোণাঁচার্ধ্য শোকজনীন নিরক্ত্র অবস্থাই স্বীয় রন্ধ, ভেদ উপদেশ, রুপাচার্ধ্য 
স্বীয় অমরতা নিবন্ধন জয়কল্যাণ এবং মদ্রপতি তদীয় প্রার্থনান্বষায়িক 
“অর্জুনের সহিত তুমুল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রতিযোধ কর্ণের তেজোহাঁম করিবেন” 
এই বরদান করিলেন। মহামনা প্রধান পাগুৰ এইরূপ বর লাভ করিয়! 
প্রত্যাগমন সময়ে পরদলের মধ্যে সাধারণ আহ্বান করিলে মহাবীর যুযুত্থ 
্রাতৃপ্রেম সুদূর বর্জন করিয়া অচিরে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। 
এই সময় প্রভু মাধব কর্ণকে সভোদর-পক্ষতা! গ্রহণে পুনরুক্তি অন্পরোধ করি- 
লেও তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইয়া! কুরুপতির প্রিয় কামনায় রত রহিলেন। 
. অনস্তর মহারাজ যুধিষির স্বজন সহিত স্বদলে. প্রবিষ্ট হইয়া! রথারোহণ 
ও বীরবেশ পরিধান পূর্বক সমর সঙ্কেত শঙ্খধবনি করিলে উভয় পক্ষীয় বীর 
বৃন্দের শঙ্খনাঁদ, সিংহনাদ, বাহুক্ফোট, জ্যাঘোষ, হুহুস্কার ও বাদ্যকরগণের 
তুরি, ভেরী, জয়টকার বিপুল শব্দ এবং করী বৃংহিত আর অশ্থখের হ্যারবে 
সসাগরা, মেদিনী নিনাদিত হইতে লাগিল। ভীমদেনের ভীমগর্জন সফরী- 


কুরুবংশ। ০০ 


হিল্লোলের নিকট ভীষণ জল প্রপাতের ন্যায় সকল শব অতিক্রম করিয়। 
উঠিল। বীরবর সর্বপ্রথমে রণাদেবীর অভয়পদ অর্চন্জগ্ত রক্তরূপ চন্দন 
সংগ্রহ করিতে গদা ধারণ করিলেন। মহীপতি হুর্যোধন মারুতিকে গদা- 
পাণী দেখিয়া! ছুঃশাসনাদি ভ্রাতৃগণ ও কৃতব্রন্ধা এব সোমদত্ত নন্দন সহিত 
তদদীয় বিপক্ষে শরচালনা করিতে লাগিলেন- শক্রহিংনায় শত্রুর লক্ষ-_ 
প্রবল বৈরির একত। বদ্ধন দর্শনে পার্ধতীর পঞ্চপুত্র,স্ভদ্রাস্থৃত, নকুল-নহদেৰ 
এবং অধোঁনিজ ধৃষ্টছ্ায় তাহাদের উপর মুহুমুছিঃ শরবৃষ্টি করিলেন__রণ- 
রঙ্গ ক্রমেই ৰাড়িল__ধনপ্রর়-ভীষ্ম, অভিমন্তা বৃহদ্বল, ভীম-ছূর্য্যোধন, নকুল- 
ছঃশাসন, সহদেব-ুর্শখ, যুধিষ্টির-শল্য, ধৃষ্টদাক-দ্রোণ, শঙ্খ-সোমদত্ত, ধৃষ্ট 
কেতৃবাহিলক, ঘটোতকচ-অলম্ভুস, শিখণ্ডী-অশ্বথামা, বিরাট ভগদত্ত, জ্রুপদ্- 
জয়দ্রথ, বৃহতক্ষেত্র-কুপ, চেকিতান-স্থশর্ধথা, গ্রতিবিদ্বশকুনি, শ্রুতসোম- 
বিকর্ণ, ইরাবান্শ্রুতাঘু, শ্ুতকর্থা-স্থদক্ষিণ, অন্ুবিন্দ-কুম্তীভৌজন্ৃত,্উত্তর- 
বীরবাঁহু, চেদিপতি-উলুক, এবং সমযোধ সমযৌধের সহিত মহাযুদ্ধ সজ্ঘ- 
টিত হইল। তাহার পরম্পরার প্রতি. শর, পরশু, গদা, মুষল, মুদগর, 
ভিন্দিপাল, তোমর, খড়গ, শেল, শূল, শক্তি, বর্ষা, প্রহার পূর্বক বিজয় 
চিন্ত। হৃদয়ে পরিচালিত করিতে লাগিলেন । চতুর্দিকেই মার্‌ মার্‌ শব, 
চতুর্দিকেই অপির ঝন্ঝন্‌ এবং চৌদিকস্থ শরচাপের আকাঁশ ভেদী নিস্বন 
শ্রবণে নিরন্ত ধমনী সরক্ত হইয়া উঠিল। স্তুকুমাঁর বীর বাঁলকেরা ও মাঃ 
মাভৈঃ শব্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের কটিতটে উলঙ্গ অসি, 
করতলে শাণিত অস্ত্ররাশি যেন জয়ধ্বনি করিতে মুখরিত হইল-_আর্ধ্য- 
শোঁণিতের অটল বীরত্ব--আঁবাল বৃদ্ধ যুব! সকলেই সমনির্জীকতা প্রদর্শন 
করিলেন। কৃপাঁণের নির্ঘাত প্রহারে কোথাও রক্ত বৃষ্টি, ছুরিকার তীক্ষৃ- 
বেদে কোথায় রুধির সলিলের উৎস উঠিল। শাস্তনব ভীত্ম বিবিংশতি ও 
শল্যাদি মহাঁরথ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পাশুবদল দলিত করিতে লাগিলেন । 
মহাঁবাহু অভিমন্থ্য 'প্রপিতামহ হইতে আত্মটৈন্য ধ্বংদ দেখিয়! ঘাত প্রতি" 
ঘাতে প্রথমতঃ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষকগণকে আহত করত তদীয় বক্ষস্থলে নয় এবং 
ধজদণ্ডে এক তীক্ষ সাঁয়ক নিক্ষেপ করিয়! ক্রমাগত অন্যতম বহুবিধ সাজ্ঘা- 
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তিক অন্ত্র পরিত্যাগ করিলেন । বীরেন্দ্র তীম্ম অসদূশ বলে তাহা নিবারণ ও 
একভল্ল নয় বাঁণে সারথি সমবেত তীহাকে বিদ্ধ করত অন্তর তিনভল্ল দ্বারা 
তাহার ধবজ কর্তন করিরা ফেলিলেন; চক্র প্রহরীরাঁও এই সময় মূলরথী 
তীঙ্ষের পশ্চাঁৎ ভাগ হইতে পুষ্ন পুঞ্জ শর নিক্ষেপ কাঁপলেন। কুমার অভি- 
মনু অনায়াসে তাহা! নিবারণ করিয়া নব শরে মহাশূর ভীম্মের তালকেতু 
ছেদন করত অতুণ শিক্ষা নৈপুণ্য দেখাইলেন-_সমুদ্রের সহিত সমীরণের 

ংযোগ-বীরতার মহাসাগর অভিমন্যর সহিত সহসা ভীমসেন ও সাত্যকি 
প্রভৃতি দশজন মহাঁষোধ যোগদান করিলেন । তাহারা আগমন করিলে 
অরিকুলাস্তক ভীদ্ম তীক্ষবাঁণে অন্য সকলের মর্শভেদ এবং একবাণে ভীমের 
রথধ্বজ শতচ্ছেদ করিয়া দ্রিলেন। ভীমসেন মেই অপমানের প্রতিদান 
করিতে তিনবাণে ভীম্ম, একবাঁণে কপ ও অন্যবিধ আট শরে কৃতত্রঙ্গাকে 
প্রপীড়িত করিয়া তুলিলেন-_কালদৃর্ত সমরের চির সহচর--এইকালে দিগন্তরে 
শল্যের নিশি শল্য প্রহারে কুমার উত্তর গতায়ু হইয়া পড়িলেন। মহাঁবল- 
শ্বেত ভ্রাতার বিনাশে বৈর নির্যাতন করিতে করিতে শল্যের অভিমুখী 
হইয়। বহু বাঁধ! অতিক্রম পূর্বক তীহাকে বিপর্ধ্যস্ত করিয়া তুলিলেন__দূর- 
দশীদের চিরকাল দূরদর্শন__গঙ্গানন্দন পাঁওবদল দলন কাঁলে শ্বতকর্তৃক 
স্বপক্ষ সংহার ও মহাবল শল্যের শঙ্কটকাল অবলোকন করত তাহাকে মৃত্যুমুখ 
হইতে উদ্ধার করিলেন-_শ্থেতের শল্য-জাত ক্রোধ ভীম্মের উপর পতিত হুইল 
-তীঁহার। উভয়েই রোমাঞ্চকর মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলেন । বলশালী শ্বেত 
দশ বাণে ভীম্মের শরাসন একবাণে তদীয় রথধবজ খণ্ড করিয়া অজশ্র শর- 
স্রোত বহাইলেন-ইচ্ছামৃত্যু মৃত্যু ভয় উপস্থিত__তিনি" স্থেত কর্তৃক বিরথ 
ও শরাবৃত হইয়। বিমনায়মান হইলে ছূর্য্যোধন শ্বেত সমর সাগরে পার 
তরীর ন্তায় অরিন্দমী ভীন্মের সাহায্যে কৃপকৃতব্রঙ্গাদি বীরগণকে নিযুক্ত 
করিলেন। পরাক্রান্ত কুরুবংশধর শিশু বীর শ্বেত দ্বার ক্রমশঃ অপ্রতিভ 
হইয়। স্ৃতীক্ষ সাতভল্ল দ্বার তাহার রথচক্র ধ্বংস এবং আট বাণে শ্রক্তিশে- 
লের স্তাঁয় তদীয় ্ষালনাগিনী বিশেষ শক্তি নষ্ট করিলে মৎস্য যুবরাজ আবার 
গদ্দা, প্রহার করিয়া! তাহার রথ সারথি চূরণাকৃত করিয়া ফেলিলেন--শ্বেতের 
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আয়ু রজনী উষাঁ_তিনি মৃত্তিমান্‌ ধনুর্ধেদ ভীম্ষের সাক্ষাতেই অদূর সৈনাচয় 
ও তর্দীয় জয় উপার্জক ধনু ক্ষয় করিলে শূন্যবাণী অদৃষ্ঠ কলেবরে লোৌক- 
লীল। পরিশেষ জনীন শ্বেতের আসন্নকাল বলিয়। ভীম্মকে উপদেশ দান 
করায় দেবব্রত অব্যর্থ ্রন্ধান্ত্র সন্ধানে তাহার মন্তক ছেদন করত শরানলে 
পরপক্ষ দগ্ধ গ্রীয় করিলেন--পাঁগবদলে নিরানন্দ কুরুদলে আননের জয়- 
ধ্বনি পড়িল-মহাঁবল শঙ্খ প্রিয়াহজগণের পতন দেখিয়া উন্মত্ত হ্ৃদয়াভাবে 
কুরুসৈন্যগণকে যম-যাত্রী করত শল্যকে আক্রমন করিলেন । মদ্ররাজ ও 
মৎস্যরাজ কুমারের দ্বৈরথ সমরে উভয়দলের প্রধান প্রধান বীরগণ আত্ম- 
পক্ষের অনুকূল হইলেন। এমত সময় ভগরান্‌ সহস্রাংগু সহস্র করে জগতের 
প্রতামালা হরণ করিয়! সন্ধাদেৰীর বিনোদ মাধুরীতে গিয়া অর্পণ করিলে 
রজনী জনিত অবহার শঙ্খনাদ হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির সসৈন্যে 
শিবির নিকেতনে গমন করিয়া পিতামহের অতুল পরাক্রমে অসঙ্ঘ রথী ও 
মহারথী শ্বেত বিয়োগে ভাবীকালে আত্ম পরাতব সম্ভবপর বলিয়| ভগবাঁন্‌ 
বাস্ুদেবের নিকট বিষয়বিতৃষ্ণ বিরাগপ্রিয়ত প্রদর্শন করিলেন- মুহূর্তেকে 
আবার তাহার অপনোদন--জনার্দন “ যতৌধর্ম স্ততোজয়ঃ » এই নৈতিক 
প্রবৌধ দানে তাহাকে প্রক্কৃতিস্থ করিলেন । ছুর্য্যোধন বিজয় লক্ষ্মীর ছুলভ 
পদাশ্রয় পাইবার আশাপক্ষপাতী হইয়। রহিলেন। উভয় পক্ষ এইরূপে 
সুখ-দুঃখের ছায়াময়ী মুদ্তি ধ্যান করিতে করিতে শাস্তিলাভ করিলেন । 

অনন্তর (দ্বিতীয় দিবসে) স্থুর সুন্দরী উষা লোহিতাভ প্রবাল পুগ্রের 
যায় পূর্বদিকে মনোহর দৃশ্ঠ দেখাইলে কৃষ্ণানিশার তামসী মূর্তি উদয়াচলের 
অন্তরালে গিয়া লুকীইল। জনতার গতিশ্রোত নগরীর পূর্ণ যৌবনের উপর 
অল্পে অন্গে বহিতে লাগিল। নিশিথে কুশাসনে নিমীলিত চক্ষে বেদাস্ত- 
চিন্তায় ধাহারা নিশা অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই দৃব্রত তাপসের! 
বিন্ধ্যাচলের উপত্যকায়, হিমালয়গ্রস্তের বদরি মূলে কলবাহিনী তটিনী 
তটে .তপ সাগরে মগ্ন হইলেন। কুরু পাগুব পক্ষদ্বয় মহাঁশক্তির অভিনয় 
জন্য সমরাঙ্গনে অবতরণ করিলেন। পাগুব পক্ষ হইতে ক্রৌঞ্চারুণ ও 
কৌরৰ পক্ষ হইতে মহাব্যুহ নির্মিত হইল। তাহার! পূর্ব দিনের ন্যায় 
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নববীরত্ব আক্ষালনে বস্থৃধা প্রকম্পিত কবিতে লাগিলেন শক্রহস্তা ভীম্ম 
প্রাচীনতার শুষ্কমন্তিফ বীররসে প্রকুলল করত প্রহরণের সতেজ আঘাত 
প্রদর্শন করিলে বিপক্ষের সাহস ভিত্তি ভাঙ্গিয়। ধূলিসাঁৎ হইয়! পড়িল । মহা- 
বাহু পার্থ পিতামহ কর্তৃক আত্মপক্ষে কালের বিষদৃষ্টি দেখিয়া! পরদল বিধ্বস্ত 
করিতে করিতে প্রচণ্ড শূরবিক্রমে তাহার নিকট উপনীত হুইলেন-_বীর- 
তাঁর বিপুল আবির্ভাব__ভী্মার্জন বীরদ্বয় অস্তুর ভাব ধরিয়া! মহাহবে রত 
হইলেন। রণারস্তে রণপটু ভীম্ম নয়শরে পার্থকে, পার্থ স্থৃতীক্ষ দশ শরে 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন-_-উভয়েই রণদক্ষ--সতর্কতার সহিত শরচাপে মনো 
সংযোগ করিলে তাহাদের লৌহবন্ম কুশলে থাকিয়া অবিরত নঙ্গত্র পাতের 
ন্যায় শরথণ্ড হইয়া পড়িতে লাঁগিল। আর্য জননী ভারত মুহর্তেকে 
বীরদত্তা শররূপ চিন্তামণি রত্র খচিত মহামূল্য কিরিটী শীরোভূষণ করি- 
লেন; সনিমেষ মনুষ্য চক্ষু বিন্বপ্বাবিষ্ট হইয়া দিব্যনেত্রের ন্যায় অনিমিষে 
তাহাদের দ্বৈরথ বুদ্ধ দেখিতে লাগিল--চতুর্দিকেই হত্যাকাও--ধনুদ্ধর 
দ্রোণ ধৃষ্টছ্যয়কে যারপরনাই হত্যাকারী দেখিয়া তল্প দ্বারা সারথি ও চারি 
শরে তাহার বাঁজী চতুষ্টয়কে বিনাশ করিলেন। ধুষ্টদ্যুয় অবিলম্বে সরথ 
হইয়া! নবতিশরে তাহাকে বিদ্ধকরত ধন্যবদার্থ হইলেন। পরক্ষণে সেই 
অতুপ্প সম্মান আকাশ কোলে মিশিল। অস্ত্রীচার্ধ্য দ্রোণ অন্নসঙ্খ্যক ঘাঁত- 
প্রতিঘাতের পর তাহাকে বিরথ ও নিরন্ত্র করিলেন--সহস! অদ্বিতীয় সহায়-_ 
পার্ষতকে বিরথ দেখিয়া প্রথমতঃ ভীম অতঃপর মৎস্য-পাঞ্চাল ও কুরু- 
সৈশ্গেরা আসিয়া তাহার শাস্তি রক্ষক স্বরূপে দাড়াইলেন; প্রতিপক্ষের 
সহায়তা সাধন করিতে নৈসধ ও স্বদেশীয় সেন! সহিত কলিঙ্গ নরনাথ 
উপনীত হইলেন-বলাঁথিক কলিঙ্গনাথ বুকোদর-বিজে্তা প্রতিষ্ঠা লব্ধ 
বাসনায় ভ্রোণের পুরোবর্তী হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগলে ভীমের পরা- 
গত পাঞ্চালাদি সৈন্যের! পশ্চাৎপদ হইল) মহাবাহু তীম বাহুমাত্র অবলম্বন 
করিয়। জলধিবৎ কলিঙ্ব-নৈসধদিগকে দলন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন 
শর, কখন অসি, কখন গদ| এবং কথন চপেটাঘাত করিয়া প্রতিকূলবাহিনী- 
দ্বিগকে পরাভূত করিলেন। শক্রগণ তাহাকে পল্মবন দলী মদকল করীর 
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ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিল। তদীয় গদাঘাতে কলিঙ্গরাঁজ তনয় সক্রদেব 
গজদস্তাঘাতে নৈষধ ভান্ুমান্, নারাঁচ প্রহারে কেতুমান্: ও সপ্ত শরে কলি- 
্েশ্বর শ্রুতাঘু বিনষ্ট হইলেন-_-কলিঙ্গ সৈনো ভয়ানক মহামার__নিস্তারের 
সহিত পুনরালাঁপ হইবে ন! ভাবিয়া তাহার! প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল । 
অরিস্দন ভীগ্ম দূর হইতে কলিঙ্ব বিদ্রোহ দেখিয়া তথায় আগমন করিলেন । 
অসহায় ভীমের পক্ষেও সাত্যকি ধৃষ্টদ্বায়াদি সগীগত হইলেন। ভীম-তীম্ম 
বীর পরম্পরার দ্বৈরথ যুদ্ধে হতশেষ কলিঙ্গেরা শাস্তির মুখ দেখিল। ভীম- 
সেন দেবত্রতের উপর্যযপরি বাঁণবর্ষণে এবং দেবব্রত, সাত্যকির সহিত ছর্বি- 
যহ রণে সংজ্ঞাহীন হইয়া বিমুখ হইলেন। অভিমন্থ্য ও ধৃষটছ্ায়েব সহিত 
তত্রস্থ কৌরব রথীদের তুমুল রণ আরম্ত হইল। অভিমন্থ্য সমরে ছুর্ঘ্যোধন- 
তনয় লক্ষণ অবসন্ন প্রায় হইলে সেই অপরাহ্থে অভিমন্ত্য বিজয়েই সকলে 
যত্রশীল হইলেন। তখন পরন্তপ অর্জুন দ্িগন্তর হইতে আগমন পূর্বক 
অপূর্র্ব বীরকাণ্ডে জয়লিগ্ল,দের সঙ্বল্পভঙ্গ ও সৈন্য সাগরে শোণিত তরঙ্গ 
উথিত করিলেন। এমন সময় জ্যোতির্ময় দ্িনমণি অন্তশিথরে গমন 
করিলে ন্যায়বিদ্‌ ভীগ্মের অবহার স্থচক শঙ্খনাদ শুনিয়া উভয় পক্ষ স্বস্থ 
শিবিরে গমন করিয়া শাস্তির স্থখময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লইলেন। 
অনন্তর (তৃতীয় দিবসে) শর্্রী তিরোহিত হইল। আকাশের উজ্জল 
নক্ষত্রগুলি উদ্দিত কালের স্তাঁয় খদ্যোতিকার বেশধরিয়] ক্রমে অদৃশ্য হইলে 
কে যেন স্বভাবের শোভাময় চন্ত্রীতপ খুলিয়া লইল। অনন্ত বারি সমুদ্রে 
প্রাণী বৃন্দেরন্যায় প্রকৃতির দৈনিক লীলাতরঙ্গে অনীম জগৎ ভাসিল। বিভু- 
ংশুমালী কিরণমালা দোলাইয়া আপন অয়নমগ্ডলে প্রদক্ষিণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কুরু-পাগুব পক্ষদ্ব় যথাক্রমে অর্ধ-চন্দ্র ও গাকঢব্যুহ 
নিশ্মীণ করত পূর্ব্দিমের স্তার আবার মহাসমরে প্রবৃত্বহইলেন । চতুর্দিকে মার্‌ 
মার্‌ শব্দ সমুখিত হইল। মহাযোধ ভীমার্জুন, আ্জুনী ও সাত্যকি-ঘটোৎ" 
কচ কৌরব সেনাগণকে সমধিক প্রপীড়িত করিয়া ফেলিলেন-_কুরুদলে 
হাহাকার পরিপূর্ণ-_অপক্ষপাতী কৃতাত্ত ষেন পাগুব গক্ষহইয়া অসঙ্য বাহিনী 
গ্রাস করিতে লাগিলেন মহারাজ ছূর্য্যোধন সেই তৃতীয় দিবসের রণে 
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মহাশক্রর ক্রমোন্নতিদেখিয়! যুদ্ধব-শিথিলত| দোষারৌপকরত পিতামহকে 
অনুযোগ করিলে ভীম্ম অস্কুশীহত মাতঙ্গের ন্যায় কুদ্ধাহইয়া উঠিলেন ; 
তদদীয় হস্ত লাঘব কৌরব পততির বিষগ্নবদন পুলরুজ্জল করিয়া তুলিল। তিনি 
ধনুর্বেদবলে কোথাও বারিবর্ষণ কোথাও শৈলপত্তন কোথাও অগ্নিকাও 
উৎপাদন করিয়া পাওবধল ক্ষয় করিতে লাগিলেন । তীয় চাপমুক্ত বহুবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র বৈর জনতাকে উৎমন্ন করিয়া দ্রিল। যৌধিটিরী মহা'রথী গণ 
কোনক্রমে তীহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না; তাহারা আত্মীয় দিগকে 
উপেক্ষা করিয়া প্রাথপণে কৌরবীয় চমুধ্বংস করিতে লাগিলেন-অচিস্তা-সৃদয়ে 
চিন্তার আবেগ পড়িল -ভগবান্‌ মাধব অনাথের ন্যায় পাঁগব দলকে ভীন্ম 
কর্তৃক আত্তান্ত দেখিয়া! পার্থকে উত্তেজিত করত শাস্তন্থ অঙ্গজের অভিমুখীন্‌ 
করিলেন। হিমশৈল ও মলয় ভূধরেরন্যায় বীরঘয় নিকটবর্তী হইলে 
বীরেন্দ্র ভীম্ম সধূম 'অনলের ন্যায় অর্জুনকে অগ্রাগত দেখিয়। সমধিক বাণ 
বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হিমন্তপে হেমসৌধ কিরিটিনী ভূঙাগ আচ্ছাদনের 
ন্যায় শরস্তূপে প্রকাণ্ড কপিধ্বজ আচ্ছন্ন হইয়াগেল । মহা'রথ অর্জুন স্থুস- 
ন্ধানে সেই শরাচ্ছাদন অপনীত করিয়! পিতামহের প্রতিকুলে শর বর্ষণ ও 
অপূর্ণ শশীমেয় চাপ বারস্বার ছেদন করিলেন। তখন রণপ্রবীণ ভীন্ম 
ফাস্তুনের নবীন শিক্ষার যশোগান রুরিয়া অন্যধন্থ পরিগ্রহ পূর্বক অযান্থধী 
শরচালন] প্রদর্শন করিলে ঘর্মাক্ত অঙ্জনের শ্রমজল ও রাজপুত গণের 
ছিন্নমস্তক নিক্ষিপ্ত হইয়া সচন্দন কুক্থমরূপে বাস্থদেবের চরণে নিপতিত হইতে 
লাগিল। ভগবান্‌ কমলাক্ষ স্বচক্ষে ভীক্ম হইতে পাঁওবদের জীবনী হিংষ! 
প্রচুর পরিমাণে দেখিয়া অসহা ক্রোধতার বহনপূর্ববক চক্রায়ুধ ধারণ করত 
ভীম্মের প্রতি ধাবমান হইয়া! কহিতে লাগিলেন, ভীন্ম! তুমি আত্মরক্ষার 
স্বাধীনতা! গর্ব পরিত্যাগ কর। স্বদর্শনের অব্যর্থ আঘাতে আজ তোমাকে 
প্রেতপুরী দর্শন করিতে হইবে। তুমিই কুলক্ষয়ের মূল, তুমি দুরাঁচা'র পৌন্র 
গণকে দমন ন! করিয়। ভারত নির্মূল করিতে পৈশাচিক উৎসাহে নিয়োগ 
করিয়াছ। সমগ্রভারত যখন তোমার অধীন, তখন কায়মনে অনুজ্ঞা 
করিলে কে তোমার ব্যাক্যে অনাস্থ! করে, মহীতলে কোন্মহীপতি তোমার 


কুরুবংশ । ৪০১ 


বিজয়ী বীরত্ব স্মরণ না| করিয়! অবাধ্য হয়? গাঙ্গেয়! কুরু-পাগুব তোমার 
সমান প্রিয় পাত্র, তবুতুমি কৌরব মনোরগ্নের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়| 
রহিয়াছ; কিন্ত আজ তোমার সেই প্রারত নীচবৃত্তির অবসান, এখনি প্রিয় 
পৌত্র গণের সহিত কালনগরী গমন করিতে হইবে। 

তিনি এইবলিয়। বেগ সহকারে গমন করিতে লাগিলে কোপ ৃর্ষ্যো- 
দনয়ে তদীয় শীলকাস্তি-সরসীর মৃণাল বাহুতলে প্রভমাঁন স্থুদর্শন বিকশিত পুণ্ত- 
রীকের ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিল। ব্রহ্গবিদ্‌ ভীম্ম কুদ্রভাবে ত্রিদশ- 
পতির আগমনে প্রেমানন্দে গলদর্র হইয়। কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্‌ ! 
হে পীতবসন ! হে ভুবনেশ্বর ! সত্বর বিনাশ করিয়। দাসকে নির্বাণগতি 
প্রদান করুন। আজ জননী জাহুবী, জন্মভূমি হস্তিন1, পিতা শান্তনু ধন্য 
হউন। হে কেশব! হে মাধব! হে যাঁদবকুলনাথ! আমি আপনাকে 
প্রশ্টিপাত করি, সত্বগুণে সুপ্রসন্ন হইয়া! আমার আজন্মের কালরাত্রি স্ৃপ্র- 
তাঁত করুন। হেগোবিন্দ! বৃন্দারক বৃন্দ মধ্যে আপনিই প্রধান, বৃন্দাবন 
মধ্যে আপনি নিত্য বিরাজমান; উপাঁসকগণ তন্মনস্ক হুইয়া' আপনারই 
সচ্চিদানন্দ মূর্তির ধ্যান নিরত হয়েন। হের! কৃষ্দ্বৈপার়ন আঁপনাঁকে 
তুরীয় ও কৃটস্থ পুরুষ বলিয়। বাখ্যাকরেন। 

ধীমান্‌ তীঘ্ম এইরূপে কৃতাগ্রলি হইয়া রহিলেন। বীরবর পার্থ সবেগে 
গমন পূর্বক অখিল পতির পদতলে পতন এবং স্বীয়, ভীন্মবধ প্রতিজ্ঞা 
জনিত তরদীয় কোপ শাস্তির প্রার্থী হইলে বাস্থদেব অর্জুন বাকো মুহূর্তেক 
স্তস্তিত হইয়! প্রত্যাবর্তন করত পুনরায় অশ্বরশ্্ী গ্রহণ করিলেন। তখন 
উদাস মন! কৌরবদের মন আঁবাঁর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। মহাবীর 
জিষু যারপরনাই রোষাবিষ্ট হইয়। স্ববলের হৃদয়ের উপর আনন্দমঠ 
নিষ্মীণ করিবারজ্ন্য দৈব-মান্ুষী ও গান্ধর্ধা অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত 
পরপক্ষ সংহার করিতে লাগিলেন । বরিষার জল প্রপ্রাতে আপাত নদীর 
ন্যায় রণভূমে শৌণিত নদী বহমান হইল। এইরূপে ভারত যুদ্ধের ভ্রাহিক 
লীল! প্রদর্শন করিয়া ভগবান্‌ রবি নৈশ বিশ্রামে গমন করিলে কুরুপাওব 
পক্ষগণও অবহার করিয় স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। 
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অনস্তর (চতুর্থ দিবসে) ভগবান্‌ দ্বিজরাজ পৌর্ণমীসীর সহিত রজনী বিহার 
করিয়া পশ্চিম গগণে অদর্শন হইলে নিসর্গের প্রভাতী অলঙ্কার শুক্রদেব ক্রমে 
অদৃষ্ঠ হইলেন। সাধুগণ প্রস্থতির পতিপ্রাণথা তনয়ার পবিত্র তারানাম 
স্মরণ করিয়া নিদ্রাদেবীকে বিদায় দান দিলেন। মহানিশার স্থিরজগৎ 
বালরবির মোহন মাধুরী দেখিয়া আবার চঞ্চলভাব ধারণ করিল। চন্দ্রবং- 
শীয় পাগুবধার্ভরাষ্ যাথাক্রমে গজকর্ণ ও প্রতিব্যহনিম্্মাণ করত সমর ভূমে 
অবতীর্ণ হইলেন। রথী-সাদি-পদীতি নিকরের প্রাস, পরশু ও খড়গাদি 
অস্ত্র সকল অচল। চপলার ন্যায় শোভ। ধারণ করিয়া বিপক্ষের রুধির রূপ 
লোহিত জলধি জলে অবগাঁহন করিতে লাগিল। অর্জ্বন-অভিমন্থা নিধূ্ম- 
পাবকেরন্যায় শরসমূহে রিপুদ্ল দলন করিতে লাগিলেন--আধ্য সন্তান 
অসীম সাহসের জন্মভূমি-সেনাগণকে মৃত্যুর গলগ্রহ দেখিয়া তীহাদের 
রক্ষাব্যতীত জীবন পরিবর্তন দিতে অশ্বথাম1, শল্য, ভূরিশ্রবা ও সাংঘমনীর 
পুত্রার্দি তথায় আগমন করিলেন। অঞ্জুন-অভিমন্ত্যুর পৃষ্ঠপোষক হইয়। 
এপক্ষ হইতে মহাঁবল ধৃষ্টদ্যয় উপনীত হইলেন-_দক্ষতার পূর্ণ আদর্শ__পাঞ্চাল- 
যুবরাজ আগমন করিয়াই তিনবাঁণে কপ, দশবাণে মন্তরকগণকে পীড়িত এবং 
গদাঘাতে সাংযমনীর পুত্রকে নিহত করিলেন। ধুষ্টছ্যয় সত্বরতায় এই 
মহৎ কার্য্য সাধন করিলে স্বপক্ষে জয়শব হইল; প্রতিপক্ষের তীয় বধ- 
বাসনায় প্রাবুট কালীন বৃষ্টিধারার ন্যায় তীহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন । মহারথী অভিমন্থ্য মাতুলকে বিপদাপন্ন দেখিয়া তাহার প্রতিকূল 
শরের উপসংহার এবং তিনবাণে মদ্রনাথের মর্্মভেদ করত শর শ্রেণীতে 
সেনানী গণের মস্তক তালফল পতনের ন্যায় নিপতিত করিতে লাগিলেন । 
দ্িগন্তরে মহাবাহু সাত্যকি কুরুসেনা গণকে বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। 
তাঁহার সিংহনাদ উভদলকে বিজয় সম্বাদ জানাইল। বীরবর রণাঙ্গনে 
আদিত্য স্বরূপ হইয়া কৌরব কুবলয় ম্লান করিতে লাগিলে সোমরূপ সোম- 
দততী শর্ধরী-শরচাঁপ সহিত তথায় উপস্থিত হওয়ায় সৈন্যগণ শাস্তি প্রদর্শনী 
দেখিল। ভূরিশ্রবা-সাত্যকি সংগ্রাম-পরায়ণ হইয়া অদুরস্থ যোধগণের 
একাগ্রতা ভঙ্গ করিলেন_সমর-শব্ষে জনতার আত ক্রমে বাড়িল-_ 
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ুর্য্যোধন সেইস্থলে তীহার চিরশক্র ভীমকে অবলোকন করিয়া নয়বাণে 
তদীয় বক্ষস্থুল বিদ্ধকরিলেন--অর্ণবে অনিল সংযোগ--বৃকোঁদর শরাঁঘাতে 
উত্তেজিত হইয়া গদাগ্রহণ করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
মারুতীর রাজদ্রোহী উদ্যম দেখিয়া! অযুত গজারোহী তাহাকে বেষ্টন করিল। 
বৃকোদর, পরিবেষ্টক গজযোধ দ্িগকে পাষাণ পাতের ন্যায় গদাঘাত ও বজ্জ- 
বিশেষ যুষ্টির আঘাত করত কুঞ্জর মণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; তদীয় 
সিংহ বিক্রমে অমংখ্য করী-কুস্ত বিদীর্ঘ হইয়| রণভূমি শোণিত নিমপ্না। হইল । 
মহাঁবাহু এইরূপ অপরিসীম বাহুবলে অরাতি গণের করীযুদ্ধে জয়ী হইয়া] 
ত্রিপুরদলী ত্রিশূলীরন্যায় গদাহস্তে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
পার্খব, পশ্চাঁৎ, সম্মুখ; সর্ব দ্রিকে তাহার লক্ষ চলিল; তিনি কখন গণা।, 
কখন অসি, কখন ধনুর্ধর হইয়া অনিবার্ধ্য কালাগ্রির ন্তায় প্রদাহ-শক্তি 
প্রকাশ করিলে তাহার ক্রোধ উত্তরোত্বর ঘনীভূত হইয়া আসিল। 
তিনি রণ সুত্র অবলম্বন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল পরাক্রমী দশপুত্রের 
নিহত্তা হইলেন। তখন কুরু সৈন্যের ভীমসেনকে নর-কৃতান্ত জানিয়| 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরন্ত করিল। কৌরব রখীগণ আপনাঁপন 
চক্ষের উপর রাঁজপুজ্রদের পতন দেখিয়া ভীমসেনকে মৃতস্বজনের সহযাত্রী 
করিতে নীর বর্ষণের ন্যায় নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহা- 
বাহু ভীম অচলের ন্যায় নিশ্চল ভাবে প্রতিপক্ষীয় অস্ত্র রাশি ধবংসকরত 
পুনরাঁয় সৈন্য সাগরের নবমন্থন আরন্ত করিলেন। গজারোহী ভগদন্ত 
পুনঃ পুনঃ তাহার অটল বীরত্ব দেখিয়1 প্রাগ্জোতিষী গজরাঁজকে সৈনিক 
বিপক্ষে চালিত করিয়া তাহার উপর উপধুর্যপরি অস্ত্র প্রহার করিলে 
পাঁতুকুল পরাক্রম ভীম দারুণ আঘাতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাক্ষদপতি 
ঘটোৎকচ পিতার মুচ্ছ। ও মহাগজের অতুলম্পর্দা দেখিয়া! অমানুষী মায়া 
রণের অবতরণিকা করিলেন। তাহার মায়াবলে গররাবত্ত, অঞ্জন, বামন 
ও মহাপস্ম এই চতুরদস্তী দিগগজ চতুষ্টয় স্থষ্ট হইল। রক্ষোনাথ জাতীয় সেন! 
সমবেত মায়াগজ অবলম্বন করিয়! সৈন্য প্রাগ পতির সহিত রণারম্ত করিলে 
প্রাগজোতিষী বারণ মায়াগজের দস্তাথাঁতে আর্তনাদ করিতে লাগিল; 
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ভগদত্তও রাক্ষসীমায়ায় উত্ভীত্ত হইয়া সচিস্তিত হইলেন। রক্ষ্যো৷ রথীর] 
নরমাংস চরণ করিতে করিতে শুন্যদেশ ব্যাপিয়! জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। 
মহাবীর ভীম্ম নিশার বুন্দের বিপুল জয়নাদে সন্দিহান হইয়। ভ্রোগাদি 
বীরবর্গ সহিত ভগদত্বের সহায়তা পথে আগমন করিলেন; পাঞ্চাল-সঞ্জী়- 
দোমকেরাও ঘটোৎকচের শাস্তিরক্ষায় উপনীত হইলেন। হিড়ীন্বা৷ কুমার 
যৌধিগ্িরী সাহায্যের বিন্দুমাত্র না লইয়া মায়াময় দিকৃহস্তী, ও স্বকীয় 
বাহুবল, এবং রাক্ষস নিকর দ্বারা পিতৃশক্র দলন করিতে লাগিলেন । তদীয় 
করীবৃংহতি শুর-গর্জন ও তুর্ধ্য ধবনিতে কুরু বাহিনীরা ভয়ত্রাস্ত হুইয়! 
পড়িল। এমত সময় দেব দিবাকর স্বভাবের চক্ষুহরণ করিয়া আকাশের 
পশ্চিম প্রান্তে অদৃশ্য হইলে অবহার জনীন শঙ্খনাদ হইল। ভারতী সেন! 
রণভূমে শান্তি যবনিক পতন করিয়! স্বশ্ব শিবিরে গমন করিলেন। 

মহারাজ দুর্যেযাধন ভ্রাতৃশোকে শাস্তির স্ুখময়ী কৃপা হারাইয়। সায়ংকৃত্য 
দমাপন পূর্বক পিতামহেরনিকট গমন করত মনোছুঃখে কহিতে লাগিলেন, 
পিতামহ! এই পারশুন্য ত্রিভূবন মধ্যে আপনি অদ্বিতীয় বীর এবং দ্রোণ, 
কপ অশ্বখামাদি অজেয় পরাক্রম শালীরাও আপনার উপযোগীতায় ব্রতী 
আছেন) তবু পাওবগণ কে|ন্‌ দৈববলে বলীয়ান হইয়া আপনাদের ভব- 
বিজয়ী যশঃ লোপ করিতেছে; কোন্‌ দেধ প্রসন্ন হইয়া তাহাদের নিত্য- 
বিজয় বিধান করিতেছেন? 

ভীম্ম কহিলেন, ছুর্যেযাধন! যিনি অমিত, অসঙ্ঘ্যেয়, সৎক্রিয় ও আত্ম- 
যোনি, থিনি অয়, যোগাত্মন্, এবং আত্মভৃত ব্রহ্ম; সেই পরম গৃহা, পরম- 
পদ শাশ্বত পুরুষ হদ্ি আপন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম প্রিয়তা গুণে পাওববন্ধু হুইয়া- 
ছেন। পাঁগুবেরা হরিপদ পারসেতু অবলম্বন করিয়া ভারতীয় অকুল 
সমরার্ণবে কুল প্রাপ্ত হইতেছে । “যতোধর্শ স্ততোরৃষ্ণ, যতোকুষ্জ ততোজয়ঃ” 
এই সনাতন নিয়ম। আমরা সেই নিয়ামক বেদবাণী শ্মরণ করিয়াই 
তোমাকে পাগ্ব গণের সহিত সন্ধি করিতে বারম্বার অন্থুপোধ করিতেছি। 
রাজন্‌! মহামহিম প্রকৃতি নাথ তৎপদবাচ্, তিনি ব্রন্ধার স্তবে সন্ধষ্ট হইয়! 
ভূষিভাঁর হরণে যদ্ুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রদ্ধ সন্বাদে ব্রন্মকল্পের আদিতে 
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তন্বার। প্রদথ্যয়ের এবং প্রছ্যয় হইতে প্রজাপতি উত্তব হয়েন। ভগবান্‌ বিধি 
তাহাকে অনাদি, অনস্ত ও অজর বলিয়া বর্ণন। করেন। বৎস! [ুজগৎপতি 
কৃষ্ণ জগতের আধার আধেয়। রসাতল তীহার পদতল, পৃথিবী মধ্যদেশ, দিক্‌ 
বাহু,অস্তরীক্ষ ম্তক, মহলৌক কেশ, ব্রহ্ম! মৃক্তি, দেবগণ দেহ, চন্ত্র-নূর্ধ্য চক্ষু, 
সত্য বল, ধর আত্মা, অগ্রিতেজ, বায়ু নিশ্বাস শিশির শ্বেদ, অশ্বিনী-কুমার 
শ্রবণ, সরম্বতী জিহ্বা, বেদ সংস্কার, মেক অস্থি, তরু শিরা, সলিল 
শোণীত, প্রকৃতি কর্ম, পাপ মল এবং পুণ্যই তাহার সনাতনরূপ হয় 
অতএব হে তাত! তিনি শাস্ত!, বিশ্বপিতা, ও ঞব; তীহার মুখ হইতে 
্রা্মণ, বাহু,হইতে ক্ষত্রীয়, উর হইতে বৈশ্ব এবং পাদ হইতে শূত্রের উত্তব। 
দেবর্ষি নারদ তীঞাকে ভূতভাবন, ব্রন্ষর্ষি মার্কঙেয় তাহাকে অধিষজ্ঞ, ভগবান্‌ 
তৃণ্ড তাহাকে দেবাদিদেব,মহর্ষি দ্বৈপায়ন তাহাকে অতেন্দ্রিয়,মহ্র্ষি প্রচেতাগণ 
কাহাকে প্রজাপতি, সপ্তর্ষিবর অঙ্গির তাহাকে বিশ্বক্নপ, মহামুনি দেবল 
তাহাকে অব্যক্ত এবং তপোধন সনত্স্থজাতার্দি যোগীবৃন্দ তাহাকে 
ও-তৎ-সৎ, নামধেয় অমর্ভত্রন্ম নির্দেশ করেন। কুমার! নিরীন্দিয়, নিয়স্তা 
সেই দেবারাধ্য বিশ্ববিতু শ্রীকৃষ্ণ পাওবের ধর্ম-সখা, কুষ্ণার্জুন পুরুষ পরস্পর! 
' ছাঁয়াময়ী কায়ার ন্যায় ধর্ম বিপ্লবকালে অবতীর্ণ হইয়। জগতের মহাকাগ্ডাবলী 
সংসাধিত করেন। অতএব কাহার সাধ্য নিম্পাণ্ডবা করিয়। মহীতলে জয়- 
ঘোষণা প্রচার করিবে! তিনি এই বলিয়। ক্ষান্ত হইলে নিসর্গের অবশ্যস্তাবী 
গতিকে বিবেক একবার মাত্র আসিয়! ছূর্য্যোধনের হৃদয় স্পর্শ করিল। 
মহারাজ মুহূর্তেকে ই আবার পূর্ধভাবে আচ্ছন্ন হুইয়। পাওবের পরাজয় 
ধ্যান করিতে করিতে বিশ্রাম মন্দিরে গমন করিলেন। 

অনস্তর (পঞ্চম দিবসে ) পূর্বাকাশ লোহিতাভ হইয়া অকৃত্রিম সৌনার্যয 
ধারণ করিলে পুণ্যময় বেদগাতৃ মহর্ষিরা বেদধবনি উচ্চারণ কয়িস্ন1 প্রকৃতির 
মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ মযুখমালীর আয়ক্তিম নবীন মূর্তি 
আকাশের প্রান্তে শোভ1 ছড়াইতে লাগিল। পূর্ণমণ্ল চন্ত্রমা যাঁমিনীর 
বিহনে পাণুবর্ণ হইয়৷ গগণ পথে বিরহ তার লইয়া চলিলেন। ভারত- 
বীরগণ প্রাতঃক্রিয়া সমাপন পূর্বক সমরের ছুর্বিষহ ভার স্কন্দে লইলেন। 
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কৌরব পক্ষে মকর ব্যহ পাঁগুব পক্ষে শেন্য ব্যহ রচন! হইল। পক্ষদবয়ের 
মহা মহা! বীর সকল ব্যুহ প্রবেশনে গমন করিয়া কুল জ্বননী শক্তির অভিনয় 
করিতে লাঁগিলেন। পরম্পরের তীক্ষ কপাণ ও নিশিথ বাণ দ্বার অরাতি- 
গণের উত্ভীষাবরণ ভূতলে নিপতিত হইয়া! নীহারময় হিমান্দরি চূড়া খণ্ডের 
ন্যায় শোভা! ধারণ করিল। বরখীগণ কেহ জয়ী কেহ পরাজয়ী হইয়াও পুনঃ 
পুনঃ অভিনব বিরোধীর সহিত প্রতিকূলতায় দীক্ষিত হইলে ধর্শের 
অনন্ত শক্তি প্রসাদে পাগুবগণ অপেক্ষাকৃত প্রবল হইতে লাগিলেন । শৃরজেত 
ভীম্ম ভীমসেনকে প্রধান বীরনেত! দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও সুশাঁণিত 
সায়ক দ্বারা তদীয় মহাঁশক্তি ছেদন করিলেন-_আশ্চর্য্য রণ শিক্ষা-_দেবত্রত 
মুহূর্তেকে অন্যবিধ অসহনীয় শর মন্ধানে সাত্যকি আদি রথী লমবেত 
তাহাকে প্রপীড়ন পূর্বক অবাধে বিজিত সৈন্যদ্িগকে ধ্বংস করিতে লাগি- 
লেন। তাহার শরশ্োতে কাহার হস্ত, কাহার পদ, কাহাঁর সর্বাঙ্গ শত- 
থণ্ড হইয়) রক্ত সাগরে গিয়! মিশিল। পাগুবগণ কুরুসৈম্ত অধিপতিকে 
আঁপনার্দের পরাজয়ের কারণ ভাবিয়! প্রাণপণে তাহাকে নিবারিত করিতে 
লাগিলেন__রণ যজ্ঞের চারিদ্দিকেই রক্তের পূর্ণাহুতি--ভীমধন্ব! অশ্বথাম। 
উহার অন্যতম খত্তিক ধনগুয়কে লক্ষ করিয়! ছয় শরে তীয় মর্্ভেদ করত 
প্রতিশোধরূপ তাহার পঞ্চবাঁণে তিনি খণ্ড শরাদন ও মর্মাহত হইয়। পড়ি- 
লেন--জাতক্রোধ উত্তরোত্তর বুদ্ধি হইল--বীর শ্রেষ্ঠ অশ্বথাম৷ অন্য ধন্থু 
ধারণ করত সপ্ততি শরে বা্দেব এবং নবতি শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন-_ 
উত্তয়েই সম শিক্ষিত-তীহাদের অস্রপ্রয়োগ-প্রতিসংহার এবং রন্ধভেদ 
সমানভাবে চলিতে লাগিল। দিগন্তরে মহাবীর অভিমন্থ্য আদর্শ শূর হইয়! 
তুমুল যুদ্ধ করত ক্ষুরবাণে চিএসেনকে সপ্তবাণে পুরুমিত্রকে অন্যতম সপ্ত- 
শরে ভীগ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদের সম্মুখীন প্রচুর সৈন্য সংহার পুর্ব্বক, 
সিংহনাদ করিতে লাঁগিলেম । তীহাঁর শরাঁনলে বিশাল কুরুদল পত্তঙ্গপালের 
ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। এদিকে মহাঁবাহু সাত্যকি গৃহীত শরাসন হইয়া 
ধারাবর্ধী জলদ জালের স্ায় শরপাঁতন করত কুরুসৈন্য নিহত করিতে করিতে 
প্রচুর জনতার মধ্যে চলিলেন। মহাবলী তূরিশ্রবা৷ সাত্যকির এই অসীম 
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নির্ভীকত। দেখিয়া রথারোহণে তাহার অভিমুখীন্‌ হইলেন-রণরক্ষে নূতন 
প্রহসন--সম শক্রকে আগত দেখিয়া সাত্যকির রথও 'সেই পথে ধাবমান 
হইলে আপাত সঙ্বর্ধণে রথদ্বয় রণ হইয়! গেল। তীহাঁরা বিরথ হইয়া! অসি 
চর্ম ধারণ করত আক্রমণ পরিক্রমণাদি অসি প্রাজ্ঞতা সহকারে পরম্পরার 
রন্ধান্বেষণ করত বাহ্জ্ঞান শূন্ত হইলেন। তখন ভীমসেন ভীমবাহু মাত্য- 
কিকে এবং দুর্য্যোধন অদীম সাহসী ভূরিশ্রবাকে স্বরথে নীত করিলেন । 
এমন সময় দিবা প্রকৃতির জ্যেতির্য় মুর্তি মলিন হইলে সন্ধ্যাজনিত অবহার 
হওয়ায় উভয় পক্ষ সমর কাহিনী বলিতে বলিতে স্ব স্ব শিবিরে চলিলেন। 
অনন্তর (ষষ্ঠ দ্রিবসে) শর্করী পরিশেষ তইপে প্রকৃতির বংশীধ্বনি স্বরূপ 
কৌকিলার কণ্ঠস্বর জগৎ জাগিয়া উঠিল। কুসুম কুলের অদৃশ্ত অন্ুগুলি 
শীতল বাযুতে চাপিয়! দিগ্‌ দিগস্তরে উড়িয়া চলিল। স্ুবিমল পূর্ব গগণে 
চিন্তামণি রত্ের ন্যায় দিনমণি আবিভূর্ত হইলেন। কবিগণ কায়মনে 
নিদ্রাদেবীর নিরাকার প্রতিমা! বিসর্জন দিয়া রামময়ী ধরিত্রী সুতার, শিব 
মোহিনী গিরিজার ও শক্তি রূপিণী রাধিকা আদির গুণগান গীঁখিতে 
কল্পনার ধ্যান আঁরম্ত করিলেন। ভারতীয় পক্ষদ্ব় ভারতের সর্বনাশকর 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পাব পক্ষে মকর ব্যৃহ কৌরব পক্ষে ক্রৌঞচ ব্যুহ 
নির্মাণ হইল । যোধগণ জীবন উপেক্ষা করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে 
লাগিলেন। কাঁলপুরুষের অট্রহাসী শ্বরূপ অবিরত অস্ত্রের ঝন্‌ ঝন্‌ শ্রুতি- 
গোঁচর হইতে থাকিল। পাতুকুল সহায় বুকোদর তয়তঞ্জিনী শক্তির স্মরণ 
লইয়৷ ভূজবেগ ও চরণ প্রহারে সৈন্য দলন পূর্বক রক্তমাংসময় পথ প্রস্তত 
করত লোকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তীয় উন্নত কিরিটা রথবাজী পরি- 
বেষ্টিত শক্র সঙ্কুল স্থলে অদৃশ্ঠ হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যয় ও তদীয় অনুগমনচ্ছলে 
কালের করাল বদনে শত সহজ নরবলী দান দিয়! তাহার সমীপে উপস্থিত 
হইলেন। তখন বৃত্র-বাসধের ন্যায় বীরদ্বয় একত্র হইলে ধার্তরাষ্ট্রগণ দিক্‌ 
বিদিক্‌ হইতে আসিয়। তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন-_বিন যুদ্ধে বিজয় 
লাঁভ-_চিত্রযোধী ধৃ্টছ্যয় বিশেষ যুদ্ধ না করিয়া দৃষ্টিমাত্র মোহনাস্ত্র পরিসন্ধানে 
তী্বার্দিগকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন--তীহারা একবারে নিস্তব্ধ 
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ভ্রোশাচার্ধ্য আগমন পূর্বক তাহাদের সংজ্ঞা। দান করত কৌরবজেত্‌ ধৃষ্টছ্য়ের 
সহিত মহারণে মত্ত হইলেন । ম্কাচার্ধ্য €দ্রাণ ভল্ল দ্বারা তাহার শরাসন ছেদন 
এবং নিশিথ শত শরে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। ধৃষ্টছায় খণ্ড চাপ 
হইয়া! অন্যতম রমণীয় ধন্থু দ্বারা হেমপুজ্খ সপ্ততি শর নিক্ষেপ করত তীয় 
মন্্র বিদারক হইলেন। স্থবীর ভ্রোণ অচল সহিষ্ণুতা বশতঃ পার্যতের শর 
সহা করিয়। বহু অন্ত্র গ্রয়োগ প্রতিসংহারের পর তদীয় ধন্তুধ্বজ এবং অশ্ব- 
সারথি ছেদন করত তাহাকে বিমুখ করিলেন । সনাথ পাগুবসেনা আচার্ধা- 
পরাক্রমে অনাথ হইল । তিনি শরাঘাঁতে যৌধিষিরী বীর লোকারণ্যকে 
বিজন প্রাস্তর করিয়। তুলিলেন_জয়লক্মী উভয় পক্ষপাতী-_ দেখিতে 
দেখিতে গাওব গতপরাঁজয় আবার কৌরবদ্দল মধ্যে পর্য্যবসিত হইল । নকুল- 
নন্দন সতাঁনিক, কৌরব সহযোগী ছুক্র্ণের শীরশ্ছেদন এবং ভীমার্জুনাদি 
মহামহা রথথীগণ অসঙ্ঘয ৰীরদল দলন করিলেন। মহারাজ দুর্ষ্যোধন শক্র- 
দিগকে নবোদিত রবির ন্যায় তেজোন্ুুখ দেখিয়া! ভীম্ম, ছুঃশাসন ও বিক- 
এাদি মহাযোধ নিচয়কে তাহাদের প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত করিয়া ভাবি 
আশার বশবর্তী হইয়। রহিলেন। ক্রোধাসন্ত রিপু পরম্পর| পরস্পরের 
আঘাত প্রতিঘাতে রক্তাক্ত হইয়। বিকসিত পলাঁশ তরুরাঁজীর ন্যায় শৌভা- 
ধারণ করিলেন। তখন ভগ্রাস্ত্রের ধবংসশীল তীরের গতাযু শোণিত সাগরে 
ভগ্নরথ সিন্ুপোত ও মৃতজীব নিমগ্ন জলযাত্রীর ন্যায় দিকে দিকে ভাসিতে 
লাগিল। এমন সময় নলিনী নাথ সর্ব নিয়স্তার অনুজ্ঞা পালন করিয়। সায়ং 
স্থযোগে ছায়াদেবীর বাসর সধ্যায় গমন করিলে পক্ষগণ কর্তৃকুলের অবহাঁর 
সচক শঙ্খধ্বনি শুনিয়। শক্রতা পরিহার পূর্বক আপনাপন «শিবিরে 
প্রস্থান করিলেন । | 

অনন্তর (সপ্তম দিবসে ) উষাদেবীর পপুনরুথান হইলে শশী যাষিনী 
উভয়েই সমস্থখে বঞ্চিত হইয়া চলিলেন,। নৈশতুষারঃ্ুবস্তরমতীর হিমাচল 
চূড়ায় নবমন্লিকাব ন্যায় শোভাঁধারণ করিল। শীতল বায়ু রাশি রাত্রিশেষে 
শৈশব শক্তি ধরিয়া রাজরাজেশ্বরী প্রকৃতিকে শাস্তিদান করিতে লাগিল । 
মেঘ শৃন্য গগণাসনে কিরণ মালী আদিত্য অবতীর্ণ হুইয়। আকাশ জননীর 
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নিলীম সিমস্তে নিপর্গের সিন্দুর দান করিলেন ধর্মশীল পাঁগুবগণ হইতে 
বজ্াখ্য ব্যহ এবং কাল প্রাপ্ত কৌরবগণ হইতে মগ্ুলবুাহ নির্ষ্িত হইল। 
বীরগণ পুর্ধাছেরন্যায় আবার মহাঁসংগ্রামে মত্ত হইলেন। মহাঁবল দ্রোণ 
অতুল শক্তি চালন। করিয়া বহুল রথী-পদাতি ধ্বংসকরত একবাঁণে রখীরাজ 
শঙ্ঘের মস্তক ছেদন এবং অপরাপর বাঁণে বিরাটাদি প্রধান যোদ্ধ, বর্গকে 
বিমুখ করিলেন। শিখন, অশ্বথাম কর্তৃক শূন্যরথ হইয়া সাত্যকির রথে 
অধিরুঢ হইলেন। বীরবাহু সাত্যকি ত্রীহাকে আশ্রয়দাীন করিয়া গুরু- 
পিষ্ট ইন্্রান্ত্র প্রভাবে অল্ুসের রক্ষমায়া অপনীত করিয়া দিব্যশর 
সন্ধানে তাহাকে পরাস্ত করিলেন। অর্জুনপুত্র ইরাবান্‌ অমানুষী বীরত্ব 
গ্রদর্শন পূর্বক বিন্দঅন্ুবিন্দ বীরদ্য়ের সহিত ঘোরযুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
স্থানে স্থানে শূরগণের এইরূপ অন্ত্র বিলাস ৯ লাগিল। দিগস্তরে 
গ্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগণদত্ত অন্তকরূপ হুইয়। শ্রেণীবদ্ধ পাঁওব বাহিনীকে 
ছিন্নভিন্ন করিতে লাঁগিলে মহাঁবাহু ঘটোতকচ তীহার প্রতি ধাবমান 
হইলেন । তদীয় প্রতিরোধে পলাক্রিত পাগ্ডব সেন| দলস্থ হইল। হিড়ীন্বা- 
নন্দন বারিবর্ষণের ন্যায় ভগদত্তের প্রতি অন্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
সুশিক্ষিত ভগদত্ত ক্রমে ক্রমে রিপুকুলাস্তক শর সমূহ সংহারকরত বেগগামী 
তীক্ষপরে ভৈমীকে বিদ্ধ করিলেন। বীর্য্যশালী ঘটোঁৎ্কচ তাহাতে পদমাত্র 
বিচলিত ন! হইয়! তির্ধ্যক সংগ্রামে সৈন্য দলন এবং সম্মুখ সংগ্রামে আপ- 
তিত চতুর্দশতোমরব্যর্থ করিয়। স্বকীয় সুচীমুখ শরাঘাঁতে তাহাকে রক্তদেহ 
করিয়। তুপিলেন। এইরূপ মুভ্ুহুঃ শর বিক্ষেপে তৃণীর পরিশূন্য হইলে 
ভগদত্বের সশন্ত্র জনিত শঙ্কা তাহাকে রণভূমি হইতে অর্পসরণ করিল। 
এদ্রিকে নকুল-সহদেবের সহিত মদ্রপতি এবং শ্রুতাযুর সহিত মহারাজ যুধি- 
টির সমরের তীষণ বিভীষিকা দেখাইলেন। বলবাঁন শ্রুতায়ু, ধর্মের 
প্রথমাগত সপ্তশর ক্ষয় করিয়া ত্বীয় সপ্তুতম সাঁয়কে তীহাঁর মর্ম বিদ্ধ করি- 
লেন। নরনাথ যুধিষ্ঠির শ্রতায়ুর শরে অধীর হুইয়৷ বরাহকর্ণ বাণে তাহার 
শরাসন ছেদন এবং ভত্লাস্ ্বারা”তীহার ধবজজ কর্তন করিলে শ্রুতাযুর 
নবতন সপ্তশর পুনশ্চ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মহাভাঁগ যুধিষ্ঠির 
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উপুপরি প্রহার পীড়নে ধৈর্য্য চত হইলে তাঁহার ক্রোধানল সংক্ত নয়ন 
নবীন অরুণ যুগের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়। উঠিল। অমর বৃন্দ তীয় মানসিক- 
বিকার দেখিয়। কুরগণের চরমকাল অনুভব করিতে লাগিলেন। আত্মসং মী 
ধর্মরাজ আত্মশাসন বলে সততার সীমাতিক্রমী ক্রোধ সম্বরণ পূর্বক গ্রড- 
মান্‌ শররাশিতে তাহাকে বিরথ ও আহত করিয়। বিমুখ করিলেন। তখন 
ধর্মরাজের চির সাত্তমূর্তির বৈষম্যভাব দেখি! সৈন্যের! ভীরুতা প্রদর্শন 
করিলে তেজোশালী কৃপাচারধ্য স্বপক্ষের অন্থৃকুল তীরুতা বিপক্ষদূলে অর্পণ 
করিতে অগ্রসর হইলেন । -রথী্রেষ্ঠ চেকিতান্‌ তীহার গতিরোধ করায় রণ- 
পণ্ডিত কূপ হাসিতে হাপিতে তীয় ধন-শর-সারথি ও বাজী-বিমান উভয়ই 
ংস করিলেন। চেকিতান্‌ গতমাত্র অপমান হইয়া সত্বর গদা গ্রহারে 
আচার্য্যকে ভগ্রথ করির্পে শীরদবতের সহস্র বাণে তাঁহার বজ্দারময়ী গদাও 
খণ্ড খণ্ড হইল। চেকিভান্‌ গদাক্ষয় ও শর যোজনার সময় ন। পাইয়া অসি 
নিষফাশন করিলেন) কৃপাচারধ্য ও শরচাঁপ ত্যাগ করত অমির মহায় লইলেন-_ 
উভয়েই মমান অপ্ি-বিদ্যাবিদ্‌_তাহীর! নিরলস হইয়া অপি রণ করত নিরন্তর 
আঘাত প্রতিঘাতে পরম্পরেই মোহ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে তেজোরাশি 
অভিমন্থ্য ভয়ঙ্কর সমরে কৌরব দমন করিতে লাগিলে অশ্বথায1ও বিকর্ণাদি 
মহারধীগণ তাঁহার প্রতিদবন্দী হওয়ায় অভয়াত্মাঅর্জরন, কুমারকে শক্র সাগরে 
সন্তরণ ও পিতামহকে স্বপক্ষ পীড়ন করিতে দেখিয়। শ্রেতাশব যোজিত রথে 
তথায় উপনীত হইলেন । অর্জুন-অর্জনীর একত্র সমাগম ও ক্রমে ক্রমে ভীম 
প্রভৃতির একতা বর্ধন দেখিয়া কুরুদলে মহান্‌ কোলাহল পড়িল। তখন 
কৌরবের ভীগ্ম প্রভৃতি মহাঁরথগণ আপ্তবল রক্ষায় এবং পরপক্ষ নিধন 
অভিপ্রায়ে তাহাদের সন্দুখীন্‌ হইয়। রাশিরাঁশি শরনিক্ষেপ. করিতে লাগি- 
লেন। ভীগ্মার্জুন বীরদ্বয় আপন আপন প্রতিকূল সৈন্যোগপরি শরবর্ষণ করিয়। 
শূর-গ্রশংসার পরাকা্ঠা প্রাপ্ত ইইলেন। ভারতের মহ! সমরে ভারতী সেন! 
শোঁণিতার্দ হইল। গঞ্জ-বাজী ও সেনা মণ্ডল দিকে দিকে খণ্ড খণ্ড হইয়া 
পড়িলে বন্ুমতী মৃততপুত্রগণকে বক্ষে লইয়া রক্তরূপ চক্ষুর জলে ভাসিতে 
২. আাগিলেন। এমত সগয় সহ দীধিতি ভাস্বর অন্তাচলে গমন করিলে বীর- 
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নেতৃ বর্ম অবহাঁর হৃচক শঙ্খনাদ শ্রবণে হায় ব বীতরাগ হইয়া স্ব স্ব 
শিবিরে গমন করিলেন । 
অনস্তর (অষ্টম দিবসে) শাস্তি জননী নিশা সৌর জগৎ ছাড়িয়া! চলিলে 
দিবার মনোমোহিনী মূর্তি ধীরে ধীরে দর্শন দান করিল । মধুবনে মধুপ বঙ্কার 
গ্রভাতের আগমনি গাইতে লাগিল । বিনশ্বর ভুবনে কোথায় সখ-শ্রোত, 
কোথায় দুঃখের শত শত উক্া ব্যাপিয়া পড়িল। পূর্ববপীঠস্থানে-উপবিষ্ট 
হুর্য্যালোকে বিশ্বধাত্রী ধর! উজ্জল রূপ ধাঁরণ করিলেন । কুরুগণ আশা কুহ- 
কিনীর ছলনায় ভুলিয়া যুদ্ধার্থে বিশেষ ব্যৃহ, পাগুবগণ শৃক্গাটক বৃহ নির্মাণ 
করত রণ রঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন । প্রহা'রক পরস্পরের অস্ত্র সংজ্ঘর্ষণে নির্ধুম 
অনল উৎপন্ন হইল; তীহারা রণস্থল রুধির বিধৌত করিয়! কুলগর্কের পরিচয় 
দিতে লাগিলে বীর বাহু ভীম্ম শৌর্য্যকিরণে উভদলের অস্ত্রধারীদের যশঃ- 
জ্যোতি নিষফল করিলেন |. তীয় অবারিত প্রতাপে সোমক-স্যগ্য়ের৷ পদে 
পদে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইল। তখন পাওুকুলাশ্রয় ভীমসেন ভীম্ম সমরে 
আপাঁত-্্যোগ না পাইয়। পদাঘাতে তাহার সারথি সংহার করিলে 
সারথিহীন অশ্ব রথলইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। ভীম্মের চক্রপ্রহ্রী 
ধার্তরাষ্ট্রেরা কুটযুদ্ধ দেখিয়া কাঁল-অতিথির অনস্তপ্রসর কমগুলুতে 
জীবন ভিক্ষা দিতে শতশত শর ক্ষেপণ করত মারুতীকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । বুকোদর তাহাদের নির্থাত প্রহরণে আহত ফণীর ন্যায় কুদ্ধ 
হইয়। দুর্ধেযাধন বাতীত ক্রমে ক্রমে তদীয় অষ্টজন ভ্রাতার শিরচ্ছেদন করত 
জাঁতক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম করিয়। ছুর্ষ্যোধনের হৃদয় কন্দরে গভীর 
শোকের শল্য নিক্ষেপ করিলেন- শোকতাপে পাঁষাণ-্বদয় গলিয়। যায়- 
দৃঢ়চিত্ ুর্য্যোধন ত্রাতৃশোকে জর্জরিত হইয়। ভীন্মের নিকট গমন পূর্বক 
কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! আপনার বাহুশক্তির পরিরক্ষণেও আমি হ্ৃত- 
সর্বস্ব হইলাম। দুরাঁচার ভীম আমার সুকুমার ভাতা গণকে অনাথের স্তায় 
বধকরিল! আপনি ধর্মের ন্যায় পথ লঙ্ঘন করিয়া বংশীয় মমতার আকৃষ্ট 
হইয়ছেন; নতুব। সমর জলধিজলে আমি মগ্নগ্রায় হইতাম ন1। 
ুর্য্যোধন এই ৰলিয়! ক্ষাস্ত হইলে মহাঁবীর তীন্ম সংতুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 
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দূর্য্যোধন! পূর্ব বাণী বিস্মরণ হইলে বেন? ভাঁবিতাত্বা বিছুর প্রভৃতির 
সহিত আমরা এই জন্যই তোমাকে সন্ধি মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলাম। 
যাঁহ। হউক, তুমি অমূলক অন্থুযোগ করিয়া আমার. দৃঢ় গ্রতিজ্ঞার উপর 
দৌষাঙ্কপাঁত করিও ন1) হ্বদয়কেন্দ্রে চৈতন্য থাকিতে তোমার প্রতি সাঁধনে 
অযত্রশীল নহি। বৎস! নিয়তি ভ্রোত চির অপরিবর্তিত, আমার ন্যায় 
অযুত মহাঁরথীর পক্ষতা থাঁকিলেও তাহার গতিরোধ হইবেন । তিনি 
এই বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দান করত শঙ্খনাদ ও চাপ বিক্ফারণ পূর্বক 
পাঁওবাঁভিমুখে ধাৰিত হইলে অন্যান্ত কুরুযৌধেরাঁও তাহার অন্থগমন করি- 
লেন। অর্জুন ওরসে নাগবাঁলা উলপীর গর্ত সম্ভৃত মহাবীর ইরাবান্‌ তাহা- 
দের দলবর্দন দেখিয়। ধনঃ হস্তে অগ্রসর হইলেন ক্ষণমধ্যে তদীয় শরজাল 
ক্ষণদা তূষিত জলদ রাঁজীর ন্যায় চতুর্দেক আচ্ছন্ন করিল। তখন রণহুর্মদ 
শকুনি ; গজ, গবাক্ষ, বৃষত, চর্মবাঁণ,আজজৈব ও শুক নামক ছয় ভ্রাতা এবং 
মহাঁমহা৷ বীরজেতাঁদের সহিত তাহাকে সমরাহৃত করিয়া অক্ত্রাঘাতে সরক্ত 
কলেবর ও শুন্য তৃণীর করিলে তিনি দেহবিদ্ধ প্রাস উন্মোচন পূর্বক 
স্ববল সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন; সৈন্য বিনাশেও পাওব-সেন!- 
নীর ক্রোধ সম্বরণ হইল না । আর্জনী অসি ধারণ করিয়া! বৃষভ ব্যতীত পঞ্চ 
মহাঁবীরের মস্তক ছেদন করত কদলীতরু কর্তনেক্ন ন্যায় রাশি রাশি গজ- 
বাজী ও সৈন্য সেনাপতি হুনন করিতে লাগিলেন । তাহার অসিচর্্ম ও 
পরশুর অগ্রে সকলে পরাভব স্বীকার করিল। তিনি খ্যশৃক্গ তনয় রাক্ষস- 
নাথ অলম্ুসেরও ধন্থুঃশর ছিন্ন করিয়! তদীয় জীবনশঙ্কট করিয়| তুলিলেন; 
_ দেখিতে দেখিতে তাহাদের মায়া রণ আরম্ত-সেই রথে ইরাৰান্রে মাতুল- 
বংশীয় কতিপয় সর্প সেনা অলক্ষিতে রাক্ষম দেহে আপতিত হইলে 
মায়াবী রক্ষোরাজ অবিলম্বে গরড় প্রতিমূর্তি ধারণ করত ভূজগদিগকে ভক্ষণ 
করিলেন মোহই ইহ পর লোকের অমঙ্গল-_আত্মীয়গণের মৃত্যু দেখিয়! 
ইরাবান্‌ মোহিত হুইয়। পড়িলে রাক্ষস নৃশংস আচরণ করিয়া সেই নিসংজ্ঞ 
অবস্থায় তাঁহাকে খড়ীঘাঁতে দ্বিখগ্ড করিলেন । ভীমপুত্র ঘটোৎকচ ন্যায়- 
পরত্ার বহির্ভাগে ভ্রাতার মৃত্যু দেখিয়! গগণম্পর্শী রক্ষোনাদ করত শূলী 
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শুর ন্যায় শূল হন্তে কৌরব লোকারণ্য নিমূ্ল করিতে লাগিলেন । সৈন্য- 
গণ আর্জুনী জলরাশি পার হুইয়। আঁবার ভৈমী মহাসাগরে পড়িলে ছুর্ষ্যো- 
ধন অযুত গজযোধ সহিত রক্ষোরণে প্রবৃত্ত হইয়া শত শত দেশ রিপু সংহার 
করিলেন। ভীমনন্দন ঘটোৎকচ মান্ুষী তেজের দেই অদ্ভূত উগ্রতা দেখিয়। 
ধন্নুকে গুণ যোজন! করত অনবরত শর ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ছুর্য্যোধন 
নিশহ্ক হৃদয়ে তাছার প্রতিসংহার করত সুবিশাল পঞ্চবিংশতি নারাঁচে 
তাহার মর্ম বিদ্ধ করিলেন ।. ঘটোতকচ, অস্ত্রাথাতে উন্মত্ত মাতঙ্গের স্তায় 
দুরাধর্ষ হইয়। স্থযোধন বিজয়ের জন্য এক মৃত্যু আকর্ষদী শক্তি নিক্ষেপ 
করিলে কুরুমহারাজ এক প্রকাণ্ড গজরাজকে সন্মুখে স্থাপন করত শক্তি- 
মুখে তাহাকে বিসর্জন দিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিলেন। তাহাদের কুটযুদ্ধ 
দেখিয়। মহাবাছ ঘটোৎকচ বিষণ হুহুষ্কার ও বিকট আস্কালনে উৎসাহ 
বর্ধন করিয়। প্রতিযোধের সম্মুখ সংগ্রাম এবং মধ্যে মধ্যে বতর সৈন্য 
সেনাপতি বিনষ্ট করিতে লাখিলেন_রক্ষোনাদে কুরুদেশ নিস্তব্ধ--প্রোণাদি 
প্রবল যোধগণ সেই মহারব শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন? এ পক্ষেও 
ভীমসেনাদি মহারথী বৃন্দ ঘটোত্কচের পৃষ্ঠ রক্ষক হইয়| অস্ত্র ধারণ করি- 
লেন-রক্ষোশস্তি অগাধ ও অপ্রমেয়- তিনি পক্ষদের প্রতি লক্ষ না করিয়। 
মহামার আরম্ত করিলে কৌরবদের অসঙ্ঘয বাহিনী জীবনের আশ! ত্যাগ 
করিল। দুূর্ষ্যোধন বিজয়াশার বিপরীত দেখিয়া পিতাঁমছের নিকট 
খেদ করিতে লাগিলেন । তখন বিচক্ষণ ভীম্ম মহাবীর ভগদত্তকে তাহার 
প্রতিযোধ করিয়া প্রেরণ করিলে রাজাভগদত্ত স্থপ্রকূৃতিক গজে আরোহণ 
পূর্বক আগমন করিয়। রণসৌকারধ্েে তদীয় বীরদর্প সীমাবদ্ধ করিয়! রাখি- 
লেন; কুমারও তারকাস্ুরের ন্যায় বীরদ্বয়ে তুমুল যুদ্ধ চলিল। এদিকে মহা- 
বাছ অর্জুন নিক্ষত্রিয় সমকালীন পরশুরামের দিগ্‌ ভ্রমণের ন্যায় সৈন্য হনন 
করিতে করিতে তথায় উপস্থিতহইয়! উহাদের রণ পরিদর্শন ও ইরাবান্রে 
নিধন বার্তা শ্রবণ করিলেন-পুত্র শোকের দারুণ শক্তিশেল সভরে হৃদয়ে 
পতন-_ধীমান্‌ অর্জুন কুমারের নিধন বার্ডা শুনিলে পূর্ণগ্গার ন্যায় তাহার 
নেত্র অশ্রজলে আবৃত হইল; তিনি ইরাবান্রে মনোমোহন মূর্তি কল্পনা 
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করিয়া দেখিতে লাঁগিলেন। তেজন্বী ীম, সহোদরের মুখচন্ত্র শৌকরূগ 
রাহুগ্রস্ত বিলোকনে ধৃতরাষ্ট্রের নির্বংশজনীন প্রতিজ্ঞা নবীনভাঁবে 
জাগরিত করিয়া ছুর্যেযাধনের নয়জন ভ্রাতাঁকে সংহাঁর করিলেন। 
ধনগ্তয়ও রণরঙ্গে পুভ্রশৌক বিস্কৃত হইব ভাবিয় মূর্তিমান্‌ কৃতাস্তের ন্যায় 
কৌরবদের অভিমুখে ধাবমান হইলে প্রতিবল কষুত্রমুকুরে অসীম আকাশ 
দর্শনের ন্যায় পার্থের স্থকোমল মূর্তিতে মহাকালের বিরাট ছায়! 
দেখিতে পাইয়া! পলাঁয়নপর হইল। তখন ভীম দ্রোণাদি শৃরনেতৃরা তাহা- 
দ্রিগকে আশ্বস্ত করত মহাযুদ্ধের সম্যক প্রতিরোধী হইলেন--বীরতার 
বিপুল আকর্ষণী সকলকে টানিয়া রাখিল--শৃরগণ শরীরে রক্ত বিন্দু সত্বে 
মহানিপ্রীর ভয় শুন্য হইয়। নির্ভীক পুরুষকার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 
প্রলয় জাত শ্বশানের ন্যায় রণভূমি মৃতপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমত সময় 
ভগবান্‌ মরীচিমালী অন্তাচল চুড়াবলম্বন করিলে পক্ষগণ শাস্তির প্রিয়- 
সহচরী অবহার শঙ্খনাদ গুনিয়। স্বাস্থ্যকর বিশ্রাম ভবনে চলিলেন। 
দু্ষ্যোধন ল্রাতৃশৌকে মুয়মাণ হইয়া মন্ত্রীগণের মন্ত্রণায় ভীম্মের অবসর 
এবং কর্ণের সেনাপত্য যুক্তি স্থির করত মহ প্রতাপ ভীদ্মের নিকট 
গমন পূর্বক আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ভারত প্রধান ভীক্স 
তুর্য্যোধনের এই অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া! ধ্যানস্থ ধূর্জটার ন্যায় সক্রোধ 
মুদ্িতনেত্রে নিরুত্তর 'হুইয়া রহিলেন_শাস্তির পুনঃ প্রবেশন--তিনি 
কিঞ্চিৎকাল পরে আবার বীতঃক্রোধ হইয়! চিত্ররথ বিজয়াদি তৃত-পূর্ব্ব 
বিবরণে কর্ণ হইতে অর্জুনের অসীম যোগ্যতা সপ্রমাগ করত “আগামী 
দিবসের যুদ্ধে অন্যতম প্রতি বিধান করিব” বলিয়। প্রিয় বাক্যে তাহাকে 
বিদায় দ্রিলেন। 

অনস্তর (নবম দিবসে) রজনী অবসন্না হইলে ফিঙ্গকরাজ প্রিয়সখীর 
সহিত চীৎকার করিয়া কুলের চিরস্তন ঈশ্বরী বিরহে রোদন করিতে 
লাগিল। নীল আকাশে লোহিত আভ! সধৃম অগ্নি শিখার ন্যায় প্রতীয়মান 
হ্টুল। ছুই একটা মেঘখণ্ড অঙ্গনার অঙ্গরাগের ন্যায় গগণে দর্শন দান 
করিল। সময়ের মানদগ্ডত্বরূপ দিনমণি ধীরে ব্বীরে উদয়াচলে উদ্দিত 
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হইয়! নিশাস্তের নৈসর্গিক সীমা দেখাইলেন। ভারতের বীরপুত্রগণ শাস্তির 
স্থখময়ী প্রতিমাকে বিসর্জন দিয় হত্যাকাণ্ডে মনোযোগ 'দিলেন। তাহার! 
শক্তি পূজার মঙ্গলাচরণের ন্যায় তৃরী, ভেরী, ছুন্দুভি, ক্রকচ, গোবিষাণিক, 
পণব, ও শঙ্-মৃদক্ষ ধ্বনি করিতে করিতে রণস্থলে উপনীত হইলেন । 
পাগুবের! স্ুদীরুণ, কৌরবেরা সর্বতোভদ্র ব্যহ প্রস্থত করিলেন। রণ 
বাদ্য, সিংহনাদ ও কিলফিল] রবে 'ব্রৈলোক্য মণ্ডল কম্পমান্‌ হইল । গ্রলয়- 
মেঘের সলিল বর্ষণের ন্যায় রথীগণ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলে সৈন্য- 
সাগর উদ্বেল হইয়! উঠিল; অভিমন্্ুর শরচাঁপ সেই মেঘমালার মধ্যে 
পুক্ধর মেঘবৎ হইয়া শররূপ সজল শীলাবৃষ্টিতে রিপু লোকারণ্য শ্রীত্রষট 
করিল। আর্জুনী দ্বিতীয়ার্জনের ন্যায় এই প্রকার সমরক্ষেত্রে বিচরণ 
করিতে লাগিলে তাহার রণ কীর্তিতে কার্তবীর্য্যার্জুনের নাম আবার নূতন 
হইয়। সকলের মনে পড়িল। রাক্ষস কুমার অলমুস পাঁওব সৈন্য মধ্যে 
অপার বিক্রম প্রকাশ করিয়া নিবীভূত রক্ষোষশের পুনরুদ্ধার করিলেন। 
খষ্যশৃঙ্গ স্থৃত এইমত অদ্ভুত পরাক্রমের অবতরণিকা করিলে ভ্রৌপদীর 
পুত্রগণ তাঁহার সন্তুখীন্‌ হইলেন--তীহারা শৈশব কালেও পিতৃ পরাক্রমের 
অধিকারী--তীহাদের শর জালে অলম্ুসকে মুচ্ছিতি হইতে হইল-_মুহূর্তেকে 
চেতনার পুনরুখান-রাক্ষমপতি আবার সচেতন হুইয়। মেই শৈশব সাহ- 
সের অতুল তেজস্বীতা দর্শনে অপেক্ষান্কত রোষপরবশে অস্ত্রাধাতে তাহা 
দ্িগকে বিরথ ও বিবর্ণ করিলে তাঁহার! পঞ্চশাখ রক্তাশোক রুর ন্যায় 
শোভা! ধারণ করিলেন। বিক্রাস্ত অভিমন্থ্য ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রাতী- 
গণকে বিপন্ন দেখিয়া সুতীক্ষ নয় শরে অলম্ুসের দেহ বিদ্ধ করিলে রক্ষোরাজ- 
অনর্ণল শোণিত ধারার পুষ্পিত কিংগুক তরু আকীর্ণ মৈনাক পর্বতের ম্যায় 
দু স্ত হইয়। রণ হইতে অপন্ত হইলেন। অভিমন্্য শররূপ মর গিরিতে 
সৈন্য সমুদ্র মস্থন করিতে লাগিলে কুরুসৈন্য মধ্যে আর্তনাদ ও বিষাদের 
ধ্বনি প্রকাশ হইল। মহাঁবাছ কপ প্রাণভয় বিহ্বল সেনানীগণকে রক্ষা 
করিতে অতিমন্থযুর প্রতি ধাবমান হুইলেন--সহস। প্রতিবন্ধক--নরোত্তম 
সাত্যকি তীহার গতিরোধ করত পতনোসুখ তারকা! রাশির ন্যায় শত শত 
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সহত্ব সহস্র শর বর্ষণ করিলেন। দ্বিজরাজ কৃপ স্বীয় বাণে মহারথ সাত্যকির 
বাণচয় ধ্বংস করত মণিময়ী কাল ভূজঙ্গিনীর ন্যায় নয় শবে তাহার বঙ্ষঃ 

ভেদ করিয়া কীরতাঁর পর্য্যাপ্ধ পরীক্ষা দেখাইলেন। তখন ইন্ত্রাশনির 
ন্যায় সাত্যকির নিক্ষিপ্ত অন্য এক শর কূপের উদ্দেশে চলিল। বীরবর 
অশ্বথাম! সেই শর কর্তন করত মাতুলের প্রতিকূল সমর বীর্ধ্যমূলে ক্রয় 
করিয়া! লইলেন। সাত্যকি শারদ্ধংকে পরিত্যাগ করিয়া অনাহুত দ্রোণা 

চারধ্য সতের প্রতি অর্ব,দ অর্ব,দ শর নিক্ষেপ করিলে ধারশ্রেষ্ঠ অশ্বখামা 
বিষম সন্ধানে তদীয় শর শরাসন ছেদন এবং রক্ত মোক্ষণ করিয়া! তাহাকে 
বিব্রত করিয়! তুলিলেন। সাত্যকি কুলগর্ধে পরক্ষণেই উপশমের প্রতি- 
চ্ছায়া লইয়া সদাগতি বায়ুর ন্যায় বৈরি পরিনাঁশক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন-অমর কলেবরে মায়ার কটাক্ষপাত-__বীরেঙ ড্রোণ 
সাত্যকি সংগ্রামে পুজরের শ্বীদপতনের অবসর ন] দেখিয়া! স্বভাব জননী 
মায়ায় সাত্যকির প্রতিযোধ হইয়া দীড়াইলেন। অট্দ্ধত রথা অর্জুন প্রিয় 
শিষ্য সাত্যকির প্রতি বুলোকের আক্রমণ দেখিয়া অয়াতি পুঞ্জের শীর্ষ 
স্বরূপ মহারথ দ্রোণের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের গুরু- 
গৌরব শিষ্যপ্রিয়তা অস্তর্শাল। ফ্তুবারির স্ায় অন্তরে রহিল, তাহারা কর্তব্য-. 
কার্ষ্যর বশতা স্বীকার করিয়া! তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এই কালে 
বিপুল বীর্ধ্য.বুকোদকঝটরথ হইতে অবতরণ করিয়! শত্র সৈন্য সংহারোন্থুখ 
হইলেন। তীয় পাদচারণ! দর্শনে হস্তীযোধেরা হস্তী আরোহণে ভূকম্পন 
করিয়। সাদ্দিগণ অশ্ব খুরাখাতের থটুখট্‌ ধ্বনিতে দিগ্‌ ব্যাপৃত করিয়] 
তাহাকে বেষ্টন করিল। বৃকোদর বীরতত্রের ন্যায় নির্ভয়ে হৃদয় বান্ধিয়া 
বিজয় গ্রয়াসী অরিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তীয় কর ব্ূপ 
কেশরী-নখরে শতশত করীকুস্ত বিদীর্ণ হইলে জলদ-কাঁয় দ্বিরদ মণ্ডল 
হইতে জল প্রপাঁতের ন্যায় রক্ত ধার! পড়িতে লাগিল। তিনি হয়-হুস্তীর 
মেদ-মাংস ও বসা-রুধিরে লাক্ষাৎ কুদ্র দেবের শোঁতা ধারণ করিলেন । 
তাঁহার সহযোগী বীরবৃন্ 'চ্ৈরবের ন্যায় তদীয় সহায়ত করিতে লাগিলেন । 
তখন রিপু কুলাস্তক তীন্ম পর সৈন্ঠে সুহমু'হঃ জয় ছুন্দূভি গুনিয়! তাহাদের 
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বছ বীরগণের প্রতিকূলতায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন__রিপু 
উৎসাহের অপসরণ- গঙ্গাপুত্র নিরন্তর বাণবৃষ্টি করিয়া শত্রমধ্যে রক্ত 
গঙ্গার আবিষ্কার করিলেন। তিনি গতিশীল বায়ুর: ন্যায় অস্ত্র প্রয়োগ 
করিয়! কুরুদেশের চিন্তা মেঘখণ্ড যৌধীষ্টিরী অঞ্চলে স্থাপন করিলে কুরু- 
দলে আনন্দের পূর্ণ চক্দ্রোদয়, পাওব-দলে বিষাদের কৃষ্ণ! রজনীর আবির্ভাব 
হইল। শৃরগণ তাহার বিক্রম গীতি বদন ভরিয়া গাইতে লাগিলেন। জগৎ 
চিন্তামণি, কুরুকুল পরিত্রাতা' ভীদ্মের অলৌকিক উগ্রতা দমনে রথযোগে 
'অজ্জুনকে লইয়া! তাহার নিকটবর্তী করিলেন। তীহাদের তুমুল সংগ্রাম 
দেব-মাঁনবের দর্শনীয় হইয়া উঠিল। তীন্মার্জুনের শর গ্রহণ প্রয়োগ কাহা- 
রই দৃষ্ট গোচর হইল ন]। ইন্ত্রচাপ.সদৃশ শরচাঁগ নিয়তই বৃত্তাকার সৃর্য্যম- 
গুললবৎ লক্ষিত হইল | তীহারাঁও সেই কল্পিত হৃর্যযমগ্ডলের আধার স্বরূপ 
উদদয়-অস্তাচল অনুমিত হইতে লাগিলেন। নরকেশরী শান্তনব তৃতীয় 
পাঁশবের সহিত এমন দারুণ সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে প্রচুর 
সেন! বিনাশ. করত কুষ্ণাজ্জুনের নব নীরদ অঙ্গে শরাঘাত করিয়া গৈরিক 
অঙ্গ-রাগের ন্যায় শোঁণিত পাত করিলে ভগবান্‌ বাস্ছদেব দেবব্রত সমরে 
পাণ্ডব দৌভাগ্যের অধোপতন দেখিয়া! ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া! উঠিলেন। 
তাঁহার অঙ্গ হইতে পীততান্ড মণিময় উত্তরী খসিয়। পড়িল। তিনি কষা 
গ্রহণ পূর্ব্বক ভীগ্মকে প্রহার করিতে ধাবিত হইলে মহাজ্ঞানী তী্ম করযোড় 
ও সজল নয়নে তাহার আাপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নরখষি পার্থ 
হৃধীকেশকে ভীন্ম বধে উদ্যত দেখিয়া! জ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক !তদীয় পদ্বদ্বয় 
ধারণ করত কহিতে লাগিলেন, নারায়ণ! আপনি নিবৃত্ত হউন। ভক্তা- 
ধীনতায় প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিয়া চির নির্ম্প সত্য সনাতন নামে কলঙ্ক 
যোগ করিবেন না। আপনার ইচ্ছায় শঙ্করের শঙ্কটকাল উপস্থিত হয়, 
আঁপনি ভারত যুদ্ধে অস্ত্রধারী হইয়া সেই নির্বিকল্প তাঁবের খর্বত1 প্রদর্শন 
করেন কেন? বিশেষতঃ ভীম্ম বধের প্রতিজ্ঞা খণে ও পদে বিক্রীত রহি- 
যাছি, অতএৰ সহস্র সহজ কারণ থাকিলেও এ অধ্যরসায়ে ক্ষান্ত হউন। 
তিনি এই বলিয়! তীহার প্রত্যানয়ন করত হত্যাকার্য্ে মনঃ সংযোগ 
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করিলে উভয় পক্ষের যোদ্ধার একাগ্র হইয় অদ্ভূত পরাক্রম প্রকাশ করিতে 
আরস্ত করিলেন। “তীহার। ফুলহারের ন্যায় অস্ত্র গ্রহার সঙ্থ্য করিয়া আর্ধ্য- 
সাহসের অটল ভিত্তি জগৎ যুড়িয়া প্রোথিত করিতে লাগিলেন । এমত 
সময় ভগবান্‌ সহআাংগু নৈশবিরামে গমন করিলে তামসীর কৃষ্ণাময়ী মূর্তি 
ধরায় আশ্রয় লইতে আসিল। পক্ষগণ সেই উপযুক্ত সময়ে সংগ্রামে বীতঃ- 
রাগ'হইয়| সঙ্কেতানুসারে অবহার করত শিবিরাভিমুখে চলিলেন। 

মহারাজ যুধিষ্ঠির শিবিরে গমন করত পিতামছের প্রতাপ স্মরণ পূর্বক 
জয় লাভে হতাশ হইয়া! স্ুযুক্তি পরিলাভের জন্য ভ্রাতাগণ ও ভবভয় পরি- 
ত্রাতা জনার্দনের সহিত ভীম্মের সমীপে গমন করিলে তিনি সুযোগ্য 
সম্তীষণে তাহাদিগকে গন্তব্য-কারণ জিজ্ঞান্ত হইলেন। ধীমান্‌ যুধিষ্ঠির 
পিতাঁমহের আদেশে বিনয়াবনত হইয়া কহিতে লাগিলেন, পিতামহ! 
আপনার সতেজ সংগ্রাম দেখিয়। আমর! জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। অত- 
এব কিন্ধুপে সমরার্ণবে কুল প্রাপ্ত হইব, ইহার সছপদেশ দিন্‌। প্রতে। ! 
আমরা রাঁজনন্দন হইয়। চিরদিন বন মানবের ন্যায় যে বন ভ্রমণ করিতেছি, 
ইহাতে কি আপনার সরল হৃদয়ে কিছুমাত্র মমতার আবেগ হয় নাই? 
হায়! পাণবের দূরদৃষ্টে অপত্য ন্নেহলাভও ছুর্লভ ! “যাহা! হউক, মহাত্মন্‌! 
দাসের আর জাজ আশা নাই; এক্ষণে অন্থমতি করুন--আমরা চিরব্রত 
বাণগ্রস্থ ধর্ম অবলগ্বন করিয়া রাজ্য-পিপাসায় নিবৃত্ত হই। 

তিনি এই বলিয়! নিঃশব্দ হইলে দয়ালু তী্ম নিশ্চল সমুদ্রের ন্যয় 
কিয়ৎকাঁল স্তত্ভিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি স-অন্ত্র বীর্ষিলে 
ত্রিদশগণ সহিত বাসবও আমাকে জয়ী হইতে সক্ষম নহেন, বিশেষতঃ পিত। 
ইচ্ছামূত্যু বরদাঁন করিয়া আমার নিয়তিঅস্ত্র আমার হস্তেই অর্পণ করি- 
ক্াছেন। সুতরাং আমিই আমার নিহস্তা, ব্রিভুবনে কেছই আমার প্রাণ 
দণ্ডের বিধাতা নাই। অথচ আমার বধ সাধন ব্যতীত তোমারও বিজিত 
স্বল্প বিফল। কিন্ত জীবন সন্ত ছূর্য্যোধনের অনুকূল যুদ্ধে আমি যেরূপ 
বাধ্য, তোমাকেও স্ুমন্ত্রণাদানে তজ্জপ প্রতিশ্রুত আছি। অতএব তদীয় 
কল্যাপময় হ্বীয় অন্তিম উপদেশ বিতরণে আমি কাতর নহি; ধন- 


কুরুবংশ। ৪১৯, 
জয়) শিখণ্তীর অন্তরালে থাকিয়। কূটযুদ্ধে আমাকে সংহাঁর করুন। রাজন্‌ ৃ 
অন্ত্রহীন, পতিত, বিরথ, কবচশৃন্ঠ, পলায়নপর, ভীত, শরণাগত, স্ত্রীজাতি, 
সত্ীনামধারী, বিকল, এক পুক্রক, নিঃসস্তানী ও পাপাত্মা ব্যক্তির সহ সংগ্রাফ 
আমার অনভিমত। অতএব শিখণ্ডী শ্রীপুর্ধ-পুরষ নিবন্ধন আমার অবধ্য, 
তোঁমর! তাহার সহায়ে ছলযুদ্ধ করিয়। আমাকে পরাস্ত কর। তিনি এই 
রূপ উপদেশ দান করিলে পাগবগণ তাহাকে বন্দনা পূর্বক দেবাদিদেব 
কেশব সহিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন । 

ধীমান্‌ পার্থ শিবিরে সমাগত হইয়! পিতামহের বিনাশ যুক্তি সম্বন্ধে 
ভগবান্‌ কেশবকে কহিলেন, বাস্থদেব ! আমি শৈশব কালে ধূলিময় গাত্রে 
ক্রোড়ে উপবেশন পূর্বক ধাহাকে ধুলিধৃষরিত করিতাম,--পিত। বলিয়া 
অস্ফ,টস্বরে ডাকিলে যিনি গলদশ্র গদগদ স্বরে পিতামহ বলিয়া পরিচয় 
দিতেন, যিনি কুমার কালে প্রাণের অধিক করিয়া আমাদের লালন পালন 
করিতেন, অসার রাজালোভে তাহার প্রতি কিরূপে এই নিষ্ট:রাঁচরণ করিব ? 
তিনি আমার সৈন্য ধ্বংস করেন করুন, তিনি আমার সর্ব দুঃখের কারণ 
হয়েন হউন, আমি সেই পলিত গান্রে অস্ত্রাঘাত করিয়া কখনই নরকের 
দ্বার উদঘাটন করিতে পারিব না। তিনি এই বলিয়া বিমনায়মান হইলে 
চক্পাঁণী মায়াউক্রে পুনরায় তাহার মনেরগণ্তি ফিরাইয়া আনিলেন। ভীম্ম 
বধের বীজ মন্ত্র অজ্ঞাতসারে তাহাদের অস্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়। রছিল। 
(ঘনন্তট নিশিখ মাধুরি নিবীতৃত হইলে গ্রহ-তার! ও সপ্তর্ধি মণ্ডল আকাশ 
যবনিকার অন্তরালে গিয়া! অদৃশ্য হইলেন। তুষার সিক্ত তরুলতা হইতে 
গলিত হিমবাঁরি ঝরিতে লাঁগিল। জগৎ পতির অতুল মহিমায় প্রভাতের 
মবীনালোক দিকৃচক্তে ছড়িয়। গড়িল- দিক মণ্ডল ক্রম প্রসম্ন--নিন্তব্ধ ধরণী 
ধামে কোলাছলের শ্রোত বহিল। পূর্বাচল পতি দিনকর স্বর্ণচক্রের ন্যায় 
প্রাছুভূতি হইলেন। ভারতীয় বীরগণ নিত্যকর্দদ সমাধা! করত কোলাহলে 
মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া রণক্ষেত্রে আগমন করিলেন। পাগুরকুল 
হইতে শক্র নির্বহণ ব্যৃহ কুরুকুল হইতে আঙ্গুর ব্যুহ রচন] হইয়। বমরাই 
বিবর্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। অপরাজিত অর্জুন যুগাত্তক অংগুমালীর 


৪8২০ কুরুবংশ । 


ন্যায় অংশুমান্‌ শর বর্ষণ করিয়া অসঙ্ঘ অরির প্রাণ নাশ করিতে লাগি- 
লেন। নাথবান কুরুসৈন্য অনাথের ন্যায় পেষিত হইয়া মুহমুহঃ শত- 
শত সহশ্রসহ্ত্র বীর পরলোক যাত্র করিলেন। মহারাজ দুর্ষ্যোধন অজ্ঞুন 
হস্তে স্বটসন্যের পরিত্রাণ না দেখিয়া! করধোঁড়ে পিতামহকে কহিলেন, 
পিতামহ! কৌরব জগতে আজ প্রলয় কাল উপস্থিত, & দেখুন-বীর সম- 
বেত ধনঞ্রয় অনলের ন্যায় আমার সৈন্য দগ্ধ করিতেছে । মহাবল ! ত্বদীয় 
বাহুবল ভরসা -করিয়াই পাব জলধি পার হইতে রণ-তরী ভাসাইয়া 
ছিলাম। কিন্ত আঁজ বীরবাছু সত্বে আমার সর্বস্ব লইয়! মধ্য পারাবারে 
তরী মগ্র প্রায় হইল। আর্ধ্য! আপনি ভিন্ন আমার আর উপায়াস্তর 
নাই, যে বলে রামজয়ী হইয়াছিলেন, আজ সেই বল নিয়োগ করিয়া! দাসকে 
আসন্ন বিপদ্র হইতে উদ্ধার করুন। 

ধীমান্‌ ভীম ছুর্ষ্যাধন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয় তাহাকে সাত্বনা 
বাক্যে কহিলেন, স্ুযৌধন ! আঁমি দশদিনের যুদ্ধতার লষ্ুয়া দশাযুত সৈন্য 
বধের যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়। ছিলাম, তাহা আজ পরিপূর্ণ) হৃর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত 
আমার, নাহয় পাও,কুমণরদের পতন হইবে । অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন কর) 
অন্ন গ্রহণের মহৎ খণ অদ্য জীবন বিক্রয় করিয়।ও পরিশোধ করিব। 
প্রাজ্ঞ প্রবর মহত্ব ভীম্ম এইকথা৷ বলিয়1 কুল-অনুরাগের উত্তেজনার আরক্ত 
বর্ণ হইলে তদীয় প্রবীন মূর্তি অস্তাটল গামী ভাস্করের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। তিনি অর্চন্ত্রশরচাপ পরিগ্রহণ পূর্বক বীরদাপে 
নীরাপক্ষ দেবাস্থরকেও নিস্তব্ধ করিয়া! সেই বহুল জনতার মধ্যে মহাত্মা! 
ধর্ম নন্দনকে কহিলেন, বৎস! অদ্য দশদিবস প্রত্যহ পরমাস্ত্র বিদ্‌ 
অযুত রর্থী এবং অগণিত সাধারণ সৈন্য-সেনাঁপতি বিনাশ করিয়া 
আমার অন্তর্দাহ হইতেছে । অতএব এক্ষণে ধর্ম-অর্থ ও ন্বর্গলাভ জনিত 
আশা করিয়। আমার বধ সাধনা কর। রাজন্! সম্মুখ সমরে প্রাণ পরি- 
ত্যাগই বীর ব্রতাচারিদের স্বর্গীয় সোপান। ভূমি আমার চরম কালের 
পরিয়ামুস্তান স্বরূপ সেই মহৎকার্্যে যত্রবান হও। 

মহারাজ ফুধিষ্ির পিভাঁদহের সুখে এইকথা গুনিয়া হর্য-বিষাদে আত্ম পক্ষে 
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কহিতে লাগিলেন, হে সৈন্যগণ ! তোমরা প্রতিকূল যোধদিগকে প্রাণপণে 
নিগ্রহকর, ভগবান্‌ বাস্থদেবের, অন্থুকম্পায় অজেয়রক্ষক ভীমসেন তৌমা- 
দ্িগকে রক্ষা করিবেন। শিখন্তীকে গ্রগ্রসর করিয়। মহারথীগণ সমবেত 
আমর! মহাবল ভী্মকে নিহতকরি। 

প্রধান কৌন্তেয় এইকথা বধিলে তদনুসারে বিপক্ষীয় সৈন্য বিভাগ 
দেখিয়া ছুর্য্যোধন আপ্তপক্ষ দিগকে চীৎকার পূর্বক কহিলেন, হে বীরগণ! 
তোমরা শিখণ্ডীর হস্তে পিতীমহকে রক্ষাকর। ভী্মরূপ মহারণতরী শিখণ্তী 
সমরে রক্ষিত হইলে অবশ্যই আমরা সমরার্ণবে কুল প্রাপ্ত হইব। 

কুরুপতি এইকথ| বলিলে পতঙ্গ পাঁলেরন্যায় চতুর্দিক হইতে রী, সাদি, 
পাতি ও গজারোহীর! ভীয্মের পার্ষি রক্ষক হইয় দাড়ীইলেন। যুধিষ্টির 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়। যৌধিষ্টিরীগণও শিখণ্তীকে বেষ্ঠন করত ভীগ্মের অভি- 
মুখে ধাবমান হইলেন। তখন বিচক্ষণ দ্রোণ অশ্বথামাকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, বৎস! মহাত্মা ভীম্মের অদ্য চরমকাল উপস্থিত। তদীয় শেষ 
দশার পূর্বচিহ্ব আমি দিব্যচক্ষে অবলোকন করিতেছি । এইদেখ--আমার 
শর সকল তৃণীর হইতে উত্পাতিত, শরাসন প্পদিত, অস্ত্রসকল বিশিষ্ট 
এবং হৃদয় কম্পিত হইতেছে। এদিকে মৃগপক্ষীগণ চঞ্চলভাবে পরিভ্রনণ করত 
অনবরত চীৎকার করিতেছে ! আরও আদিত্য প্রভাশুন্য হইয়াছেন। দিক্‌ 
সকল লোহিত বর্ণ হইয়াছে । চন্দ্রমা অবাক শীর। হইয়া অন্তপথে গমন করি- 
তেছেন। কুমার ! অমঙ্গলের এই সকল লক্ষণ) প্রত্যুত অমঙ্গল ধবজ শিখণ্ডী 
কর্তৃক মহাপুরুষ ভীম্ম অবশ্যই নিহত হইবেন। অতএব তাত! ইহাউপ- 
জীবী দিগের জীবন প্রিয়তার সময় নহে; স্বর্গের প্রতি লক্ষ করিয়! সমরে 
সত্বর অগ্রসরহও। প্রিয়পুত্র চিরজীবী থাকা সকলেরই অভিপ্রেতবটে, 
কিন্তু বীরধর্মের হিতোপদেশে তাহাও পরিহার্য্য। . তুমি প্রাণপণ্ 

প্রভূর প্রিয়ানুষ্ঠানে বন্ববান হও) আমিও ধারের দত্ত খণ (কিয় 
পরিমাণে পরিশোধ করি। 

অস্ত্র কুশল ভ্রোগ এইবলিয়! পুজরের সহিত সমর মধ্যে প্রবিষ্ট রর মহা- 
মার উপস্থিত হইল। কৃতন্রক্ষা-ধৃষ্টহায়, ভূরিজ্রৰা-ভীমসেন, অশ্বখাম। 
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বিরাট, দ্রোণাচার্যয যুধিষ্ঠির এবং সাত্যকি ও ঘটোত্কচাদির সহিত সুদক্ষিণ- 
অলম্ুস প্রভৃতি বীরগণ সমর করিতে লাগিলেন । ছুঃশাষন জীবন সংখ্যা 
করিয়। ধনঞ্জয়ের বল-বিক্রম সীমাবদ্ধ করিয়। রাঁখিলেন। মহাবীর ভীদ্ষ 
বেগবান্‌ বিদ্যান্ত্র সমূহ প্রয়োগ করিয়া যৌধিষ্টিরী সৈন্যমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন 
করিতে লাগিলেন। তাহার মণিময় শরচাপ হেমশর প্রতিবিষ্বে ক্ষণ ক্ষণ 
ক্ষণদার ন্যায় ঝলসিতে লাগিল। তিনি নির্বাণ কালীন দীপশীখার ন্যায় 
প্রভা বিস্তার করিয়া পাণ্ডব লোকারণ্যে বিষাদের ঝড় প্রবাহিত করিলেন । 
সোমক-ন্প্রয়গণ তীম্মের সমাপ্ত সমরে প্রাণের আশাছাঁড়িয়। বসিলেন। 
গঙ্গ। পুত্র এ দিবস একাকী দশপহত্র অশ্ব-সাদি, অযুত গজারোহী, সহস্র গজ, 
চতুর্দশ সহত্র পদাতি, সাতজন মহারথ ও বিরাটের ভ্রাতা শতাঁনিককে বিনাশ 
করিলে কল্পনার অনুমান তুলে যুধিষ্টির পক্ষে বিপদের গুরুতার পড়িল। 
তখন দেবকীননন কৃষ্ণ অরিন্দমী অর্জুনকে কহিলেন, পার্থ! ভীম্মবধে আর 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিওনা, এ দেখ অদ্থিতীর মহারথ ভীন্ম তদীয় সৈন্যগণকে 
অস্থির করিয়৷ তুলিয়াছেন। বীরবর! অদ্য তাহার সমর সন্কল্পের শেষ 
দিন, দিনকরের প্রভাাল সবে হয় ভীষ্ম বধ, না হয় তোমাদিগকে পরাভূত 
হইতে হইবে। 

মহাবীর অর্জুন দেব নারায়ণ কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়। শিখণ্ডীকে 
সন্বোধন পূর্বক কহিলেন, শিখণ্তীন্! তুমি পিতামহের সহিত সংগ্রামে 
রত হইয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর, তদীয় ভূজবলে তাহাকে রথ হইতে 
উৎপাতিত করিয়া আমি বিজয় নামের সার্থকত! সাধন করি। বীরেন্দ্র! 
'ভীক্ব বধার্থে তোমার জন্ম, অতএব জীবন নিরপেক্ষ হইয়। কার্য সাধনে 
যন্তশীল হও । 

পরাক্রমী শিখণ্ডী অজ্জুনের বাক্যে ষে আজ্ঞ। বলিয়া কপিকেতনের সহ 
গমন পূর্বক ভীগ্মের সম্মুখীন হইলে বীর-বাহু নৃত্য করিতে লাগিল) তিনি 
শীলাবৃষ্টির ন্যায় তীম্মের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলে অপ্রমিত বলশালী 
ভীন্ম তাহাকে হাস্য করিয়। কহিলেন, ভীক ! তুমি নির্ভয়ে অস্ত্র প্রহার কর। 
ভীন্ম ধর্মেরমেকদণ্ড পৃবরূপ প্রতিজ্ঞালজ্যন. করিয়। কখনই তোমার উপর 
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অন্ত্রাধীত করিবেন না। শিখণ্ীন্‌! ভার্গব ধাহার নিকট পরাভব, ভবাদৃশ 
ুর্ঘল মানব কর্তৃক তাহার কি বিদ্ন উৎপাদন হইতে পারে। | 
দৃঢত্রত গাঙ্গেয় এই কথা বলিলে রোৌষ পরবশ 'শিখন্ডী শৃকনী লেহন 
পূর্বক কহিলেন, হে কুলপাংশু ভীম্ম! বিধিকৃদ্ধ তুমি আমার চির বধ্য, 
প্রাণতয়ে ভীত হইয়া যতই চতুরতা কর, তবু তোমাকে অব্যাহতি প্রদান 
করিব না, আমি বহুদিন হইতে ভীন্ম বধের সম্কর্প করিয়৷ অসিব্রত ধারণ 
করিয়াছি; আজনুমুণ্ডা যালিনীর চরণ প্রসাদে অবস্তই তাহ! উজ্জাপন 
কম্িব। মৃগরাজ আনায় পড়িলে কতই ছল করিয়| থাকে, স্চতুর কিরাথ-: 
নাথ তাহাতে কি কখন প্রত্বারিত হয়! তন্রপ তুমি পাগওবের ব্যুহমধ্যে 
পড়িয়া কপট বীতঃরোষ প্রকাশ করিতেছ। কিন্ত কিছুতেই আমি প্রতা- 
রিত নহি, গঙ্গাপুত্রের রক্ত গঙ্গায় অসি প্রক্ষালন করিয়। নিরস্ত হইব । 
শ্ীপূর্ব্ব পুরুষ শিখণ্ডী এই বলিয়! তীহার উপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলে 
চতুর্দিক হইতে কৌরব রথ্ীগণ তাহার শীরচ্ছত্র স্বপ্নীপ হুইয় শিখণ্ডী প্রেরিত 
অস্ত্রাবলী ছেদন এবং প্রতিপক্ষের সহিত প্রতিঘাত অভিঘাতে প্রবৃত্ত হইলেন 
_ পুরুষকার অপেক্ষা দৈব বলবান-ভীন্ম-শিখণ্ী উভয় পক্ষের লক্ষস্থল 
হইলেও শিখণ্ডী কুশলী হইয়া রহিলেন এবং তাহার বহুতর অস্ত্র শক্রর চক্ষে 
ধূলি নিক্ষেপ করিয়! ভীম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধিকার করিল। অসীম তেজস্বী 
গাঙ্গেয় তর্দীয় শরজাল পুষ্পমালার ন্যায় অন্ুতৰ করত সেপক্ষে ভ্রক্ষেপ না 
করিয়া দশম দৈনিক হত্যাকাণ্ডের অধিনায়কতা. করিতে লাগিলেন। 
তিনি সাক্ষাৎ মহাকালের ন্তায় রণভূমে বিচরণ করিতে থাকিয়! ভীমার্জুন 
সমীক্ষেই অসঙ্ঘয অসঙ্খ্য রাজপুত্রগণের মন্তক স্বর্গচ্যত শশী কলার ন্যায় 
ভূতল শায়িত করিলেন। উগ্রবীর্য্য পার্থ পিতামহকে শিখস্তী কর্তৃক 
আহত দেখিয়াঁও অক্লান কমলের ন্যায় তাহার প্রফুলভাব নিরীক্ষণ করত 
শিখণ্তীর অন্তরালে থাকিয়া গঙ্াস্থতের বিনাশ জনীন অসনী বিশেষ শর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনুর্বেদজ্ঞ তীম্ম অন্ত্রাধাতের স্ুতীক্ষতায় 
অজ্জনের পরিচয় পাঁইয়। হত্যালক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক আত্মরক্ষার অনুষ্ঠান 
করিলে অদ্বৈতরথী পার্থ তীয় শরচাঁপ ছেদন এবং ছূর্ববার শিখস্তী তাহার 


৪২৪ ' কুরুবংশ। 


রথধবজ কর্তন করিয়ভূমিসাৎ করিলেন। অনস্তর জাতক্রোধ শাস্তনব ক্রমশঃ 
ছিন্নধস্বা। হইয়া! মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন-__মদি মহাত্মা মধুস্থদন 
পাগুবগণকে রক্ষা না করেন, তাহাহইলে এক মাত্র শরাসনেই পাগুৰ শূন্য 
বসুন্ধরা করি। যাহাহউক, গ্রাঁগুব গণ অবধ্য, শিখপ্তী জ্ত্ীজাতি এবং ভগবান্‌ 
শ্রীপতি আমার সন্মুখে ৰিরাজিত হইতেছেন, অতএব বোধকরি এহাই 
আমার স্বেচ্ছামরণের উপযুক্ত সময়। তিনি এইরূপ ভাবনা করিতে লাগিলে 
্বর্গস্থ খষিও স্ুরান্থরগণ তাহাকে « মিবৃত্তহও নিবৃত্তহও ” বলিয়া হিতকর 
প্রবোধ দান করিলেন। গন্ধবহ বায়ু মৃছ্মন্দ সঞ্চরিত, দেবছুন্দুভি 
নিনাদিত ও স্বর্গীয় কুস্মাগ্তলি তদুপরি নিপতিত হইতে লাগিল; 
ভীন্ম ও সন্ত ব্যতীত উহা কেহই অবগত হইলেন নাঁ। ধীমান্‌ শাস্তনব 
আকাশ বাণীতে মহাসংগ্রামে নিবারিত হুইয়। অন্যতম সছ্গাঁয়কে নিরূপায় 
নীরে নিমর্জন করত কুটযুদ্ধ জয়ের যেন উর্ধযুক্তি স্থির করিলেন-- 
হৃদয় সেইভাবে ঢলিল-ব্যাপ্ যেরূপ বৃষরাজ আক্রমণে গোষ্ঠগুহে 
প্রবেশোম্ুখ হয়, শাস্তন্থসৃত তন্রপ অসিচর্ম ধারণ পূর্ব শিখণ্ডীর 
পৃষ্ঠযোধ পার্থের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অন্ত্রপারদর্শী অর্জন তাহার 
রথহইতে অবতরণ ন| হইতে হইতেই তীক্ষবাণে অসিচর্্ম খণ্খও্ড করিয়! 
ফেলিলে রথাসন আবার তাহাকে স্থান প্রদান করিল) তিনি আত্মরক্ষায় 
লোকতঃ নিরাশ হুইয়! প্রতি ঘোধগণের অসঙ্খ্য শর সহা পূর্বক কৌরবের 
হিত-কামনাঁয় যথ। সাধ্য শক্রসংহার করিতে লাগিলেন । কৌরবগণ একদিকে 
ভীম্মের অসীম পরাক্রম অন্যদিকে ছলযুদ্ধে তাহার শঙ্কট সমাগম দেখিয়! 
অপেক্ষাকৃত যত্ব সহকারে আর্ধ্যধর্ম সংরক্ষিণী মহাসমরে রত হইলেন। 
পক্ষদের মেই তুমুল রণে রণভূমি রক্ত গঙ্গার গভীরতম অঙ্কে মগ্ন প্রায় 
হইয়া জলপ্রপাত জনিত সাগরাবর্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ।. মহা- 
শুর ভীম্ম দ্রশাহের জীবননিরুপেক্ষ সমরে বৃষ্টি ধারার ন্যাঁয় প্রতিযোধদের 
অন্ত্রধারা সহা করিয়াও দশসহত্র যোদ্ধাকে সংহার করিয়া দণ্ডায়মান 
রহিলেন। তখন মহাবাহ অর্জুন তদীয় আসর্নকালে অটল বীরত্ব দর্শনে 
আশ্চর্য্য হইয়া পিতামহকে কাঁল জালে বিজড়িত করিবার জন্য শিখন্ডী 
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সনবেত শতন্বি, পরশু, পরিঘ, মুষল, মুদ্গর, প্রা, কেপণী, শর, শক্তি, 
শেল, শুন, বর্ষ!, তোমর, কম্পন, নারাচ, ভূষণ্তি গ্রভৃতি পুঞ্জ পুঞ্জ আন্্ 
তাহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । অপরাপর রখীগণ চতুর্দিক হইতে 
তীক্ম বশার্থের বাদাজনক বৈর প্রহরণ সকল ছেদন করিতে নিযুক্ত রহিলেন-- 
নয়তিৰ গতিই পৃথক-_ভীম্ম নিধন সম্বন্ধে পক্দের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বৈষম্য 
ভাব থাকিলে কৌরবগণ কৃতকার্ধা হইতে পারিলেন না, অর্জুনের শর 
সকল কাল-প্রহরীর সংরক্ষণে আসিয়। ীম্মের কলেবর ভেদ করিতে 
নাগিল। স্বর্ণপৃঙ্ঘ শিলাসিত শরনিচয় দ্বার! তাহার প্রতি লোমকৃপ বিশ্ব 
হইলে মহাক্মা ভীগ্ম শৃঙ্গবান লোহিত ভূপরের নায় শোভা ধারণ করিলেম-- 
মাশৈশবের রণ শক্তি দেহ ছাড়িয়া অন্তর হইল---তিশি বছক্ষণ অচলভাবে 
অবস্থিতি করিয়া সন্ধার প্রাক্কালে বাঁতাহত কদলী তকুর ন্যায় কাপিতে 
কাপিতে পূর্বশীর1 হইয়! রথ হইতে নিপতিত হইলেন । 

নিখিল ধন্ধুর্ধীরের ধ্বঙ্গস্বরূপ ভীক্ম শরশধ্যায় শায়িত হইলে চরাচর 
বাসীরা হাহাকার করিয়। উঠিলেন-__জন্মাস্তরীন্‌ দেব চিহ্লের আবির্ভ/ব-- 
তিনি পতিত হইলে তাহার পলিত গাত্রে প্রভারাশি লক্ষিত, মেঘ হইতে 
অমৃতময় বারি পতিত এবং বস্ুধ! প্রকম্পিত হইল। দেবব্রত পতন সময়ে 
দিবাকরের দক্ষিণায়ন অবলোকন করায় পুনরায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে 
“ধনুদ্ধরাগ্রগণ্য ভীম্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে গ্রণত্যাগ করেন” এই 
'আকাশবাণী শ্রুতি গোচর করিয়া! “আমি জীবিত আছি” বলিয়। প্রত্যুত্তর 
দান করিলেন। ভগবতী গঙ্গার প্রেরিত মানস-হংসরূপী খধিগণও তাহার 
এ সাধুকাঁমনা অবগত হইয়া অন্তছিত হইলেন। এই কালে গাগুবগণ 
শঙ্খ ধবনি, সিংহনাদ ও কৌরবগণ বিষাদ করিতে লাগিলে মহ্ারথী ভ্রোণ 
ভীম্মের পতন সংবাদে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন--বন্ধু বিরহ, যন্ত্রণা দিতে 
আবার তীহাকে চেতন করিল-তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়। ভীম্ম শোকের 
গু ভাঁর বহন পূর্তক ভয়-ভঙ্গ শোকার্ত সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করি- 
লেন। কুরুকুল তিলক ত্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ মহাত্ম। ভীশ্ব মুমূর্যুগতি প্রাপ্ত 
হইলে জেতৃদলের অস্তঃকরণে ও পূর্ণানন্দের প্রকাঁশ পাইল না; হর্ষ বিষাদে 
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উভয় পক্ষীয়ের যুদ্ধে বিরত হইয়! তাহার সম্মুথে অবস্থান করিতে লাগিলে 
লুষ্ঠিত শীরা শান্তনব তাহাদিগকে সম্ভাষণ পূর্বক উপাধান প্রার্থনা 
করিলেন। তখন মহীপালগণ .শধ্যাগত ভীগ্মের জন্য রত্ুময় কোমল 
উপাঁধান আনরন করায় তিনি সম্মত বদনে অর্জুংনর প্রতি কটাক্ষ করিয়া 
যোগা উপাধান কামনা করিলে সঙজলাক্ষ অঞ্জনের শরত্রয় তাহার 
মস্তক ভেদ করিয়া উপাধান স্বরূপ হইল। ধীশন্তি সম্পন্ন ভীম্ম অভি. 
লবিত উপাধান প্রাপ্ত হইয়া পাশ্বগ্থ ভূশাল বৃন্দকে স্বীয় শেষ বাদনা বিদিত 
করিলেন। পক্ষগণ তীহার সেই পরম অভিলাষে পরিখাবৃত তীর 
উপযানের সহিত শব্যাবাস গ্রাস্তত করায় ভাগপেয় ভীন্ম .জ্যোতিষ্ককুলের 
মধ্যবর্তী সু্ধ্যদেবের ন্যায় শিবিরে অবপ্ঠিত রহিলে কুরুনাথ ছুর্সশধন 
পিতামহের স্বাস্থ্য সম্পাদনে শল্যোদ্ধার নিপুণ কতিপয় বৈদ্যগণ সহিত 
তথার উপনীত হইলেন_-মেঘ হইতে বৃষ্টি ও বঙ্গু উভয়ের উত্তৰ হয় 
ভীম্মের সিংহনাদী কণ্ঠ হইতে কোঞ্ি কুজন বাহির হইল, তিনি 
দুর্ষ্যোধনের স্বজন প্রিয়তা দেখিয়া তাহাকে সন্ষেহে গ্রবোধ করত 
চিকিৎসায় অনিচ্ছুক হইয়া! তদ্বার! চিকিৎসকদিগকে সকার করত বিদায় 
করিলেন। নানা জনপদবাসী ও নরপতিগণ তদীয় ধর্ম প্রিয়তা দেখিয়! 
বিশ্ময় হইলেন। এমন সময় ভগবান্‌ মরীচিমালীর অস্তাচল প্রবেশনে শর্বরী 
সমাগম হইলে কুরু পাগুবের সমস্ত বীরগণ তাহাকে যথাযোগ্য অস্তাধণ 
পূর্বক ভিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সেই উপশিবিরে প্রহরী নিযুক্ত করত দ্ধ স্ব 
শিবিরে গমন করিলেন । ভীম্ম জয়রূপ মহানন্দে পাঁওব শিবির শোভাময়ী 
অমর নগরীর ন্যায়, কৌরব শিবির গিঞ্জিত নিরানন্দে পিশাচ ভূবনের প্রায় 
প্রতীয়মান হইল। 

অনন্তর (একাঁকশ দিবসে) নীল নভোমণ্ডলে নিশিখ জ্যোতিষদল 
লুকাইল। আকাশের কটিবন্ধ স্বরূপ ব্রদন্ধ কটাহের এক গ্রাস্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যাস্ত মৃছু মৃহ আলোক পথ গড়িল। পূর্ব মহা সাগরে ভাসমান্‌ 
হেমঘটের ন্যায় পূর্্মাশার দ্বারে ভগবান্‌ আদিত্য উদিত হইলেন। প্রভাত 
কালের চৌদিক সজ্জিত প্রাকৃত বস্তর সৌনার্য্যে নিতা শোভা নবীন্‌ ভাবে 
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মণ সুগ্ধকরিল। করু-পাওবাদি যাবতীয় বীরগণ শরশয্যায় শায়িত ভীদ্ষমের 
নিকট আগমন পুর্বক সমোচিত সন্বর্ধনা করিলেন । সহৃত্্ সহস্র বীরবালা 
ভীম্মের উপর চন্দনচুর্ণ, লাজ, মালা ও মালিক স্রব্য সকল বিকীর্ণ 
করিতে লাগিলেন । তখন কুরুকুপ ধুরম্ধব ভীম্ম শর নিকরে সন্তপ্ত থাকিয়া 
নয়পতি দিগকে পানীর প্র্থশা করিলে কষত্রীয়গণ চতুর্দিক হইতে প্রচুর 
সুগাদ্য সহিত বারিপূর্ণ হেমঘট আনয়ন করায় তিনি তাহাদের অনভিজ্ঞতা 

দেখিয়া অদ্ভুতকর্মা অজ্জুনর প্রতি জঙাহলণের অনুমতি দিলেন। পার্থ 
পিতামহের বাকো কতাঞ্জলিপূর্বক “যে আজ্ঞ1” বলিয়া পার্জনাস্ত্র নিক্ষেপন 
করত তদীর দক্ষিণ পার্বন্ত ভূমিত্রেদ করিয়া উৎসের স্তায় শুরবারি উৎপাতিতত 
করিলেন । দর্শকবুন্দ তীহার সেই বিশ্মরকর কনম্ম দেখিয়। অবাক হইয় 

রহিলেন। মহাত্ম। ভীগ্ম জলপান করিয়। অর্জুনের গ্রশংন। কত কহিতে 
লাগিলেন_ হে মহাবাহো ! এই অদ্ভুত জলীয় সন্ধান তোমার পক্ষে বিচিত্র 
নক, মহর্ষি নারদ তোমাকে পূর্বতন নরর্ষি বলিয়! কীর্তন করেন। তেতো 

মধ্যে আদিত্য, পর্বত মধ্যে হিমালয়, এবং সলিল মধ্যে মহাসাগর যেরূপ 
শ্রেষ্ট, ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমাকেও তদ্রুপ বীরর্ষভ স্বীকার করা যাইতে পায়ে । 
পার্থ! এইনিমিন্তই রাম নারায়ণ ও বিছ্বুর প্রভৃতি আমরা ছুর্য্যোধনকে 
সন্ধি স্থাপনার উপদেশ দান করিয়। ছিলাম, কিন্তু হন্দণতি গান্ধাণী কুমার 
তাহা অনাদর করিয়া তোমার বলবহিতে বিশাল ভারত আহুতি দিতে সমল 
করিয়াছে । মহাত্মা গাঙ্গের তাহাকে এই বলিয়। গঙ্গাস্তরে ছুর্য্যোধনকে 
কছিলেন, দুর্ষ্যোধন! তুমি এখনও ক্রোধ পরিত্যাগকর, তুমি এখনও 

তমোময়ী অজ্ঞান যবনিক| তূলিয়। ভীমার্ছুন্ের বল-বিক্রমের ভৈরব রঙ্গ 
চাহিয়া দেখ, তুমি এখনও বিবেকের দীপ মালায় সংসারের সাররদ্ব শাস্তি 
অন্বেষণ করিয়া লও। ভীক্স বিনাশেই জীব ক্ষরের প্বিশেষ হউক, তোমরা 

পুত্র-কলত্র ও বদ্ু-রাদ্ধবের লছিত স্থবী হইয়া: জীবন অতিপাত. কর! 
প্রন্কৃতির শুভানুধ্যায়ী 'ীম্মদুর্য্যোধনকে এইকথ| -বলিলে ভারুষতী, মনোট 
যোহন.কাঁলের অব্যর্থ কুহকে তাহায় কর্ণপাত না করিয়! সৈন্য জনাবেশে, 
গমন করিলেন--করুণরস অন্তরীলা বহিতে লাগিল-বীররস-গ্রধান ক্ষত্রিয়, 
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ভীঘ্মের শোক সস্তাপ ভুলিয়। যুদ্ধের পুনরায়োজনে মাতিলেন। মহাবীর কর্ণ 
সমরের সেই পুনঃ মংস্করণকালে গিতামহের অস্তিমকাল ভাঁবিয়! স্বীয় দোষ 
মার্জানের জন্ “হে কু্ত্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি আপনার অম্ুগত রাধেয়"? 
বাচ্প বিকৃতস্থরে এই কয়েকটি কথা বলিয়। মহাত্মা ভীম্মের পদতলে নিপতিত 
হইলেন-সতততা, অকাতরে অনুগ্রহ দানকরিণ-_কোৌরবেন্ত্র তীম্ম কর্ণের 
দীনস্ত] সম্তাষ শ্রবণ করিয়| তাহাকে একহন্ত বার আলিঙ্গন করত সন্েহে 
কহিলেন, কর্ণ! এস, এস, তুমিমামার প্রতিঘোগীও চির গ্রতিকুল। তাত! 
তুমি রাধের নস, কুরুপাগুবের স্তার আমার জীবনাধিক পৌত্র, ভগবাম্‌ 
আদিতা তোমার পিতা সাধুশীল। কুস্তী ত্বদীয় গর্ভধারিণী হবেন। কিন্ত 
পাপ-জন্ম ও সংসর্গ দোষ নিবন্ধন তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হওয়ীর 
ধশ্মশীগ শ্রাহাগণের প্রতি হিংসানল গ্রাজলিত করিয়াছ, তজঙ্জন্য ত্বদীয় 
তেজ! বধের নিমিত্ত আমিও পদে পদে তোমার বিপ্রিয়াচরণ করিয়াছি। 
ফগতঃ প্রকৃতই তুমি মহাত্মা! কৃষ্ণ।র্জনের তুল্য বীর্ধ্যবান্‌, মনুষ্য লোকে 
গ্রধানপুরুষ বলিয়া তোমার গুণগান কর! যাইতে থারে। যাহা হউক, 
বদ! যোনিককত সম্বন্ধ অপেক্ষা সাহচর্য সন্বন্ধ গ্রধান, কিন্ত উভয় পক্ষেই 
তুমি আমার কল্যাণ স্থানীয় হইতেছ, এবং কুরকুলের গুভাশুভ তোমারই 
ম্ত্রণার উপয় নির্ভর করিতেছে। অতএক আমাহইতে বৈরানল নির্বাণ 
হটক, তুমি সহোদর গণের সহিত একতা হইয়া সন্ধির অবতারণা কর। 
মহাষশ1 কর্ণ কহিলেন, পিতামহ ! পাগুবগথ আমার সহোদব সন্বন্ধ 
মান) কিন্তু কৌরবীর রাজধণে দাসের দেহ-পরমাণু পর্য্যন্ত আবদ্ধ 
রহিয়াছে । স্থৃতরীং কুরুনাথের অনিচ্ছ। জনক বাউনিষ্পত্তি করিতে পারিব 
না। বিশেষতঃ মহা সমরে জীবন সঙ্কল্প করিয়। হধ্যোধনকে যখন উত্তে- 
জিত করিয়াছি, তখন লোক লজ্জা! ও ঝুল ধর্দের প্রতি লক্ষ না করিয়! 
 ফিরূপে পাওবদের প্রতি সহোদর প্রীতি প্রার্শন করিব! আর্ধ্য!.স্বদীর 
অনুকষ্পায় শ্রাত নিচ ও পুগ়্াতন পুরুষ মাধবের বিষয় সামি অবগত 
আছি, তীহারা জেতা ও জেয়, জগতে কাহার সাধা তাহাদিগকে পরাজয় 
করিতে পাবে 1 তজাচ বিশ্বমক্ষিরে ক্ষব্রপর্ম্মের আলোক মালা রাখিতে 
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চিরজয়ী বিজয়ের সহিত সংগ্রাম করিব) একপক্ষ কৃতাস্তকে উপহ্থ।স 
করিয়া নিশ্চয়ই মনোবাঞ্চিত বীরগতি লাভ করিবেন ।' অতএব মহাত্মন্‌। 
ক্রীত দাসের কৃত দোষ সকল মার্জন। করিয়! অন্ুজ্ঞ। দান করুন, আমি 
ত্ব্দীয় আশীর্বাদের মহারক্ষা শীরে বন্ধন করিয়] মহা! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। 
কুরুকুল ভরস| কর্ণ এই কথা বলিলে মহাত্ম। ভীম্ম তাহাকে ন্যায় 
পরায়ণ হইয়। যুদ্ধ করিতে অগত্যা সম্মতি দান করিলেন । এদিকে সৈল্- 
গণ কণকে মহারথী এবং দশ দিন বিরাম জন্য সবল স্ুস্থকায় ও নিরাহুত 
ভাবিয়া বিপন্ন ব্যক্তির মন যেরূপ বন্ধুর প্রতি ধাবমান হয়, তজীপ তাহার! 
অঙ্গ অধীশ্বরের বাহুবল প্রত্যাশী হইলেন। চতুর্দিক হইতে “কর্ণ! কর্ণ!” 
খলিয়া চীৎকার হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ তাহাদিগকে আশ্বস্ত 
করিয়া কহিলেন, ছে মৈন্যগণ! সুধাংগুর শশলাঞ্তনের ন্যায় বল-বুদ্ধি 
এবং ওজস্বীতাদি বাহার বিভৃষণ ছিল, সেই কুরুকুল পিতামহ তীম্ম যখন 
শরশয্যায় শায়িত হইয়াছেন, তখন তোমর] যে ভীতার্ত হইবে, তাহার 
আশ্চর্য্য কি? এমন কি, এই অসস্ভাবী ঘটনায় কালি যে আবার অহর্নিশি 
হইবে, ইহাও বিশ্বাস হয় না। যাহা! হউক, এই অনিত্য জগতে যৃত্যুই 
যখন জীবের পরিণাম, তখন জীবন ভীরুতা পোষণ করা পুরুষের কার্ধয 
নয়। আমি মহা সংগ্রামের অধিশ্রয়ে হয় নিষ্পাগুবা পৃথিবী করিব; 
ন] হয় কান্তনের হস্তে আত্মবলী প্রদান করিয়া সনাতন বীরগতি প্রাপ্ত 
হইব। পরম রিপু পাগুব দমন করিতে অনস্ত শক্তির প্রসাদ সাপেক্ষ, 
সৃতরাং কর্ণ ব্যতীত কে তাহাদের অগ্রে বন্ধ পরিকর হইতে পারে, তিনি 
নর্ধ সাধারপকে এই বলিয়] বিশেষ রূপে স্বীয় সারথিকে বলিলেন, স্থৃত ! 
সত্বর হইয়া বেগনহ শান ও যোড়শ তৃণীর আদি আমাকে প্রদান কর, 
এবং অন্ত্র শত্ত্র পরিপুর্ণ স্ৃসজ্জ বিযান সহিত আমার নিকট উপস্থিত হও, 
অদ্াক!র মছাম(রে পাওবকুল সমূলে সংহার করিব। তিনি এইক্প 
আদেশ করিলে সারথি কেশরীকেডু রথ লজ্জ। করিয়। তাহার নিকটস্ক 
হইন$. হূরধ্যনম্দন রপ হাত্রাকাঁলে ভীচ্ছের চরণ বদন ও অসুক্ত। গ্রহণ 
করিস দ্বিতীত হুর্য্যের ন্যায় রখাক্সট হইয়া সিংহনাদ ও শঙ্খ নিঃশ্ষনে অবি- 
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দলকে কম্পমান করিতে লাগিলেন, কুরুসৈন্য তাহার মহোৎসাহে উৎ. 
সাছের সহিত রণবাদ্য ও বীরদাপে তদীয় অনুকরণ করিতে লাগিল। 

মহাবাহু কর্ণ এইন্পে সমর সজ্জায় সজ্জিত হইলে জরলুব্ধ ছুর্গ্যোধন 
অঙ্গনাঁথকে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, সথে! এই মহা সমরে ত্বদীয় অসি 
বস্ধন দেখিয়। নিরাশ্রয় কৌরৰ বাহিনীকে অদ্য সনাথ বলির! বোধ হইল, 
বীরবাহুর মহাছুর্গ অন্তরালে আমর! যে সুরক্ষিত হইব, তাহার আর সন্দেহ 
নাই । কিন্ত নাগ়ক শৃন্য সৈনিকের অরাজক দেশের ন্যায় শ্বেচ্ছাচাণী 
হুইয়! থাকে, অতএব “কোন্‌ ব্যক্তি ভীম্মের পরাগত (সেনাপতি হইতে 
পারেন” এমত মনোনীজ করিয়া! আমীকে উপদেশ দান কর। 

কর্ণ কহিলেন, রাজন! এই বীরবৃন্দের মধ্যে সকলেই অজেয়, অমিত. 
তেজা ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্। কিন্তু সকলেই সমকালে সম্মুখ সংগ্রামের 
সেনানী পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না, অথচ এই বীর বয়সাদের মধ্ো 
একজনকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করিলে অন্য ব্যক্তি রোধ বশন্বদ হইয়া 
আপনার কার্ধ্যহানী করিতে পারেন। অতএব এই বীঃ সমূহের পূজনীয় 
মহাত্ব। জ্রেণই নেতৃ পদের উপযুক্ত পাত্র, তাহাকে মহামান্য সেনাপতি 
পদ প্রদানে কেহই বিরত হইবেন না, বিশেষতঃ তিনি মহ্াবল এবং 
পরশুরামের প্রিয় শিষ্য, কৃতাস্ত নিতাস্তই প্রচ্ছন্ন বেশে ই অস্ত্র শঙ্ত্রে 
উপনিবেশ করিয়] থাকেন । 
মহারাজ ছুর্ষ্যোধন মিত্ররাঁজ কর্তৃক এইরপ স্ুমন্তরণা প্রাপ্ত হইয়! বীরর্ষ 
আচার্ধ্যের নিকট গমন পূর্বক বিনীত তাঁবে কহিলেন, মহাত্মন! আপনি 
বয়োবুদ্ধি, বীরত্ব ও ষশঃ কার্ধ্য কারিতায় সকল পার্থিব অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, 
রুদ্র মধ্যে কপালী, তেজোমধ্যে মমুখমালী এবং যছ্গণের মধ্যে মুষলী 
যেরূপ: প্রধান, সেনাপতিগণ মধ্যে আপনাকেও তব্রপ মহা"সম্মানের অর্ঘ্য 
প্রদান করা ছয়।' : অতএব গুরো!. আপনি, কপাকণা: বিতঃণে: এই 
শহারণ অধিনায়ক হইয়া যুখিষ্টিরকে ধূর্ত করিয়া দিন, আমি অজাত শত্রুকে 
হস্তগত'করিয়া চির দিনের জন্য-রাজা নিষ্প্টক-করি। 1৮ 1 
" উদ্রৰীর্ধা জৌণ ছর্ষোধনের সত্ব সম্ভাষ শুনিয়া কহিজেন, ! রাঁজন্‌' 
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মনুষ্য অর্থের দাস, 'অতএব ত্বদীয় স্বার্থ গ্রহণের প্রত্যুপকাৎ জয়োপাঞ্জন 
করিতে পাণ্ডবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিব, কিন্তু অনন্তকাল যুদ্ধ করি- 
লেও ধৃষ্টছ্যায়কে পরাভব করিতে পারিব না। আমার বধের নিষিত্তই 
তাহার উদ্ভব হইয়াছে, ধুষ্টছ্বাস বাতীত প্রিয়তম পাগুবগণও আমার বধাহ 
হইসে পারিবেন । কিন্তু হর্য্যোধন! তুমি মহাজ্গাগ! কুস্তীর সৌভাগ্য বশতঃ 
তান্যথায় কেবল যুধিষ্টিরের গ্রহণ অভিলাষ করিয়াছ; অতএব ফান্কনির 
সহায় ভিন্ন রণভূমে উপনীত হইলে ধর্্মরাজকে অবিলম্বে আক্রমণ করিব। 
অঙো, যুধিষ্ঠির প্রকৃতই অজাত শক্র, নতুবা ভবাদৃশ পরম শত্রু তদীয় 
নিধন নিরপেক্ষ হইয়। বন্ধন ইচ্ছা! করিবেন কেন? 

হুর্ষ্যোধন কহিলেন, আচার্য্য ! কৃষ্টার্জুন সত্বে যুধিষ্টিরকে, নিহত 
করিয়া জগতে কে জীবিত থাকিতে পারে ? জিলোকে এমন কি নিরালোক 
স্থান আছে, যাহাতে কৃষ্ণ-চন্দ্রের অনুপ্রবেশ না হইয়। হত্যাকারীকে প্রচ্ছন্ন 
করিয়া রাখে! অতএব বীবেন্ত্র ! যুধিষ্টিরকে পরিগ্রহ করিয়া ছল পাশার 
অবতারণ। করিব। সতা পরায়ণ ধর্ম কপটত।ব পাশ বন্ধনে পড়িয়া ভ্রাতা 
গণের মহিত চির বনবাসী হইবেন। তিনি এই বলিয়া বীরগণ সমবেত 
বিখিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে সেনাপতি পদে অভিষিস্ত করিলে 
স্থবির দ্রেণ অন্তমিত মযুখ মালীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। যোধগণ 
সিংহনাদ, শঙ্খনাদ ও বাদ্যকরগণ রণব।দ্য দ্বারা বীরতার উৎকর্ষ সাধন 
করিতে লাগিল। সেই বীরতার সঙ্গে সঙ্গে দ্রেণাচার্ষ্যের দৃঢ় প্রতিজ। দিক্‌ 
দিগন্তে ছড়িয়া পড়িল। ধর্ম্াত্ম। যুধিষ্ঠির অর্জ্বনকে তাহা! অবগত করিয়! তদীয় 
আশ্বাস বলে সবল মস্তি করত সৈন্যগণকে মহ। সমরে নিয়োগ করিলেন । 
শৈল্য কন্দারের সিংহনাঁদ যেমন ভীষণ প্রতিধ্বনি করে, পাঞ্তবগণ তেমন 
কুরসৈন্যদের মহানাদের প্রতিধ্বনি স্বরূপ জ্যাঘোষ, শঙ্খনিঃন্বন, সিংহনাদ 
ও বীরদাপে বন্তুধা আন্দোলিত করিয়! মহারণে উপনীত হইলেন; পক্ষদের 
প্রচুর সৈন্য স্থনিয়মে ব্যছিত হইল। মহাবীর্ধ্য প্রোণ ক্রোধভরে প্রদীপ 
পাকের স্ত।য় অরিগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহার আকর্ণাকষ্ট ধনু 
নির্ঘোষে ইন্দ্রাসনী সলজ্জিত হুইল। তদীয় ছেমপরিস্ৃত শরাসন শর- 
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মালায় মেঘ সহকৃত বিছ্বাতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ চমকিতে লাগিল। তাহার 
রৌজ্নসের অনিবার্ধয বেগে মাংস পঙ্ক, শোণিত নীর় ও উৎস রজ হইলে 
শক্তি দেবীর সেই ন্বগাদ মহাসাগর শৃরগণের পক্ষে স্তর ও ভীরু গণের 
পক্ষে ছুস্তয় হইয়া উঠিল। পাগুব বাহিনীর] তাহাকে এইরূপ রিপুহস্তা 
দেখিয়! চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণদ্রপদ, শকুনি-মহদেব, 
বিবিংশতি-ভীম, শল্য-নকুল, ধৃষ্ট.কতু-কপ, সাত্যকি-কৃতবর্শা, সেনানী- 

স্শর্মী, বিরাট-বিকর্তন, শিগতী ভূরিশ্রবা, লক্ষণক্ষত্রদেব এবং মহাৰীর 
অভিমন্তা হার্দিক্কে পরাভব করিয়া নৃনণি জয়দ্রথের সহিত অসিরণে 
প্রবৃত্ত হইলেন; কৃপাণের 'সম্পাত অভিঘাতে তাহাদের প্রভেদোপলব্ধি 
রছিলন1, পরস্পরের বিক্ষেপ মাক্ষেপ ও বাহ্াস্তরের বিচরণ সমতা! 
লক্ষিত হইতে লাগিল-_দেখিতে দেখিতে সমতার সম্পূর্ণ ইতর বিশেষ 
অভিমন্ার চর্দাধাতে জয়দ্রথ ভগ্রঅসি হইলে তিনি সত্বর রথারোহণ করিয়া? 
বিশুধ হইলেন। অভিমন্যু রথারূঢ হইয়া শৌবীর সৈন্য গণকে গিপাত 
করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য আর্জুনীর বীরত্বকাণ্ড দেখিয়| 
গদাহন্তে তাহার প্রতিযোধ হইলে মল্পকুলের প্রশংসা স্বরূপ ভীম অভিমন্যুকে 
পম্চাং করত মাতুলের প্রতিকুলতায় দ্বিতীয় দণ্ডধারীরন্যার দণ্ডায়মান 
হইলেন । সেই সারময়ী শঙ্ত্রের ঘাত পরিঘাতে মুহুমু হুঃ অগ্রিকণা বাহির 
হইতে লাগিল! মধ্যে মধ্যে লৌহদগ্ডের গুরুতর গ্রহার তীহোদের স্সায় 
মণ্ডল সত্র সহত্রবার কম্পিত করিলে তাহারা আঘাতের বজ্ময় উপহারে 
শ্যামমঙ্গে মলক্তের ন্যায় লোছিতাভ ধারণ করিতে থাকিরা একসময় শততারা 
জ্যোতির্খায়ী গদাছয়ের প্রস্থারে উভয়েই বিবশ ও বিসংজ্ঞ হইয়। পড়িলেন। 
এদিকে কর্ণাত্বজ বৃষসেন গ্রীষ্মকালীন রবি কিরণের ন্যায় দশদিকে বিচরণ 
করিতে থাকিয়। পার্গসৈন্যের জীবন রূপ পার্থিব সাম্প গু পরিমাণে 
হরণ করিলে নকুল ননান শতানীক নব মেঘের স্যায় তাহাকে আচ্ছাদন 
করিলেন । জয়ন্ত ও ইন্ত্রজিতেরগ্তায় উভয়ে দারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হটল। 
শতানীক আ্রাতার সহিত অক্তযুদ্ধের মধ্যে স্থুসময় লক্ষ করিয়া! দশখণ্ড নিশিথ 
নারাছে স্তাহাকে বিদ্ব করিলেন । বৃষমেন শরাধাতে আহত কাল সর্পের গ্যায় 
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অধীর হইয়া! শতাঁনীকের শরাপন ও রথধবজ ছেদন করিপেন। তখন 
মহারথ ভ্রৌপদগণ তাহার পক্ষ হইয়! বৃষসেনের বিরুদ্ধ সংগ্রাম করিতে 
লাগিলে কর্ণাত্মজের পক্ষে কৌরবেরাও আসিয়া যোগদান করিল। ক্রমে 
ক্রমে পক্ষ দের প্রসিদ্ধ বীরগণ একত্র হইয়। রণদেবীর পীঠস্থান কুরুক্ষেত্রে 
নরবলী দিতে লাগিলে হস্তলাঘবের হুন্যাধিক্যবশতঃ পাগুবপক্ষে বীরোচ্ছাস 
ও কৌরৰ পক্ষে বিষাদপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস পতন হইতে লাগিল। মহাবাহু দ্রোণ 
স্বীয় রথীত্বকালে আশ্রিতদের উন্নতি লৌপ দেখিয়া সৈন্ঠগণকে আশ্বাসদাঁন 
পূর্বক বিপক্ষ দলনে মনোযোগ করিলেন। তাহার বীর গরিমার অতুল 
প্রতাপে দুরগত বিজিতযশঃ ক্ষণমাত্রে ফিরিয়া আসিল। তিনি শর-দেতু 
অবলম্বন করত সৈন্যসাঁগর পারে আসিয়। যুধিঠটিরকে আক্রমণ করিলেন । 
আচার্য্যের রাঁজ-প্রোহিত। দেখিয়া পাগুব বাহিনীর সাধ্যান্থুসারে তাহাকে 
নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরেন প্রোণ সেই ছুর্বিষহ শরজাল হেলায় 
সহা করিয়৷ বুল সেনাগণ এবং সেনাপতি কুমার ও যুগন্ধর কে নিধন 
করিলেন। অন্যতম যোধবর্গ তাহার নির্ঘাত প্রহরে নিবীভূত দীপের 
ন্যায় নিস্তেজ হইল। যুধিষ্টিরও জ্রোণ কর্তৃক নিরস্ত্র হইয়া সতীহার! 
শঙ্করের ন্যায় অধোবদনে ভূতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে “ ধর্রাজ 
আচার্যের হস্তগত হইলেন” এই নিষ্ঠর সংবাদ উভয়সৈন্যমধ্যে পরিচালিত 
হইতে লাগিল। এমত সময় দিগ্বিজয়ী অর্জন সমরাঙ্গনের সর্বদিক বিজয় 
করিয়! তথায় উপনীত হইলে দ্রে(ণাচার্ষে/র দুরাশা সুদূর হইল) কেশরীর 
মুখের গ্রাস কিরাত নাথ যেন কাড়িয়া লইলেন। তখন আঁচীর্ধ্য অর্জুন কর্তৃক 
তগ্বোদ্যম হইয়া তাহাকে পরাভৰ করত অভিনব যশের মন্দিরে প্রবেশ 
করিতে ইচ্ছা করিলে ভবজয়ী সেই গুরু-শিষ্যদ্বয়ের অস্ত্র চালনায় সমীন্নণের 
গমনা গমন রোধ হইল; প্রক্কৃতি বায়ুযান যন্ত্র নিশ্চল করিয়! জগৎকে নূতন 
খেল! প্রায় দেখাইলেন। এমন সময় ভগবান্‌ দিবাকর বিশ্বের আঁলোক 
্ত্ের স্বরূপ, স্বরূপ স্বরণ করিয়া! অন্তর্ধমান হইলে অবহার জনিত সঙ্কেতানু- 
সাঁরে উভয় পক্ষ শর অধ্যবসায় বিরাম লইয়। স্বস্ব শিবিরে গমন করিলেন। 

অনন্তর (দ্বাদশ দিবসে ) পরম মঙ্গল ময় ঈশ্বরের পরিবর্তীনশীল নিয়মে 
৫৬ 
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নিশা-রাজ্য সৌর পরিবার করে ধ্বংস হইলে পৃথিবীর নশ্বরভাব, পরমেশ- 
কীন্তির চিয়স্থ'ফিতা, কালের সর্বনাশিনী শক্তি আদি মহাকাগ্ডাবলী চিন্তা 
শীল গণের হৃদয়ে নৃঙন হইয়। দেখা দিল। জগৎ চক্রের পরিদোলকের স্ঠায 
সমীরণ ভরে তরুলতা৷ ছুলিতে লাগিল। কুমুদ্দিনীর বিমলাননদ ুস্তর 
বিষাদ সাগরে, কমলিনীর বিষাদ সাগর প্রেমদ্বীপে পরিণত হইল। সেই 
রমণীয় প্রাতঃকালে আচার্্যবর স্পর্ণ বৃহ, ধর্্মরাজ মগুলার্ঘ বাহ নির্দমীণ 
করত সমরের মঙ্গলাচরণ করিলেন। মহাবল দ্রোণ কৃতপ্রতিজ্ঞ। প্রতি- 
পাঁলনে যুধিষ্টিরের নিকট হইতে অক্জুনকে অপসারিত করিবার জন্য নারায়ণী 
ও তু্ডিক প্রভৃতি সংসপ্তক নামধেয় চতুর্দশ সহস্র সেনার সহিত স্ুশর্ম 
ও সত্যধর্মাদি সপ্ত সেনাপতিকে তাহার দ্বৈরথ যুর্ধে নিয়োগ করিয়া! 
দিলেন। বাসব তনয় পার্থ সংশপ্তকগণ কর্তৃক আহত হইয়া সত্যজিত ও 
অপরাঞ্জিত ভীম প্রভৃতি বীর বৃন্দের নিকট ধর্মরাজকে সমর্পণ পূর্ব্বক 
অগত্যা সংশপ্তক সংগ্রামে গমন করিলেন-__আশা! জাগিয়া উঠিল-_-আচার্য্য 
অনিবার্ধ্য সমরানল প্রজলিত করিয়া ধর্্মরাজ্কে আত্মবশ করিতে দশদিক 
ব্যাপিয়া অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পক্ষদের বিপুল বীরত্ব তাহার নিকট 
বাল্য ক্রীড়াঁরন্তায় অনুমিত হইল । পঞ্চ-অশিতি বর্ষ বয়স্ক ভ্রোণ অদ্ধিতীয় 
যুবার ন্যার সংগ্রাম করিতে থাকিয়া পাগুবদের অর্ধগোলব্যহ দগ্ধনগরীর- 
ন্যায় শ্রীহীন করিলেন। বীর কুলধবজ দ্রোণ এইরূপ অমান্থুধী শক্তি চালন! 
করিয়। পাঞ্চাল যুবরাজ সত্যজিত ও বিরাটের ভ্রাতা শতানীকের শীরোচ্ছেদ 
করত সত্যরত যুধিষ্টিরের নিকটবর্তী হইলে পাওবনাথ সম্মুখ সমরে পৃষ্ঠ দান 
করিয়া বিমুখ হইলেন। আচার্য্য পরপ্রতাপ ধ্বংসকরিতে করিতে আহার 
অন্বেষী শার্দলের ন্যায় ত্তাহার অন্ুগমন করিলেন। তখন প্রকুন্নঘদয় 
দুর্ষ্যোধন কর্ণকে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, সখে! আজ পাণগুবকুল পরাক্গয় 
প্রায়) এ দেখ পাগুবগণ পিংহতভীতি সুগযুথের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন 
করিতেছে ।, এ দেখ, রথীগণ উদ্ভাত্ত হইয়া! আত্ম বিস্বৃত বাতুলের প্রায় 
ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছে! এ্রীদেখ বলীশ্রেষ্ঠ বৃকোদর নিশ্চেষ্ট ও 
নির্বাক হইয়! দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! ৷ 
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কর্ণ কহিলেন, রাজন্‌! মহাবীর ভীম জীবন সত্বে সমর পরাম্মুখ হই- 
বেন না। উনি বীর্ধ্যবান ও শিক্ষিতান্্র, মৃহুর্তেকে অপার বীরত্ব প্রদর্শন 
করিয়া আমাদিগের হর্ষভঙ্গ করিবেন । ভীমসেন, অমর্ষ পরায়ণ, অমিত-: 
তেজ ও অজেয়; ত্রমেও উহার শ্রীস্তি কল্পনা করিৰেন ন!। প্রত্যুত 
ভীম পরাক্রম ভীম এবং সাত্যকি আদি মহা! মহা যোদ্ধারা কেহই শ্রান্তির 
দান নহেন। মগুলাকার বন্ধির ন্যায় এখনই দ্রোণাচীর্ধ্কে বেষ্টন করি- 
বেন। মহারাজ! আমাদের এরপ স্বপ্ন দর্শন করা উচিত নয়, চলুন, 
সত্বর হইয়৷ আচার্যের অনুকূলে সহায় দান করি। 

এই বলিয়া তাঁহারা দ্রোখাচার্যের সহিত মিলিত হইলে বিপক্ষে 
মহতি একতার সংগঠন হইল । তাহার! দ্রিবাকরের কর রুদ্ধ করিয়! অস্ত্র 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ক্ুর্য্য স্থতের অভিগ্রায় অনিমিষে প্রতিপন্ন 
হইল, জয়ন্তী কুরুকুল হইতে অবতরণ করিয়া পাগব তরঙ্গে মগ্ন হইলেন । 
--আঁশ! ভরসার ধ্বংস প্রায় কৌরবের দিকে খসিয়া পড়িল-_ভীম-ভৈমী ও 
সাত্যকি আদির তুমুল যুদ্ধে কুরুসেনানীর! ভঙ্গ ভাব হইলেন। তখন 
প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ব সেই ভয়-ভঙ্গ ভাঁবের দৃঢ়তা সাধন করিতে 
মহাগজ লইয়। বৃকোদরের প্রতি গমন করিলেন-করীরাজ দ্বিতীয় 
উরা্তত--মহাৰল শালী ভীমও যুখপতির আস্ফলনে ভীত হইয়া! অগ্- 
লিকাবেধ বিদ্যা দ্বারা করী অঙ্গে বিলীন 'হইলেন_-এই ক্ষেত্রে তাহার 
বীর গর্ব আঁজন্সের বিজয়ী ব্রত হারাইল--তিনি বহু প্রহারেও নাগরাজকে 
আক্রান্ত করিতে না পারিয়া সবেগে পলায়ন করত জীবন রক্ষা! করিলেন। 
কুঞ্জরযোধ ভগদত্ত এইরূপে ভীমকে পরা'তব রিলে তীহার অপার বীরত্ব 
সেই বস্ুম্বয়াখণ্ড রধস্থলে ধরিল ন1, তিনি শর ও কুপ্তুর চালনা করিয়। 
বৈরিগণকে বিপন্ন করিয়। ফেলিলেন। পাগুবের অসঙ্খা বাহিনী বাজ- 
ভীত কপোতের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহারাহু অজ্জ্রন 
স্বগণের অবনতি দেখিয়া অতুল সমরপারিপাট্যে সংশপ্তক বিগ্রহে অবসর 
লইয়া ভগদত্বের প্রতিধোগী হইলেন; মহাঁরথ দ্বয়ের বিভীষণ সংগ্রাম 
বীরতার পর্যাপ্ত পরীক্ষা! দেখাইল। তাহার! অনল স্পর্শ শর-সমূে পর- 
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ম্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কখন ধনঞ্য়ের অশ্ব সারথি, কথন ভগ- 
দত্তের মহাহস্তীর অস্ত হইতে লোহিতাঙ্গ রাগের ন্যায় রক্ত ধার! বিগলিত 
হইতে লাগিল। প্রাগ্জোতিষনাথ অর্জুনসমর়ে এইরূপ রক্তপাত মাত্র 
অবলোকন করিয়। যশের উচ্চাসন লইতে পার্থের উপর বৈষ্ণবান্ত্র নিক্ষেপ 
করিলেন। অস্ত্র রাজের বিমল জ্যোতিতে দিজ্মগ্ুল উদ্ভাসিত হুইল। 
তগবান্‌ মাধব সর্ধঘাতি বৈষ্ণব অস্ত্রের পরিবিকাশ দেখিয়া পার্থকে 
আচ্ছাদন পূর্বক দ্ধিতীয় কৌস্তভ মণির ন্যায় বাণ রাজকে বক্ষে ধারণ 
করিলেন অস্ত্রের সর্ব নাশিনী শক্তি সর্ধ নিয়স্তার অঙ্কে লুকাইল-__ 
মহাশ্‌র কিরীটা সবিস্ময়ে জগনাথ হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাধব! উপ- 
স্থিত সমরে আমার অশ্ব মংযমনই যখন আপনার প্রতিজ্ঞা, তখন কি নিমিত্ত 
সেই অলঙ্ঘয বাক্য লঙ্ঘন করিয়। সমরাঙ্গীন্‌ সহায়তা সাধন করিলেন? 
বিজয় যে চরণ প্রসাদে ভববিজয়ী তাহা কি আপনি বিদ্িত নাই? 

চরাচর জীবন বান্ুদেব কহিলেন, পার্থ! ভূচর, খেচর ও উপরীচর- 
গণের মধ্যে যদিও তুমি অদ্বিতীয় বীর। তথাপি বৈষ্ণবান্তের প্রতি সংহ- 
রণ তোমার আয়ত্বাধীন নহে। আমিই এ অস্ত্রের আবিধর্তা, বিধি-ভব 
বাসবও উহার নিকট পরাভব হয়েন। হে অঞ্জুন! আমার চারি মৃত্তি 
এই ৰিশাল ভবের মূল স্বরূপ। প্রথম মুর্তি তপশ্চারণ, দ্বিতীয় মৃত্তি জগ- 
তের পাপ-পুপ্য দর্শন, তৃতীয় মুর্তি নরলীল৷ সাধন ৪ চতুর্থ মৃত্তি সহল্র 
বর্ধ ব্যাপী যোগ নিদ্রায় উন্নিদ্র হইয়! বরার্হ ব্যক্তি দ্দিগকে উৎকৃষ্ট বরদান 
করেন। ভগবতী বন্ধন্ধরা সেই কালে সেই দয়াময় পুরুষের নিকট কুমার 
নরকের মঙজলময় বিজয়ী বর ও মহাঁশর গ্রন্থীত! হয়েন। তাহ! পৃথিবী 
হইতে নরক এবং নরক হইতে ভগদত্ব প্রাপ্ত হইয়। জগতের দুদ্ধর্ধ হইয়া. 
ছিলেন। কালবশে তাহার অপনয়ন হইল, এক্ষণে তুমি পর হুই় 
ছুরাত্াকে গিহত কর। . 
 পরস্তপ পার্থ তাহার মুখে এই কথ! শ্রবণ রব মাহসের সহিত 
আলিঙ্গন করিয়া বজদৃশ ক্তীক্ষ নারাচে মহাগজকে নিহত করিলেন__ 
. ্বরীরাজের সহিত মহারাজের আমুশেষ-_কুস্্ীনদন গঞজেন্্কে বিনাশ 
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করিয়! রাজেন্দের প্রতি অর্ধচন্ত্র বাঁণ গ্রায়োগ করিলে দণ্ডধর ছুই 
খণ্ড হইয়া আপতিত উন্ধার ন্যায় গজস্বন্দ হইতে. তৃতলে নিপতিত 
হইলেন। পাঁগুব সৈনিকেরা এক মুখে পার্থের সহন্্বীর গীতি গাইতে 
লাগিল। শক্রগণ তাহার প্রতি প্রতিকূল হুইয়। চতুর্দিক হইতে অন্তবৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে মহাবাহু অর্জুন অচল ও বৃষভ এই ছুই 
গান্ধার কুমার এবং বিকর্ণ, বিপাট ও শক্রঞ্জয় সহিত অসঙ্খা কুরুসৈন্য 
নিধন করিলেন। বলীবর অশ্বখামা সেনাপতি নিলকে বিনাঁশ করিয়া 
অপার পৌরুষ প্রদর্শন করিলেন । পক্ষদ্ধয়ে ক্রমে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে 
তাহাদের বীরতা। বিক্রমে রক্তরূপ গঙ্গ। আত হিমাচল কুরুক্ষেত্র হইতে 
বাহির হইয়া চলিল; পৈনিকের! ক্রোধভরে আত্মপর জ্ঞান শূন্য হইলেন । 
কোথাও পার্থের, কোথাও ভ্রোণের, কোথাও অপরাঁপর বীরচয়ের বীরত! 
উৎকর্ষ হইয়া! কখন কৌরবগণ, কখন পাগবগণ পরাজয় হইতে থাকিয়! 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৌরবগণই অপেক্ষাকৃত ছুর্বল হইলেন। এমন সময় 
ভগবান্‌ তপনদেব অন্তমিত হইলে পক্ষগণ শক্তির আরাঁধন! ঘট বিসর্জন 
দিয়। অবহার জনীন্‌ নঙ্কেতান্ুসারে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । 
অনন্তর (ব্রয়োদশ দিবসে ) দিবার প্রাক্কালে ত্রাঙ্ম মুহূর্ত দর্শন 
দান দিলে চন্ত্রতারার উজ্জল কাস্তি গগণের ক্রোড়ে গিয়া মিশিল। শীত 
প্রধান দেশ মহাদেশ ঘনীভূত তুষারমালাঁয় স্ফটিক ময়ী মহাদ্বীপেরন্যায় 
শোভা ধান্নণ করিল। ন্বচিক্ণ নব কণিকার কনক কুচিরন্যায় উদ্যান 
ফলকে বিকসিত হইতে লাঁগিল। ভগবান্‌ আদিত্য সপ্তর্ধি মণ্ডলকে উর্ধে 
রাখিয়া! ভ্রমণশীল . যোগীর ন্যায় দিক্‌ ভ্রমণে বাহির হইগেন। সৌর 
করে শিখগ্তীর চন্ত্রকলাপ প্রভাময় মরকত জ্যোতি ধারণ করিল। কুরুনাঁথ 
ছূর্য্যোধন গতাহের সমরে নিজ্জাব ও হাস্যাম্পদ হইয়া আচীর্যযকে তদীয় 
ংকল্প ব্যর্থ জনীন অনুযোগ করিলে মহাবীর স্ত্রোণ অদ্যযুদ্ধে একজন নছা-: 
রথ্ীর বিনাশ প্রতিজ্ঞা করিয়! পুর্ব সন্কন্প সিদ্ধ করিতে চক্র ব্যহ নির্শীণ 
করিলেন। উহার দ্বারদেশে ভ্রোণ, কর্ণ, কপ, জয়রথ, ছুর্য্যোধন ও: ছঃশ।- 
ষনাদী ৰীরবৃন্দ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, -বলীন্ত্র ফাঁন্কন শ্বপক্ষে এক 
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অভেদ্য ব্যহ নির্মাণ করিয়া সংশপ্তকদের স্ুদারুণ সমরে সপক্ষ অচলের 
ন্যায় অটলভাঁবে প্রবৃত্ত হইলেন; চক্রব্যৃহের অভ্যন্তরীণ যোদ্ধ'দিগের 
গাত্রে কুলিশ পাত হইল না, ভীম, উতৈমী ও সাত্যকি-শিখণ্ডী আদি 
মহা বীরবৃন্দ ব্যুহ সন্ধানে অনভিজ্ঞ থাকিয়। বাহুবলে ব্যহভেদ ইচ্ছা 
করিলে সুশিক্ষিত দ্রোগ সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় ব্যৃহদ্বার অবরোধ করিয়। 
তাহাদিগকে পশ্চাৎ্পদ করিলেন। তিনি ভূজবলে এক দিকে ব্যহ রক্ষা, 
অপর দিকে যুধিষ্িরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শক্রবল ক্ষয় পূর্বক অগ্রসর 
হইতে লাগিলে ধর্ম নন্দন কুরুপক্ষের ভয়োৎপাঁদন ব্যতীত আচার্য্য 
অন্যমনস্ক হইবেন না ভাবিয়া সেই মহাকার্্যের যোগ্যনায়ক কুমার 
অভিমন্থ্যর প্রতি গুরুভার অর্পণ পূর্বক কহিলেন, বৎস! কৃষ্ঠার্জুন, 
প্রচ্যযম ও তুমি ভিন্ন মহাতুর্গ চক্রব্যহ ভেদ আমাদিগের অসাধ্য, অথচ 
ব্যহিত সেনা নিহত না করিলে পার্থের নিকট আমাদের অযশ 
লাঁভ হইবে। কুমার! তুমি বীর-বহ রণনার গ্রহণ করিয়া ব্যহদ্বার উন্মুক্ত 
কর, আমরা বীর মগুলী তোমার অন্ুগমন করিয়! শক্ত সংহারে সযত্র হই। 

অরিকুলত্রাস অভিমন্থ্য কহিলেন, মহাত্মন! আমি রণসাজে সজ্জিত 
হইতে ভীত নহি, কিন্তু ঈদৃশ ভয়ঙ্কর কার্য্য হস্ত প্রসারণ করিতে এক- 
একবার আমার সাহস ভঙ্গ হইতেছে। ঘযাহাহউক, অভিমন্থা যখন 
নারায়ণের ভাগিণের এবং অর্জনের আত্মজ, তখন কোন্‌ মুখে ভয়ের অঙ্গ 
সেব! করিয়া রাঁজ আজ্ঞা! অবহেলা করিবে ! জোষ্ঠতাত! আপনি ভৃত্যের 
পরাক্রম অবলোকন করুন, আমি সনিমিষে নিস্কৌরবা করিয়! ভারতে 
মহা! বীরত্ব ঘোষণা করিব। 

বলীশ্রেষ্ঠ অভিমন্্য এই বলিয়! রথারোহণ পূর্বক ব্যৃহ দ্বারে গমন 
করিলে ভ্রোণ, কর্ণ ও বিকর্ণাদি দ্বার-প্রতিহারীগণ তীহাকে প্রহার করিতে 
আরন্ত করিল। তিনি রিপু প্রহরণ সকল অনায়াসে ধ্বংস করিয়া মধ্যাহ্ন 
তেজোরাশির ন্যায় ব্যহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শরজাল শরা- 
সনে শত ও গমনে সহত্র অনুমিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী হইয়াও 
অধুত অযুত সেনাঁপতির ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদীয় সিংহ- 
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নাদে ভূধরের উপর যেন ভূধর পাত হইল। কুরুগণ তাহাকে সাক্ষাৎ 
কাল বিশেষ দেখিয়া মনোযোগ সহকারে পরিবেষ্টন করিলেন_দরিদ্রের 
বিলাস স্পৃহার ন্যায় তাহাদের ইচ্ছ! হৃদয়ে উদিত হইয়াই হৃদয়ে মিশাইল-_ 
স্থভদ্রা নন্দন জয় বাঞ্চিত শক্রগণকে আশার বিপরীত ফল দিয়! জন্মের 
মত বিদায় দিতে লাগিলেন। কুরুদেশ হইতে সপ্ত্রিবনী নগরে অসংখ্য 
কাল যাত্রী চলিল; শৃরগণের শীর্ষ স্বরূপ কর্ণ, ড্রোণ ও দ্রোণী প্রভৃতি 
রথীগণ তাহার হস্তে পরাঁভব হইয়া! দস্ত ভগ্ন দন্তীর ন্যায় বারশ্বার অপ্রতিভ 
হইলেন। শৌধ্যশালী ছুঃশাসন ক্ষণে ক্ষণে প্রতি নিবৃত্ত হইয়াও আহত 
ফণীর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন। তীহার বদন মণ্ডল স্থলজ কমলের 
ন্যায় রক্তিমাভ। ধারণ করিল । রাঁজকুমার সদর্পে ছূর্য্যোধনকে কহিতে 
লাগিলেন, আর্য! আজ একান্তই ছুরাত্মা অভিমন্থ্যুকে কৃতাস্ত নগরে 
প্রেরণ করিব, দশদ্দিক্পাল পুষ্ট পোৌষৰ হইলেও তাহার আর নিস্তার নাই! 
নিস্তারিণীর চরণ প্রসাঁদে আমার হস্তে জড়ের স্যাঁয় নিহত হইবে! ছুঃশা- 
সন একমাত্র কুপাণে সহায়ে শমনকে দমন করিতে পারে ! আজ্জনী কোন্‌ 
ছার, এখনি তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া আপনার নিকট উপহার দান করিব! 

ছুঃশামন এই বলিয়া অভিমন্থ্যর প্রতিযোধ হইলে বীরেন্দ্র অজ্জুন নন্দন 
পৌর্ণমাসী প্রদৌোষের পর-পৃরবায় চন্দর-্র্য্ের ন্যায় আরক্ত লোচনে 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিতে লাগিলেন, অধম! অদ্য শুভ দিন 
উপস্থিত, চির বাঞ্চিত ফল বিধাত। আনিয়! অর্পণ করিলেন, এই দণ্ডে 
কীট পতঙ্গের ন্যায় পেষণ করিয়া তোমাকে সংহার করিব। ছুর্মতি! 
তুমি আমাদের ছুর্দিন প্রদানের মূল। বাহুবলে তোমার জীবন উতৎ্পাটন 
করিয়। কাল জলে নিক্ষেপ করিব। ছুরাচার! শিশু কি হিমরাশি ভেদ 
করিয়া চন্ত্রলোক গমন করিতে পারে? তুমি কোন দৈববলে প্রবল 
রিপুর সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইয়াছ ? 

তিনি এই বলিয়া ছুঃশাসনের সহিত মহা কীরতাঁয় ব্রতী হইলে কাল 
অগ্নি ও অনীল সদৃশ তাহাদের বাণ দকল চালিত হইতে লাগিল। অভি- 
মন্ট্যর উপর্যযপরি শর বর্ষণে ছুঃশাসন রখোপরি মুচ্ছিতি হইলেন। ন্মুভদ্রা- 
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নন্দন চিরবৈরিকে বিমুখ করিয়া! শল্যানুজ, কর্ণভ্রাত।, বসাতীয়, ররুরথ, 
লক্ষণ, বৃহদ্বল প্রভৃতি মহারথগণ ও অসঙ্খ্ শক্র নিধন করিলে কৌরবীয় 
সমস্ত যোধ অযূত শ্রেণী হইয়! কুমারকে বেষ্টন করিলেন) ব্যহমধ্যে তরঙ্গা- 
ধ়িত সমুদ্রের স্তায় মহ। কল্লোল উঠিল। তখন পাওবগণ অভিমন্্যর প্রিয়- 
চিকীর্ষ, হইয়া ব্যৃহ প্রবেশনে গমনোদ্যত হইলে শিববরে মিশ্কুরাঁজ জয়জ্থ 
তাহাদিগকে পরাভব করিলেন। অভিমন্ত্যু পিঞ্জরিত কেশরীর ন্যাঁয় ব্যুহ- 
মধ্য হইয়। সমর করিতে লাগিলেন । অশ্বখাম।, ছিমপ্ততি, দ্রোণ একশত 
শর, অপরাঁপর রথী মহারথীরা শেল, শূল, তোঁমর, এবং কর্ণ তাহাকে 
দ্বাবিংশতি ভল্ল আঘাত করিলেন। বীরর্যত, বৈরি অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত 
হইয়াও বীরবাহু শোভ। স্বরূপ সরাশনে দশ দশ শর সন্ধান পূর্ব্বক রিপুগণকে 
সমাহত করিলে কৌরবদল কিরীটী-কিশোরকে কালের দ্বিতীয়, ধনুর্ধারীদের 
প্রথম বলিয়। অনুমান করিতে লাগিলেন-_মুহুমুহু শত শত সহত্্র সহ অযুত 
অযুত সৈন্ত নাশ--ভাঁরতের এক পক্ষ সন্ত্রাসে জীবনী আশ। ত্যাগ করিল। 
মহিপাল হুর্য্যোধন কুমারের অটল বীরত্ব দেখিয়। আচীর্যযকে কহিলেন, গুরো । 
অভিমন্থ্যর বিপুলবীরত| কি ভাবে সহ করিতেছেন? এ দেখুন, সৈন্যগণ 
তাহার ক্ষুরধার বাণে বাতাহত কদলী বনের ন্যায় ধর! শয়ন করিতেছে। 
কেহ বা বল সত্বে বিকল হইয়। ঘন. ঘন বিমোহিত হইয়া পড়িতেছে। 
বীরগণেরও আর পূর্বোৎ্াহ নাই, এক অভিমন্থ্য জলধর সকল জলম্ত 
অগ্নিনিবাইল। প্রভো।! সত্বর প্রতিবিধান করুন, আর্জুনীর প্রতি অজ্জুন 
প্রিয়ত। প্রদর্শন করিয়। আশ্রিত কৌরবকে উৎসন্ন করিবেন না। 

তিনি এই কথ। বলিলে মহাঁবল- দ্রোণ কহিলেন, দূর্যোধন! স্ৃভদ্রা- 
কুমার পিতার ন্যাঁয় অদ্বিতীয় বীর্ধ্যবান্, এই বীর সমাক্তে আজ কেহই 
অক্ষত নাই, অভিমন্ত্য সকলের শোণিতাহরণ করিয়া অত্যাশ্চার্ধ্য কীত্তির 
পতাক। উড্ডীয়মান করিয়াছেন। এমন কি তাছার বাহুবলে বিন্ধাচল চূর্ণ 
হইতে পারে, তিনি বাসনা করিলে গ্রলয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিতে পরেন) 
অতএব ন্যাঁয় বলে শতবর্ষেও উহার কেশম্পর্শ করিতে পারিৰ না। জয়লঙ্গী 
জননীর ন্যায় চিরদিন উই!র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ষা করিবেন। 
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আচার্য এই রূপে রিপুজয়ের আভাস মাত্র দান করিলে কর্ণ, শল্য, কূপ, 
অশ্বথাম!, কৃতবন্ী ও ছুংশাসন এই ছয় জন রথী দ্রোণের সহিত মিলিত 
হইয়| অভিমন্থ্য-বধে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কর্ণ শরাসন, শল্য অশ্বগণ, কূপ 
তদীয় সারথীকে ছেদন করত সপ্তরথী সমবেত হইয়। পার্থিবের প্রতি 
অসঙ্খয বাণবৃষ্টি করিতে লাঁগিলেন। তখন রথীরাজ অভিমন্ধ্যু আনায়- 
বদ্ধ কেশরীর ন্তায় অনন্ঠোপায় হইয়া একমাত্র বাহু ভরসায় অসিচন্্ম ধারণ 
রত গগণমার্গে উখিত হইয়। কোশিকাঁদি গতি দ্বার বীরগণের উপর 
পতনেচ্ছাঁ করিলে রন্ধ,দর্শী দ্রোণ তীক্ষ বাণে থঙ্জী এবং কর্ণ স্থশাণিত- 
কর্ণিকে তাহার চর্ম কর্তন করিলেন; আজ্ঞুনি অসিচন্ম বিহীন হুইয়। 
চক্রের সহায় লইলেন। তখন চক্রহস্ত অভিমন্ত্য চক্রধারী মাতুলের 
শোভ। ধারণ করিলেন, এবং তদীয় বাল্যভূষণ অলকা৷ দামের ন্যায় তাহার 
গ্ামদেহ রুপির ধারায় চচ্চিতি হইল। নরপতি গণ উত্তরা মোহনের আবার 
চক্র ধারণ দেখিয়! তাহাও খণ্ড খণ্ড করিলেন--নিরাশা ক্রমেই বাড়িল-_ 
অভিমন্ত্য কলপণ। করিয়া জন্মের মত ছুঃখিনী মাতার ভিকট বিদায় লইয়া! 
গদ। হস্তে তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন । তাহার সেই অক্রক্ষত ভূজবলে 
ও গদাঘাতে সুবলাত্মজ কালিকেয়, সপ্ত সগুতি গান্ধার, ব্রহ্মবসাতীয় দশ রথী 
কৈকয় গণের সপ্ত সেনাপতি এবং মদকল দশ মাতঙ্গ বিনষ্ট হইল। তিনি 
আরও বজ্ পাতের স্বরূপ এক আঘাতে ছুঃশাসন তনয়ের রথ-হয় চুর্ণ করি- 
লেন; এ দিকে রখিগণও নিরন্তর অস্ত্রবৃট্টি করিয়। ক্রমে তাহাকে বিবশ 
করিলে তিনি ছুঃশাসন তনয়ের সহিত গদা সমরে মোহপ্রাপ্ত হইয়া পড়ি- 
লেন--এই পতনই মহাপতন--অভিমন্থ্য সচেতন হইয়া উত্থান উপক্রম 
করিলে ছুঃশাসন কুমার গুরুতর গদাঘাত করিয়। তাহাকে ভূতল শায়ী করি- 
লেন। মাতুল ধাহার গোবিন্দ, পিত। ধাহার পার্থ নিষ্বতিক্রমে এরূপ অদ্ধি, 
তীয় ব্যক্তিরও অকালে মহানিদ্রা প্রাপ্তি হইল। 

যশঃভাগা সৌভদ্রের সমরে মহা বিরাম লইলে কুরুদল পরমাহাদে সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিলেন; বজ্রকণ্ঠের বিকট ধ্বনির ন্যায় রণ বাদ্যের অসীম 
শব দিকমণ্ডল কম্পমান করিতে লাঁগিল। পাগডবগণ বিজয় লাভের একটী 
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অপূর্ব উপকরণ হারাইয়! বিষাদের নিদারূণ শাসনে পড়িলেন ; শোকের 
গুরুতর ভার প্রচুর পরিমাণে তাহাদিগকে বিষণ করিল__দেখিতে দেখিতে 
দিবস রজনীর সন্ধি. সমাগত--অভিমন্থ্যর আবিষ্কত শোণিত-পারাপারে 
মাংসাশী পণ্ড পক্ষীর। নিশ্চিন্ত হইয়। ক্রীড়া করিতে লাগিল । সন্ধ্যাদেবীর 
মোহন সঙ্জ! দেখিয়! সকলে নিবৃত্ত হইয়1 গৃহাভিমুখী হইলেন। নরনাথ 
যুধিষ্টির শোকের জলন্ত অগ্নিতে শাস্তির আহুতি দিয়া হা হতোম্মি বলিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন-চতুর্দিকেই শোকের উচ্ছাস--পাগুবদের বিশাল 
শিবির যেন কালাস্তক কাল গ্রাস করিতে বসিল। এমন সময় ভগবান্‌ কৃষ্ণ- 
দ্বৈপায়ন তথায় উপনীত হইলেন--তাহার চির করুণ ভাব--তিনি স্বাভা- 
বিক করুণায় সভাজন সহিত নৃপতিকে শোকভগ্জন প্রবৌধ দান করত 
“অভিমন্থ্য চন্দ্রমসী দেহ লাভ করিয়াছেন” তাহাকে এই নিগুঢ় বিববরণ 
পরিজ্ঞাত করিয়া! শোকমস্তাপের গুরুত্ব হরণ পূর্বক অস্তহিত হইলেন। 
এদ্দিকে মহাবীর পার্থ সংখগুক জয় করিয়। বাস্থুদেৰ সহিত শিবিরে 
আগমন করিতে লাগিলে দুর্দিনের অশুভ লক্ষণ সকল তাহার নিকট ভগ্র- 
দূতের কার্ধ্য করিয়া চলিল, তিনি সন্দিহান হইয়া-শিবিরস্থ খোধদিগকে কহি- 
লেন, তোমরা আজ বিষণ্ন কেন? বৎস্য অভিমন্থ্য কোথায়? কুমীর অন্ত দিনের 
তায় কিজন্ত আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন]? পার্থ এইরূপ ব্যাকুল হইয়! 
অভিমন্ত্য সংবাদ জিজ্ঞান্ব হইলে তাঁহাদের দরদরিত অশ্রধার! ভাঁবতঃ অমঙ্গল 
কাহিনী বলিল। শ্বেত বাহন বীরগণের এই সশোক লক্ষণে সমুচিত উত্তর 
প্রাপ্ত হইলেন-_হ্ৃদয় শতধ| বিদীর্ণ হইল--তিনি গলদশ্রু হুইয়! কহিতে লাগি- 
লেন, হা পুত্র ! হা! অভিমন্থ্য! তুমি কোথায় যাইয়া অবসর লইলে ! কে এমন 
দারুণ শক্রত| করিয়া আমার হৃদয়বৃস্তের পারিজাত কুসুম কাল সাগরে 
ভাসাইয়! দিল! আমি কি পাপে তোমার চির চন্ত্রানন দর্শন করিতে বঞ্চিত 
হইলাঁম | কোন্‌ মহানগরী আজ অভাগিনী স্থভদ্রার মায়! পুত্তলী ক্রোড়ে 
লইয়া বীরপুত্র ধনে ধনী হইল ! বস! যে শধ্যায় তুমি শয়ন করিয়াছ, তাহা 
বীর কুলের চিরবাঞ্ণ, কিন্ত ভদ্রার্জুন সত্ব বিধি কিরূপে তোমায় সেই অনধি- 
কার দান দিলেন ? কুমার ! বড় আশ ছিল, আমি অস্তিম কালে এই মহা- 
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রাজা তোমার অর্পণ করিয়। নয়ন দ্ধয় সার্থক করিব! ভাগ্যদোষে সে আশা 
ভরসা আজ ধ্বংস হইল! কাচমণির বাণিজ্য করিতে পদ্মরাগ মণি হারাইলাম। 
আহা তাত! তুমি স্বর্গ সমাধি হইতে স্ুধামুখে বারেক ছুঃখের কথা সুধাও, 
আমি জন্মের মত বাপ অভিশন্যু বলিয়া হৃদয় ভরিয়া একবার ডাকি । 
তিনি এই বলিয়া মহামায়ায় বিমোহিত হইলে ভগবান্‌ বাস্থদেব বিবিধ 
প্রকারে তাহাকে সান্তনা করিলেন_শোক-সিন্ধুতীরে বিবেকের আবিল 
জল ঘনীভূত হইয়! শাস্তি দ্বীপ বসিল--পার্থ সাধু স্বলভ ধৈর্য্য ধারণ করিয়। 
যুধিষ্টিরের মুখে পুভ্রের সমর কাহিনী শ্রবণে অধরোষ্ঠ প্রকম্পন ও কর নিপ্পে- 
ষণ পূর্বক তাহাকে কহিতে লাগিলেন, আর্য ! ছুরাত্মা জয়দ্রথ অভিমন্থ্য 
বধের কারণ! শিবা হইয়া সিংহ শাবকের প্রতি লক্ষ! ছুর্দতির আর 
নিষ্কৃতি নাই!ষদি কুরুগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার কি বাস্থদেবের 
স্মরণ] গত না! হয়, তাহাহইলে বিশ্বের সহিত বিশ্বনাথ পক্ষ হইলেও অধম 
জয়দ্রথকে নিশ্চই কল্য নিহত করিব । এমন কি কল্য যদি পুত্রহস্তা নারকী 
জয়দ্রথকে বিনাশ নাকরি, তাহা হইলে স্ত্রীহত্যা,শিশুহত্যা ও গোহত্যার পাপ 
আমায় স্পর্শ করিবে । কল্য যদি জন্বদ্রথ জীবিত থাকে, তাহ! হইলে বিশ্বাস 
ঘাতকী ও স্বার্থপর ব্যক্তি আদি ঘোর পাতকীর ন্যায় আমি ভীষণ গতি 
প্রাপ্ত হইব; আরও কল্য যদি জয়দ্রথের জীবন সত্বে ভগবান্‌ রবি অন্ত- 
মিত হন্‌, তাহা হইলে আমি অনলে দেহত্যাগ করত প্রেতাত্মা প্রাপ্ত 
হইয়া কল্য হইতে অনন্ত কালের জন্য অনস্ত দুঃখভার গ্রহণ করিব! 

বীরেন্ত্র অর্জুন এই কঠিন প্রতিজ্ঞ। করিলে স্বদলে শূরী-উৎসাঁহ বিবর্ধন 
শঙ্ঘনাদ, সিংহনাদ ও মহান্‌ বাঁদিত্র কোলাহল হইল। জয়দ্রথ চরমুখে সেই 
গুঢ় সংবাদ অবগত হইয়া থর থর কম্পমান হইতে লাগিলেন_-জীবন চিন্তা 
আবির্ভৃত-তিনিত প্রাণভয়ে ছুর্য্যোধনের সহিত আচার্ষ্ের নিকটে গমন 
করিয়া কহিলেন গুরে। ফাস্তনির ভয়ে আমি যারপর নাই ব্যাকুলিত 
হইয়াছি, ছুরাচার পার্থ নিতান্তই পুত্রবধ জাতক্রোধে আমাফে বিষম 
শান্তি দিবে। হায়! মৃত্যুর অধীন হইতেই আমার কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল, 
নতুবা! সিংহসত্বে সিংহ শাবকের প্রতি এ অত্যাচার করিব কেন? অতএব 
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'ডগবন্! আপনি অনুমতি করুন, আমি প্রাণ লইয়া! দেশান্তরে পলায়ন 
করতঃ অর্জুনের হস্তে নিষ্কৃতি লাভ করি। 

আছার্ধ্য কহিলেন; রাজন্‌! চিন্তা পরিহার কর, আশি অলজ্্য ব্যহ 
প্রস্তত করির! সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করিব; তুমিও মহা- 
বলবান্‌, ইন্দ্র নন্দন ইচ্ছা করিলেই প্রতিজ্ঞ! পূর্ণ করিতে পারিবেন না । 
বিশেষতঃ ভীকতা। ; লোক লজ্জা! ও কুলধর্ম্ের বিরুদ্ধাচরণ ; তই ভীরুত। 
কর, কাল পূর্ণ হইলে ব্রন্ধা কমগ্ুলু হইতেও অব্যাহতি পাইবে না। মৃত্যু 
অনিবার্ধ্য; একদিন পূর্বেই হউক, পশ্চাতেই হউক, জীবগণ অবশ্তই চির 
বিরাম ধামে গমন করিবে । অতএব বীরবর! বীরতায় আসক্ত হউন; 
হয় যশঃ লাভ, না হয় যোগীজন বাঞ্চিত সনাতন গতি প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে । রখীনাথ দ্রোণ ত।হাঁকে এইরূপ পুরুষোচিত সাহস দান করিলে 
শৌবীর পতি তাহার বাক্যে অগত্য। প্ররুতিস্থ হইয়া রহিলেন। অস্ত- 
ধর্যামী হরি সর্কজ্ঞতা শক্তিপ্রভাবে অর্জ,নকে সেই ভ্রোণজয়দ্রথ সংবাদ 
বিদিত করত প্রাক্কৃত মানবের ন্যায় চিন্তাঘুক্ত হইয়। স্ুুভদ্রাদি পৌর- 
চারিণী গণকে প্রবোঁধ করিতে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন । 

দেবেন্দ্র কেশব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে স্ুভদ্রা, দ্রৌপদী ও উত্তরা 
প্রভৃতি বাঁমাঁকণ্ঠের আর্তনাদ বিষাক্ত তোঁমরের ন্যায় তাহার হৃদয় ভেদ 
করিল। তিনি রমণীগণকে প্রবোধ করিতে পুত্রশোকাতুর! ভদ্রায় সম্বোধন 
করিয়! কহিলেন, ভদ্রে! শোক পরিত্যাগ কর; কাল, বিরিঞ্ি-বাসবকেও 
গ্রাস করিয়া থাকেন। অথচ মৃত্যু পর্য্যায়প্রণালির অধীন নহে, ভূতগণ 
আপনাঁপন কর্দান্থসাঁরে ইহলোক হইতে অগ্র পশ্চাৎ্ৎ গমনাগমন করেঃ 
অনাদি কাল হইতে জন্ম, মৃত্যু ও কার্য্যই জীবের সনাতন ধর্ম হ়। অভিমন্্যু 
সেই মাঁনৰ কাঁগাবলীর মোক্ষতা সাধন করিয়! অমর বাঞ্চিত মহা গতি লাভ 
করিয়াছেন; তুমি বীরাঙ্গনা, বীরবাঁলা ও বীর প্রস্থতি হইয়া সেই আঁত্মজ 
বিয়োগ জন্য অন্ুভাপ করিওন1। 

তিনি এই বলিয়। অভিমন্থ্য বীরতা-বৃত্তাত্ত ও জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞ শ্রবণ 
করাইলে স্ুভদ্র/ কহিলেন, আর্য! মৃত্যুই জীবের চিরচরম ফল সত্য বটে, 
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কিন্তু দেহের সার রক্ত বিন্দু লইয়া যে স্নেহময় পুত্তলী গঠিত হইয়াছিল, 
আজ '্মনাথের ন্যায় তাহার নিধন শুনিয়া] কোন পাষাণীর হৃদয় বিকলিত 
না হয়? হরি! কণা-কণ বালুক' কৃত্রিম শৈল বজাঘাতে চূর্ণ হইলে শৈল 
কর্ত যেরূপ দুঃখিত হন, মাতৃ ছু্ধের লালিত কুমারকে নির্দয় কাল হরণ 
করিলে অভাগিনী প্রস্থৃতি ততোধিক ছুঃখের সাগরে ভাসে! তিনি এই 
বলিয়। ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, হা বৎস! হ1 অভিমন্ত্য ! অকাঁলে 
তোমার মহানিদ্র। আমায় দেখিতে হইল ! মাতৃ ভূমি অন্ধকার করিয়া ভূমি 
কোন পুণ্য ক্ষেত্র উজ্জ্বল করিলে ! আমি নৈসর্গিক মাঁয়া মুগ্ধ হইয়া, তোমার 
শ্যামদর্শন, তোমার অক্ত্রাহত-বিকৃতি লক্ষণ স্মরণ করিয়| বিলাপ করিতেছি, 
কিন্ত কুমার ! তুমি বীর পুত্রের কর্তব্য কার্ধ্য করিয়াছ; তোমার পরম গতি 
লাভ হউক, তবাদৃশ স্ত্পুত্র প্রস্থৃতিরা পুভ্রহীন1 হইলেও অক্ষয় স্বর্গলৌকে 
চিরপুত্রবতী থাকেন। শোঁকাঁকুল! শদ্রা এইরূপ মনঃকষ্টের অসীম ঝঞ্চ- 
বাত সহ্য করিয়। নীরব হইলে প্রভূ মাধব তথ। হইতে নিক্ত্রান্ত হইয়া! নৈশ- 
কৃত্য সমাপন পুর্ধক তুলগর্ভ বিনোদ শয্যায় শয়ান হইলেন। অপরাপর 
বীরবর্গেরাও যামিনীর মৃছ মন্দ রাগিণী শুনিয়া! সঘতনে নিদ্রীকে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর চতুর্দশ দিবসে যামিনীর অপগম হইলে তীহাঁর চিরকীর্তি কৃষ্ণা 
জবনিকা ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া উবার মধুরিম মুত্তি জগতে ছড়িয়! 
পড়িল। বনবিনোদী বিহঙ্গম সুম্বরের অপূর্ধ কাকলী অরণ্য কোলাহল 
পুর্ণ করিল। প্ররুতির নীলাম্বর বসনের লোহিত অঞ্চলের ন্যায় পূর্বদিকে 
জ্যোতিক্ষ কুলপতি প্রভূ দ্রিবাকর ভক্তগণের ভক্তি উদ্দীপন ও কমলিনীর 
মানভগ্রনের জন্ত নবমৃত্তি ধরিয়া আবিভূ্ত হইলেন । হিমসিক্ত নৈশবাযুর 
শীতল-্পর্শ স্বথ রবিতাঁপে অশীত বিভাগে চলিল। যৌধিষ্টিরী ও কৌরব 
বাহিনী শান্তিপ্রদা নিদ্রার সুযুপ্তি সুখ-বজ্জন করিয়| বীরকার্্যের পুনরা- 
যোজন করিতে লাগিলেন-_-পক্ষদের মহাঁজনত। এক জয়দ্রথ বধের অন্থকুল 
ও প্রতিকূল চিন্তায় মগ্র-_মহান্ুতব যুধিষ্িয় কৃতপ্রতিজ্ঞ পার্থের মঙ্গল 
কামনায় তক্তবতনল হরির উপাসনা করিতে লাগিলেন | এমত সময় মহা- 
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ভূজ অর্জন সেই মহাশূর সমিতিতে আগমন করিয়! যুধিঠিরকে অভিবাদন 
পূর্বক তদ্বারা সৎকৃত হইয়া তাহাকে বিনীত বচনে কহিলেন, রাজন্‌ ! 
গত নিশার স্বপ্রদর্শনে আমার বিজয়াশা বদ্ধমূল হইতেছে, ছুরাত্মা শৌবীর 
নিশ্চয়ই কাল শাসনে শাসিত হইবে। আর্য! আমি ব্যাসদত্ত মন্ত্র পাঠ 
পূর্বক নিদ্রিত হইলে স্বপ্রদেবীর অপার মহিমায় দেখিলাষ-_ভগবান্‌ মাধব 
আমার সমীপে উপবেশন করিয়! দাসকে শোক শাস্তির প্রবোধ দান করিলে 
বীর হৃদয়ে পুত্রশোক ভার লাঘব হুইয়া বৈরনিধ্যাতন চিস্তার ভার বৃদ্ধি 
হইল। চিস্তামণি আমাকে সচিত্তিত দেখিয়! নিশার অবশেষে, সেই 
্রাঙ্গ মুহূর্তে সেবকের সহিত দেবাদিদেব কৈলাস পতির নিকট গমন 
করিলেন-_নরদেহ সম্যক প্রকারে সার্থক হইল-_আমি স্ুলচক্ষে অজ, 
অব্যয়, ঈশান্, পরিতোষ-প্রচণ্ডত। ও দয়ার স্থান মহাকালকে অব- 
লোকন করিয়া মহাত্মা বাঁস্ুদেবের সহিত প্রণত হইলে তিনি আমাদের 
স্বাগত বিবরণ জিজ্ঞাস হওয়ায় আমরা শিবপ্রেমে আত্মবিস্থত হইয়] 
পণুপতি, কপদ্দী, মহাদেব ; ভীম, ত্রাস্বক, বেদমুখ ) ও শিব, শূলী, শঙ্করাদি 
পবিত্র নামগাথা করিয়া! সেই ভক্তান্গ-কম্পী, সেই হিরপ্যকবচের স্তব 
করিতে লাগিলাম। অন্তর্যযামী বিভু আমাদের মনে!ভা বিদিত হইয়া 
আমাদিগকে অমৃত সরসী-মগ্ন শর শরাসন আনয়নাজ্ঞা করিলে আমরা 
তথায় গমন করায় সেই শূরসলিলে মণিমাঁন্‌ সহস্রশীর্ষ স্থলকায় তুজগণ্ধয় 
আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল--হ্বদয় কম্পমান্--আঁমরা ভীত হইয়] 
বিশ্বপতি বৃষভধ্বজকে নমস্কার ও শতরুদ্রীয় বেদ উচ্চারণ করিলে এঁ 
মহাভূজগদ্ধয় শর শরাসনরূপে পরিণত হওয়ায় আমরা এ পাশুপত অস্ত্র 
লইয়! প্রত্যাগমন পুর্ব্বক পণুপতিকে প্রদান করিলাম। পিনাকী প্র 
ধনুশর অবলোকন করিয়াই দেহ হইতে এক মহাপুরুষ উৎপাঁদন করিলেন । 
তখন দেহজ পুরুষগ্রবর ভীমকাম্মুকে গুণ প্রদ্দান ও ভবমুখ নিঃস্যত 
মহামন্ত্র শ্রবণ করিয়া বাণ যোগ করত শৈবমন্ত্র পূর্বসরোবরে নিক্ষেপ 
করিলে আমার মনে পাশুপত মন্ত্রের পুনরুদয় হইল। অনস্তর ভগবান্‌ 
আগুতোষ তুষ্ট হইয়া দাসকে বিজয়ী বরদান করিলে আমরা তীহাকে 
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বন্ধন! করিয়! শিবিরে উপনীত হইলাম । রা্জন্‌! স্বপ্রদেবী এই দৃশ্তপট 
দেখাইয়া অদৃষ্ঠ হইলে, সহচরী নিদ্রা ও তাহার অন্বেষণে চলিলেন, আমি 
বীতনিদ্র হুইয়া হৃদয় কেন্ত্রে পাণ্ডুপত অস্ত্রের পূর্ণ বিকাণ দেখিতে 
গাইলাম। 
রথীবুন্দ তাহার এই কথা শ্রবণে কার্ষ্য সিদ্ধি উন করিয়। বীর দর্প 
সহকারে যুদ্ধে গমন করিলেন। দৃঢ়ব্রত পার্থ মহারথ সাত্াকির হস্তে যুধি- 
ষ্টিরকে অর্পণ করত বৈরদল অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পাগুব 
পক্ষে ছুর্জয় ব্যৃহ, কৌরব পক্ষে মহারথ ড্রোণ অদ্ভুত শকট ব্যুহে সথচীনামক 
অন্তবূ্যহ রচন। করিয়া শল্য, কপ, কর্ণ, বৃষসেন, ভূরিশ্রবা ও অশ্বখামাদি 
রথীদল মধ্যে জয়দ্রথকে স্থাপন করিলেন। অস্তবূ্হ অগ্রে কৃতবর্শা 
পশ্চাতে ছূর্য্যোধনাদি অসঙ্ঘ্য বীরগণ ও বহিবৃহের অগ্রভাগে অগণিত 
যোধগণ সহিত বীরেন্দ্র দ্রোণ জয়দ্রথের ছয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থত রহি- 
লেন। তাহারা উভয় পক্ষই বহু প্রকার সৈন্য যোজন। করিয়। মহানংগ্রামে 
রত হইলেন। সমুদ্র কল্লোলের ন্যায় রণকল্পোল বাধিয়া উঠিল। মহাঁ- 
বাহু পার্থ বাহুবল সঞ্জাত জয়রত্ব লাভ করিতে প্রবল গ্রভঞ্জনের হ্যায় অরি 
লোকারণ্য নির্মূল করিতে লাগিলেন । তাহার বীরতার মাধ্যাকর্ষণীতে 
বড় বড় বীর সকল আকৃষ্ট হইয়া কালের অন্ধতম কৃপে জীবন বিসর্জন 
দিলেন । যশোধন ধনঞ্জয় অকালে এই ষুগ প্রলয়ের নববিভীষিক! দেখা- 
ইয়া ব্যহ প্রহরী দ্রোণের নিকট গমন পূর্বক ক্কতাঞ্জলি পূর্বক কহিলেন, 
রন্ধন! আঁপনাঁকে পুজ্য পাদ পিতার সদৃশ এবং বাসুদেব ও যুধিষ্টির নির্ব্ি- 
শেষ মাননীয় জ্ঞান করি; আপনি প্রসন্ন হইয়! ব্যুহস্বার মুক্ত করুন। দাস 
অর্জুন অশ্বথামার ন্যায় আপনার চিররক্ষণীয় ? শত্রু পক্ষ অবলম্বন রি 
ছেন বলিয়া! সেবক প্রিয়তা বিস্থৃতি হইবেনন1। | 
আচার্য কহিলেন, পার্থ! স্বজন প্রিয়তা অপেক্ষা অনুগত পোষণ কর! 
সনাতন ধর্ম। অতএব জয়দ্রথের অহিতাচরণে তোমায় পথ প্রদান করিব না; 
শক্তি থাকে, আমাকে অতিক্রম করিয়| গমন কর। তিনি এই কথা বলিয়! 
ধীরত। পরিহার পূর্বক অর্জুনের প্রতি শর সন্ধান করিলে সুশিক্ষিত পার্থ 
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তাহার প্রতিসংহার করিয়া ভূতলে অতুল বীর্ধ্য প্রদর্শন করিলেন ! তদীয় শর 
সকল খু গতিতে দ্রোণকে নিবারণ ও বক্রগতিতে সহজ সহস্র সৈন্য কাল- 
কবলে টানিয়া ফেপিল। তিনি অক্ষর ক ধারী ন্যায় অক্ষত শরীরে 
থাঁকিয়। যেন শ্মশান কালীর নিকট লক্ষ নর বলীদানের সঙ্গল্প সিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। আচার্ধ্যবর দ্রোণ অঙ্জুন কর্তৃক এই ছুদ্শ্যি হত্যাকাণ্ড দেখিয়া! 
বৃদ্ধ দেহে যৌবন বিক্রমের অধিবেশন করাইলেন--অঞ্জাল পূর্ব্ব লক্ষ হারা- 
ইল-_মহারথ দ্রোণ বিভৎস হইতেও হস্তলঘুত। প্রদর্শন করিয়। উচ্চ আশায় 
নিশ্চেষ্ট করত তাহাকে প্রতিযোধ রূপে দগা়মান করিয়। রাখিলেন । তখন 
ভগবান্‌ হরি, "আচার্য ছু্মনীয় এবং জয়দ্রথ বধ প্রয়োজনীয় সব্যসাচিকে” 
এই উপদেশ দানকরত রথ লইয়া বিবুন্তপথে পলাগ়ন করিলে অন্ত্রজ্ঞ 
গণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ অজ্জুণকে হাপ্য করির1 কহিলেন, পার্থ! কিরূপে পলা- 
য়ন করিতেছ ? তুমি না শত্রু জয় নাকরিনা বিরত হওন1? 

অজ্জুন কহিলেন, ভগবন্‌! আপনি শত্র নহেন, আমার জ্ঞানদাতা গুরু, 
আমি অশ্বথামাধিক আপণ।র প্রিয় পুত্র । বিষেশতঃ আপনাকে পরাজয় 
করিয়। কৃতকার্য হয়, জথতে এরূপ লোক নিতান্ত ছুন্নভ। তিনি এই 
বলিয়। দ্রোণাস্ত্রের মেঘ মাল! হইতে শরচ্চন্দ্রমার ন্যায় মুক্তি লাভকরত ব্যৃহ- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে জয়দ্রথের হিতৈষী হইয়া কি রথী কি পদাতি অজ্ঞুন 
নিবারণে কেহই শিথিল প্রব্ব হইলেনন1। আপনাদের মহামূল্য জীবনকে 
তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া লোমহর্যণ কর যুদ্ধেব্যাপৃত হইলেন । ধনঞ্জয় অমানুষী 
শক্তিতে নিদারূণ অস্ত্র সকল সংহার করিয়া! অপরাজিত পরাক্রম প্রকাশ 
করিলে অসঙ্ঘয রিপুবাহিনী কাল ভবনে গমন করিল । শ্রুতায়ুধ, ও অচ্যু- 
তাযু নৃপতি গণ ও তাহার হস্তে মানব লীল] শেষ করিলেন-_রাঁজপুত্রগণ 
মৃত্যুভয় বিহীন-_তাহারা চক্ষের উপর সহযোগীদের মহাশয়ন দেখিয়াও 
ভীত হইলেনন1, শারদীয় মেঘের ন্যাঁয় পুনঃ পুনঃ দ্রশদ্দিক অন্ধকার করিয়া 
তাহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 

চিত্রযোধী পার্থ এইরূপ অসঙ্ঘ সেনা বিনাশ করিয়া জয়দ্রথ বধের আশ! 
স্থাপন করিলে দুর্যেযোধনের প্রফুল্ল বদন শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি আচার্্যের 
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নিকট গমন করিয়। সকরুণে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আঁমাদের রক্ষক, 
কিন্তু রক্ষক হইয়াঁও মীনভুজঙ্জের জনক জননীর ন্যায় ভক্ষক স্বরূপ হইয়াছেন। 
নতুবা ছুরাত্মা! পার্থ কিরূপে আঁপনাকে অতিক্রম করিল? হায়! আমি 
তুর্বদ্ধিবশত আপনার ভরদায় আশ পোষণ করিয়া! কালের বিষ-বজ্ ও 
অগ্নিময় অপার প্রসার ক্রোড়ে জয়দ্রথকে নিক্ষেপ করিলাম ! 

দুর্য্যোধনের এই আত্ম বিলাপ শুনিষ্বা মতিমান্‌ আচার্য্য কহিলেন, 
দুর্য্যোধন ! অনর্থক দোষারোপ করিও না, ধনগ্রয় বলিষ্ঠ ও যুবা এবং তদীয় 
রথ সারথি অন্পম, গমনকালে তাহার নিক্ষিপ্ত শর কপিধ্বজের এক ক্রোশ 
পশ্চাতে নিপতিত হয়। আমি বৃদ্ধ, অজ্জুনশৃন্য স্থযোগে ধর্শারাজকে ধৃত 
করিতে কৃতনিশ্য় আছি । অতএব রাঁজন্! কাষ্ঠ গ্রলোভে রত্বপ্রৰ তরু 
চ্ছেদ করিও ন!, বরং তুমি আত্মবীর্ধ্য অবলম্বন ও আমার দত্ত দুর্ভেদ্য কবচ 
পরিধান করত বিজয়কে পরাজয় করিয়া প্রচুর ষশঃ উপার্জন কর। তিনি 
এই বলিয়। তাহার অঙ্গে শিবকবচ বন্ধন করিক। দিলে বলীশ্রেষ্ট গান্ধারী- 
কুমার জয়লুন্ধ হইয়! অর্জুনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তীয় 
পশ্চাৎ ভাঁগ বৃাহদ্বারে পক্ষদের ভয়ানক বহিরু্ধ আরম্ভ হইল। 

ব্য বহির্ভাগে উভয় পক্ষের ঘোরতর মিশ্রণ আরম্ভ হইলে যোদ্ধগপ 
প্রাণপণে বিপক্ষ বাহিনী ধ্বংস করিতে লাগিলেন । ধর্মরাজ ও দরোণাচার্যযে 
তুমূল রণ বাঁধিল। যুধিষ্ঠির দৃষ্টিমাত্রে নবতিশরে তীহার দেহ বিদ্ধ করিলেন 
আঁচার্ধ্য ও পঞ্চবিংশতি শর তাহার বক্ষস্থলে এবং রথাশ্ে অন্ত পঞ্চবিংশতি 
শর ত্যাগ করিলে ধীমান্‌ ধর্ম অকুতোভয়ে তাহ! চ্ছেদন করিয়া! বহক্ষণ অটল- 
ভাবে সমর করিতে লাগিলেন । তিনি শক্তিতে শক্তি, গদাতে গদা ও মহাস্ত্রে 
মহান্ত্র প্রহার করিয়া! প্রতিকুলপ্রহার সকল ব্যর্থ করিলেন। তখন বীরশ্রেষ্ঠ 
ভ্রোণ রোষ বশস্বদ হইয়1 হইয়া! হস্তলাঘব গুণে উপযুপরি নির্ঘাত প্রহারে 
তাহাকে বিরথ ও বিকলেক্্রিয় করিলে ধর্শননন্দন নিকটস্থ সহদেবের রথে 
আরোহণ করিয়া! অপশ্থত হুইলেন। এখানে এপক্ষের অপসরণ, কোন- 
ধানে কৌরবের চতুরক্গিণী সেনাভঙ্গ দিয়া! চলিল। বৃহতক্ষেত্র-েমধুর্তীকে, 
ধষ্টকেতু__বীরধন্বাকে, সহদেব-_পুক্মিত্রকে, দাত্যিকি-_মগধরা পুত্রকে, সহ 
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দেবন্ুত- সৌমদর্তিকে এবং মহাঁবল ঘটোৎ্কচ অলম্ুষকে নিধন করিলেন। 
তদৃতিন্ন পাব পক্ষে নকুল ধুষ্ট ছায়াদি যোধবৃন্দ এবং কৌরবপক্ষে ছুর্শ'খ- 
বিকর্ণাদি মহারঘীগণ স্ব স্ব প্রতিপক্ষের প্রতৃত বল দলন করিতে লাগিলেন । 
রণস্থলে ছত্র-কুর্মম বাহু-ভূজগ, তরক্গ-মাতঙ্গ, অশ্ব-তরী, রথ-তীর কবন্ধ-কুস্তির 
ছিন্নদেহতূণ ও শোণিত রাশি নদী রূপে প্রতীয়মান হইল--চতুদ্দিকেই 
রণঅসির নৃত্য_-দ্রোণ, ছুঃশাসন, ভীম ধৃষ্টহ্যন্ন ও মহাবল যুযুধান সর্ব্বা- 
পেক্ষা প্রধান নেতৃত্ব প্রদর্শন করিলেন। ব্যহমধ্যে পুরুযোত্তম অর্জুন 
রণজয় করিয়া চলিলেন। অনবরত রথ বহনে তদীয় অশ্বনিচয় তৃষিত 
ও পরিশ্রীন্ত হইল। তখন ধীমান্‌ অর্জুন অশ্বশাস্তির জন্য রথ হইতে অব- 
তরণ করিয়। অস্ত্র প্রভাবে মহাজনত। মধ্যে স্থির সলিল। জলাশয় প্রস্তত 
করিলে বিভূ মাধব সেই শর কৃত্রিম সরোবরে অশ্বপরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন-_ 
ছুরাশার বঞ্চাবাত হৃদয় ছুর্গ খুলিয়া রহিল-রথীগণ অজ্জুনকে তৃতিলস্থ 
দেখিয়! জয়াশার উত্তেজনায় চতুদ্দিক হইতে শরবর্ষণ ফরিতে লাগিলেন। 
শরনিকরের প্রগাঢ় সক্বর্ধনে প্রজ্মলিত পাঁবকের আবির্ভাব হইল। অগণন 
অশ্ব, হস্তী, বীরবৃন্দ ও বিন্দ-অন্ুবিন্দ বীরদ্বয় সিন্ধুলংগত তরঙ্গিনীর ন্যায় 
ফান্তনি রণ সাগরে নিমগ্রদেখিয়া অসাধু ক্ষত্রির গণ বেদ বিমুখ নাস্তিকের 
ন্যায় নরক ভোগ ভাবন। পরিহার পূর্বক পলায়ন পর হইলেন। এমত 
সময় জগন্নাথ হরি বিগতক্লম অশ্বগণকে মহারথে পুনর্যোজন। করিলে ইন্দ্র 
নন্দন রাহুমুখ নির্গত চন্দ্রম(র ন্যার বিষম সমরে ত্রাণলাভ করত রথারঢ় 
হইয়া! জয়দ্রথ বধার্থে অগ্রসর হইতে লাগিলেন-প্রকাণ্ড প্রকাও গ্রহ ছুইটি 
গতি অনুসারে সম্মখীন হইল-_জয়দ্রথ বিজয়ে অঙ্জুন এবং অঞ্জুন বিজয়ে 
দুর্য্যোধন আগত হইতে থাকিয়া উভয়ে উভয়ের অভিমুখীন হইলেন। 
তখন ভগবান্‌ কেশব অজ্জুনকে হূর্য্যোধানের ছুশ্চরিত্রের অতীত স্থৃতি স্মরণ 
করাইলে ধনঞ্য়ের ছূর্যেযাধন নিধন কামন! আবার নৃতনত্ব পাইল । তিনি 
দৃঢ়ভার গাশীব ধারণ করিলে স্বযোধন সত্বর হইয়। তিন শরে তাহাকে, চারি- 
শরে অশ্থগণকে ও দশশরে দশর্থ পতিকে বিদ্ধ করিয়। ভন্বাস্ত্রে অর্জুনের 
গ্রতোদ ছেদন করিলেন; ছুইবার দুর্বার বীর্ধ্য কিরিটীর চতুর্দশ শর তাহার 
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বর্দ সংলগ্ন হইয়া ধরাঁতলে পতিত হইল। তখন অরাতি নিস্থদন মধুসদন 
পার্থের বিশিথ ব্যর্থ দেখিয়। আক্ষেপ সহকারে কহিলেন, ধনপ্জয়! অচলের 
চঞ্চলতার ন্যায় আজি যে বিশ্মরাবহ দৃশ্য দর্শন করিতেছি ! কোন্‌ শত্রু 
অপুর্ব কুহকে তোমার বাহুবল হরণ করিল!কি আশ্রর্যয! যাঁহার শরে 
ভূপর অধীর হয়, আজ তাহার অস্ত্র অকারণ হইল! 

অদ্বিতীয় ধনুদ্ধর পার্থ কহিলেন, কৃষ্ণ । আপনি ত্রিকালজ্ঞ হইয়া আমার 
নিকট অজ্ঞত! ভাণ করিতেছেন কেন ? এ দুরাত্মা দ্রেণদত্ত কবচে রক্ষিত 
হইতেছে; জগতে কাহার সাধ্য  কবচবদ্ধ বীরের বিদ্ধ সাধন করিতে 
পারে? আমি আচার্য উপদেশে উহ! বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত আছি, মন্দ- 
মতি গান্ধারীনন্দন কাঁমিনীগণের কমনীয় বেশ ধারণের ন্যায় অপরিজ্ঞাত 
রূপে উহা! ধারণ করিয়াছে । অতএব শিবকবচ সর্ধতোভাবে উহার শিব- 
দাঁয়ক হইবে না । নরাধমকে পরাভব করিয়া অবশ্তই যশঃ গ্রহণ করিব। 
তিনি এই বলিয়! বহুতর অস্ত্র শন্ত্র ঘাত প্রতি ঘাতের পর ছিদ্র প্রাপ্ডে স্থদা- 
রুণ শরে স্ুযোঁধনের হস্ততলভেদ ও রথাশ্ব শতচ্ছেদ করিলে কৌরবেন্ত্র মর্খা- 
হত ও বিরথ হইয়! বিমুখ হইলেন। তীয় সৈম্তগণ মহারাঁজকে ত্রাঁসযুক্ত ও 
জয়দ্রথকে অদূরস্থ জানিয়া কপিধ্বজের চতুর্দিকে এক ক্রোশ ভূমি অবরোধ 
করত দ্বিতীয়দ্রগুধারীরন্তার তৃতীয় পাণডবের সহিত মহারণ আরম্ত করিলেন । 
তখন মতিমান্‌ বাস্থদেব দেবরথের গতিরোধজনীন জয়দ্রথ বধের বিশ্ব 
ভাবিয়া ফাস্তনির সহিত মন্ত্রণ! পূর্বক সমকাঁলে গাণ্ীব টক্কার ও খষভরাঁগে 
পাঞ্চন্য শঙ্ঘবাদন করিলে মহাশবে কুরু যোধেরা অধীর হইয়া ভূতলে 
পতিত হইল। নারায়ণ সেই স্থযোগে বিমানরাজকে সুদূর অগ্রসর করিয়! 
পুনঃ পুনঃ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে দিত্মগুল পরিপূরিত করিলে মহা- 
রাজ যুধিষ্টির অজ্জ্বনের পরাজয় জনিত নাঁরায়ণের বীরত্ব কল্পন! করিয়া 
প্রতিজ্ঞারূঢ় পার্থের সঠিক সংবাদ আনয়নে মহাযশী সিনিনন্দকে অনুজের 
অনুযাত্রিক পদে নিয়োগ করিলেন। বীর শিরোমণি সাত্যকি বীরর্ধভ 
বুকোদরকে তদীয় অঙ্গরক্ষক রাখিয়া মহারথে আরোহণ পুর্ব্বক ব্যুহ অভি- 
মুখে গমন করিতে লাগিলেন; তাহার শরশ্রেণী দূর ব্যাপৃত বছুজনতা। খ$ড 
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খও করিয়া! তীহাঁকে যেন আহ্বান করিয়। চলিল। মহাঁবল সাত্যকি এই- 
রূপে রিপুগণের হর্ষহরণ ও স্বগ্ণকে পুলক বিতরণ করিয়! ব্যৃদ্ধারে উপনীত 
হইলে যোধরাঁজ ড্রোণ তাহার প্রতিবিধান করিতে দণ্ডীয়মান হইলেন-_- 
প্রতি বিধেয়তা'র পূর্ণ আবির্ভাব--জয়াকাঙ্ায় উভয়ের যুদ্ধ স্থদীর্ঘকাল সমান 
ভাবে চলিল। আচার্য ড্রোণ সেই নিষ্ঠরতার প্রদর্শনী সমরে চিরস্থৃতি 
শিষ্য-প্রিয়তাঁর প্রগাঢ় ভাবে পড়িয়। সাত্যকিকে পার্থপলাঁয়নের সঙ্কেত 
করিয়। দিলেন । স্থচতুর সাত্যকি তাহাই শীরোঁধার্যয করত আচার্্ের 
বিমুখে বাহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিনিস্থত প্রবেশ মাত্র অশনি পাতের 
হায় চতুর্িক হইতে শরবৃষ্টি হইতে লাগিল । তিনি ক্ষণমধ্যে রিপুঅস্ত্র নিরা- 
কৃত করত স্বঅস্ত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন । জলদ জালের স্াঁয় সৈনেয় 
শরজাল দিক্ষওল আচ্ছন্ন করিয়া শিলাবৃষ্টিবৎ নরমুওবৃষ্টি করিতে লাগিল) 
কোঁখাঁও পুঙ্জ গুপ্ত অশ্ব ভত্তি কদলিবনের স্তায় কর্তন হইয়া পড়িল। 
তিনি অসম সাঁছসে দীক্ষিত হইয়া, নিষ্ষৌরবা ব্রতী অসির পারণা করাইতে 
লাগিলেন? হস্ত-পদ ও অর্ধা্গ হীন লক্ষ লক্ষ লোক অন্তিম যন্ত্রণায় পড়িয়1 
অন্তকাঁলে তাঁরকত্রন্ম নীম জপিতে লাগিল। জলন্ধর ও সুদর্শন এই প্রসিদ্ধ 
বীরদ্ধয় তাহার হান্তে হত হইর1| স্ুরলোৌকে গমন করিলেন--বীরতায় শত 
ধন্যদান_ কৃতবর্্া, (হার্দিক্য) হুর্য্যোধন ও ছুঃশাসনাদি বীরগণ প্রতিহিংসায় 
ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া অগ্নিমুখ বাঁণ সকল তাহার উপর নিক্ষেপ করিলে যুযু- 
ধান অর্ধপথে ধদ্যোতের ন্াঁয় তাহ! খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; তাহার 
অস্ত্রাবলীর অপ্রতিহত পতনে অসঙ্ঘ্য কৌরৰ কম্পমান হইতে লাগিলেন । 
তখন ছুষ্ধ দুঃশাঁসন সাত্যকি-শরে অধীর হইয়! রণস্থল ছাড়িয়। পলায়ন 
করিতে আঁরগ্তড করিলে মহাবল আঁচার্ধ্য তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহি- 
লেন, বীর ! ভূমি রাজ ভ্রাতা, রাঁজপুক্র ও মহারথ হইয়া কি নিমিত্ত পলায়ন 
করিতেছ ? আস্ত তোম।র বীরদর্প কোথায় গেল? যে পুরুষ পাঞ্চাল কুমারীর 
কেশীকর্ষণ করিয়া! কুপক্ষয়ের বীজ বপন করিয়াছে, ভাহার পক্ষে এই নিল্লজ- 
পরত] কি ন্যারানুগত কার্ধ্য! ছুঃশাসন! তুমি ফর্ণীরাঁজকে প্রহার করিয়। 
গলাক্ন করিওনা, পাঁওব-রোষ ছায়ার গ্যায় তোমার অনুগামী হইয়। নৃশং- 
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সতাঁর প্রতিবিধান করিবে । আচার্য এই বলিক্া। তাহাকে তিরস্কার করিলে 
ছুঃশাসন অশ্রতপরত| ভাঁণ করিয়া তথ! হইতে গমন করিলেন। বৃষ্ণিবর 
সাত্যকির রথ বৈছ্যতিক পাঁবকের ন্যায় অবাধে অর্জুনের অনুসরণে ছুটিতে 
লাগিল। শ্বজনান্ুুরাঁগী ধর্দরাজ চিন্তার মুখে ঠিক তীহার বিপরীত কথ শুনি- 
লেন-_মন ব্যাকুল হইল-তিনি বৃকোদরের উপর সাত্যকির পদান্থগ-ভার-্তন্ত 
করিলেন। পবননন্দন ভ্রাতৃ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়! বহিরু'্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
বিশোক সারথি সহিত রথারোহণে ব্যহদ্বারে উপনীত হইলে কুলগুরু 
দ্রোণ ব্যহমুখ অবরোধ করিয়। রাখিলেন, এবং তদীয় নিশিত শররাশি 
দিআ্মগুল নিশার স্ঠায় অন্ধকার কবিয়। তীহাঁর উপর পড়িতে লাগিল। 
তখন বীরশ্রেষ্ঠ মারুতি আপতিত অন্ত্জালে দেহ পাতিয়। দিয়! বাছুবলে 
আঁচার্য্যের রথ দূরে নিক্ষেপ করত ব্যহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বলীন্্ 
দ্রোগ বলসত্বে ও পরাজয় প্রবাদ প্রফ্ল্লমনে লইয়া ভীঁবাস্তরে কুরুপক্ষের 
পোষকতায় পাগুব ব্যহ আলোড়ন করিতে লাগিলেন। আচাধ্যের 
আশ্চর্য্য লক্ষ উভয় দক রক্ষ/ করিতে লাগিল; তিনি একদিকে চক্র- 
বাহ প্রহরী এবং অপর দিকে বিপক্ষের ব্যহিত সেনাচয়কে বিধ্বংস 
করিতে রত হইলেন । বহির্যোধের অধিকাংশ তাহার হস্তে নিষ্কৃতি পাইল 
না, কুরুকুল গুরু সেন। বিনাশের সহিত ক্ষত্রদেব ক্ষত্রধর্শা। ও ধৃষ্টকেতু 
প্রভৃতি প্রধান সেনানিগণকে নিধন করিলেন ) বুাহমধ্যে বৃকোদর তাহার 
প্রতিশোধ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । তদীয়ষ্জাদাঘাতে অসথ্য প্রাণী শমনের 
চির নিরাননধাম দর্শন করিল। বায়,সৃত এইরূপ অদ্ভুত পরাক্রমে বিপুল 
জনত1 ভেদ করিয়া সাত্যকি অঞ্জনের রথধ্বজ দর্শন পূর্ধক সিংহনাঁদ করি- 
লেন-ছুর্ভাবনার সুদূর তিরোধান ধর্ঘরাজ, ভীম-গর্জনে পার্থ সাত্যফির 
মঙ্গল জানিয়া আনন্দের মার্জিত মাধুরী পরিষ্বর্শন করিলেন। গাতুকুল- 
তিলক ভীম এইরূপ সিংহনাদ ও মদমত্ত মাতঙ্গের স্যায় কৌরব কমলবন 
শিপাত করিতে লাগিলে রথীরাজ কর্ণ মহাচাঁপ বিধূর্ণন পূর্বক ভীহার অগ্র- 
বর্তী হইলেন । চিররিপু পরস্পরের সম্ুখ সমর বাধিল; পানি, মালিনী- 
পতিকে দৃষ্টি মাত্রে অজ্র শর বর্ষণ করিলে বিবর্তন 'অর্বপাথে ভাহী কর্তন 
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করিয়। অট্ট অষ্ট হাসিতে লাগিলেন__হাস্তমুখ গরলামৃত উভয়ের আঁধার-- 
ভীমের চক্ষে শক্র হাদি শক্তি শেলের ন্যায় বাঁজিল, তিনি ক্রোধিত হইয়া 
ৰত্সদস্ত ও একবিংশতিশরে তাহার বক্ষভেদ করিলেন। কর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ চতুঃ- 
ষষ্টিশর ও নারাচ প্রহার দ্বারা তাহাকে জর্জরিত করিয়া তুলিলেন। তাহা- 
দের অস্ত্ররাজী অন্বর খ্খলিত দিনকর কিরণের শ্ায় উভয়ের অভিমুখে ছুটিতে 
লাগিল। রণদেবী নিরাকার হস্তে ভীমের ললাটেই জয়টিক দ্রিলেন, কুরু 
কুলাশ্রয় কর্ণ ভীমকর্তৃক বিরথ ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়| রণভূমি পরিত্যাগ করি- 
লেন। মহাবাহু ভীম বলবাঁন কর্ণকে এইরূপ ছইবার পরাজয় করিয়! বার।- 
স্তরে নিরস্ত্র হইয়া! সমরে পৃষ্ঠ দিয়! চলিলে চম্পানাথ তাহার পশ্চা্ৎ পশ্চাৎ 
ধাবমান হইলেন-_নির্ভয় দেহে ভয় সঞ্চার হইল-_মাঁরুতি অনন্তোপায় হইয়া 
নিপতিত ধবজ, চক্র, ও শব দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। অঙ্গপতি তীক্ষবাণে সেই রক্তাক্ত ক্ষেপণী সকল খণ্ড খণ্ড 
করত ধনু কোটিদ্বার! তাহাকে ভগ্ন করিলে দ্বিতীয় পাঁগব শরামন বিচ্ছিন্ন 
করত কর্ণের মস্তকে ভগ্রচাপ প্রহার করিলেন। ন্র্যযনন্দন, ভীমসেনের 
এই শেষ বিক্রম দেখিয়া! উপহাস যোগে কহিতে লাগিলেন । হে ওদ্রিক! 
তুমি মূঢ়, উদরপরায়ণ ও ভীরু বালক, সমরাঙ্গণ তোমার উপযুক্ত নহে। ধন্গ- 
বেদের সহিত সম্বন্ধ নাই, ভক্ষ ভোজ্য পানীয়ই তোমার প্রিয়তর। ভীম! 
তুমি বনচর মাঁনব হইয়। কি সাহসে কাঁলের সহিত রণবাঞ্া করিয়াছিলে? 
কর্ণ যে ব্রিলোক বিজয়ী এ ঘোষণা কি তোমার স্মরণ হয় নাই? কোন্‌ দেব 
নির্দয় হইয়া! স্থৃতিলিপি মুছিয়! দিয়াছেন ? যাহাহউক, এক্ষণে গুরু আজ্ঞ! 
মহামন্ত্রের স্তাঁয় ধারণ করিয়া গৃহে গমন কর, এবং পাচকদের প্রস্ততাঁনে উদর 
পরিপূর্ণ হইবে কি না, ইহা! পরীক্ষ। করিয়! দেখ । 

মহামতি কর্ণের এই সগর্ধ কটুক্তি গুনিয়। মারুতি হাস্ত করিয়া কহিলেন, 
স্তাধম ! শামি তোমাকে বারবার পরাভব করিয়াছি,তুমি একবার মাত্রনিরন্ত্র 
করিয়াই যারপর নাই আত্মশ্লাঘা করিতেছ। বর্ধর ! জয় পরাজয় বীরতাঁর অঙ্গ 
বিশেষ, ভাগ্যলক্্ী প্রতিকূল হইলে নাঁগরাঁজ শেষ মতুকের হস্তে পরাজিত 
হুন। যুখনাঁথও গভীর পকস্কে নিমজ্জিত হইয়া ছুর্বল শিবার পদাঘাত সহা করেন। 
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ধীমান্‌ ভীম এইরূপ বাক্জাল বিস্তার করিয়1 সম্মান প্রতিগ্রহ করিতে 
লাগিলে অদূর হইতে বাকোদরের প্রতি দামোদরের, কৃপাদৃষ্টি পড়িল। 
তিনি কর্ণের বিরুদ্ধে শর বৃষ্টি করিতে অর্জুনকে ইঙ্গিত করিলে পার্থ শিলা- 
সিত শরনিকর ত্যাগ করিয়া পরমারি কর্ণের দেহ বিদ্ধ করিলেন । অঙ্গদেশ- 
পতি, ভীমশরে নিপীড়িত থাকিয়া আবার অর্জুন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে 
তিনি মৃহূর্তেক সমর করিয়া রণ হইতে অপস্থত হইলেন। এমন্‌ সময় ভীমা- 
জ্ভুন ও সাত্যকি নিকট প্রায় হইর] সিংহনাদে শূন্যমগুল প্রতিধবনিত করিয়। 
তুলিলে ভূরিদক্ষিণ ভূরিশ্রব! দ্বিতীয় সিংহের ন্যায় সরোষে দাত্যকিকে 
আক্রমণ করিলেন । তখন তাহারা চরমে পরম গতি লাভ বাসনায় কৃপাণ, 
বাণে ও প্রাণপণে গদ। যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে বাহুরণ আরম্ভ করিলে শিববরে 
মহাকৃতি ভূরিশ্রবা অপেক্ষাকৃত বলাধিক হইলেন । তিনি সৈনেয়কে ভূমি- 
শারিত করিয়! বক্ষদেশে জানু প্রদান ও বামহস্তে কেশাকর্ষণ পূর্বক দক্ষিণ 
হস্তে তরবারি প্রহারোদ্যত হইলে স্র্ধ্যের কেন্দ্রান্থুগ শক্তিতে পৃথিবী যেমন 
আপন অয়ন মণ্ডপে পরিভ্রমণ করে, তদ্রপ বীরবাহু সাত্যকি ডূরিশ্রবার 
হস্তগত হইয়া তদীয় জান্বুতলে চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিলেন । তখন 
মতিমান্‌ কৃষ্ণ অজ্জুনকে সাত্যকির মহাবিপদ প্রদর্শন ক'রলে ধনঞ্রয় নিশিত 
ক্ষরপ্র দ্বার। খড়গসমবেত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 

রণশাস্ত্রবিদ্‌ গার্থ কতৃকি এই কুটকার্্য হইলে ভূরিশ্রবা আপনাকে 
একান্ত অবর্শণ্য বোধে সাত্যকিকে পরিত্যাগ করত অজ্ঞুনকে তিরস্কার 
পুর্বক কহিলেন, হে অর্জুন! অন্যমন! ব্যক্তিকে আহত করা কি তোমার 
ন্যায় ন্যায়বিদ্‌ লোকের কার্ধ্য হইল! ইন্দ্র, যোগেন্দ্র অথব। দ্রোণাদি মহারথ 
গ্রণ তোমাকে কি এই উপদেশ দিয়াছিলেন ? হে বাপবি ! আমি বাসব- 
লোক লাভের জন্য মৃত্যুতে কাতর নহি, কিন্তু মহাত্মা ধর্মনন্দন জিজ্ঞাস! 
করিলে তুমি কিরূপে এই ছুন্নীতপরতার পরিচয় দিবে ? 

অর্জুন কহিলেন, মহাভাগ ! বয়োবৃদ্ধি সহকারে আপনার বৃদ্ধিবৃত্তির 
অপত্রংশ হইয়াছে, নতুবা নির্মল চরিতাবলিতে দোষারোপ করিতেন ন|। 
সাত্যকি যখন প্রিয় সখা, আত্মপক্ষ এবং একা হইয়া অসঙ্ঘয লোককে 
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জয় করিয়াছেন, তখন তাহাকে বধার্থ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাক! কি হৃদয়বান্‌ 
লোকের কার্ধ্য ? রাজন্‌! আমি মহাজনের গন্তব্যপথ লক্ষ করিম়াই আপ- 
নাকে আহত করিপ্নাছি, এক্ষণে মহল্লোকবাসীদের সুখময় নিবাসে অচিরে 
আপনি গমন করুন্‌। 

ধনঞ্জয় এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে ভূরিশ্রবা জীবন ত্যাগের জন্য সমাধি 
অবলম্বন করিলেন__সহৃদয় নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিল-_সাত্যকি পূর্ব্ব বৈরতা 
স্মরণ করিয়! বহুলোকের নিবারণ সত্বে ও খড়ণাঘাভে যোগারূঢ় সৌমদত্তির 
'শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন তদীয় দেহস্থ মহাতেজ প্রকাণ্ড উদ্ধার 
ন্যায় অনন্ত আকাশে গিয়া লীন হইল; জয়দ্রথ-বধোত্স্ুক বীরত্রয় রিপু 
দ্লন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । এমত সময় মরিচীমালী 
অন্ত গমনোনুখ হইলে বালা-বধূ যেরূপ পতিপহবাস ছুঃথস্থথের পক্ষপাতিনী 
হইয়। নলিনীনাথের রমণীয় মূত্তি নিরীক্ষণ করে, জয়দ্রথ ধনগ্য় তদ্রগ 
সন্ধ্যার সংযোগ বিপোগ প্রর্থনায় দিনকরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তখন পক্ষগণ পূর্ণাভিলাষ করিতে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলে বীরতার তর্জন গঞ্জনে রণস্থল কোলাহল পূর্ণ হইল। সিন্ধুরাজ 
রক্ষক কর্ণ, ছুর্য্যোধন, বৃষসেন, অশ্বথাম1, কপ, শল্য ও অপরাপর রথী, 
মহাঁরথীগণ পরম্পর1 অনুমিত হইয়! ধনঞ্জয়কে মহানংগ্রামে ব্যাপৃত করি- 
লেন। তখন ভীমার্জুন সাত্যকি অপার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বিপক্ষের 
অন্ুকূলে মহাবিপদ উদ্ভাবন করাইতে লাগিলেন। সৈন্ভগণ চতুর্দিকে 
অর্জনময় দেখিতে লাগিল। মহারথী কর্ণ বীরত্রয়কে এইরূপ অদ্ভুত কর্মে 
রত দেখিয়া তাহাদের সহিত তুমুল সমর আরম্ভ করিলেন। তাহার একার 
সহিত সেই ভূবন বিখ্যাত বীরত্রয়কে অনন্যমনে যুদ্ধ করিতে হইল । পরা- 
ক্রান্ত ধনঞ্য়, কর্ণ পরাজয়ই সৈন্ধব সংহারের স্বস্তিবাচন জানিয়! শতশরে 
তাহার মর্দন বিদ্ধ করিলেন। শোণিতাক্ত দেহ কর্ণ প্াশৎ শরে পার্থের 
দেহ ভেদ করিয়া! অতুল রণপাগ্ডিত্য দেখাইলেন। বৈদ্যুতিক ক্রীড়ার 
যায় তাহাদের অন্ত্র চালন। হইতে লাগিল। তখন প্রভু বাস্দেব জয়দ্রথ- 
বধে দৃঢ়বিদ্ব দেখিয়! এশীউপায় সৃজন করিলেন। দ্িনকরের প্রকাশ সত্ব 
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জণাঁতি অন্ধ কারে গ্রাস করিল_কৌরবগণ মহোৎ্সাছে মত্ত--পরম শত্রু 
অগ্নি প্রবেশ করিবে বলিয়! নিরাশার মরু ভূমে সুখের সলিল বহিল। গতায়ু 
সিশ্কুরাজ আত্ম প্রকাশ করিয়া ফাল্ভুনির অগ্নিপ্রবেশ প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। তদীয় অঙ্গরক্ষকেরা ধনুকের জ্যা মোচন করিয়া দণ্ডায়- 
মান হইলেন-ঈশ্বরের অপার মহিমা-তিনি কুরুবীরদের শিথিল প্রযত্ 
দেখিয়া! মায়া সম্বরণ করিলে প্রভাকরের নিস্রভ মূর্তি আকাশ প্রান্তে 
লক্ষিত লইল । ভাগ্যবান পার্থ, কৃষ্ণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এক বাঁণে জয়দ্রথের 
শিরশ্ছেদন এবং অন্য বাণে এ স্থচারু কেশভূষিত মন্তক তপোবনে তদীয় 
পিত৷ বৃদ্ধক্ষেত্রের অন্কে নিপাতিত করিলেন । বৃদ্ধক্ষেত্র আকন্মিক ব্যাপারে 
এস্ত হইয়া! গাত্রোখথান করিলে মুণ্পাতের সহিত তাহার মন্তক বিদীর্ঘ 
হইয়| গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সৌবীরপতি পিতাপুত্রে সিদ্ধগারণগণের 
অভিলধিত উৎকৃষ্ঠ গতিলাভ করিলেন । 

শৌবীর রাজ্যের ভূষণ স্বরূপ মহারথ জয়দ্রথ নিহত হইলে কৌরব গণ 
অভিমানে উন্মন্ত প্রায় হইয়। উঠিলেন। দিক্‌ বিদিকৃ্‌ হইতে বীরত্রয়ের 
উপর মণিময় বিষধরের ন্যায় শর বর্ষণ হইতে লাগিল। পাগুবপক্ষে 
ভীমার্জন সাত্যকি,কৌরবপদক্ষে দ্রোণ,দ্রোণী ও কপ এই তিন মহারথী মহা- 
মমরে মনোনিবেশ করিলেন। বীরতার বিপুল আড়ম্বরে বিশল কুরুদেশ 
কম্পমান হইল। যৌধিটিরী বীরত্রয় শক্তি দেবীর মহুতি কৃপায় রপ সাগর 
অতিক্রম ধরিয়া! উঠিলেন। এমত সময় ভগবান্‌ দিনকর করজাল আকর্ষণ 
করিয়! ছায়। দেবীর বিনোদভবনে গমন করিলে স্ুুরকীত্ত। সন্ধ্যার চির 
রাগ নীতি পালন করিতে বীয়গণ কর্তৃক রণস্থল কিয়ৎ কালের জন্য শাস্তির 
আলয় হইল। রণ প্রবীণ ধনঞ্জয় বাসুদেব সারথি ও ভীম-সাত্যকি পদান্ু- 
দারীদের সহিত বিজিত সর্্মান প্রদান গ্রতিগ্রহ করিতে করিতে যুধিষ্টিরের 
নিকট গমন করিলেন । প্রধান পাগুব তাহাদের যথোচিত সঙ্কার করত 
প্রচুর বাধ্য বাধকতা! জানাইলেন। নরপাল দুর্ষ্যোধন পরাজয় অভিমানে 
স্থথের অনন্তর দূরে উপনিবেশ করিলেন। তাহার অনিত্যবিলামের কণার 


কণাও গতীর চিস্তাজলে ডুবিল। তিনি ভ্রোণের নিকট গমন পূর্ত্বক কহি- 
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লেন, গুরো ! আপনি সক্কে আমাকে এছুর্গতি ভোগ করিতে হইল ! পাণ্ডত: 
বের ঘশম্বদ হইয়৷ আমার সর্বনাশ করিলেন । যাহাহউক্‌, দেব-গুরু-বল-বীর্য্য 
ও পুত্রের শপথ করিয়! কহিতেছি, আজ আমি আত্মবিক্রম প্রকাশ পুর্ব্বক 
হয়, আত্মীয় গণের নিকট অঞ্ধণী হইব, নাহয় পাগুবহস্তে নিহত হইয়া বন্ধু- 
গণের সলোঁকত৷ গ্রাপ্ত হইব। 

অতুলবীর্ধ্য দ্রোণ সুমধুরস্বরে কহিলেন, রাজন! তুমি অকারণে 
আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধকরিতেছ, সুরাস্থর গণের অজেয় ভীম্ম যখন পরা- 
জিত হইয়াছেন, তখন কাহার শক্তি কুরুগণকে শমনের স্থপ্রসারিত মুখ 
হইতে উদ্ধার করে? প্রত্যুত অজ্জুন যুব! ও শিক্ষিতান্ত্র এবং ত্বদীয় কন্মার্জিত 
পাপরাশি তদীয় পক্ষ সমর্থন করিতেছে। স্থৃতরাং যে তই চেষ্টাকরুক, মহা- 
সমুদ্রে বাঁলুকাসেতুর সনতুন ঘকপি নিক্ষল। যাহাহউক, আমি এবন্বিধ 
অমঙ্গল জাল দেখিয়। শুনিয়াও সর্ধনাশকর সমরে প্রবৃত্ত আছি, তুমি 
অসার অন্থযোগ করিয়। আমার মন যন্ত্রণা প্রদান করিওন।। 

অনন্তর সন্ধ্যাদদেবীর মধুর আহ্বানে নিশা উপনীত হইলে শ্যামরূপা 
যামিনীর নীলিমরূপ রাশিতে জগৎ অবণ্ডঠন পরিধান করিল। নৈশ গগনে 
অসঙ্ তারক স্বর্গীয় চন্ত্রাতপ স্বরূপ উর্ধে দেখাদিল। পাপিরার ললিত 
রাগিণী, শার্দ,লের ভৈরব রাগ, বনমাঝে বিহার করিতে লাগিল। ফুলবাল! 
কামিনী পতিব্ূপ সমীর চুম্বনে আবেশে ঢলিয়া পড়িল। নিশাযস্ত্রের তখনও 
আবির্ভাব নাই, রজনী হিমানীপ্প প্রেমাশ্রপাত করিয়। পতিবিলাস করিতে 
লাগিলেন | পার্থিব আলোক অগ্রিফুলের ন্যায় এক একটি করিয়া ফুটিল। 
কুরুক্ষেত্রের আলোক মাল! আগ্রেক়্ গিরির ন্যায় প্রকৃতি দূর হইতে প্রদর্শন 
করিলেন । কুরুপাগুব পক্ষদ্বয় শাস্তিসেবাঁয় বিমুখ হইয়া মহারণে নিষুক্ত 
হইলেন । মুহূর্ত মধ্যে নীরব রণ ভূমি কোলাহল পুর্ণ হইল। পর্ববতোপরি 
দহমান বংশবনের ন্যায় অন্জ্ররাজির চটচট] ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইতে 
লাগিল। তথন কৌরব পক্ষে দুর্য্যোধন, অশ্বথামা, ভ্রোণ; পাওব পক্ষে 
ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, ভীমার্জুন সমধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন । অশ্বথামার 
হস্তে বল রাক্ষদ সেনা, ঘটোৎকচ সত অগ্রনপর্বা, দ্রৌপদেয় গণ, ও. 
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ভোঁজ স্থত নিচয় বিনষ্ট হইল ;.তিনি উভয় দলের প্রশংসার্হ হইয়া! সমর 
পারিপাট্য দেখাইলেন। দ্রিগন্তরে ভীম-ধনঞ্ীয় ঠিক তন্রপ জয় লাভ করিতে 
লাগিলেন। সেখানেও যে পরিমাণে হর্ষ, এখানেও সেই পরিমাণে বিমর্ষ 
উপস্থিত হইল । ছুূর্য্যোধন সেই সময় ইচ্ছান্ুরূপ সুখী নাহইয়! কর্ণকে 
কহিলেন, মিত্র! এই তোঁমার কর্তব্য সময় সমাগত হইয়াছে, এ দেখ 
বিক্রান্ত অর্জুন কালাস্তক যমের ন্যায় আমার সৈন্যধ্বংস করিতেছেন। 
অতএস উপেক্ষাকরা উচিত নহে, তুমি সত্বর হইয়া বিজয়কে বিজয় পূর্ব্বক 
কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ কর। 

কর্ণ কহিলেন, রাজন্‌! ধনঞ্ীয়ের ভয় পরিত্যাগ করুন, অদ্য যদি ভগবাঁন্‌ 
সহআন্ষ তাহার পক্ষ হন, তাহাহইলেও তাহাকে পরাজয় করিয়! পার্থকে 
নিহত করিব। জন সমাজে আমার অদ্ভুত বীর কীর্তির পতাকা! স্বতই 
উড্ভীয়মান হইবে; অর্জনের খগ্ডশির লইয়া আপনি সহশ্র পদপ্রহার করি- 
বেন। পাগুৰ নধ্যে ছুর্বিনিত বাসব স্থতই বলবান্‌, কিন্ত সেই বাসবী শক্তি 
গ্রভাবেই তাহাকে নিশ্চয় বিনাশ হইতে হইবে । 

মহাবীর কর্ণের এই বাগাঁড়ম্বর শুনিয়! ধীমাঁন্‌ কূপ কহিলেন, সত পুত্র! 
তুমি শারদীয় নীরদের ন্যায় বৃ! গর্জন করিওনা | অর্জুনকে দর্শন করিলে 
তোমার এ শুরত্ব ছুন্তভ হইয়া উঠিবে। কোথায় কৃষ্ণ সথা পার্থ, কোথায় 
সতপুত্র কর্ণ, হাঁয় ! বিধি কিরূপে দেবনীতি লঙ্ঘন করিয়া তোমার এছুরাশ! 
পূর্ণ করিবেন! ছুর্য্যৌধন নির্রোধ, নতুবা তোমার আত্মগরিষায় বাধিত হইয়া 
এই মহাঁবিরোধ উত্থাপন করিবে কেন? কৃপাঁচার্ধ্য এই কথা বলিলে 
ক্রোধাসক্ত কর্ণ কটুবাক্য জনিত তদীয় জীহ্বা ছেদন করিব বলিয়া তিরস্কার 
করিলে কোপন স্বভাঁব অশ্বথথাম। খড়ণ লইয়1 কর্ণ বিনাশে উদ্যত্ত হইলেন । 
তখন আত্মপক্ষে এই গুরুতর গৃহ বিচ্ছেদ দেখিয়! ছুর্য্যোধন বিনয়ের সহিত 
তাহাদিগকে শাস্ত করিলে তদীয় অন্থুরোধে অশান্ত বীর কর্ণ অশ্বখাম।- 
জাঁতক্রোধ প্রশমন করিলেন । 

তাহার। এইরূপ স্বজন কলছে জলাঞুলি দিয়! কালের অপাঁর পরিধি লক্বো- 
দূর পরিপূর্ণ করিতে সমর কার্য রত হইলেন) দীপ প্রতিভাত অস্ত্রসকল 


৪৬০ কুরুবংশ। 


মেঘময়ী রজনীর বিজলি আভ। লইয়। চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাঁগিল। 
বীরগণ মার.মার, কোলাহলে জনমানব হীন মহামর ভূভাগের ও নিস্তব্ধতা! 
হরণ করিলেন। মৈশরণে সকল যোদ্ধারাই জীবনের সহিত যোগ দান 
করিয়া সিংহনাঁদে রুপ্রশঘ্যা শায়িত স্ুদূরস্থ শ্রোতাদের হৃদয়ও বীররসে 
চঞ্চল করিয়! তুলিলেন) আবার আহতদের অবস্থ। দেখিয়া সিংহনাদীরাঁও 
শোকে ব্যাকুলিত হইলেন। আহত গণ কেহ খণুদেহ, কেহ ভগ্রপঞ্জর, 
কেহ ভবরাম হইতে নির্বাসন স্বরূপ অস্ত্রের নিদারুণ বিদায় লেখ! হৃদয়ে 
লইয়া রক্ত-পক্কে গাঞ্র প্রদাহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কাহার বক্ষে 
বিশাল ছুরিক! জন্মের মত বসিয়! রহিলে তিনি মহানিদ্র।য় নিদ্রিত হইলেন। 
মহামারিতে উভয়পক্ষের প্রভূত সৈন্য এবং শল্য হস্তে ধিরাট অনুজ শতা- 
নিক, সাত্যকি হস্তে ভূরি, সোমদত্ব ; ধৃষ্টত্য্ হস্তে দ্রমসেন জীবন দান 
করিলেন; জয় পরাজয়ের তারতম্যে ধর্শপক্ষে জয় চিহ্ন প্রকাশ পাইল; 
যৌধিষ্টিরী রথীদের প্রবল প্রতাঁপে কুরু বীরের! ভঙ্গপ্রায় হইলেন। তখন 
মহাবীর কর্ণ একে স্বাভাবিক বল, তাহাতে গুরু গঞ্জন1 ও বন্ধু উত্তেজনায় 
উত্তেজিত. হইয়। সমরে মহারত হইলেন ? সর্ব শক্তি একত্র হইয়। যেন অঙ্গ- 
পতি কর্ণের উপাসনাঁকরিতে লাগিল। এমত সময় মাড্রী নন্দন সহদেব 
তাহার নেজ্রে:পতিত হইলে তিনি তীহাঁকে অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন। 
সহদেব অক্ত্রাঘাতে জুদ্ধ হইয়া উপর্যম্যপরি নয় নয়শরে তাহার অঙ্গমাংস কর্তন 
করিয়। ফেলিলেন।'সুরধ্যনন্দন তাহ! সহ করত সন্নত পর্ব্ব শত শরে তাহাকে 
বিদ্ধ ও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক অন্যান্য শরে তাহার গৃহীত ধন সমূহ ও 
অশ্ব সারথি ছেদন. করিলেন । সহদেব বিরথ ও বীতঃ চাপহইয়! যথাক্রমে খড়া- 
চর্ম গদা-শক্তি) রথচক্র, এবং গজ, বাজী ও. মনুষ্য. গণের মৃত কলেবর প্রহার 
করিলে. মহাৰাহু তৌরি ক্রমাগত সহদেবী প্রহার সমুদয় ছেদন করিয়া 
সহদেবকে নিরুপায় করিলেন । তখন সুকুমার সহদেব সাহস হীন' হইয়া 
পলায়ন পর হুইলে পরাক্রাস্ত কর্ণ ধন্থুকোটা দ্বার তদীয় দেছল্পর্শ করত 
কহিলেন, সহদেব! তুমি সমযোধ ভিন্ন কখন মহাঁরথী সহ বিবাদে 
প্রত্ত্ত হই নঃ, অনষ্থ্য জ্যোতিষফকে এক ৃর্ধ্য আকর্ষণ; করিয়া লয়েন, 
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করিয়। মহাঁরণে বিচরণ কর, নতুবা শিবিরে প্রবেশ রি বাণ্য ক্রীড়া, 
করিতে থাক। 

মহারথ কর্ণ সহদেবকে পরাজয় করিয়া, পাণ্ডব পক্ষে কালান্তক কালের। 
যায় হইলে বজ্াহত কদলি তরুর স্তায় যৌধিষ্টিরী বাহিনীগণ কবন্ধদেহ 
হইয়া দিকেদিকে নিপতিত হইতে লাগিল। একা! কর্ণলঘূ চারিত| গুণে 
রক্তবীজ লীল! দেখাইলে সোমক স্বগ্রয্গ্রণ চতুর্দিকে কর্ণময় দর্শন করিলেনা। 
তখন কর্ণহস্তে উপস্থিত পাঁগডবসেন! ও ভবিষ্যতে তৃতীয় পাগডব ধনঞ্জয়কে 
পরিত্রাণ করিতে ভগবান্‌ বাস্থদেব ধোগ্যবীর ঘটোতকচকে আনয়ন পূর্ব্বক 
কহিলেন, ঘটোৎ্কচ! তুমি অদ্যবার যুদ্ধে বিপদর্ণব নিমগ্ন পাগবদিগকে 
উদ্ধার কর। বলশালী কর্ণ অস্ুববৃত্তি অবলম্বন.করিয়া তোমার পিতৃকুলের, 
মূলোৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এ দেখ, বিকর্তন অসঙ্থ্য 
বীরদেহ কর্তন করিয়! রক্তআোত বহাইলে' যৌধিষ্টিরী সেন! সকল নিরুৎসাহ 
হইতেছে ।. অতএব বীর! ভূমি এই বিষম সমরে কর্ণের প্রতিযোধ হও, 
সচীনাথের দারুণ বজ্রপাত পৃথিবী যেন'অবাধে সহা করেন, তক্রপ তুমিও 
অননাথের ছূর্বিষহ প্রহার সকল হেলায় সহা করিয়া তাহাকে কাল কবলে 
নিক্ষেপ করিবে। 

রাক্ষসেন্ত্র ঘটোৎকচ কহিলেন, মহাঁত্মন্! এই নৈশ রণের. গুরু ভার' 
আমি গ্রহণ। করিলাম। কর্ণ ভীতি হইতে পিতৃকুলকে অবশ্যই নিস্তার 
করিব ।' অদ্যকার যুদ্ধগীতি আদরের সহিত জগৎ চিরকাল বহন করিবে) 
যাহা বীরদাপে ভূধর অধীর হয়, ছার স্থতাধম তাহার সম্মুখে অগ্রসর 
হইবে ! দেব! আপনি দৃষ্টিকরুন, অদৃষ্ট গোঁচর বীরত। প্রকাশ করিয়। পৃথিবী 
নিফৌরবা করিব । 

ঘটোঁৎ্কচ এই, বলিয়া কর্ণের প্রতি অভিগ্মন ছলে কুরুসৈন্য বিধ্বংস 
করিয়। চলিলে ভঙ্গ প্রীক়. কৌরব দল মধ্যে জটাস্ুর তনয় অলম্বল পিতৃবৈরি- 
সত স্মরণ করিয়া তীহাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন শৈলকাত় 
বারদ্বয় পরপ্পরেপ্ প্রতিজিঘাংস্থ হুইীয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে' সেই রক্ষ রণ 
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ভীক্ুগণের ভয়াবহ ও শূর গণের দর্শনার্থ হইয়া উঠিল। তাহারা ইতর 
প্রহলাদের ন্যায় প্রথমতঃ দিব্য সমর করিয়! নিরন্ত্র ও বিরথ হইলে পরিশেষে 
ঘোরতর বাহু সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পরস্পরের ভুজ যুগল অর্গল বিশেষ 
কখন পরস্পরকে অবরোধ কখন শৈল পাতের ন্যায় প্রহার করত জয় প্রাপ্তির 
আশা করিতে লাঁগিলেন। তাহারা এইরূপ দিব্য, মানব ও পাশব সমর 
করত পরিশেষে মায়! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কখন অগ্নি, কখন সাগর, কখন 
সর্পদেহ ধাঁরণ পূর্বক মান্ষী বিস্ময় কর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন_-অলম্ব- 
লের আয়ু কূরধ্যন্ত--শুভস্করী এতক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়! ঘটোঁৎকচের প্রতি 
প্রসন্ন হইলেন । ঘটোৎকচ মৎস্যপরি উতপতিত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় 
তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক উৎক্ষেপণ করিয়! ভূতলে আঘাত করিলে ভীষণ- 
কায় অলম্বল বিভীষণ চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহার অব্য- 
বহিত পরে ৰক-কি-্দিরের জ্ঞাতি ও হিড়ীস্বাশূরের প্রিয় বন্ধু রাক্ষদ রাজ 
অলায়ুধ গতায়ু অলম্বলের সেনানী স্থানীয় হইয়া! ঘটোৎ্কচের সহিত 
তুমুল রণ করিলেন। তাহাদের সংগ্রাম দেখিতে অগণ্য বীরবৃন্দের রণ- 
কার্ধ্য শিথিল হইল। বিধিক্ৃত বাঁসবশক্তি ভোগ্য তৈমী অলায়ুধ হস্তে 
নিস্তেজ হুইলেন ন1 7 শক্তি দেবী অলায়ুধের দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে 
অন্তর্ধান হইলেন। ঘটোঁতৎ্কচ অলম্বলের ন্যায় অলায়ুধকেও আকর্ষণ 
করিয়। ভূতলে নিশ্পেষণ করত কাল নগরী প্রেরণ করিলেন। 

মহাবাহু হিড়িস্বা নন্দন এইরূপে রক্ষরথীদ্বয় নিধন করিয়! যাবতীয় সৈম্ 
বমভিব্য।হারে কুরুদল দলন করিতে লাগিলেন। তাহার গমনে ও প্রহ- 
রণে 'আঅসঙ্য রথী-পদাতির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। অজর ও অমরের স্তায় 
তাহাকে কেহ আক্রমণ করিতে পারিল না। ঘটোতকচ ত্রিপুর দলনকালে 
ত্রিপুরারির স্তায় কৌরব দিগকে সংহা'র করিতে লাগিলেন। বীরেন্ত্র কখন 
গদা কখন মুষল কখন পদাঘাত করিয়া নিমিষে মিবিড় রণস্থলি মহা 
শশানে পরিণত করিলেন। ভয়শুন্ত মহাবীর বৃন্দও প্রাণতয়ে নিরাশ 
হইল। তাহার যোজনাত্তর লক্ষ, গ্রলয় মেঘের ন্যায় শব্দ এবং সরোনরের 
সার মুখব্যাদন দেখিয়াই কুরুসেনার। লীল! সম্বরণ স্থির করিলেন । 
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“ভারত সমরের রক্তনদীর একমাত্র ঘটোত্কচই প্রধান আবিষ্র্তী ইতিহাস 
গম্ভীর স্বরে পরিচর দিয়া গেল। কুরুবংশ শেখর দুর্য্যোধন ঘটোত্কচ 
হস্তেই রণব্রত সমাধান ভাবিয়া হতাশ হইলেন। তাহার রাজীব লোচন 
হইতে জলধার! বহিতে লাগিল। মহাঁবল কর্ণ নিশাচর পতির ঘোররণে 
কুরুনাথের হতাঁশ দেখিয়া রক্ষজয়ে স্থির সঙ্কল্পল করিলে রাম রাঁবণের 
হায় বীরদ্বয় জয়াকাঙ্খায় সম্মিলিত হইলেন। ঘটোৎকচ দ্বাদশঅরত্বী 
বিস্তৃত ও চারিশত হস্ত দীর্ঘ ধনু ধারণ করিলেন। কর্ণের হস্তে পিনাঁকের 
তায় মহাঁধনু কালপৃষ্ঠ শোভা পাইতে লাগিল । তাহাদের অনবরত শর বর্ষণে 
বিভাঁবরী যেন বীরদত্ত মঘাবলী বান পরিধান করিলেন। ভয়ঙ্কর রণ কাণ্ডে 
ভয়ঙ্করী ডাকিনী যোগিনীরাঁও শৃন্যমার্গ ছাড়িয়া অন্তরাল হইল। বীরদবয় 
পরস্পরের আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হইর়াও অটল ভাবে অবস্থিত রহিলেন। 
সূর্য্য নন্দন রাত্রিচর সংগ্রামে অদ্ধরাত্রি গত করিয়! দিব্যান্ত্র স্থসন্ধান করি- 
লেন। ঘটোত্কচ রিপু হাতত দেব অস্ত্রের আবির্ভাব দেখিয়। মায়।রণে প্রবৃত্ত 
হইল; মহাবীর, রক্ষ সৈন্য সহিত কথন দৃশ্ত, কথন অদৃষ্ঠ, কখন সিংহ 
কথন ব্যান্ত্র রূপ হইয়া কর্ণকে আক্রমণ করিলেন । যোধ প্রধান কর্ণ সেই 
মায়াবী রাক্ষদদের বহু আক্রমণ ও অদৃশ্য-পতিত শিলা, বৃক্ষ, গদ।-শক্তি ও 
রাঁশি রাশি প্রহরণ সতকৃতায় ব্যর্থ করত আত্মরক্ষা এবং ঘটোত্কচের রথাশ্ব 
ও গাত্র মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঘটোঙ্কচ ও মায়াবলে ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন করিয়! অজ্ঞাত সারে তাহার অশ্ব-সারথি বিনাশ পূর্বক অস্তহিত 
হইয়া! মেঘনাদ বিশেষ শুন্য দেশ হইতে শিলা, বৃক্ষ, দণ্ড, অশনি আদি 
সৈন্য সমবেত কর্ণের উপর নিক্ষেপ পূর্বক পরবাহিনী বিনাশ এবং কর্ণেরও 
জীবনসন্ত্রা সম্পাদন করিলেন। কর্ণ সুসন্ধানে অর্ধ পথেই মুহুমুছু সেই 
রাক্ষ প্রহরণ সকল খণ্তীকৃত করিতে লাগিলে তিনি দেবনর ও অস্থুর নিচ- 
য়ের নিকট প্রশংম। ভাঁজন হইলেন । কাঁল প্রেরিত ভৈমী যশঃ লাভ ও জীবন 
ত্যাগ এই ছুয়ের একতর অভিলাধী হইয়া মায়াবলে পুনঃ পুনঃ সসৈন্য 
কর্ণকে বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন, অতুল পরাক্রমী কর্ণ অবধ্য রাঁক্ষসের 
হস্তে বিশাল কুরুদল রক্ষা করিতে অর্জনের হত্তেআপনার মৃত্যু স্থিরীকৃত 
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করিয়! মন্ত্রীগণের মন্ত্রণান্থসারে নিশাচর পতির উপর বাঁসবশক্তি নিক্ষেপ 
করিলেন । রাক্ষস রাজ ঘটোৎকচ কাল অস্ত্রের আবির্ভাব দেখিয়। মহাকাঁয় ধারণ 
পূর্বক পলাইবার উপক্রম করিলে কৃতান্ত তাহাকে আর সময় দান করি- 
লেন না। র্াক্ষম কুলের চূড়া তৈমী বাসবীশক্তি বিদ্ধ হইয়া ভীষণ চীৎ্ 
কার পূর্বক ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন; তরদীয় অঙ্গপাত ভরে বিপক্ষের 
এক অক্ষৌহিণী সেন! প্রোথিত ভইল | কুরুগণ ঘটোৎকচ বধ রূপ মহানন্দে 
রণবাধ্ধ্য নির্ধোষ ও কর্ণের অচ্চনা করিতে লাগিলেন । 

মহাশূর ঘটোতকচ নিহত হইলে কুরুদল গ্রহষ্ট পাঁওব দ্বল বিষাদে 
মহাব্যা্ুল হইল । ভগবান্‌ বাস্থদেব বিদলের ন্যায় আনন নৃত্য করিতে 
লাখিলেন ; তখন মহাবীর পার্থ সন্দিহান হুইয়। তাহাকে কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি “ষাসব শক্তির দ্বার ভৈমীর বধ নিবন্ধন তদীয় জীবন রক্ষা 
হইল” তাহাকে এই আনন্দিত পরিচয় দান করিলেন-_-অপত্য শেহ জীবনা- 
ধিক শ্রিয়তর-_হৃষীকেশ বাঁসব শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়! তাহাকে প্রবোধ 
দিলেও তিনি ভ্রাতুষ্প,ত্র শোকে স্নান হইলেন। মহাত্মা ধর্ম সর্বাপেক্ষা 
অধিকতর শোকার্ত হইয়া সকরুণে বাস্তদেবকে কহিলেন, মাধব! 
রাজ্যলোভে পরিণামে এইফল ফলিতে লাগিল। আমি পাপ চক্ষে পুত্র 
গণের মৃত্যুমুখ দর্শন করিলাম | হায়! অভিমন্থ্য ও ইরাবান আদির শোকে 
হৃদয় জর্জরিত হইতেছে» ঘটোৎকচ আবার সেই শোকাগ্সির উপর স্ব বর্ষণ 
ফরিয়া গেল! কৃষ্ণ! অর্জুনের অনুপস্থিত বনবাসকাজে ঘটোত্কচ কায়ার 
সহিত ছায়ার ন্যায় আমাদের অনুযাত্রী থাকিয়া, শত শত বিপদে ত্রাণ 
করিয়া ছিল) কিন্ত আমি রাজ্যলোভে মুপ্ধহইয়। সেই প্রাণাধিক পুত্রকে 
হারাইলাম ! হরি ! তুমি এরং ফাঁপ্তুনির অনবধানতা। বশতঃ নাহয় অভিমন্থ্যর 
নিধন হইয়াছিল, কিপ্তু চক্ষের উপর কৃতপুত্র যে প্রাণপুত্রকে বিনাশ করিল, 
তোমরা ভাহার প্রতিকার করিলে কৈ? হায়! পুরুষকার অপেক্ষ! দৈবই 
বলবান, নতুব! যাস্থুদেব সাক্ষাতে ঘটোৎকচ প্রাণত্যাগ করিল ! যাহাহউক, 
দৈববলই যদ্দি প্রধান, তবে আমার হস্তে পুত্রবৈরি নিধন হওয়াও আশ্চর্যয- 
জনক নহে । অতগব পুত্র! পামর হৃতপুত্র বিনাশে আমি যাত্রা করিব? 
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ইহাতে হয়, পুত্রধৈর নির্ধ্যাতন, নাহয় তাহার হস্তে নিহত ভইয়| ঘটোতকচ- 
শোক বিস্মরণ হইব । ৰ 

তিনি এই বলিয়! অভিমানে প্রাণ সঞ্কল্ল করত ধহুলরথ রধধী সহিত 
কর্ণ বিজয়ে যাত্বা করিলে ধনপ্য় বাঁস্বদেবও তীহার অনুগামী হইলেন । 
এমত সময় ভগবান্‌ ব্যাস ইচ্ছাক্রমে তথায় উপনীত হইয়া স্থমধুর স্বরে 
কহিলেন, ধর্ষ্মরাজ ! শান্ত হও, শোকের বশীভূত হইয়া! কর্তব্য কার্ধ্য বিস্বৃত 
হইওন1। মহাশূর ভৈমী বিয়োগে পার্থের জীবন রক্ষ1 ও কর্ণের পরাজয় 
তদীয় সাধ্যায়ত্ত হইল; তথাপি নিরন্ত্রকালে অঙ্জুনকে তাহার নিধন করিতে 
হইবে, সশস্ত্র থাকিলে ত্রেলোক্যে কেহই তাহাকে বিন করিতে পারিবেন 
ন।! হে ঘুধিষ্টির | এক কর্ণ বিনাশের জন্য ভগবান্‌ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র বহুদিন 
ছইতে বিবিধ উপায় স্থির করিয়া আমিতেছেন। তিনি এই বলিয়া তাহাকে 
ক্ষান্ত করত স্বস্থানে গমন করিণে কৃষ্ণারজনীর তিমির তোগ সমাপ্তি হ- 
য়ায় জগৎ চন্দ্রকিরণের অলঙ্কার পরিল। তখন উতয় পক্ষ নিদ্রাভিভূ্ত হইয়। 
অবহার করিলে কিয়ৎকাঁলের জন্য শাস্তিদেৰী প্ররুতির নিস্তন্ধ ব্রতপ্রতি- 
পালন করিতে লাগিলেন। 

অনস্তর (পঞ্চদশ দিবসে ) বিশ্বরাঁজ্যেশ্বরের শাসনতন্ত্র প্রণালিতে মসাঁ- 
ময়ী রাত্রি সুদূর পরাহত হইলে অগণন জ্যোতিষ্দল প্রভাতের গাণ্ডর 
প্রতিভায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । তগবান্‌ চন্ত্রম। প্রিয়া বিনা মধুময় মাধুরীর 
মাধুর্য হারাই গগণে লীন হইতে চলিলেন। দৃশ্য স্থল্পের চতুর্দিকে আকা- 
শের বিনতভ।ব স্বভাবের সোপান স্বরূপ রহিলে সৃর্যযর্ূপ কেশরী পূর্ব 
দ্রিক দরী হইতে বিনিঃস্ত হইয়া নভোমগুলে আরোহণ করিতে লাগিলেন । 
তখনতদীয় কররূপ করজাঁল অন্ধকার করী বিনাশ করিয়৷ দৌর জগৎ উত্তাসিভ 
করিন। ভারতী সেন! সন্ধ্যাউপাঁসনা শেষ করিয়। মহাসমরে ত্র্তী হইলেন । 
রথ রর্থী ও পদাতি পরম্পরা মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল | রণসঞ্জাত ধুলিরাশি 
দিশ্বগুল তিমির পূর্ণ করিলে তাহারা পরস্পরের নামানুশরণেই আঘাত 
প্রতিথাঁত করিতে লাগিলেন ৷ তখন প্রহার প্রস্থত রক্তধারায় রজোরাশি 
প্রশমিত হইলে রণ ভূমির অপূর্ব ছটায় মেখমুক্ত নৈশ গৌর্ণ মামী আকা. 
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শের প্রতিচ্ছায়! লক্ষিত হইল । ছূর্ষেযোধন, নকুল) ছুঃশাসন, সহদেব; কর্ণ, 
ভীম, ভারদ্বাজ অর্জুন এবং অপরাপর বীরগণ সমপ্রতিদ্বন্দ্ীর সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন । মহাত্মা! দ্রোণধনঞ্জয়ে অনুপম সমর কাণ্ড ০লিল! তাহাদের 
যুদ্ধ দর্শনে দেবাস্তুর দর্শক মণ্ডলী নির্বাঞ্চ হইয়া রহিলেন। বীরদয়ের ধন্ুদ্বয় 
নিয়তই মগুলাঁকার, শুন্যপথে অস্ত্রে অন্ত্রেই প্রহার প্রতিসংহার হইতে 
লাঁগিল। তখন বীরঅবতার আচার্য ক্রোধাঁসক্ত হইয়া এন্দ্র, পাশুপত 
বায়ব্য, বরুণ ও ত্রঙ্ধান্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহার প্রত্যেক অন্ত্র প্রভাবে 
বস্থধা বিচলিত, সমীরণ প্রবাহিত, সমুদ্র উচ্ছাসিত ও প্রাণিবৃন্দ ভীত 
হইল। মতিমান্‌ পার্থ স্ব অস্ত্রে তাহাও নিরারুত করিয়া! ভারতের নিকট 
অপ্রমিত যশঃ ভাজন হইলেন । তাহার| এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া কেবল 
অস্ত্র খণ্ড সার করিলে পরিশেষে শঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইন। গুরু- শিষ্য স্বত্ব 
বিপক্ষ দলে শর বর্ষণ করিয়া! দিকৃদাহ উপস্থিত করত সৈন্যধ্বংস করিতে 
লাগিলেন। আচার্য অপেক্ষাকৃত প্রবলতর হুইয়! শক্র সেন। দ্রিগকে 
বিপধ্যস্ত করিয়। তুলিলেন। অবশিষ্ট মহারথীরা দ্রোণের হস্তে জীবিতাশা 
ত্যাগ করিল। ধুৃষ্টছ্যুয় ও ভীমাদি সেনানীগণ আচাধ্্যকে দমন করিয়া 
যশার্জন করিতে পারিলেননা। তিনি পাঞ্চাল, শ্যঞ্জয় ও সোমক গণকে 
বায়ু ভগ্ন জ্রমের ন্যায় ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন । 

বীর কুলেন্দ্র দ্রেণ এইরূপে অনঙ্য সেনা নাশ করিলে পাঁওুকুল 
হিতৈষী ভগবান্‌ বাস্থদেব কহিলেন, পার্থ! মহাধনুদ্ধর দ্রোণ দেবগণের 
অবধ্য, কিন্তু নিরস্ত্র হইলে সামান্য মানব ও উহাকে সংহার করিতে পারে। 
ফলতঃ অশ্বথামা বিয়োগ সংবাদ ব্যতীত দ্রোণ ধন্ৃত্যাগ করিবেন না, 
অতএব কোন সত্যবাদী ব্যক্তির দ্বার তাহাকে এ অশুভ বাণী বিদ্দিত 
কর, আচার্য্য নিহত হইলেই বন্থধা তোমার হস্তগত হইবেন। 

অনস্তব্রঙ্ধাপণ্ডেশ্বর হরি এই কপট মন্ত্রণা করিলে ধনপ্জয় তাহাতে 
সম্মত হইলেনন] । চক্রীর অভাবনীয় চক্রে সত্যবাদী ধর্মের রসন] মিথ্যা! 
কহিতে প্রস্তুত হইল | তখন মহাঁবল মারুতি অবস্তী দেশীয় ইন্্রবন্ধার 
অশ্বথাম! নামক গজরাজকে বিনাশ করিয়। আচার্ধ্যকে অশ্বথামার বিয়োগ 
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বিদ্িত করিলেন । মহাত! দ্রোণ পুত্রের অমরত্ব স্মরণ করিয়] তাহার বাঁকে 
অশ্রদ্ধী করত চিরশক্র ঘৃষ্টছ্ায় দমনে ধাবমান হইলে সাত্যকি প্রভৃতি 
মহারথ গণ পাঞ্চাল যুবরাজের সহযোগী হইলেন । অদ্বিতীয় বীর দ্রোণ 
তাহাদের বহুতর একতা নিরীক্ষণ করিয়া নির্ভয়ে সহত্র সহআঅ আঘাঁত- 
প্রতিঘাত গ্রহণ প্রত্যর্পণ পূর্বক ভ্রপদ পুত্রকে নিপীড়িত করিলেন ) সহ- 
ঘোঁগীরাঁও তদীয় শরে ব্যথিত হইলেন । মহাবীর আচার্য্য এই রূপে তাহা- 
দিগকে পরাঁভব করিয়! পাঞ্চাল দ্রেশীয় বিংশতিসহত্র বীরবর, পঞ্চাশৎ- 
মৎস্য, ছয়সহস্্র স্থগ্য়, অযুতহস্তী, অগণ্য অশ্ব ও সেনাপতি বস্দাঁনকে 
নিধন করিয়া! সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন । অমিত পরাক্রম 
বীরেন্দ্র দ্রোণ মহারণে পাগুবদল জনশূন্য করিতে লাঁগিলে তগবান্‌ 
বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ট, অত্র, ভৃগু, অঙ্গিরা, শিকত, 
পুন্নি, গর্গ, বাল্যখিল্প, মরিচীপ, ও অপরাপর সাঁগ্রিক খধিগণ দ্রোণকে 
নিক্ষত্রির করিতে দেখিয়। হ্বল্লেণিক হইতে আগমন পূর্বক তাহাকে কহি- 
লেন, বীর ! রণাশায় নিবৃত্ত হও, ভুর্ববলের প্রতি বল প্রয়োগ করা কি মহৎ 
কুলোচিত কার্য ? বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার বিনাশ কাল আগত, অতএব 
তুমি আমুধ পরিত্যাগ করিয়| মহাযোগে আত্মসংঘম কর। 

মহামান্য খষিগণ এই বলিয়! অন্তর্ধান হইলে আঁচার্য্ের মনে বিবেকের 
উদয় হইল। অন্তর্য্যামী বাস্থদেব তাহা অবগত হইয়া! যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 
ধর্মরাঁজ ! দ্রোণের প্রতাপ অবলোকন করুন। আচার্য্য এইভাঁবে আর অর্দ- 
দিন সমর করিলে সকলকেই কালের উদরসাৎ হইতে হইবে । অতএব 
আপনি আচার্ধ্যকে তদীয় পুত্রবধের সংবাদ দান করিয়া! সংগ্রামে উদাস- 
মনা করত আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। জীবন রক্ষার্থে, রমণী গণের 
নিকটে, বিবাহ স্থলে ও গোত্রাক্গণ রক্ষার জন্য মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে 
গাপ নাই। 

দেবাদিদেব মধুস্থদন এই বলিয়! তাহাকে সম্মত করিলে তিনি আচাঁ- 
ধব্যের প্রতি অশ্বথামা হত এবং অক্ফট ব্বরে গজবাক্য প্রয়োগ করিলেন_ 
পুণ্যদেহে পাপের পদার্পণ-_পৃথিবী হইতে চারিঅঙ্গল উর্দেস্থিত ধর্মের রথ 
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মিথ্যা জনিত পাঁপভরে সাধারণের ন্যায় ধরাম্পর্শ করিল। মহোদয় ড্রোণ 
খষি বাক্য ও পুত্র বিয়ৌগের নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া বীরচর্ধ্যায় বিসর্জন 
দিলেন ।কাল প্রাপ্তি বশতঃ তদীয় তুণীর মধ্যে শর নিঃশেষ, বামাঙ্গ- 
নৃত্য ও মহীঁন্ত্র সকলেন স্কর্তি লৌগ হুইল; তখন যশন্বী ভারদ্াজ প্রচুর 
অমঙ্গল দর্শনে পুত্ববধে বিশ্বস্ত হইয়। অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ধক কহিলেন, 
হেকর্ণ! ছেকৃপ! হেছুর্যোধন! ভোমরা মরে যত্ববান হ৪। আমি 
জদ্মেরমত চিরসঙ্গী অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। ঘেখনে কুমার অশ্বাথম। 
গিয্লাছে, আমি সেই পবিজ্র ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অক্ষম শান্তিলাভ 
করিব ।তিনি এই বলিয়। সমগুণে জীবকে অভয় দামপুর্বাক মুখ ঈষৎ 
উন্নমিত; বক্ষস্থল বিষ্টভ্ভিত, ও নেত্রদ্বয় নিমীলিভ করিয়া! সান্বিকভাবে 
ওঙ্কার ও পরাঁত্পর পরম পুরুষকে স্বরণ করত মহাগতি লাভ করিলেন- 
আকাশ মণ্ডল ত্রহ্মতেছে পরিপূর্ণ হছইল-_সঙীয়, ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ধর্ম 


ও অশ্বথ।ম। এইপঞ্চ মহাত্বাই উহ! অবগত হইলেন। এমত সময় কোপন 


স্বভাব ধৃষ্টছযয় রথ হইতে লম্ক প্রদান করিয়া গতায়ু আচার্ধ্যকে জীবিত 
বোঁধে তদীয় ফেশাকর্মণ ও খজীদ্বার। মস্তক ছেদন করত সিংহনাঁদ পরিত্যাগ 
পূর্বক স্বদলে আগমন করিলেন। তিনি পার্থসাত্যকি আদি মহাবীর 
নিচয়ের শতশত নিবারণেও অসময়ে এই নৃশংস কাণ্ড করিলে সকলে 
তাহাকে ধিস্কার প্রদান করিতে লাঁগিলেন। গুরুভক্ত অর্জন ধৃষটত্যয়কে অরি- 
তীবেসমধিক তিরস্কার ঝরিলেন। তাহার অনভিমতে ঘোর ছুক্কার্ধ্য গুরুহত্যা 
হুইলে তিনি ত্বীরতাঁয় উদ্দাসীনতা। দেখাইলেন ; এবং দ্রোগবধ উপলক্ষে 
সাত্যকি- অর্জুয়ের সহিত ধৃষটছ্যয় ও তীম- যুধিষ্টিরের বিশেষ যনাস্তর হইল। 
ধমঞয় ধর্ময়াজফে মিথ্যাজনীন গঞ্জন! দ্বিয়া রথোপরি চেষ্টাশূন্য হইয়া 
অবন্থিতি করিলেন । 

মহাযশ! দ্রোণ পরশোকে গমন করিলে কৌরবদের আর চিস্তার 
পরিসীমা রছিলন।। তাহার ভীতার্ড হইয়! পলায়ন করিতে আরস্ত করিলে 
মহাবল অশ্বখায়া তাহার কাঁরথ জিজ্ঞান্থ হওয়ায় মহাত্স! কূপ তাহাকে 
তীয় পিতৃনিধন বৃত্বান্ত কহি€লন--বদয় জর্জরিত ছইল--তিনি ছলক্রমে 
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পিতৃহত্যা শুনিয়। ক্রোধে অধীর হইলেন। আত্মত লোঁচন হইতে বারিধার। 
নির্গত হইতে লাঁগিল। বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রৌণী প্রবাহিত অশ্রজল পরিমার্জিত 
করিয়। হূর্যেযোধনকে কহিলেন, 'রাজন্‌! পিতা আমার বীরেন, তিনি 
আজীবন বীরকাধ্য করিয়া পরিশেষে মহল্লোক লাভ করিয়াছেন, ইহ! 
শোৌঁকজনক নহে; কিন্ত পাপা ধষ্টছ্যয় বর্তৃক জনকের কেশাকর্ষণ ও ধর্ম্মরাঁজ 
কর্তৃক অধর্্মীচরণে তাহার প্রাণ বিয়োগ শুনিয় হয় বিদীর্ণ হইতেছে। 
হায়! বাঁসব সদৃশ অশ্বখাঁমা পুত্র থাকিতে তীহাকে হুর্ধল মানবের বশী- 
ভূত হইতে হইল! যাহাহউক, রাজন! আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া 
কহিতেছি, পাঞ্চালবংশধবংস নাকরিয়া শাস্তিলাভ করিবন1, পাৰ গণকে 
চির নিরানন্দে মগ্ন না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইবনা। শঠমন্ত্রী বাস্ুদেবের 
সাক্ষাতেই ধনুর্কেদ মন্ত্রের পরিচয় দ্িব। ত্রিজগৎ একত্র হইলেও সপাগবা 
পৃথী অদৃশ্য হইবেন । 

অতুল তেক্জন্বী দ্রোণ নন্দন এই বলিয়া সিংহনাদ সহকারে সৈন্য গণকে 
গলায়নে প্রতিনিবৃত্ত করত ধঙুষ্টগ্কার ও বাহ্‌ক্ষোট করিতে লাগিলে 
বাহিনী গণ সমর্থ হইয়। বীরদাপে ধরণী আন্দোলিত করিতে লাগিলেন । 
পিতৃ-শৌকসন্তপ্ত বীর, কুরু সৈন্যের পুরোবর্তী হইয়া বৈরী নির্যাতন 
কাল রূপী নারায়ণান্ত্রের আঁবিষ্ষার করিলেন। অস্ত্ররাজ প্রহারক কর্তৃক 
নিক্ষিপ্ত হইয়। ছুঃদহ শত সূর্য্য প্রভায় পাঁওব সেন ধ্বংস করিতে লাঁগিল। 
তখন বিভূ নারায়ণ নারায়ণান্ত্র জগন্মমগ্ডল বিনাঁশের কারণ জানিয়া আত্ম- 
পক্ষকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন । ভীম ব্যতীত সকল ষোদ্ধাই 
স্ব অস্ত্র পরিবর্জন করত আসন্ন বিপদ রাশি হইতে পরিত্রাণ লাভ করি- 
লেন। অস্ত্র রাজ কালাগ্রির ন্যায় কেবল ভীমসেনকেই বেষ্টন করিল- 
জগন্নীথই জগতের জয়ের কাঁরণ-বুকোঁদর গ্রস্ত না হইয়া নারায়ণ- 
শরাগিতে বেষ্টিত হইলে ভগবান্‌ হরি সেই তেজোরাশির মধ্যে প্রবেশ করত 
ভীমের গণাকর্ষণ করিয়। শরের ছুঃসহ তেজ প্রশাস্ত করিলেন --কৃষ্নামে 
অসঙ্ঘ্য জয়ধ্বনি হইল--গুরুপুত্র দৈববলে মহাশর ব্যর্থ দেখিয়া অন্য অস্ত্রে 
গাগুব দূল দ্লন করিতে লাগিলেন। পিতৃ শোকার্ত অশ্বখাম। কৃষ্ণাজ্জুন 
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সমক্ষেই অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করত অসঙ্খয সেন।, চেদি দেশীয় যুবরাঁজ 
পুরুবংশীয় বৃহৎ ক্ষেত্র, মালবদেশীয় সুদর্শন, এই তিন জন সেনাঁপতির 
প্রাণ বিনাশ করিলেন.) ভীম. সাত্যকিও ধৃষ্টছায়াদি বীরবৃন্দ প্রাণ পণ করি 
যাও তাহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন ন1। পাঁগুব সেনা অনাথের ন্যায় 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন বীর্ধ্যবান পার্থ স্বচক্ষে গুরু 
পুত্রের অদাধারণ বীরতা দেখিয়! তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন, অশ্বখাঁমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তদীয় শর বর্ষণ হইতে লাগিল। দ্রোণ নন্দন ফান্তনিকে 
পুনরাক্রমী দেখিয়। কৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্বক দেবান্থুর ভয়াবহ ব্রঙ্গাগ্রি 
নামক শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্র প্রভাবে রণস্থল ও নভোমগুল- 
ব্যাপৃত অগ্রিময় এবং বহিভর্ণগ ধৃম পুঞ্জে মহ! ভয়ঙ্কর হইল ) মহা! ভূত সকল 
ও সুর্য্যের সহিত সমুদয় গ্রহ উদ্ভস্ত এবং দেবগণ সহিত বাহ্ৃদেব চমত- 
কৃত হইলেন। অন্ত্র হইতে কোটি কোটি অস্ত্র নির্গত হইয়! যেন জগৎ প্রণয় 
করিতে চলিল। তখন ভগবান্‌ কেশব মহ! অস্ত্রে পাণ্ডবদের বিষম বিভ্রাট 
দেখিয়া আত্মতেজ প্রদান পূর্বক অর্জুনকে ব্রদ্ধান্্র নিক্ষেপে আদেশ 
করিলে সেই বিষ্ণু তৈজস ত্রঙ্ধান্ত্র গ্রভাবে মহাঁশর এক অক্ষৌহিণী সৈন্য 
মাত্র নষ্ট করিয়াই প্রশমিত হইল। বলীন্ত্র অশ্বখাঁম! অস্ত্রের প্রতিসংহাঁর 
দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে “অহো বেদ বিধি সকলি মিথ্যা! আমাকে 
ধিক্‌ ৮ এই বলিয়া অন্যতম লৈত্র উপায় হবজনে গমন করিতে লাগিলেন । 
স্ুয়ান্থর পূজিত ভগবান্‌ ব্যাস প্রিয় শিষ্য অশ্বথামাকে তত্ব বিষয়ে উত্তাস্ত 
দেখিয়া তদীয় ক্রোধ ও শোঁকাপনোদের জন্য তাহার সম্মুখে আবিভূতি 
হইলে দ্রোণ পুত্র অভিবাদন করিয়! তাহাকে দীনভাবে কহিলেন; ভখবন্‌। 
আমার অস্ত্রকি হেতু নিশ্ষল হইল? এই অন্ত্রপ্রভাবে কি দেব কি মানৰ 
কেহই অব্যাহতি পাঁয় না! কৃষ্ণার্জবন মর্ভ্য ধর্ম পরায়ণ হইয়াঁও কিরূপে 
ইহাতে পরিত্রাণ পাইলেন ? 

পরাঁশর সুত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অশ্বখামার এই প্রশ্ন শুনিয়। কহিলেন, বৎস! 
তগবান্‌ বাহ্থদেৰ পূর্বতন পূর্বজ ও অন্গ হইয়া ধর্ম বিপ্লব কালে মানব 
মূর্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি বহু লক্ষ বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া চৈতন্য 
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স্বরূপ জটাজুটধারী হিরণ্যবর্ম হরকে স্বপ্রসন্ন করত অনন্ত বিশ্বের উপর 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন । ধনঞ্জয় ও সেই বিষুণ তপ সঞ্জাীত নরনাম! মহধি, 
তুজ বীর্ধ্য ও তপ প্রভাবে অসামান্য হয়েন; তুমি রুদ্রদেবের অংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছ, তোমারও পূর্বরৃতকার্ধ্য ধনঞ্জয় 'অপেক্ষা হীন নহে। সুতরাং 
তোমাদের উভয়ের তেঞ্জ উভয় হইতেই প্রশমিত হইতেছে । বিশেষতঃ মহা- 
পুরুষ বাসুদেব হইতে পার্থ সহায় লাভ করিতেছেন। অতএব কৃষ্ণার্জুনের 
বিষয় অবগত হইয়া! 'মাতআ্সাকে শান্ত কর, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় অল্নকাল মধ্যেই 
পৃথী নিরূপদ্রবাঁ হইবেন । 

জ্ঞানরাশি সত্যবতী তনর এইরূপে অঙ্বথামাকে প্রবোধ দিয়া অস্তহিত 
হইলেন । সন্ধ্য! জনিত ভারতী মেনা শাস্তি লাভ অবহাঁর করিল। ভগবান্‌ 
বেদব্যাস অশ্বর্থাম সমীপ হইতে অন্তর হইয়া পাগডব শিবিরে উপনীত 
হইলেন। তখন মহাবীর পার্থ খষি পুঙ্গবক্কে করযোঁড়ে কহিলেন, ভগবন্! 
আমি যখন শত্র সংহারে প্রবৃত্ত ছিলাম, তখন শৃলপাঁণী কোন্‌ মহাপুরুষ 
আমার অগ্রবন্তী হইয়া অরি সৈন্য নিহত করিয়াছিলেন? তিনি ভূতলে 
পাদম্পর্শ বা শুল পরিত্যাগ করিলেননা, তীহার শূল হইতে অসঙ্ঘ শূল 
নির্গত হইয়া কুরু বাহিনীকে ধ্বংন করিল, আমি কেবল নিহত সৈন্যের 
উপর বাঁণ বুষ্টি করিয়া বীর লৌকিক কার্ধ্য প্রদর্শন করিলাম। অতএব 
ক্ষন! তিনি কে,কি জন্যই বা আমার অন্কুলে রূপা বিতরণ করিলেন, 
এবং তীয় মহৎ কার্ধ্য সাধারণের দৃশ্য ন। অদৃশ্য ভাঁবে সম্পর হইয়াছিল ? 

ভগবান্‌ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কহিলেন, পার্থ! দেবাদিদেব বিরপাক্ষই তোমার 
পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাস্থুদেবের এশী কৌশলে স্বপ্রযোগে তোমার 
প্রতি তিনি সন্তষ্ট হন। নতুবা! দ্রোণ, ভ্রোণী ও ক্কপ- কর্ণের রক্ষিত সেন 
কাহার সাধ্য বিনাশ করে ? বীরেন্দ্র! তিনি মহেশ, ঈশান, তিনি ভূতভাঁবন 
ভগবান্‌ বলিয়। জগতে বিখ্যাত; অতএব সেই কপন্দী পিনাকী পাপাত্মর 
দৃশ্য নহে, মহাজনগণই তাহার স্বরূপ সনাতন রূপ অবলোকন করেন। তিনি 
এই বলিয়া! তাহার সন্দেহ ভগ্তন করত স্বস্থানে গমন করিলেন। কুরুপাণ্ডৰ 
নিদ্রা দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়! গভীর বিরামে নিমগ্র রহিলেন। 
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. অনস্তর ( ষোড়শ দিবসে ) নিশার অবসানে পূর্বদিক্‌ প্রসন্ন হইলে 
নৈশ নিস্তবতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়। বিহগকুল আক ভরিয়া ডাঁকিল। 
অন্ধকারের আর আবির্ভাব নাই, বৃক্ষপুঞ্জের নিবিড় শ্রেণী সঞ্জাত কৃত্রিম 
অন্ধকার মাত্র রহিল। ভগবান্‌ হুধ্য উষারাল্যে পদার্পণ করিয়! দিবার 
অধিকার দান করিলেন। শ্যাম- সিত- লোহিত ধেনু-বৎস সকল প্রভাতের 
গোধূলি ব্রত পালন করিয়| চলিল। কৌরবগণ রাজনৈতিক মন্ত্রণায় মহা- 
বলী কর্ণকেই মেনাপতি পদ্দে মনোনীত করিয়! গন্ধ মাল্য, পবিত্র সলিল 
ও মাঙ্গলিক উপকরণ দ্বারা তাঁহাকে বরণ করিলেন, সুর্য্যনন্দন মণি-সুক্তাময় 
সেনানীপরিচ্ছদে উদ্দীয়মাঁন হুর্য্যের ন্যায় সুদর্শনীয় হইয়া! হৈমকিস্ছিণী 
জাল জড়িত মহারথে আরোহণ ও রণবাদ্য সমবেত সৈন্য সংগ্রহ করত 
মকরব্যহ নিষ্াণ পূর্বক রণভূমে অধিষ্টিত হইলেন। ধনঞ্জয় অর্দচনত 
ব্যহ রচন! করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। তখন উভয় সৈন্যের বীরত্ব 
কোলাহল ও বাদিত্রনিস্বনে বন্থুমতি কম্পিতা হইলেন) দেখিতে দেখিতে 
নিশামেঘের বিদ্যুতের ন্যায় অস্ত্রচালনা। আরম্ত হইল। রথ-গজ- অশ্বারোহী 
ও পদাতিগণ পরল্পরকে গদ1, অসি, পত্রীশ, পরশু ও শরনিকরে আহত 
করিতে লাগিলেন । অন্ত্রাহত পঞ্চাস্য বিষধরের ন্যায় কাহার বাহু,ও বিচ্যুত 
উজ্জল তারকার ন্যায়: কাহার মণিময় মস্তক ভূতলে নিপতিত হইয়া 
বিগতান্র তারানয়ী আকাশের ন্যায় রণস্থল শোভমান হইল। ভীম ক্ষেম- 
ধুর্বীর, নকুল কর্ণের, ছুর্য্যোধন যুধিষ্টিরেরঃ ধৃ্টদ্যক্ন কপাচার্য্যের, শিখণতী কৃত- 
বন্ধার, সাত্যকি বিন্বানুবিন্দের, সংশপ্তক সৈন্য সমবেত স্থুশর্মাও অশ্বখামার 
সহিত রণজিৎ অর্জুন ঘোরতরযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন । মহাবীর ভীম উগ্রতেজ। 
ক্ষেমধূর্ত্ীকে, সাত্যকি বিন্বান্থবিন্দকে নিহত করিলেন। অপরাপর যোদ্ধার! 
প্রবর্তিত প্রতিযোধের মহিত জয় পরাজয় প্রযুক্ত কখন যোদ্ধা পরিবর্তন 
কখন ব! পূর্ববৃষ্ট বীরের স্থিত পুনরাহবে মত্ত হইলেন; কখন বা দ্বৈরথ 
যুদ্ধের অবসর কালে শঙ্থুল যুদ্ধ আরগ্তভ করত অগণ্য বৈরিদল নিধন করিতে 
লাগিলেন। মহাচার্ধ্য কপ এই ক্ষেত্রে গতাযু দ্রোণের নাম পুনংস্থৃতি 
করাইলেন, তিনি ধৃষ্টছ্বায়কে দমন করিনা অপঙ্ঘয পরবাহিনী বিনাশ করিতে 
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লাগিলে প্রাণভয়ে কৃপাঁচার্য্ের প্রতি সৈনিক পুরুষদের দ্রোণাচীর্যয ভ্রম 
হইল) তীহাদের অধিকাংশই গৌতমির হস্ত হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে 
পারিলেন না; দিগন্তরে বীরগ্রধান কর্ণও ততোধিক বীরচর্য্যা প্রদর্শন 
করিলেন । তিনি শক্র গণের পক্ষেশমন সমান হওয়ায় অশ্ব, হক্তী, রথ ও 
অস্ত্রবর্ধী রাঁজপুত্রগণ ছিন্নভিন্ন হইয়! রণস্থলে নিপতিত হইতে লাগিলে 
নিঞ্জিত বীরদের বদন মণ মুদ্দিত কুবলয়ের ন্যায় লাবণ্য হইতে লয় 
পাইয়। চলিল। 
মহাবীর নকুল কর্ণকত্ৃক এইরূপ স্বসৈন্যকে সমাকুল দেখিয়। তাঁহাকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কর্ণ! তুমিই আমাদের আত্মকলহের কারণ, 
তোমার বুদ্ধিতেই যুদ্ধ পরায়ণ হুইয়। বিশাল কুরুকুল ধ্বংস হইতেছে। অতএব 
বীরেন্ত্র নকুল বহুকালের পর দৈব অনুকূলে যখন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে; 
তখন পাশ। জনীন মনাগি আজ সৃতপুত্র শোণিতে নির্বাণ করিবে ! 
মহীপাল কর্ণ নকুলের মুখে বীর জনোৌচিত বাক্য শুনিয়া কছিলেন, 
ৰীরবর ! তুমি অগ্রে মামাকে পরাভব কর, পরে বাক্জাল বিস্তার করিয়া 
পুরুষত্ব প্রকাশ করিবে । বীর পুরুষ ভীরুর ন্যায় বাকযুদ্ধ না করিয়া শারী- 
রিক বল প্রদর্শন করিয়। থাকেন; অতএব তুমি সমরে সত্বর অগ্র- 
সর হও, বালদর্প চূর্ণ করিয়া জনষমাঁজে তোমাকে হাস্যাম্পদ করিব। 
বর্ণ এই মাত্র বলিয়! ত্রিসপ্ততিশরে নকুলকে বিদ্ধ করিলে মাদ্রীনন্দন আশী- 
বিষ সদৃশ অশীতি শরে তাহারও মর্ম ছেদন করিলেন_-তরুণতেজ অসহ্‌ 
হুইল--ভিনি অপরিণত বয়স্ক যুব। নকুলের তুল্য প্রতিদন্ধীত। দেখিয়। রাশি 
রাশি বাণ ক্ষেপ করিতে লাগিলেন; নকুল ও কর্ণ গিত যশ:লাভ কামনায় 
তাহার প্রতি সংহারে রত হইন্। অপার বীরত্ব, ফেগেইলেন। তীহাদের এই 
ভয়ানক সমরে র্ধলগণ শরপাত পথ অতিদ্রম করত উৎসারিত হইল । 
ৰন্শ[লী সৃতপুত্র ইতিগধ্যে নিমেষ মাত্র নকুলের যত্ধশৈথিল্য দেখিয়! 
& অবসরে তাহাকে বিরথ ও নিষ্ষাম্ম্রক করত তাহার হস্তে পরাগত অস্ত্রসকল 
নিরন্তর ছেদন পুর্বক একবারে নিয়ন্ত্র করিলেন। তথন অমন্যোপাম নকুল 
পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলে দণনিপুণ হ্র্ণ ধন্থুঃ গুণে তাহাকে বদ্ধ- 
৬১ 
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ক করিয়া কহিলেন, নকুল! তুমি না বীর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে? 
অবোধ! বলবানের নিকট আর ঈদৃশ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিও ন1. 
হয়, সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করঃ ন1 হয় জীবনকে মূল্যবান জানিয়া 
মমরে পশ্চাৎ পদ হও । তিনি এই বলিয়। মাতৃ বাক্য স্মরণ করত তীহাঁকে 
মুক্তিদান পূর্ব্বক সেইক্রোধ সৈন্যবিভাগে অর্পণ করিলে তাহার অমোঘ 
প্রহারে পাণ্ডবগণের করী সকল বিদীর্ণ কুত্ত, অশ্ব সকল ছিন্নগ্রীব ও সৈন্য 
সকল অঙ্গহীন জড়ের ন্যায় হইয়া যন্ত্রণা বিকার প্রদর্শন করিতে লাগিল । 
রথসমূহ ইষা, চক্র, ও ধবজ বিহীন হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া পড়িল। তখন 
ভগবান্‌ কেশব কর্ণ কর্তৃক এ পক্ষের বহুল প্রাণিক্ষয় দেখিয়! অজ্জনকে 
সংশপ্তক রণে অবসর লইতে সঙ্কেত করিলে অজেয় নারায়ণী মেন তাহাকে 
আরও দ্বিগুণ তর আক্রমণ করিল। এ সময় মহাবীর অশ্বথাম। বীর গ্রগণ্য 
নরনাথ পাণ্যকে নিহত করিয়া অতুল যশঃ গ্রহণ পূর্বক নারায়ণী 
সেনার সহিত ফোগদান করিলেন। ইন্দ্রবৃত্রাস্থর সমরের ন্যায় অর্জনাশ্ব 
খামার তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল। আচার্ধ্য পুত্র বাস্রদেবকে যষ্ঠি শর ও 
ধনজীয়কে নারাঁচ ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন; বিজয় ব্যথিত হইয়। তিনবাণে 
তদীয় শর চাঁপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বথাম। ছিন্ন ধন্ু হইয়। অন্য ধন্ধু 
পরিগ্রহ করত তিনশত শরে কৃষ্ণকে, সহত্র শরে অজ্জুনকে আহত করিয়! 
উপর্যশপরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । যোগবলে তদীর তুণীর, শরানন 
গুণ ও প্রতি লৌমকুপ হইতে শর বৃষ্টি হইতে ল।গিল। তখন দর্শক গণ 
এই অজ্জনশ্রুত ব্যাপার দেখিয়া তাহার প্রতিকারের প্রতি লক্ষ করিয়। 
রহিলে চিত্রযোদ্ধা ও লক্ষভেদী পার্থ দ্রোণ পুত্রের আশ্তর্য্যকারীতা 
যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়া অনুপম দ্েবশিক্ষা বলে তাহার শরনিকর ব্যর্থ 
করত নারাচ দ্বার দ্রোণাত্মজের ভ্রদেশ ভেদ করিলেন। জয়াভিলাষী 
বীরদ্বয় পরম্পর কর্তৃক আহত হইয়া ঘ্বতান্ত হুতাশনের ন্যায় অনিবার্ধ্য 
বেগে বাণরাশি প্রক্ষেপ করত শুন্যমার্গ অবরোধ করিলেন। তাহাদের 
লঘুহস্ততা গুণে নিমেষপাত অবসরেও শরেরগ্রহণ-প্রক্ষেপণ হইতে 
লাগিল। অশ্বথামার ছুঃসহ শরে অর্জন অপেক্ষাকৃত ক্ষত-বিক্ষত হইয়। 
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চড়ুরতা প্রদর্শন পূর্বক তদীয় অশ্ববল্গা ছেদন করিয়। ফেলিলেন। 
রশ্মী বিহীন অশ্ব অশ্বখামাকে লইয়। ইচ্ছামত গমন. করিলে তিনি দুরস্থ 
হইয়। “কৃষ্ণার্জুন অজেয়” ইহা ম্মরণ করত অন্যতর পথে গমন করিলেন। 
সব্যসাচী সময় প্রাপ্ত হইয়! সংশপ্তক দলন করিতে লাগিলেন ; তদদীয় ভূজ 
বলে নিক্ষৌরবা হইবার উপক্রম হইল। তিনি তীক্ষবাণে বীরগণের মুখারবিন্দ 
সহ কেশযুক্ত মস্তক সুপক তাল ফলের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের বেশ-ভূষ। ও ধবজ-ছত্র নক্ষত্রম[লার ন্যায় ধরায় পড়িয়! 
রহিল। অর্জুন কুরুসৈন্য রাজ্যে উৎপাত-গ্রহ ধূমকেতু হুইয়! মহারিষ্ 
সাধন করিলেন । তাহার এই উদ্যমে মহারাজ দণ্ড ও কালদ্বারে আতিথ্য 
স্বীকার করিলে জয়লুন্ব কৌরব গণ যারপর নাই স্লান হইণ; শারদীয় মহা- 
দশমীতে ভগবতীর বিসর্জন হইলে ভারত যেন শ্রী হীন বিজয়! চিহ্ন দুঃখের 
সহিত ধরিলেন। বাসবীর প্রত।পে পরিতুষ্ট হইয়া জগৎ গুরু দেবতাগণ তাহার 
উপর পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্‌ পার্থের সন্মান দেখিয়! ছুর্য্যোধনের 
হৃদয় জলিয়! উঠিল। ভিনি ইতিপূর্বে যুধিষ্টিরের সহরণে বিক্ষতাঙ্ত থাকিয়াও 
অভিমানে ফাল্তনিকে আক্রমণ করিলেন ॥ লিষ্চ, সাক্ষাৎ মাত্র সাত শরে 
তাহার ধন্ু-মশ্ব, ধবজ-সারথি ও একবাঁণে ছত্রদণ্ড দ্বিধা ছেদন করিয়া পুনশ্চয় 
অন্যতর শর তদীয় জীবনোদেশে নিক্ষেপ করিলে অশ্বথাম! কর্তৃক তাহ! 
অবাধে নিবারিত হইল। ধনুর্দরপার্থ অশ্বথামাঁকে অনাহুত প্রতিদন্দী 
দেখিয়! ছুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করত তদীয় অশ্ব এবং কৃপাচার্য্যের শরাসন 
ছেদন করিয়। কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হুইলে মহাবলী কর্ণও তাহার 
অভিমুখীন্‌ হইলেন | তখন বীরার্জুন আত্ম প্রতাপ প্রদর্শন করিতে কর্ণের 
সাক্ষাতেই বজরার কঠোর অস্ত্রাধাতে অসঙ্ঘ্য কৌরবগণকে নিহত করিতে 
লাগিলে সেনানী সত্বে অনাথের ন্যায় সৈন্য ধ্বংস তদীয় অবমাননাকর 
কার্ধ্য হইল। এমত সময় ভগবান্‌ মরীচিমালী অন্ত শিখরে আরোহণ 
করিলে ভারতীয় সৈনিকগণ অবহার করিয়! ন্বন্ব শিবিরে গমন করিলেন। 
অনন্তর ( সপ্তদশ দিবসে) রজনী ও রজনীপতি চন্দ্রদেব প্রণয় কলহ 
পরিত্যাগ করিয়া সৌরজগতের অন্যতমপার্থে চলিলে সুবিশাল ভূখণ্ড রতি- 
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সতী-অক্ুদ্ধতীর ন্যায় অরুণালোকে সমুজ্জলা হইল) তীয় পূর্ব দিক্‌ রূপ 
সীমস্তে সিন্দ,র বিন্দুবিশেষ আকর্ণপূর্ণ হরধনুর ন্যায় মগ্ডলাকার মুর্তিতে 
ভগবান্‌ আদিত্য অধিষ্ঠিত হইলেন। বামা বধূর বিরহ গ বালা বধূর পতি- 
সতন্তরা জনিত অপার আনন্দের সঞ্চার হইল। অস্ত্রজীবি ও শ্রমজীবিগণ 
উন্নিদ্র হইয়। স্বস্ব কার্ষ্য ব্রতী হইলেন, অস্ত্রজীবি প্র্ধান তারত্তীয় বীরদল 
জীবন নিরপেক্ষ হইয়া সমরে আগমন করিতে লাগিলেন। মহারথী কর্ণ 
দূর্য্যোধনকে বিমনারমান দেখিয়। অন্য যুদ্ধে ভয় মৃত্যু উভয়ের একতর লাভ 
কর্তব্য অবৰারণ করত দুর্ষ্যোধনকে কহিলেন, রাজন! আপনি প্রসন্ন হউন্‌, 
অন্যকাঁর সমরে বস্ুন্ধবা! নিক্ষর্ণ বা নিরজ্জুন নিশ্চিতই হইবেন । আমি কব 
কুল ও বাদব শক্তি বিহীন হইরাও বাহুবল ও বিক্রম বিষয়ে ধনগীয় 
অপেক্ষা বীর্যযবান আছি, তৃতীষ পাণ্ডব গাগীব ধন্ু, কৃষ্ণ সারথি, অক্ষয় 
তুণীর, দেবদত্ত কিরীট, গ মনোমারুত গানী শ্বেতবাহন চতুষ্টয়াদি বাহ্‌ 
উপকরণে মামা অপেক্ষ! শ্রে্ঠহর রহিগাছেন; গাণ্ডীব তুলা পরশুরাম 
দত্ত আমার বিজয় ধনু ব্যতীত আর কিছুই তাহার সদৃশ নাই । অতএব 
মদ্ররাজ শল্যকে আঁমার সারথি পদে নিয়োগ করিয়া প্রতি যোদ্ধার 
মহা অভাব মোচন করুন। শল্য মহাবীর ও বাসুদেবের ন্যায় অর্থ 
বিজ্ঞান বেত্তা, আঁমি উহ্বার সহাঁয়ে অচিরাৎ মহাবাঁহু ধনঞীয়কে পরা- 
জন্ন করিব। ূ 

দুর্ষ্যোধন কর্ণের এই কথা শুনিয়া! উহাকে মাশ্বাসদান পূর্বক মদ্রপতির 
নিকট গমন করত সপ্রণয় সন্তাষণে কহিলেন, মহারাজ! আপনি সত্য ব্রত 
ও শত্রু পরিনাঁশক, আপনার নিকট নত শির! হইয়া! আমি প্রার্থনা ফরি, 
আমার শ্রেক়ঃ ও পার্থের বিনাশ বাসনায় আপনি কর্ণের সারথ্য কার্ধ্য গ্রহণ 
করুন। মহাবীর অঙ্ছন কৃষ্ণের গ্রমাদে যে রূপ কল্যাণ লাভ করিতেছেন, 


ব।হুবল গর্ধিত মদ্্রনাথ দূর্য্যোধনের এই কথ! শুনিয়া ক্রোঁধাঁরুণ নেত্র 
পরিবর্তিত করত কহিলেন, কুকুরাজ! তুমি আমাকে কি নিবীর্ধ্য ভাবির 
ঈদৃশ ঘ্রণীকর সাবথ্য কাঁধের ভাঁর প্রদান করিতেহ ? সুতগণ ক্ষত্রিয় পরি- 
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চাঁরক, তান্যথায় আমি স্থতের পরিচারক হইব, ইহা কি ভবাদৃশ লোকের 
বক্তব্য? মহীপাল! মামি বসার শর ও বাহুবল চালিত গা প্রভাবে ভূতল 
বিদীর্ণ পর্বত বিক্ষিপ্ত ও সমুদ্র শে।ষণ করিতে পারি, তুমি কি দোষে অধম 
সতের সৃতত্ব করা অপকৃষ্ট অনুরোধ করিলে? হে বীর পুত্র! ক্ষত্রিয়েরা 
প্রাণ দিতে কাতর নহে, কিন্তু অপমানের বর্ণ স্পর্শ করিলে উহাদের হৃদয়ে 
সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে ! 

তিনি এই বলিয়া ভূপাঁলগণ মধ্য হইতে উত্থিত হইলে দুর্ষ্যোধন তাহার 
কর গ্রহণ করিয়া বহ্মান যুক্ত ও স্বার্থ সাধিনী বিনীতভাবে ত্রিপুর বিজয়ে 
ত্রিপুরারি বিমানে ব্রহ্মার সারথ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক অজ্জুন হইতে 
বাস্থদেব যন্দ্রপ, কর্ণ হইতে তিনিও তদ্রপ মহাভূজ বলিয়। তাহাকে স্ততি 
করিলেন । শল্য তাহার অগ্ননয় জন্য এবং “কর্ণার্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধে কর্ণের 
তেজোহাস করিবেন” ধর্মের নিকট এই প্রতিশ্রুত থাক নিবন্ধন “কর্ণের 
সমীপে তিনি ইচ্ছামত বাক্য প্রয়োগ করিবেন” এই নিয়ম বদ্ধ করিয় স্ৃত- 
নন্দনের সতত স্বীকার করত ঘথাকাঁলে মণি,মুক্তা ও হীরক খচিত নগরাকার 
সুবৃহৎ রখোঁপরি মেঘারূঢ় ভাঙ্ক কশাণুর ন্যায় কর্ণ সমবেত আরোহণ 
করিলেন। তখন অধৃত অযূত ভেরী নিনাদিত ও যোধগণ আহ্লাদিত 
হইলে পার্থিব অনঙ্গল সকল তীভাদের জ্ঞান চক্ষে ধুলি দিয় ভ্রষণ করিতে 
লাগিল। বীরগণ স্থুপচক্ষে সেই উদ্কাপাঁত, বজ্রপাত ও দ্িগ্দাহ আদি 
বিপক্ষের বিরুদ্ধে স্থির করত যুদ্ধার্থে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । মহা 
বীর কর্ণ) ইন্দ্র, ষম, পাবকের ন্যায় মহাধন্থু বিস্ষীরণ করত যোধগণকে 
উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা অবিলম্বে কপিকেতন 
ধনঞ্জয়কে পরিদর্শন করাও, যে বীর মেই বীরর্ধভ তৃতীয় পাগুবকে আমায় 
দেখাইতে পারিবেন, ভিনি শকটপূর্ণ রত্ব ও শতসংখ্থাক দুগ্ধবতী গাভী- 
সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইবেন, অথবা ততোধিক মনোরঞ্রনের জন্য স্বর্ণময় 
একশত রথ, অঙজীতপুত্রা কৃষ্ণকেশী একশত যুবতী দানে তাহার নিকট 
দর্শকঙ্খণে অখণী হইব; তাহীতেও তীহার মনস্তষ্টি না হইলে প্লাজভোগ্য 
চতুর্দশ গ্রাম, শতদত্তী, নিত্যযৌবনা একরূপবতী স্ত্রী এবং শত শত রথাশ্থ 


৪৭৮ কুরুবংশ 


আদি তাহাকে সমর্পণ করিব। ফলত অর্জন প্রদর্শকদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ও 
জীবন ব্যতীত অন্য কিছুই দানে কুষ্ঠিত হইব ন।। 

সমর বিহারী মহারথ কর্ণ এইরূপ আত্মগ্লীঘ1! করিলে তদীয় তেজো- 
নাশক মহাশুর শল্য তাহাকে হাস্য করত কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! 
তুমি অজেয় পার্থের পরাজয় কল্পনা করিয়া অকারণ বাগাড়ম্বর করিতেছ! 
তোমাকে মুক্ত হস্ত হইতে হইবে না; সত পুত্রকে নরযোনি হইতে মুক্ত 
করিবেন বলিয়। নর নারায়ণ অগ্রসর হইতেছেন। কৃষ্ণার্জন ব্রহ্মা, তুমি 
কীট; কোন সাহসে তাহাদের প্রতিযোদ্ধা হইয়া জয় মঙ্গল উপার্জন 
করিতে চাও? সত পুত্র ! তুমি মহাশিল। গলায় বন্ধন করিয়! সমুদ্র সম্তরণে 
ইচ্ছা করিও ন1; কৃষ্টার্জুনের আশ্রিত হইয়া হীন প্রাণ রক্ষী কর। 

অমিততেজা কর্ণ, মদ্রপতির এই তিরস্কার শুনিয়া রোষ ভরে কহিলেন, 
শল্য! তুই পাগুবগণের হিতৈষী ও স্থাবক, নতুবা উপস্থিত সমরে শত্রু 
গুণান্থবাদ করিয়া ম্বদলের বল হাঁস করিবি কেন? পামর! তুই আমার 
ন্যায় কিরীটা-কেশবের বিষয় কিছুই অবগত নহিমস্‌্, কেবল দেশাঁচার গত 
কৃতদ্বতা কাপুরুযত্ব দৌষেই নীচাঁশয়ত। প্রকাশ করিতেছিস্। রে কুলপাংগুল! 
মদ্তরকেরা এইরূপ অব্যবস্থিত চিত্তই বটে, কারণ মদ্্র দেশীয় রমণীরা পরপুরুষ 
অবলম্বন করিয়াই সন্তান সন্ততি উপার্জন করে, অতএব মূঢ়! দৈব বশতঃ 
তুই এরূপ ছুরুপদেষ্টা। কিন্তু আমার নিকট তুষ্টিন্তাব অবলম্বন কর্‌; নতুবা! 
খড়ীঘাঁতে তোকে সংহাঁর করিয়। পরে শত্রু পরাজয় করিব। 

যুদ্ধভিলাষী কর্ণের এই গর্বিত প্রত্যুত্তর শুনিয়া! শল্য কহিলেন, রে হৃত- 
পুত্র! আমি তোর খড়া প্রদর্শন বিভীষিকায় ভীত নহি, ফলত তুই আত্ম- 
পরাক্রমের প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া হিতকারী উচিত বক্তার প্রতি অকাঁ- 
র'ণ আক্রোশ করিতেছিস্‌। কুরুদেশে এমন কে বালক আছে, যে তোর এই 
প্রতিজ্ঞা ন! শুনিয়! হাস্য করিবে? হার! বিশ্বস্তর সখ! পার্থ ইচ্ছা করিলে 
মহূর্তেকে বিশ্বের শিরশ্ছেদ করিতে পারেন, আমি তাহার সহিত কিরূপে স্ত্রী 
পুত্র বিক্রয় প্রথাতৃত অঙ্গদেশ পতি অধম স্থৃতের তুলন| করিয়। টু 
ব্রত প্রতি পালন করিব? 
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তাহাদের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরে ঘোরতর আত্মবিচ্ছেণ হইবার সম্তাবনা 
হইলে হূর্ষেযোধন কৃতাঞ্জলি হইয়া! উভয়ের কৃতাপরাধ ভিক্ষা লইলেন; শল্য- 
কর্তৃক মহাঁরথ পবনবেগে রণভূমে উপনীত হইল ) বর্ণার্জুন স্ব স্ব পক্ষে বাহ 
নির্মাণ করিয়। সামরিক সঙ্কেত করিলে সৈনিক আক্ষালন ও প্রহরণ প্রতাপে 
মেদ্রিনী যেন ছুলিতে লাগিলেন । তখন সেই গঙ্গ-ব'জী ও নরক্ষয় কর ভীষণ 
হত্যাস্থল হইতে প্রাণিপদ উৎক্ষিপ্ত প্রচুর ধুলিরাশি মসিময় মেঘেরস্বরূপ দিন- 
কর আবরণী হইয়! গলিত বাণ্পের ন্যায় বিছ্যুতপ্রভ অস্ত্র উপার্জিত শোঁণিত 
বৃষ্টিতে মহাপ্লাবন করিল-ছুর্দুশ্য মহা! রক্ত নদী_রণ দেবী যেন তাহাদের 
জলযুদ্ধপ্রাজ্ঞত। দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। অর্জুন হস্তে সংশপ্তক গণ ও কর্ণ 
হস্তে অগণ্য সোমক স্যগুয় শমনের বিরাট নগরে চলিল। যুধিষ্ঠির সহিত 
যৌধিষ্টিরী গণ কর্ণের অতুল পরাক্রম দেখিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে 
অগ্রসর হইলেন। তখন বৃষদেন, সত্যসেন, সুষেণ, ভান্থুসেন কের্ণের এই 
চারিপুত্র) সাত্যকি, শিখন্তী, ধৃষ্টদ্যন্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও বৃকোদরাদির 
সহিত মহা সমর করিলেন। কর্ণনন্দন বৃষসেন কর্ণ পরাক্রম প্রদর্শন করিল । 
তিনি দ্রৌপদেয়গণকে ত্রিদপ্ততি, সাত্যকিকে পাঁচ, শতানিককে সাত এবং 
অপরাপর যোদ্ধাদ্িগকে নিদারুণ শরাঘাতে নিস্তেজ করত কর্ণের পৃষ্ঠ রক্ষক 
হইলে অধিরথ তনয় অবাধে বিপক্ষের বহু সহজ সেন! নাশ করিলেন ) তখন 
রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির বিকর্তন বিক্রমে অস্থির হইয়া রোষাবেশে অদূর বর্তী স্থত 
পুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি আমাদিগের পরম শক্র, ছু্ধ্যাধনের প্রিয় 
কামনায় নিষ্ষারণে ছুঃখভাঁর দিয়াছ, অতএব বীর! আঙঞ ঈশ্বর তোমার 
প্রতি প্রতি কুল। এইপরমন্দ কাঁরীতার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ 
করিতে হইবে । তুমি মুহুূর্তেক অবস্থান কর, নিহত বীরবৃন্দ তোমাকে স্বর্গ 
ভাঁজন হইতে আহ্বান করিতেছেন । 

তিনি এই বলিয়া স্ব্ণপুঙ্ঘ লৌহময় দশশরে তাহাকে বিদ্ধ করিলে কর্ণ ও 
বৎসদস্ত শরে তাহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। এইরূপ নিয়ত অস্ত্রে অস্ত্র 
ক্ষয়, কখন কোনআন্ত্র গ্রতিঘাত বিপর্য্যয় নিবন্ধন তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ 
করিল। তখন যুধিঠির মপেক্ষাকত ক্লান্ত ও বিগতমান হইয়া মহাশক্তি নিক্ষেপ 


৪৮০ কুরুবংশ | 


করিলেন । কর্ণ সেই শক্তি ছেদন ও তদীয় রথ সারথি হনন পূর্ব্বক তাহাকে 
ক্ষত বিক্ষত করিলে অসহিষ্ণু শরযনতরণ তাঁহার পক্ষে ক্রমে অসহ্‌ হইল। 
তিনি অন্যরথ আরোহণ পূর্বক পলায়মান হইলে কর্ণ ্রুত গমনে ছত্রাঙ্কৃশ 
ও শঙ্খ চিহ্নিত রাজলক্ষণ হস্তদ্বার তাহাকে গ্রহ্ণেচ্ছায় স্পর্শ করিয়! 
অঙ্গীকৃত মাতৃবাক্য ও “ধর্ম কর্তৃক তন্মসাৎ হইবেন” শল্যের এই সন্কেতে 
নিবারিত হইয়! স্বরথে আরোহণ করত ভাস্যমুখে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি 
রাজ ধর্ম পরিজ্ঞাত নহ, নতুব। রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়। প্রাণ ভয় পোষণ 
করিবে কেন? হে কৌন্তেয়! তুমি বীর মধ্যে অগণ্য) ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় 
তোমায় মান্য করা যাইতে পারে । তুমি বেদপাঠ ও তপ জপ পবিত্র আচার 
করিয়৷ থাক, বীরতাক্ষ প্রবৃত্ত হওয়া ভবাদূশ ভীরুর কর্তব্য নয়। ধন্ুঃশরে 
বিসর্জন দাও, সাধু আদরণীয় কার্য তোমার পক্ষেই দস্ভব। 

তিনি এই বলিয়। তাহাকে পরিত্যাগ করত বজ হস্ত বাসবের ন্যায় 
পাগুব সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলে চেদি, পাঞ্চাল ও পাওবীয় চমূ তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন । পবন প্রেরিত মেঘের ন্যায় দিগন্তরীয় বীর সকল 
তথায় উপনীত হইল--বীরগণ আত্মপর জ্ঞান শুন্য--রথী, সাদী, গজা- 
রোহী এবং পদাতি পরম্পরা পরস্পরকে নিবারণ করিতে লাগিল। রধথীন্ত্র 
কর্ণ কৌরব ধোদ্ধাদের মধ্যে অধি কতর বল বিক্রম প্রদর্শন করিয়া! কালের 
ন্যায় সৈন্য দিগঞ্ষে কালকবলিত করিতে লাগিলেন । মহাবল ভীম বিদল 
দলন করিতে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে তাহাকে আক্রমণ করত প্রতিদবন্দীতায় 
ব্যাপৃত রাখিয়! সৈন্য গণকে শ্বাস পতনে প্রচুর অবসর দিলেন। সংশপ্তক 
বিভাগেও ঠিক তাহার অন্ুরূপ হইল। ধনঞ্জয় ধনুক নির্মৃত্ত বাণ রাজি ভদ্র 
কালীর কপাণের ন্যায় অব্যর্থ ভাবে কুরু বাহিনীকে শমনাগারে প্রেরণ 
করিতে লাগিলে তেজস্বী মহাবীর জশ্বখামাঁও ধারম্বার মিশ্রণ হইতে 
তাহার প্রতিযোদ্ধা হইয়া বহু সময় গ্রহণ করত অসঙ্ঘ্য সেনাগণের জীবন 
রক্ষা করিলেন। তদৃন্ভিন্ন পক্ষদের কোন কোন বথী নিহত, কেহ বা জয় 
পরাজয়ের পুনঃ পুনঃ সংস্করণ করত আঁপনাপন পক্ষসমর্থন করিব যথা- 
সাধ্য কৃতকার্য্য হইতে লাগিল। অন্ত্রবর্ধী প্রধান কর্ণ স্বীয় সেনানী সময়ে 
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যৃধিষ্টিরের গ্রহণ জনিত জয় কীন্তিলাভ বাসনায় ঘুদ্ধ বিচিত্রতাঁয় বহুক্ষণের 
পর আবার পাগুবনাথের সমাগম লাভ করিলে নকুল সহদেব ও অন্যান্য 
ঘোদ্ধবর্গ তাহাকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন_ক্ত্রিয় ধমনী সবেগে 
নাচিয়া৷ উঠিল--যুধিষ্ঠির ও যৌধিষ্টিরী সেনানিকর স্বর্গের প্রতি লক্ষ করির| 
জয়োল্ল(সে শক্তি, প্র।স, মুষল ও বিশিখ রাশি চালনা করিলেন। স্ৃত পুত্র 
স্বর তাহা অপনীত করিয়। স্ুদিব্য নারাঁচ, ভল্ল, ও বতস দত্ত দ্বার| রক্ষকগণ 
সহিত ধর্মমরাজকে বিরথ ও নির্জিত প্রায় করির| তুলিলেন। তখন বিক্ষতাঙ্গ 
যুধিষ্টির আধিরথির বধার্থ হইয়! সহদেবের রথারে[হ্ণ পূর্বক বিষুখ হইলে 
কপাবান্‌ শল্লয ভাগিনেয়ের জীবন রক্ষার্থে তাহাকে অন্থুরোধ করিয়া প্রতি 
নিবৃত্ত করিলেন। যুধিষ্টির বিচেতন প্রার অধীর হইয়| শিবিরে গমন করত 
দুপ্ীফেননিভ কোমল শষ্য শয়ানে স্বাস্থ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 

এদ্দিকে মহাবীর পার্থ অতুল পরাক্রমে সংশপ্তকাদি প্রতিযোধদিগকে 
বারশ্বার পরাভূত করিলে যোধগণ রণাবসাদে অপেক্ষাকৃত হীন প্রযত্্র হইল। 
তখন অরিন্দমী ধনপ্রয় কর্ণ কর্তৃন্ত স্বপক্ষে প্রলয় কাল প্রায় দেখিয়৷ 
ভগবাঁন্‌ বাঁস্থদেবের প্রতি তাহার সমক্ষে রথচালনে আদেশ করিলে 
ধীমান হরি অর্জুনের আয়ভ্তাধীন করিতে কর্ণকে সৈণিক সমরে আরও 
ক্লান্তকরণ অভিপ্রায়ে তাহাকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! রণস্থলে মহারাজের 
রথধবজ দেখিতেছি না ;* বোধ হয় কোন বীর কর্তৃক তাহার জীবন সঙ্কট 
হইয়াছে । অতএব চল, অগ্রে তাহাকে কুশলী অবলোকন করি, পশ্চাৎ 
সুতপুত্র বিনাশে যত্রবাঁন হইব। 

কৃষ্ণার্জন মহাত্মাদ্বয় এইরূপে সচিস্তিত হইয়! বুকোদরের নিকট গমন 
পূর্বক রাঁজ পরাজয় গুনিলে মনস্তাপে তদীয় দর্শন লালসা তাহাদের বলবতী 
হইয়। উঠিল । তাহারা শিবিরে প্রস্থান করত যুধিষ্টিরকে প্রক্কৃতস্থ দেখিয়া! 
প্রীতিলাভ করিলেন; আশার অনির্বচনীয় মহিমায় তিনি স্বীয় অন্বেষক 
কৃষগার্জুনকে কর্ণবধের সংবাদদাতা ভাঁবিয়। আগ্রহ সহকারে কহিলেন, 
হে কৃষ্ণ! হে অর্জন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পাঁওব সৈন্যের সাক্ষাৎ 
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শ্ছেদী নরকেশরী কর্ণ মহাশয়ন করিল? যে বীর প্রভাপে হুতাশন, বেগে 
পবন ও পৃথিবীর ন্যায় গম্ভীর ছিলেন; মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমাদের 
বাহুবলে আমার সেই চিরজাগ্রত চিন্তা আজ অপনীত করিলেন। আমি 
ছ্রাত্মার শর গ্রতাঁপে অদ্য জীবন্মত হইয়াছি, অতএব শ্রতিস্ুখাবহ সেই 
আততায়ী কর্ণের হত্যাকাণ্ড আমার নিকট বর্ণন কর। 

জয়শীল অর্জুন কহিলেন, আধ্ধ্য ! সুতপুত্র এখনও নিধন হন নাই। 
তৎকর্তৃক আপনি ব্যথিত শুনিয়া ভীমসেনের উপর দমরভার প্রদান 
পূর্বক আপনাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছি। রাজন! হৃতননন 
মহাযোধ, তাহার সহিত দ্বৈরথ ঘুদ্ধকালে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যয় আমার চক্ররক্ষক 
এবং যুধামুন্য ও উত্তমৌজ! আমার পৃষ্ঠরক্ষক হুইবেন। আমি বীরগণে 
সুরক্ষিত হইয়া! অদ্যই তাহাকে বিনাশ করিব। 

শরসন্তপ্ত যুধিষ্টির কর্ণ জীবিত শুনিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, 
ধনঞ্জয়! কালের গতি অতি ছুজ্ঞেয়, তুমি ভীমদেনকে পরিত্যাগ পূর্বক 
নিশ্চয়ই স্থৃতপুত্র ভয়ে পলারন করিয়া আসিয়াছ! যাহাঁহউক তোমার 
বীরত্বকে ধিকৃ! তুমি কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হুইয়া৷ আজ মহা- 
কুলকে কলঙ্কিত করিলে? আমি মরুভূমিকে জলাশর বোধে ত্রয়োদশ 
বর্ষ যে ছুরাশা পোষণ করিয়া! ছিলাম, তাহা! আজ উৎমন্ন হইল! রে ভীরু! 
তোমার বীরতার পর্য্যাপ্ত পরীক্ষা হইয়াছে, তুমি মৃঢ় ও কাপুরুষ, অতএব 
কেশব কি অন্য কোন বীরর্ধভকে গাণ্ডীব প্রদান করিয়। সম্মুখ হইতে 
অন্তর হও। 

তেজোরাশি অঙ্ভুন অগ্রক্জ কর্তৃক অপমানিত হইয়া তদীয় বধ সাধন জন্য 
বিশাল অসি নিষ্কাশিত করিলে ত্রিকাঁলজ্ঞ হরি অজ্ঞের ন্যায় তাহাকে 
কহিলেন, পার্থ! এখানে ত তোমার কেহ শক্ুপক্ষ নাই। তুমি কি উদ্দেশ্যে 
করতলে তন্বারি গ্রহণ করিলে ? | 

ক্রোধাসক্ত ফান্তুনি কহিলেন,মাধব! যে আমাকে গাতীব ত্যাগ করিতে 
বলিবে, আমি তাহার বিনাশে কৃত প্রতিজ্ঞ আছি) মহারাজ অদ্য তাহাই 
করিয়। আমার বধতাজন্‌ হইয়াছেন। অতএব সত্যের নিত্য ধর্ম পালনে 
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ধর্মরাঁজ বিনাশে আমি খড় ধারণ করিলাম, এক্ষণে আপনার যদি কিছু 
বক্তব্য থাকে বলুন। 

অখিলপতি কৃষ্ণ কহিলেন, অর্জুন ! তুমি নির্বোধ এবং কখনই জ্ঞান- 
বৃদ্বব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই; তাহাহইলে সত্যনাশ ও গুরুহত্যার 
মধ্যে কর্তব্য নির্বাচন করিতে পারিতে । পার্থ! বিবাহ, রতিক্রীড়, 
প্রাণনাশ, সর্বস্ব হরণ, উপহাস ও গোত্রান্গণ রক্ষান্থলে সত্যভঙ্গে নির্দোষ, 
এবং সভ্যার্থে চৌরব্যক্তিকে দান করিলে মিথ্যার ন্যায় দোঁষজনক হয়। 
অতএব মহাগুরু জ্যেষ্টভ্রাতাঁর জীবন রক্ষায় তোমাকে সত্যতঞ্জন পাঁপ স্পর্শ 
করিবেক না। তথাপি একাস্তই যদি এই সনাতন নিয়মে তুমি সন্দিহান 
হইয়! থাক, তবে মৃত্যুকল্প, মৃত্যুঘোষিত, নিত্যরুগ্র,. অনন্তুঃখী, ৪ চির 
প্রণত ব্যক্তির নিকট নিন্দিত এই সাম্প্রদায়িক লোককে মৃতগণ্য করিয়া 
“তুমি” সম্বোধন পূর্বক মহাগুরু এবং সিদ্ধগণ নিসেবিত সত্যবীর যুধিষ্টি 
রের নিন্দা করত কৃত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর । 

জ্ঞান পিপান্থ অজ্জুন তাহার নিকট এই জ্ঞান প্রাপ্তে ধর্্মরাঁজকে 
কহিলেন, মহারাজ! রণভূমির একক্রোশ অন্তরে থাকিয়! আমাকে তিরস্কার 
করা তোঁমাঁর কর্তব্য নহে, সপ্ত অক্ষৌহিণীর মধ্যে একমাত্র বলশালী ভীম- 
সেনই আমাকে রূপ তিরস্কার করিতে পারেন। বিশেষত তুমি ছুঃখের 
মূল, তুমিই ছ্যতক্রীড়াঁ় আসক্ত হইয়া আমাদিগকে চির সন্তপ্ত করিয়াছ। 
তোমার দোঁষেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কালগ্রামে গমন করিতেছে । 
তুমি নিষ্ঠর, তোমার নিকট আমাদের সুথ-প্রত্যাশা নাই; স্ত্রী শয্যায় 
শয়ন করিয়া আমাদের উপর ইচ্ছান্ুরূপ আজ্ঞা চালন। করিয়া থাক। 

ধর্মভীরু ধনঞ্জয় সত্যধর্্মের অনুরোধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরুষ বাক্য 
বলিয়। আত্মপ্রাণ বিসর্জনে পুনর্ধার কোষ হুইতে শ্যামবর্ণ সৃতীক্ষ অমি 
বহিষ্কৃত করিলে অন্তর্যামী কৃষ্ণ জানিয়। গুনিয়াও তাঁহার কারণ জিজ্ঞান্ু 
হওয়ায় পাপভীত অজ্ঞুন গুরুনিন্দা পাপের প্রায়ন্চিত্তরূপ আত্মহত্যার 
কল্পন। প্রকাশ করায় ভগবান্‌ কেশব তাহাকে আবার গুরুনিন্দ। মহা- 
পাঁপের 'গ্রতিবিধান আত্মহত্যার অনুরূপ স্ব প্রসংশার উপদেশ দিলেন। 
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অজ্জুন, কায়্নে কৃষ্ণবাঁক্যই বিশ্বাস করিয়। পাপ বিমোচনার্থে কহিলেন, 
ভগবন্‌! জগতে আমি একজন অদ্বিতীয় বীর, পিনাঁকপাণি মহাদেব আমার 
বাহুবলে অধীর হইয়াছেন ॥ আমার করতলে ধন্ুঃ-শর, এবং পদতলে রথ- 
ধ্বজের চিহ্ন আছে। আমি একরথে দিপ্বিজয় করিয়াছি, জনলোকে 
আমার ন্যায় অন্য ব্যক্তি নাই বলিয়া খষিগণ আমাঁকে অজ্ঞান নাম প্রদান 
করিক্বনাছেন। আমি নর-খষি রূপে বাস্ছদেবের 5 ধর্মমবিপ্লৰ কালে 
যুগে যুগে আমার অবতারণ! হয়। 

তিনি এইবলিয়! ক্ষান্ত হইলে ধর্মরাজ পার্থিব অপমাঁনে যারপর নাই 
ছ:খিত হইয়া শঘা। হইতে গাত্রোখান পুর্র্বক দীনভাবে কহিলেন, অর্জন! 
তোমরা আমার জন্যই বহু ছুঃখ ভোগ করিয়াছ, প্রকৃত বটে; ভগবান্‌ 
বিধাতা তোমাদের ছুঃখের নিমিভভই এই ছূর্মাতিকে জোগ্ঠত্ব প্রদান করিয়া 
ছেন। আমি অলস পরায়ণ, ভীরু ও নিষ্ঠঠর, আমা হইতে তোমাদের কুল 
উত্পন্ন হইল £ বিশেষত: মহাত্ব। ভীম রাজ্যেশ্বরের উপযুক্ত পাত্র, আমি 
অকর্মণ্য। অতএব বীর! আর বাক্য যন্্ণাক্ প্রয়েজন নাই । তুমি হয় 
আমার শিরশ্ছেদন কর, না হয়, মহাঁরণ্যে প্রস্থান করিয়া তোমাদের ভ্রাতৃ- 
সন্তাপ দূরীকৃত করিতেছি । 

মহীশ্বর যুধিষ্ঠির এই বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে মহাপুরুষ গোবিন্দ প্রণত 
হইয়া কষত্রিয়ের মহাত্রত প্রতিজ্ঞা পালনই তদীয় অবমাননার কারণ 
নির্দেশ করত স্ততিবাক্যে সাস্ত্বন! পূর্বক অর্জনকেও তাহার নিকট বিনীত 
হইতে বলিলেন। সলজ্জিত পার্থ জ্যেষ্টব্রাতার পদদ্বয়ে নিপতিত ও অশ্রজলা- 
ভিসিক্ত হইয়! কহিলেন, আর্ধ্য! ক্ষমাকরুন, আমি পাপমতি, মোহাতিভূত 
হইয়াই আপনার প্রতি অপ্রিয়াচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রীতি 
সাধনের জন্য বাসুদেব ও ভাতাগণের শপথ করিলাম; অদ্য কর্ণকে নিপাঁত 
ন1 করিয়! প্রত্যাগত হইব না । অতএব রাঁজন্! প্রসন্ন হউন, ভবদীয় ধর্মমবল 
ব্যতীত কাহার সাধ্য শারীরিক বলে ছুর্জয় কৌরব দমন করিতে পাঁরে? 

নহাবীর অর্জুন অগ্রজের পদতলে বিলুষ্টিত হইয়| এইরূপ প্রার্থনা করিলে 
ধর্মরাজ তাহাকে উত্তোলন করত আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, আমাদের 
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মোহ হইতে এই মহীভ্রম ঘটিয়াছিল ; দেবকী ভনয় বাস্থদেব আমাদিগকে 
নিস্তার করিলেন। ভ্রাতঃ! আমি গ্রসন্ন হইয়াছি, আমার আর কিছুমাত্র 
অভিমান নাই; ভ্রিলোক বাঁপীদের নিকট যশঃমান ক্রয় করিতে অনাথ- 
বসল সহায়ে শক্রবিজয়ে গমন কর। তিনি এই বপিয়া কৃষণর্জ,নকে 
আঁশীর্ববাদ করত বিদায় দিলেন । তীহার। তদীয় চরণ বন্দন পূর্বক মহারথ 
আরোহুণে গমন করিতে লাগিলে কর্ণবধ চিস্তায় অর্জনের অঙ্গে ঘর্ম 
নির্গত হইল। তখন মহাত্মা হরি তাহাকে সাহস দানের সহিত তদীয় 
অতীত বিক্রমের উপাখ্যান ও শত্রগণের ক্রুরতা কাহিনী বলিয়া তাহার 
তেজোদ্দীপন করিলে তিনি উৎসাহিত হইয়া কপিধবজ রথারট়ে রণক্ষেত্রে 
আগমন করিলেন ; বূকোদরের বাহুবল অর্জন সহায় পাইয়া আনন্দে 
দ্বিগুণতর হইল। তিনি এবং তদীয় পক্ষগণ প্রমত্ত বাঁরণের ন্যায় কুরুদলের 
উপর চাঁপিয়! পড়িলেন-উভয় পক্ষই শক্তির বরপুত্র- কৌরব-জলধি পাণ্ডব- 
রূপ মন্দর আলোড়ন বেগ অনায়াসে ধারণ করিল। বীরপরম্পর1 খড্াঘাতে 
ছেদন, বর্ধাঘাতেবিদ্ধ ও গদাঘাতে চূর্ণ হইতে লাগিলেন তখন কাহার 
অঙ্গ বারিপ্রবাহিত তরুরন্যায়, কেহবা মাংস পিগাকারে লোহিত অলাবু 
প্রায় হইয়া পড়িল। মহাঁবানু কর্ণ সেই বীর সম্প্রদায়ের উপর যশোরাশি 


বিকীর্ণ করিতে আকর্ণ পূর্ণ শরবর্ষণ করিতে লাগিলে মুহুর্ভেকে বিপক্ষের 
অধিকাংশ সেনাধ্বংস জনীন স্বপক্ষের অনির্বরচনীয় প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। 
তাহার শরধার সঞ্জাত মেদ, মাংস ও শোণিত প্লাবনে রণভূমি পঞ্চিল 
জলাশয়ের ন্যায় হইয়। শকুনি গৃধিনি আদি মাংসাঁশী পক্ষীগণের নিমগ্ন উন্মগ্ন 
ক্রীড়া ধারণ করিল । 

এদ্দিকে মহারথী অর্জুন রণছুম্মন কর্ণের বিজর পতাকা চালিত দেখিয়] 
সং্ুদ্ধ হইয়া! উঠিলে তাহার গাণ্ীবের শ্বভাবগত ধর্মে যেন শর বর্ষণ 
হইতে লাগিল । তিনি কোথায় ছেদন, কোথায় দাহন, কোথায় জলমপ্ন 
কাণ্ডকরিয়! প্রতি পক্ষের প্রাণীপুপ্তকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ; কেহ হ! 
মাঁতঃ, কেহ হাঁ পিতঃ, কেহ হ] পুত্র ৰলিয়! জন্মশোধ নীরব হইলেন! তখন 
অশ্বথামাঁদি রথীগণ স্বপক্ষ রক্ষণ ও শ্রান্ত করণ অতিগ্রায়ে তাহাকে বেষ্টন 
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করিলে তিনি ক্রোধা্ধিত ভইয়! প্রহারকদের প্রতি সমধিক নিদারূণ প্রহার 
প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ফ্বান্তনির ভীষণ প্রহারে বারদ্বার একতা ভঙ্গ 
হইতে লাগিল। রাজপুত্র ছুঃশাসন একক্রচুত হইয়া শমনের মনস্বাম পূর্ণ 
করিতে ভীমের অগ্রবর্তী হইলেন ; দেখিতে দেখিতে সম্বর পুরন্দরের ন্যায় 
তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধহইল | বৃকোদর একশরে তদীন্ঘ সারথি এবং ক্ষুর 
দ্বারা ধনুঃওধবজ ছেদন করিলেন । সারথি বিহীন দুঃশালন বামহস্তে মশ্বরশ্শি 
ও ধন্থুঃ ফোটি ধারণ করিয়া কতিপয় শরত্যাগের পর একমহাস্ত্র প্রয়োগ 
করিলে বায়ুনন্দন বিসংজ্ঞ হইয়া রথে নিপতিত হইলেন- স্বাস্থ্য অনুগ্রহ 
করিয়! ততক্ষণাৎ আবার তাহাকে উঠাইয়। দ্িল-সিংহনাদী সিংহবিক্রমে 
গাত্রোথান করিয়া গদাধারণ করিলেন । ছুঃশীমন তৎকালে পবননন্দনের 
নিধন কামনায় শক্তি নিক্ষেপ করিলে তীমসেনের গদাপ্রহারে শক্তির 
সহিত তদীয় রথক্ষয় এবং তিনিও আঘাত পাইয়| ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। 
তখন মহাঁবলী বৃকোদর রথহইতে লদ্ প্রদান করিয়। ভূজবলে তাহাকে 
আকর্ষণ করত সেই রিপুবক্ষে পদার্পণ পূর্বক গর্রিতভাবে বিপক্ষদের প্রতি 
কহিতে লাগিলেন, ছে কুরুষণ্ড সকল! আঁজ আমি নরাঁধম, নরকুল গ্লানি 
ছুঃশাসনকে নিহত করিব। আজ্‌ আমি বিরাট বদনে ইহার রক্তপান 
করিয়া গ্রতিস্থ হইব । আজ রাঁজমহিষী ভ্রৌপদী ছুঃশাসন শোণিতে ত্রয়োদশ 
বর্ষের মুক্তকেশ সংস্কার করিয়। কবরী বন্ধন করিবেন | অতএব যদি কাহার 
সাধ্যথাকে, তবে অগ্রসর হও, আমি পাঁপাত্কে বধ করিয়া! অমৃতময় 
শোণিত পান করি!তিনি এই ৰলিয়! খড়গাঘাতে তীয় বক্ষঃ ও মস্তক 
ছেদন পূর্বক রক্ত পান এবং আরও দশজন ধার্ডরা্্রকে বিনাশ করিয়া 
মুর্তিমান ভয়ের অবতার হইলে নির্ভীকাত্মা কর্ণের দেছেও রোমাঞ্চকর 
ভীতিলক্ষণ প্রকাশ পাঁইল। তখন রিপু কুলাত্তক বৃষসেন দণ্ডধারী কৃতাত্তের 
ন্যায় রাক্ষসাচারী ভীমের অভিমুখে ধাবমানহইলেন--বীজ্ বিশেষে ফল-- 
কর্ণনন্দন কর্ণতুল্য সাহস প্রদর্শন করিয়। ভীমকে তিন, ধনঞ্জয়কে তিন, 
নকুলকে শত ৪ বাস্ুদেবকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধকরিলেন। মহাবল অর্জুন 
বালক বৃষসেন কর্তৃক প্রবীণ যোদ্ধাদের ঘশঃ হরণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন-_ 
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অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল--তিনি অভিমন্থ্য নিধন স্মরণ করিয়া আঁকর্ণ পূরিত 
শর প্রক্ষেপ পূর্বক কর্ণের সাক্ষাতেই তদীয় প্রিয়পুত্র বৃষসেনের মস্তক 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
অমিততেজা অঞ্জন বৃষসেনকে নিহত করিলে পুরশোকার্ত কর্ণ 
মহাঁকোপে কম্পিত হইলেন। তিনি করদ্বয়ে শোক অশ্রু পরিমার্জন করত 
শল্যকে পার্থ অভিমুখে রথ চালনে আদেশ করিলেন। ধনঞ্জয়ের অভিমতে 
বাস্থদেবও তাহার প্রত্যুদগমন করায় তাহারা সত্বরেই নিকটস্থ হইলেন। 
কপিধবজে কৃষ্ঠার্জুন, করীধবজে শল্য কর্ণ হিমালয় ও মলয়াঁচল শূঙ্গে ইন্ত্র- 
চন্দ্র ও ভান্ু কশাণুর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। তখন সেই ভব বিজয়ী 
বীরদ্বয়ের রণকাণ্ড দেখিতে অস্তরীক্ষে স্ুরলোক বাসীরা সমাসীন হইলেন ; 
কুর্য্য সহিত অস্ুর বিভাগ হইতে কর্ণের কল্যাণ চিন্তা! এবং ইন্দ্র সহিত স্ুর- 
বিভাগ হইতে পার্থের জয়কামন। হইতে লাগিল। কর্ণার্জুন যুদ্ধারাস্তের 
পূর্বে আপনাপন সারথির ভাবী অভিপ্রায় জিজ্ঞান্ত হইয়। আশাবর্ধন করিতে 
ইচ্ছাকরিলে শল্য “কর্ণ বিয়োগে শক্রসংহার করিব*' এই প্রতিজ্ঞা এবং 
নারায়ণ “কর্ণবধ হইবে অর্জ,নকে এই দৃঢ় অনুজ্ঞ! করিলেন। রণপ্রাক্ত 
বীরদ্বয় ভবিষ্য ঘটনার এই পরিচয় লইয়। মহাধন্নু গৃহীত হইলেন। তখন 
স্বস্ব পক্ষ হইতে শঙ্খ, ভেরী পণবাদি বাদিত্র নিস্বন ও “মার, কাট, 
বিনাশ কর” এই তেজোদান হুচেক শব্ধ এবং উভয় রখধ্বজপতি কপি ও 
করীরাজে কিন্বতক্ষণ সমভাবে পাব যুদ্ধ হইল । অনন্তর সেই বীর যুগল উপ- 
প্রন্থার এবং প্রতিদ্বন্বী ও প্রতিপক্ষের প্রতিলক্ষ করিয়। বাহুক্ষোট, তলধবনি, 
সিংহনাঁদ, জ্যা নির্ঘোষ পূর্বক অস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলে কোন অস্ত্রে সৈন্য 
ংস, কোনঅস্ত্রে অস্ত্রাহত, কোন অস্ত্র অনাহৃত ও সম্মুখ প্রতিদন্দীর 
শোণিতাহরণ করিল। তাহারা এই রূপে লোক বিল্ময়তর সমর করিতে 
থাকিয়া সিতধার দশ দশ শরে উভয়কে উভয়ে বিদ্ধ করিযেন; পরাগত 
শরসমূহ ও পূর্বশরের স্বরূপ তাহাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিল। তখন ধনু- 
দবরাগ্রগ্ণপ্য ধনগ্য় নালিক, বরাহুকর্ণ, ক্ষুর, আগুলিক ও অর্দচন্ত্র বাণ 
ত্যাগ করিলে ছুরদরশী কর্ণ খদ্যোতিকার ন্যায় ক্ষুদ্রধথ্ করিয়৷ তাহা! ছেদন 
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করিয়া ফেলিলেন। পরাক্রান্ত অজ্জনের প্রেরিত শর বিফল হইলে তিনি 
আবার আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রজ্ঘলিত পাঁবকান্্র বিনাশে কর্ণ হইতে 
বারুণান্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল। বারুণাস্ত্রে অভিবর্ষর ন্যায় জলধার। প্রবাহিত 
হইলে ধন্য় বায়ব্যান্ত্র প্রয়োগ করিয়া বারি বিনষ্ট করত পবনের প্রলয় 
বিকম্পন শক্তি দেখাইলেন। স্থতপুত্র বাযুরাশিকে পর্ধতান্ত্রে অপত্হ করি- 
লেন। অস্ত্রোভুত শৈলমালা বাতাহত হইয়। পাগবদলে পতিত প্রায় হইল। 
ধনগ্ুয় সেই অস্ত্রের প্রাধান্য দেখিয় মন্ত্রপূতঃ অনুবজবাণ প্রয়োগ করিলে 
বাঁণ তেজে শৈলাস্ত্র গ্রতিসংহার ও নালিক-নীরাচ আদি গর্ভ শর বহির্গত 
হইতে লাগিল । কর্ণ ভার্গবাস্ত্রে তাহা ধ্বংদ এবং অসঙ্ঘয পাঞ্চাল বিনাশ 
করিলে কুরু মহাঁবীরেরা জয় কোলাহল আরম্ভ করিলেন। তখন কর্ণ 
অপেক্ষা অজ্জুনের হীনত ভাব দেখিয়! বার বুকোদর এবং দামোদর তাহাকে 
লজ্জ। ও উত্তেজনায় উত্তেজিত করিলে মহাযশ। পার্থ যশোদ্ধারের জন্য 
জ্যোতির্শয় ব্রন্ধান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই ব্রঙ্গান্ত্র কল্াস্তকারী সুধ্যের 
ন্যায় কুরুদল দগ্থকরিয়! ভার্গব অস্ত্রের প্রতিশোধ লইতে লাগিল। কর্ণ 
মহাত্রহ্মশরে তাহ! নিরাকৃত করিয়! দর্শক দ্িগকে যেন অন্য এক 
জগতের বিন্ময় দান দিলেন; মতিমান্‌ অজ্জন বিশ্ময়কর কাণ্ডে ব্যথিত 
হইয়া মহাঁশর সংযোগে জ্য। আকর্ষণ করিলে তদীয় কর্ণমূল পূর্ণিত তেজে 
গাণ্ীৰ গুণ ছিন্ন হইল। কর্ণ গুণ বিচ্ছিন্ন অবসরে কেশবকে ছয়, ধনঞজয়কে 
আট এবং ভিন্নশরে অপরাপর বনু বীরগণকে নিস্তেজ ও নিপাতিত করিলে 
পার্থ জ্যাযোজিত করিয়া শল্যকে দশ, ও কর্ণকে দ্বাদশ শরবিদ্ধ এবং শরাস্তরে 
বহুল ধার্তরা্্র সেনা নিধন করিলেন। অতঃপয় বদ্ধটৈর কর্ণার্জদন জীবন 
নিরপক্ষে হইয়া বাণ সন্ধান করিতে লাগিলেন; তাহাদের বাণ বর্ষণে বিমুক্ত 
দিবা চঞ্চলাময়ী যামিনীর ন্যায় হইলে ভূলোক ন্বর্ঁলোক ও নাগলোক 
বাসীর আশ্চর্য্য হইলেন । তীহার! নিমেষ পতন পরিত্যাগ করিয়া! শরত্যাগ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে চন্ত্রার্কমগুলে সগোল পরিবেশের ন্যায় উভয় রথাগ্রে 
কেবল আকর্ণাকবষ্ট শরচাপ সম্ভৃত মণ্ডলাকার রেখ! দৃশ্য হইতে লাগিল_ 
উভয়েই ঘন্মাক্ত--ন্বর্গ অদ্দরাগণ আসিয়। তাহাদিগকে চাঁমর ব্যজন ও ইন্দ্র 
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সূর্য্য অলক্ষিতে স্ব স্ব পুত্রের মুখ মার্জনা করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ 
পার্থবধে অন্ুপেক্ষ হইয়! শল্যের অনুরোধ লঙ্ঘন পূর্ব্বক চির পুজিত করাল- 
নাগবাণ ধনঞ্জয়ের উপর নিক্ষেপ করিলে গগন প্রজ্জলিত, উন্কা নিপতিত 
ও ইন্ত্রাদ্দি লোকপাল মধ্যে হাহাকার রব উখিত হইল--যথা কৃষ্ণ তথ! 
জয়--যোগবলে করাল নাগবাণের সহিত ভূজগরাজ অশ্বসেন৪ গমন 
করিতে লাগিলে ভগবান কেশব শর দর্শনে বিশ্বস্তর মূর্তিতে রথে অবস্থিত 
করায় রথচক্র প্রোথিত ও অশ্ব সকল জান্কুনিত করিয়া ধরা শয়িত 
হইল। উপেন্দ্রের এই মহৃতি কৌশলে দেঁধেন্্র পুষ্পবৃট্টি করিলেন; হৃতলক্ষ 
অস্ত্ররাজ ব্রন্মতপ সপ্তাভ অর্জনের মহামূল্য কিরীট দগ্ধ করিয়া চিরচিহ্ 
স্থাপন করত প্রত্িনিবৃত্ত হইল। তখন মহানাগ অশ্বসেন প্রত্যাগমন 
করিয়। কর্ণকে আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্বক পুনশ্চ পূর্বশর ত্যাগের অন্ধু- 
রোধ করিতে লাগিল, কিন্তু বিক্রান্ত কেশরী মহাবীর কর্ণ পর সাহাষ্য 
গ্রহণে পরাজ্মুখ হওয়ায় ক্রুর্রমতি সর্প বাঁণবেশে স্বয়ং অঙ্জুনের অভিমুখে 
ধাবমান হইল। ন্তর্য্যামী হরি এ সর্পতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া খাণ্ডব 
দাহন কালে মাতৃবধ জনিত বৈরনিরধর্যাতনে সর্পরাজ বাণরূপে সমাগত 
বলিয়! অজ্জুনকে পরিচয় দান করিলে অজ্জুন ছয়শরে তাহার শিরশ্ছেদন 
করিলেন) পুরুষৌত্বম সময় পাইয়! স্বীয় রথ উদ্ধার করিয়া! তুলিলেন। 
উই সময্ব কর্ণার্জুনে ভীষণতর সংগ্রাম হইলে অন্ত্রপাতের তারতম্য বশত 
কর্ণ অপেক্ষাকৃত বিক্ষত হইয়া রখোপরি মৃচ্ছিত হুইয়। পড়িলেন। রণ- 
ধর্মবিদ্‌ পার্থ কর্ণকে অব্য দেখিয়া প্রহারে অবদর লইলে ভগবান্‌ 
মাধব নিপীড়িত কর্ণের প্রতি আঘাত কন্িতে তাহাকে আদেশ দিলেন 
কুটযুদ্ধ আরম্ভ ন। হইতেই তাহার পুনরুখান হুইল-+-এই উতানই শেষ 
উত্বান--ছগবান্‌ কাল পুরুষ অদৃশ্য ভাবে কর্ণকে ব্রন্মশাঁপ জনীন তদীয় 
রথচক্র প্রোথিত ও নিধনকাঁল উপস্থিত বলিয় অন্তর্হিত হইলে তিনি পরশু- 
রাঁষদত্ব অমৌঘাস্ত্র বিস্বৃত হইলেন, বন্গুধাঁও রথচক্র গ্রাস করায় রথ ইতস্ততঃ 
হইতে লাগিল। তখন বিপদগ-্ত কর্ণ আক্ষেপ মহকারে অদৃষ্টই মূল ভাবিয়। 
স্বতি অন্তর প্রহার ও রৌন্রা্দি মহাঁমহা অস্ত্রের গ্রতিসংহার করত অর্জ,নের 
৬৩ 
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শত মৌর্ব্ি থাকার বিষয় তিনি অবিদ্িত থাকিয়া! তদীয় একাদশ মৌর্ষি 
ছেদন পুর্ব্বক শিথিল প্রযত্ব হইলেন। তখন ধনঞ্জয় রণ শৈথিল্য সময়ে 
জ্য যোজন করত কর্ণের প্রতি পুঞ্জপুঞ্জ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলে মহাবীর 
কর্ণ অর্জনের জ্যা গণনায় আত্মন্রম ভাবিয়। বিজয়কারী বহুল বাণ নিক্ষেপ 
পূর্বক দিক্‌ বিদিক্‌ অন্ধকার করিলেন । তাহাদের অস্ত্র কখন অস্ত্র পরস্পর 
প্রতিহত, কখন মাঁংস মাত্র ভেদ করিলে জয় প্ররয়াস্থ বস্থুসেন অর্জুনের 
উপর এক মহাশর নিক্ষেপ করিলেন। মহাঁরথ পার্থ তাহ। ব্যর্থ করিতে 
নাপারিয়া মহাঘাতে মৃচ্ছিতি হইয়া পড়িলেন। তখন অবসর প্রাপ্ত অঙ্গনাথ 
ব্যস্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্বক বাহুবলে রথচক্র উদ্ধার বাসন! 
করিলে সসাগর! পৃথথী হৃতপুত্রের তুজ তেজে আকৃষ্ট হইয়া! চারি অঙ্গুলি 
উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইলেন; কালবশত রথচক্রের কণা'ও উদ্ধৃত হইল না! বিভু 
জগন্নাথ কর্ণের এই উদ্যম ও পার্থের মুচ্ছাপনোদন দেখিয়া ক্রোধাবেশে 
কহিলেন, অর্জুন ! তোমার অদ্য এরূপ ভাব কেন? সৃতপুত্র সমরে সামান্য 
বীরের ন্যায় তুমি অভিভূত হুইয়াছ? বীরবর! কেশরী হইয়া শশকের 
বিবাদে বিব্রত হওয়! কি উচিত? তুমি সত্বর হইয়! মহান্তর ্বার। এই নিরস্ত্র 
সময়ে শক্র বিনাশ কর। 

মহারথ পার্থ বাসুদেব কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইলে সন্ব্রতাবলম্বী কর্ণ 
অতিমানে অশ্রু বিসর্জন পূর্বক সংক্ুদ্ধ ধণগ্জয়কে কহিলেন, হে বীর! 
তুমি মৃহূর্তেক ক্ষান্ত হও, আমি রথচক্র উদ্ধার করিয়া তোমার প্রতিযোগি- 
তায় ব্রতী হুইব। দৈব বশতঃ আমার দক্ষিণ চক্র ধরাশায়ী হইয়াছে, 
অতএব এসময় আমাকে আক্রমণ কর] কাপুরুষের কার্য্য ! হে পার্থ! বিমুখ, 
বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত, যাঁচমান, ন্যস্ত অস্ত্র, যানবিহীন, কবচহীন, ভগ্রাযুধ, 
ও অজ্ঞানকৃত অপরাধী ব্রাহ্মণের প্রতি শরত্যাগকর! অধর্ম্ম; তুমি আর্ধ্য- 
ধর্মে দীক্ষিত বলিয়! এ শ্রেণিগত নিরস্ত্র ও রথত্রষ্টকালে আমাকে উপেক্ষা 
করিতে তোমায় অনুরোধ করি, নতুবা! প্রাণথভয়ে তুমি কি চক্রপাণী হইতে 
আমি অনুমাত্র শঙ্কা করি না। 

অনাদ্দিপুরুষ জনার্দন কহিলেন, কর্ণ! এখন তোমার ধর্মজ্ঞান হইয়াছে? 
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ড্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কালে তোঁমার এই ধর্ম কোথায় ছিল? কপট পাশায় 
পাওব নির্বাসনের সময় তোমার এইধর্ম কি উপদেশ দিয়া ছিল? অভিমন্থ্য 
বধের সময় এই ধর্ম তোমার কিরূপ সহায়তা করিল? সুতপুত্র ! তুমি 
চিরঅধর্ম সঞ্চয় করিয়। অন্তকালে ধর্মময় চীৎকারে ক শু করিলে নিস্তার 
পাইবে না, ভবধাম হইতে তোমাকে আজ নিশ্চয়ই মহা প্রস্থান করিতে 
হইবে। তাহার এই কথাশুনিয়! রাঁধানন্দন লজ্জায় অধোবদন হইলে 
ৰাস্থদেব কহিলেন, পার্থ! আর অপেক্ষা করিও না, স্ৃতপুত্র সঅন্ত্র না 
হইতে হইতেই ইহাকে বিনাশ কর। 

মহাবাহু পার্থ নারায়ণের এই বাক্য মহামন্ত্র শ্বরূপ ধারণা করিয়া প্রথ- 
মতঃ ক্ষুরপ্র দ্বারা তদীয় হস্তীকক্ষা রথধবজ ছেদন করত বিষ্ণুর চক্র ও 
বাঁসবের বজের ন্যাঁয় তাহার চির পুজিত তিন রতি ও ছয় প্রাদ পরিমাণ 
স্থৃতীক্ষ আঞ্জলিক বাহির করিলেন। বাণ প্রভায় বিছ্যতাবলী যেন দ্রব্য. 
গুণে আকৃষ্ট হইয়া তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। ইন্ত্রস্ৃত কর্ণবধ সঙ্কল্লে 
মহাশর মন্ত্রপুত করিয়া! নিক্ষেপ করিলে পার্থিবশর জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া 
মহাবেগে কর্ণের উপর নিপতন পূর্বক রাঁজমুকুট ভূষিত মস্তক ছেদন করত 
পরন্কৃতিস্থ হইল। তখন অদ্বিতীয় বীর কর্ণের দেহ-মস্তক স্বর্গচ্যুত শশী 
সমবেত ধূমকেতুর ন্যায় ভূতল স্পর্শকরিলে তদীয় দৈহিক তেজাংশ অংশু- 
মাঁলীর ন্যায় আদিত্য মগ্ডলে লীন হইয়। গেল। পাগুবগণ জয় কোলাহল, 
সিংহনাদ, ও তূর্য্যধবনিতে দিক্‌ সমূহ পরিপূর্ণ করিলেন; কৌরব পক্ষ 
মেঘাবৃত অম যাঁমিনীর ন্যায় শোকের কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। 
এমত সময় তপনদেব অন্তমিত হইলে ভারতী সেনার অবহাঁর হইল। 
কষ্তার্জ্‌ন সর্বাগ্রে যুধিষ্টিরের নিকট গমন করত জয়বার্ডা। শ্রবণ করাইয়! 
ধর্মরাঁজ সহিত সমগ্র যোদ্ধুবর্গের নিকট অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। 

পরাজিত কুরুগণ শিবিরে গমন করত অনুতাপ ও আগামী দিবার জন্য 
সমর মন্ত্রণা। করিতে লাগিলে সর্ব গুণোপেত কপ হর্যযোধনকে কহিলেন, 
রাঁজন্‌! সংগ্রামে প্রতি নিবৃত্ত হও» আমাদের অবশ্যস্তাবী বিজয়াশ। 'দৈৰ 
বলে বিলুপ্ত হইতেছে। অতএব শক্র প্রবল কি সমবল হইলে সন্ধি কর! 
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রাজকীয় মন্ত্রণা, পাওবগণ বলত্রীধান হওয়ায় সন্ধি করাই ন্যায় সঙ্গত 
হইয়াছে । বৎস! আমি মৃত্যুবিহীন, স্থৃত্তরাং জীবন ভীরুতা জন্য তোমাকে 
শাস্তি অন্থরোধ করি নাই, হুতাবশেষ বাহিনী গণের প্রাণ পরিরক্ষণেই 
ধীরতায় অনুমোদন করিতেছি। 

শুভানুধ্যায়ী কূপের এই ৰথ। গুনিয় ছূর্ষ্যোধন কহিলেন, ব্রহ্মন্‌ ! এক্ষণে 
সন্ধির সময় নহে, সন্ধি সম ও বিষম ছুই গ্রকাঁর। সমতায় সম সন্ধি ও তূর্ব্বল 
প্রবলে বিষম সন্ধি হইয়া থাকে, বিষম সন্ধিতে ছূর্বল পক্ষকে হীনতা। 
স্বীকার করিতে হয়, প্রত্যুত ভগবান কৃষ্ণ সন্ধির জন্য স্বয়ং চেষ্টা করিলে 
যখন আমরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, তখন এই চেষ্টাযে কেবল অপমান 
পূর্ণ হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? অতএব ভগবন্! ষসাগর1 পৃথিবীর 
উপর আমার আধিপত্য সত্বে ভাগ্য বশতঃ দুর্বল বলিয়া কিরূপে এ 
অপমান সহা করিব ? শক্রগণের রহস্য কটাক্ষ কিরূপে অভিমানী হৃদয় ভেদ 
করিবে। গুরো! যুদ্ধে মৃত্যু আর্ধ্য জাতির স্বর্গীয় গমনের পথ, অতএব 
শত্রশাসনে হুল্পত যশঃ ও মরণে স্বর্গপ্রার্তির আশা! সত্বে কি জন্য রক্তমাংস 
ময় অনিত্য ছেহকে পরাধীন ও পরিণামে জরাগ্রস্ত করিতে পোষণ করিব ? 
বিশেষতঃ আমার জন্য মহাত্বাগণ যখন জীবন বিসর্জন দিয়াছেন, তখন 
হয় শ্র নির্যাতন, ন। হয় দেহ পতন করিয়া তাহাদের দমস্থথী হইৰ। 
নতুবা তীহাদিগকে কালকবলে প্রেরণ করিয়। ত্বণিত সখ ভোগে আত্মাকে 
কলুষিত করিব না। তিনি এই কথ বলিলে মকলে তাহাকে সাধুবাদ 
প্রদান করিলেন । ষহামতি অশ্বখামার অভিমতে বীরবর শল্য সেনাপতি 
পদে নিযুক্ত হইলেন। কুরুপতি শান্ত্রমন্মত তাহাকে বরণ করিয়া স্বগণ 
সহিত ঘোরত্ঃথে মহ! নিশা অতিবাহিত করিলেন । 

অনন্তর (অষ্টাদশ দিবসে) যামিনী অবনী মওল হইতে বিদায় লইয়া 
চলিলে যাষঘোষ শিবা শেষ ঘোষণ। করিয়া বন দেবীকে তাহার গমন সংবাদ 
প্রদান.করিলে রাত্রির বিগম ও দিনষগির অসমাগমে প্রক্কতি সম্ভূত নাতি- 
শীতোষ্ণ বিমল উধাকাল উপনীত হইল। কাবঢক্রের আবর্তন ক্রষে উযাঁর 
জাঘু শেষ হইলে দিনমণি বিশ্বেদ্ধ প্রকাণ্ড মণিময় দ্বীপের ন্যায় পৃর্বাকাশে 
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প্রকাশ হইলেন; শ্যাঁম পল্লব তরুলতার প্রাতঃম্ান রূপ শিশির সিক্ততা শু 
হইতে লাগিল। পুণ্যবাঁন গণ জাহৃবী জলে অবগাহন করিয়া যোগার ব্রত 
আরস্ত করিলেন । কুরু পাওবদেরও আজ শেষ রণ আরম্ভ হইল। তাহার! 
সমর ব্রত উদ্যাপন প্রায় ভাবিয়া রখ ৰাঁদ্য ও বাঁরদর্পের উৎকর্ষ সাধন করত 
মহা সংগ্রাষ প্রদর্শন করিলেন । করী যূথের বৃংহিত ধ্বনি, রথ সমূহের ঘর্থর 
শব্দ, অশ্বপুঞজের হ্যোরব ৪ বীরগণের সিংহনাছ জজদ গর্জতন'র ন্যায় শ্রুতি 
গোচর হইল। পাগুবগণ অভেদ্য ব্যুহ, শল্য সর্বতোভদ্র ব্যহ রচনা করি- 
লেন। এক দিকে যুধিষ্টিরের জয়, অপর এক দিকে দুর্য্যোধনের জয় ধ্বনিত 
হইতে লাগিল। অস্ত্রধারী গণ উন্মাদের ন্যায় আত্মবিস্থৃত ভাবে অস্ত 
প্রহার করিতে লাগিলেন । অশ্ব-হস্তী ও রথ সকগ চালিত হইয়া পদাতি 
গণকে মর্দন করিতে লাগিল। যেই খানে জয় উপার্জনে বু, মেই খানেই 
প্রেতপতিকে প্রজাপুঞ্জ আহরণ করিয়া লইতে হুইল। মৃত্যু কালে কেহ 
আঘাত যন্ত্রণায়, কেহ পিগাঁসায় অধীর, কেহ শোণিত বমন করিতে 
করিতে কালের মহৌষধিতে অনন্ত কালের জন্য স্থির হইল। অন্ত্রাহত 
অন্ধ, থঞ্জ একদ্দিকে মের আহ্বান, অন্য দিকে জাতীয় অভিমানে গড়িয়! 
শ্বাম পর্য্যস্ত শক্তি ব্যয় করত পরিশেষে আরক্ত নয়ন অনিমেষ হইলে তাঁহার! 
যেন নয়নাগ্রিতে দগ্ধনস্কল্প করিয়া রহিলেন। সামরিক জনগণের বেশ-ভুষা-বর্ণ 
ও যান বাহনাদি রক্ত রঞ্জঝে সকলি একবর্ণ লোহিতাঁভ হইল। কৌরবগণ 
এই মহতি হত্যাকাণ্ডে কৌন্তেয় ড্রৌপদেয় ও সপ্ডয় প্রভৃতির প্রতাপে স্বপ- 
ক্ষেরই মহ! বিপদ দেখিয়! কেহ অশ্খে, কেহ মাঁতঙ্কে, কেহ পদ্বত্রজে পলায়ন 
করিতে লাগিল। তখন মহাঁবলী শল) ত্ান্থাদ্িগকে অতয় দান করিয়! রথা- 
রোহণে রণ রঙ্গে অধিঠিত হইলে তাহার আকৃত্তি ছ্যতিষান কাষ্তিকর ন্যাক় 
উপলদ্ধি হইল। কৌরব গণ তদীয় বাহু ভরসায় প্রতি নিবৃত্ত. হইয়া 
অন্ুধাবিত গাঁওবগণকে প্রভ্যাক্রমণ করিলে ধার্তরাষ্ট্রের প্রধান শ্রীধান 
যোদ্ধারাও তাঁহাদের সহিভ. যোগদান করিলেন-"রতী পরম্পরে ভয়াবহ যুদ্ধ 
চলিল-_নকুলের হস্তে স্থুষেণ, সত্যসেন ও চিত্রসেন ; সহচদবের হস্তে 
শল্য সতের ও তুর্ষ্যোধন হত্তে চেকিতাঁমের পতন হইল। অর্জুনের হস্তে 
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সংশপ্তকগণ গতাস্তু প্রায় হইলেন। বলীন্ত্র ফাঁন্তনি প্রাক্তন কর্ম বলে অনঙ্য 
প্রহার নিবারণ পূর্বক তাহাদিগকে জীবনান্তকর শান্তি দান করিলেন । মৃত 
দেহীর বেশভূষা! ও অঙ্গ প্রত্যন্গে রথমার্গ অবরোধ হইয়া রক্তনদী মাংসের 
কর্দম ও অস্থিমক়্ উপদ্বীপ অনুভব হইল। মহাবাহু অশ্বথামা তিমিরারি 
তাস্করের ন্যায় তাহাকে কৌরৰ তমসাঁজাল নষ্ট করিতে দেখিয়! অর্জুন 
সহিত প্রতিদ্বন্দীতাঁয় ব্রতী হুইলে প্রাবুট জলদাবলীর জল বর্ষণের ন্যায় 
তাহাঁদের বাণ বৃষ্টি হইতে লাগিল। দ্রোণাত্মজ দশ শরে হৃষীকেশকে 
ও দ্বাদশ শরে ধনগ্রয়কে বিদ্ধ করিলেন । ধনঞ্জয় তাহার প্রতি লক্ষ ন! 
করিয়। অগ্রে তাহার রথ সারথি খণ্ড থও্ড করিয়। ফেলিলেন। তখন অশ্ব- 
থাম! অশ্ব শূন্য রথে অবস্থান করিয়াই পরিঘ রূপী মুষল পরিত্যাগ করিলে 
মহাবল অর্জুন তাহা নিরাকৃত করিয়া তিন ভল্প দ্বার তাহাকে গাঢ়তর বিদ্ধ 
করিলেন। গুরু নন্দন তাহাতে ধৈর্য্য প্রদর্শন করত পাঞ্চাল দেশীয় মহা- 
রথ শ্রথকে বিনীশ করিয়া তদীয় রথারূঢ় হইলেন। অশ্বখাম! বুদ্ধিবলে 
পর রথ অধিকার পূর্র্বক সরথ ও সংশপ্তকদ্দের সহযোগী হইয়া পার্থের সহিত 
সমরাঁসক্ত হইলেন। 

এদিকে অদ্ভুতকর্খা ভীম সমরে বিচরণ করিতে লাগিলে কখন কৃতবর্ম্া, 
কখন দুর্ধ্যোধন, কখন অন্যান্য বীরগণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া শারদীয় 
মেঘের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অন্তর হইতে লাগিলেন । সেনানী শ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ 
ভীমের কৃতকার্ধ্য দেখিয়া! সিংহনাদ পূর্বক পাব সৈন্য ধ্বংস করিতে 
লাগিলে মহাঁবলী বৃকোদর জয়ঘণ্ট! বিশোভিত কালদগ্ের ন্যায় গদাধারণ 
করিয়া তদীয় অশ্ব সকল বিনষ্ট করিয়া! ফেলিলেন। তখন অচলরথস্থ শল্য 
ভীমের প্রতি তোমর প্রহার করিলে পাবনি প্রবিদ্ধ তোমর দেহ হইতে 
উৎপাটন করিয়! তীয় সারথিকে আঘাত পূর্বক নিহত করিলেন। মদ্রনাঁথ 
ভাগিনেয়ের গদা নৈপুণ্যতা জানিয়া আপনি ও গদাগ্রহণ করত দণ্ডায়মান 
হইলেন। তাহার ক্রোধাবিষ্ট মূর্তি দর্শকদিগকে কৃতীস্তের ভয় প্রদর্শন 
করিল। তাহার! মগুলাঁকারে ভ্রমণ করিয়া! গদায় গণাঁয় প্রহার করিলে 
ভীমের গদা হইতে অগ্মিকণ! শল্যের গদা হইতে অমঙ্গণ কর অঙ্গার চূর্ণ 
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নির্গত হইতে লাগিল। ছিত্রান্বেধী বীরদ্বয় বিজয়ে কৃতনিশ্চয় হুইয়! 
মগুলাকারে পরিক্রমণ পূর্বক রন্ধ,যোগে ইন্ত্রবজ্ের ন্যায় পরম্পরা আঘাত 
প্রাপ্ত হইলে উভয়েই অক্লান্ত ভাবে শুলহন্ত রক্ত কলেবর রুত্রদেবের মূর্তি 
ধারণ করিলেন--উত্তরোত্তর ক্রোধবৃদ্ধি-_কেহ কাহাকে ধরাশায়ী না করিতে 
পারিয়া পরিক্রমণ পরিত্যাগ পূর্বক বাল্য কেলির ন্যায় নিয্নতই গদীঘাতে 
আহত করিতে লাগিলে উভয়েই বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তখন 
কপাচার্ধ্য প্রহার পীড়িত শল্যকে ম্বরথে আরোহিত করিয়া প্রস্থান 
করিলেন। ভীমমেন সংজ্ঞা লাভ করিয়] পূর্ববদ্বন্দী অভাবে সিংহনাদ করত 
গদাঁঘাতে রথ, অশ্ব, কুগ্ীর দল দলন কব্তে লাগিলে কুরুসেন। প্রাণ ভয়ে 
ভীত হইয়া! আবার মদ্্রনাথ আত্তায়নীর আশ্রয় লইলেন। 

অরিন্দমী শল্য স্বরক্ষিত সেনাদিগকে ত্রাসিত দেখিলে তদীয় হৃদয়ে 
বীররসের তরঙ্গ বহিল। তিনি দশনে অধরাংশ দংশন পূর্বক মেঘ গমভীররবে 
কহিলেন, সেনাগণ ! ধৈর্ধ্য হও, বস্গুমতী আজ পাখবরক্তে অবগাহন 
করিবেন । ধাহার বাহুবলে সুমেরু সঞ্চালিত হয়, তোমরা তাহার রক্ষিত 
হইয়! ছুর্বলের ভয়ে অবসন্ন হইয়াছ! হে বীরবৃন্দ! ক্ষত্রিয়েরা ভয়ের দাস 
নহে, সম্বন্ধের দান নহে। ইন্থীর। সত্য, অভিমান এ ছুয়ের দাসত্ব ত্বীকার 
করে। অতএব মহাবীর শল্য আজ সেই সত্যের শৃঙ্খল পরিয়া আত্মীয় স্নেহ 
পরিত্যাগ পূর্বক পাগুব নিধন করিবে । তিনি এই বলিয়! ধনুঃশর ধারণ ও 
রথারোহণ পূর্বক মেঘ নিঃস্ত অশনির ন্যায় সায়কাবলী সৈন্যোপরি নিপা- 
তিত করিতে লাগিলে অপ্রমিত হয়, হস্তী ও রথী-পদাতি প্রেত নগরী গমন 
করিলেন। বীরগণের সমুজ্জল মস্তক বিকচ পুগুরীকের ন্যায় শোভা। পাইতে 
লাগিল। মহাকায় শল্য বিপক্ষের শল্য শ্বরূপ হইলেন; স্ত পুত্রের প্রতি- 
যোদ্ধা বীরসকল নিক্ষল চন্দ্রমার ন্যায় নিম্ভেজ হইয়। পড়িলেন। তিনি এইরূপ 
কুরুক্ষেত্র জগতের দিখ্বিজয় করিতে লাগিলে মহারাজ যুধিষ্টিরের মহিত তাঁহার 
তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল। শল্য মহাবল প্রকাশ পূর্ব্বক ছুই বার তাহাকে বিমুখ 
করিলেন, অবশিষ্ট বীরসকলও তাহার নিকট পরাছ্ছিত হুইয়। লজ্জায় নত 
শিরা হইলেন। তিনি এইমাত্র দক্ষিণে, আবার নিমেষ মধ্যে উত্তর বিভাগে 
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মহামার আরস্তভ করিলেন? তাহার রথথগতি বিছ্যুতের ন্যায় অচিরস্থাষী 
হইল। সৈন্যগণ তদীয় বাহুবল গ্রহৃত মৃতপুঞ্জ ব্যতীত তীহাঁকে নিরীক্ষণ 
করিতে সক্ষম হইল না। ভীনম্ম, ভ্রোণ ও কর্ণ সত্তবে যে তন্মাচ্ছাদদিত হুত্তাশন 
ছিল, ইছা! উভয়পক্ষেই স্বীকার করিয়া তাছায় ষশোগাঁন করিতে লাগিলেন | 
তখন পাগুৰ যোধগণ একত্র মিলিত হইয়া! তাহাকে আক্রমণ করিলে 
তিনি যুধিষ্টিরকে তিন, বৃকোদরকে পাচ, নকুলকে শত, সহদেবকে তি ন, 
সাত্যকিকে শতশরে বিদ্ধ ও ক্ষুরপ্র দ্বারায় নকুলের শর শরাসন ছেদন 
করিয়। পুনশ্চ পাঁবধিগকে শত ও সাত্যকিকে ষোড়শবাণ আঘাত পূর্বক 
অন্যশরে তীয় অশ্ব নিধন করিলেন। তখন ক্রোধাবিষ্ট যুধিষ্ঠির তৎকর্তৃক 
সকলেই ভগ্রদর্প স্থির করিয়া শল্যবধে কৃতনিশ্চয় হইলে ধৃষ্টঘ্যক্ন তাহার বাম 
চক্র সাঁত্যকি দক্ষিণ চক্র ধন্জয় পৃষ্ঠ ও বৃকোদর অগ্র রক্ষায় নিবুক্ত 
হইলেন। ধর্মরাজ এই ধকল অজেয় রক্ষকে রক্ষিত ও নানা উপকরণে 
সজ্জিত হইয়! পশুপতির পশু বধের ন্যায় বিপুল সৈন্য ধ্বংস করত শল্যের 
অভিমুখীন হইলে মদ্ররাজ ও যুধিষ্ঠির সমভাবে শর জাল বিস্তার করিতে 
লাগিলেন । অস্ত্রাঘাতে উভয়ের অঙ্গ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল । 
মহামতি শল্য একশর পরিত্যাগ পূর্বক খরধার ক্ষুরদ্বার তাহার শরাসন 
ছেদন করির! ফেলিলে যুধিষ্ঠির ও অবিলম্বে অন্য ধঙ্গ গ্রহণানস্তর তিনশত 
শরে তাহাকে পীড়ন ও শরসমূহে তদীয় অশ্ব চতুষ্ট় ছুইশরে সারথি, 
পাঞ্চি রক্ষক এবং ভগ্ন দ্বারা ধ্বজ কর্তন করিলেন। তখন মহাত্ম। শল্য 
অন্যরথ ও ভিন্ন কার্মুক গ্রহণ পূর্বক রক্ষকগণ সহিত তাহাকে বিদ্ধ ও 
অসঙ্ঘ্য নর কুঞ্জরকে নিহত করিলেন। বীর পরিরক্ষিত ধর্মরাজ এইবপে 
বহু অস্ত্র দ্বার মদ্ররাজকে আহত করিলে তিনি সাঁহাকেও তদ্রগ করায় 
রণ সন্নিবিষ্ট ব্যাপ্রদ্বক্জের ন্যায় বীরদ্ধয় ক্ষত বিক্ষত হইলেন--অনবরত 
জগ্ন প্রত্যাশা--যুগপৎ আঁখাত প্রতিঘাতে উভয়েই রথাশ্ব কার্মুক 
বিহীন হইয়া! রঙ গিরিদ্বয়ে বিবেকী রাজর্ষি যুগলের ন্যায় তাহার! রিক্তহস্তে 
দণ্ডায়মান রছিলেন । তখন মহাঁবলী শল্য খড় গ্রহণ করিয়া! যুধিষ্টিরের 
বধ বানায় পাদচারে আগমন করিতে লাগিলে ভীমদেন নয় শরে তাহ! 
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ছেদন করিলেন। মদ্রনাথ নিরন্ত্র হইয়াও যুধিষ্ঠিরের প্রতি সবেগে আগমন 
করিতে লাগিলে মহাত্মা ধন্দ মন্ত্রপূত করিয়। কালভয় প্রদত্ত ব্র্গশক্তি তাহার 
উপর নিক্ষেপ করায় মদ্্রপতি তাহাতে বিদ্ধ হইয়া! নরনীলা সম্বরণ পূর্বক 
ভূতলে পতিত হইলেন। 

মহারাজ শল্য এইরূপে নিহত হইলে রত্বাভরণ ভূষিত তদীয় বিশাল 
মৃতদেহ হোমাবসানে প্রশান্ত অগ্নির ন্যায় শৌভ। ধারণ করিল। প্রীসময়ে 
মহাবীর শল্যান্ুজও ধর্মরাজ পরিচালিত তীক্ষ ভল্লে প্রাণত্যাগ করিলে 
জাতক্রোধ মদ্রকগণ রাঁজবৈরী নির্ধযাতন করিবার অভিলাষে রণোন্মত হইয়! 
উচ্নার অব্যবহিত পরে পাওবগণ কর্তৃক হত হইলেন -ক্ষত্রিয়কুলে নিস্তেজ- 
স্বীতা নাই--মদ্রক বিজেত! পাঁগুবদের সিংহনাদ শ্রবণে কুরুদল বিষাদিত 
হইয়া হয় মৃত্যু, ন1 হয়, জয় উপার্জন জন্য সমধিক যত্রবান হইলেন । পক্ষগণ 
গদা, প্রাস, পরশু ও শর গ্রহণ করিয়! শক্রদিগকে আঘাত করিতে লাগিলে 
সেই ভয়াবহ সমর ঘোর দর্শন হইল-_ভগ্ন বস্তই অচিরাৎ ভগ্ন হয়-__হতভাগ্য 
কৌরবদের প্রধান বীর শনেচ্ছপতি শাল্য বিপক্ষ দমন ও সৈন্যদিগকে বহু 
ক্ষণ উৎসাহে নিয়োগ রাখিয়া সাত্যকি হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন 
তাহাদের সেই পূর্ণ অবনতির সময় যৌধিষিরী সেনাগণ সবলে ধার্তরা্- 
বাহিনীকে আক্রমণ করিলে কৃতবর্্ম|, অশ্বখাম1, শকুনি, উলুক, কৃপাচার্্য 
ও সহোদর সমবেত ছূর্য্যোৌধন সহিত ধৃষ্টছ্য, দ্রৌপদীর পঞ্চসুত, পঞ্চ- 
পাঁগব, সাত্যকি এবং শিখগ্ডী আদির মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বুকোদর ধনুঃ 
শর পরিত্যাগ করিয়া গদ! গ্রহণ পূর্বক ভূভাঁগে অবতীর্ণ হইলেন। বাহার 
বিক্রমে একাদশ অক্ষৌহিণী বল কম্পিত, তিনি আজ হতশেষ সৈন্য মধ্যে 
তদ্রপ আস্কালনে বিচরণ করিলে অনেকের হৃদ্কম্প উপস্থিত হইল । বীরবর 
কখন গদা, কখন কুপ্তরের উপর কুগ্তর, কখন অশ্বের উপর অশ্ব কখন রথে 
রথে আঘাত পূর্বক প্রচুর প্রাণীর প্রাণ হরণ করিলেন। তদীয় বজ্র সদৃশ 
চপেটাঘাত ও পদ মর্দনেও বহুল রধী পদাতি বিনষ্ট হইল । তাহার মেঘের 
ন্যায় গর্জন ও মহিষ মর্দিনীর সিংহের ন্যাঁয় পরাক্রমে সৈন্যগণ নিস্তব্ধ 
হইল; তিনি কল্পান্তক শমনের ন্যায় ম্বীয় গমন বিভাগ হইতে একৰারে 
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নির্জীব ভূখণ্ড করিয়া! চলিলেন। কুরুসৈন্যগণ ভীমের এই বিপুল প্রতাঁপে 
তীত হুইয়া কুলকীন্তি মাহস ত্যাগ করিলেন। ছত্রশুজ রাজ্যের ন্যায় চতু- 
রঙ্গিণী সেন! চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 

ভীমতীত সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিলে রাজেন্্র হুর্য্যোধন কহিলেন, 
বীরগণ ! পলায়নে বিরত হও, ভীরু ভাবে হৃদয় মিশাইয়। ছুরপনেয় কলঙ্ক 
গ্রহণ করিও না, নিখিল জগতে কেহই অমর নয়, অমর গ্রাভু ব্রহ্মারও এক 
দ্রিন পতন হইবে। বস্ততঃ এই অপরিসীম ব্রন্ধাণ্ডে সকলি পতন শীল, 
কেবল কীর্ডিই চিরায়ু, অতএব সাহসের কীত্তিস্তস্ত ভারতে প্রোথিত ন। 
করিয়! হীনত উপার্জন করিতেছ কেন? জন্গুখ সমরে বিজিত ক তিনহত 
হত্তয়। উন্নতমন। ব্যক্তির ইচ্ছা, তাহার! বিজয়ে যশঃ পতনে মহাগতি প্রাপ্ত 
হয়েন। হে বীরদল! পাপময় শরীরীদিগকে চরমে যম যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয়, কিন্তু সম্মুখ রণে জীবন ত্যাগ করিলে পরম শক্র ঘাঁতুক হইতে মহৎ 
বন্ধুর কার্ধ্য হইয়া থাকে । তিনি এই বলিয়! সৈন্যগণকে প্রত্যানয়ন করত 
রথারোহী হইয়া দ্বয়ং মহ! রণ আরস্ত করিলেন। তীয় ভূজ বলে পাগুব 
বাহিনী শঙ্কিত হইল। ছূর্ধ্যোধন মৃত্যু সার করিয়া অকুতোতয়ে 
অদ্চন্ত্র, নারাচ ও তোমরাদি বাঁণ সকল নিক্ষেপ করিলে পাওবের চতুরঙ্ক 
সেন! গতায়ু হইয় দিকে দিকে স্তপীকৃত হুইয়। পড়িল, তাহারা! মহার্ণৰে 
উত্তীর্ঘ হইয়া। গোম্পদ সলিলে মগ্ন প্রায় হইলেন। তখন পাঁগুবদের প্রধান 
প্রধান যোদ্ধবর্গ তাহার প্রতিহিংসায় মম্মুধীন হইলে তিনি ধর্মরাজকে এক 
শত, ভীমসেনকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃযষ্টি, ধৃটদ্যক্নকে 
সাত, পাঞ্চালীর পুত্রদিগকে সাঁত ও সাত্যকিকে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন । 
কুরুপতি তাহাদের সর্বজন কর্তৃক বিদ্ধ হইয়াঁও একপদ পশ্চাৎ হইলেন না। 
ক্রমে শকুনি, শকুনি নন্দন উলুক ও কৃপ প্রভৃতি রথীবৃন্দ তাহার সহযোগী 
হইয়! রণ রঙ্গে আত্ম সমর্পণ করিলেন। গান্ধার রাজ তনয় শকুনিকে 
দেখিয়। সহদেবের মনে কৃত প্রতিজ্ঞা উদয় হইল?) তিনি সৌবলেয়ের 
সহিত বছক্ষণ সমর করিয়া বর্মভেদী লৌহ ভন্নদ্বার তদীয় মস্তক ছেদন 
করিলেন। তথন গান্ধার রাজতনয় বিনাশ হইলে অবশিষ্ট গান্ধার, মদ্রক, 
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কৌরব ও সংশপ্তকাদি যাবতীয় বীরগণ পাঞ্চাল, স্থপ্য়, সোমক প্রভদ্রক, 
ও পাওব গণের সহিত রণলীলার উপসংহার করিতে লাগিলেন । উৎকৃষ্ট, 
অপকৃষ্ট, সকল বীরই অষ্টাদশ দৈনিক সমর ব্রত উদ্যাপন করিতে একাগ্র- 
তায় যুদ্ধ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে উভয় দলের প্রচুর বাহিনী শর-শক্তি ও 
গদা-অশি আঘাতে কালগ্রাসে প্রবিষ্ট হইল-নরভাব পরিশূন্য__ভগ্মীঘুধ 
বীর সকল নখ, দন্ত, পদ ও মুষ্টিক চপেটাঘাত দ্বারা পরম্পরকে সংহাঁর 
করিতে লাগিলেন । কুরুপক্ষে জীবন উৎসর্গাকৃত করিয়া সমর করি- 
লেও শুভ লক্ষণ আর লক্ষিত হইল না; দল মধ্যে শিবার ক্রন্দন, গৃথ- 
গণের বিচরণ, অশ্ব হস্তীর প্রকম্পনাদি মহা অমঙ্গল গ্রতীত হইল । মহাভাগ 
ভীমার্জন ও অপরাপর গাণ্ডব বীরগণের প্রতাপে কুরুদল নিঃশেষ হইতে 
লাগিল। তখন মহারাজ দুর্ষ্যোধন জয়শ্রী একান্ত বিমুখ জানিয়। গদাহস্তে 
পদত্রজে রণভূমের পূর্বদিকে গমন করিলেন ? তদীয় গমনান্তে বৃকোদরের 
হস্তে তাহার অবশিষ্ট দ্বাদশ সহোদরের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চত্বে লয় প্রাপ্ত 
হইল। ক্রমে ক্রমে কৌরবীয় সমূহ সেনা নিহত হইয়া গণিত নিয়ম 
ভাগহারের ভাগশেষের ন্যায় কৃতবর্া, কপ, অশ্বথামা, সঞ্জয় ও দুর্যেযাধন 
এই পাঁচজন মাত্র রহিলেন। 

এইরূপে মহা সমর সমাধান হইলে কৌরবদের পচ, পাওবদের ছুই 
সহম্র রথী, -পাঁচসহজ্র অশ্ব, সাতশত গজযোধ ও দশসহজ পদাতি অবশিষ্ট 
রহিল। মহত্ব! সপ্তয় সেই নিঃসহাঁয় স্থান দিয়! গমন করিতে লাগিলে 
অদীনসত্্ সাত্যকি তদীয় বধোদ্যত হওয়ায় অন্তর্ধ্যামী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তথায় 
উপনীত হুইয়! তাঁহাকে নিবারণ করত পাওব ভয়ে সগ্তয়কে নির্ভীক 
করিলেন-_প্রাণরক্ষার আশা! প্রবেশ করিল--তদীয় প্রাণদাতা র্যাস প্রিয়- 
জনের জীবন রক্ষা করিয়া নিজীশ্রমে, জঞ্জয় মনোছুঃখে শিবির 
অভিমুখে চলিলেন। দৈব বশত পথিমধ্যে গদ্বা পাণী বাশ্পাকুল নেত্র 
রুদ্র দেবের ন্যায় দূর্য্যোধনের সহিত তীহার সাক্ষাত হইল। কুরুনাঁথ 
তাহার মুখে স্বণক্ষের নিঃশেষ বার্তা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক 
“অদূরস্থ দ্বৈপায়নহূদে আত্মগোপন করিয়া থাকিব” তাহাকে এই সঙ্কেত 
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বলিয়া মায়াবলে জল স্তস্তন করত হৃদগর্ডে প্রবিষ্ট হইয়া রছিলেন। অঞ্জয় 
শিবিরাঁভিমুখে যাইতে যাইতে কপ, কৃতবর্মা, ও দ্রৌণীর দর্শন প্রাপ্ত 
হইলে তিনি তাহাদিগকে কৌরব নৃষণির হুদ প্রবেশ বিবরণ বলিয়া শিবিরে 
গমন করিলেন। এই সময় মহাশয় যুযুত্স্থ ধর্মের অনুমতি লইয়া শিবিরস্থ 
হস্তীন! গমনোতৎস্ুক শোকাকুল আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে রখোপরি আরোহিত 
করত স্বয়ং আঁপনি ও তাহাদের রক্ষক স্বরূপ হইয়া হস্তীন! গমন করিলেন । 
যৌধিষ্ঠিরী গণ রণস্থলে দুর্ষ্যোধনের দর্শন নাপাইয়। শিবিরে প্রবেশ পূর্বক 
তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দ্রৌণী, কপ, কুতবর্শী মৃদ্রমন্দ রথ 
চালনায় দ্বৈপায়ন হুদে উপনীত হুইয়। তাহাকে সন্তাষণ করত দুর্ভাগ্য 
জন্য পরম্পরা খেদ করিতে লাগিলেন । দৈবযোগে ব্যাধগণ ইহা পরি 
জ্ঞাত হইয়া পাঁগবৰ গণের নিকট এই রহস্য ভেদ করিলে স্বগণ সহিত 
ধন্মরাজ হ্‌দীভিমুখে প্রস্থান করিলেন । রণ বাদিত্র সিংহনাদ ও কীলকিলা- 
রবে অমর বীরত্রয় যুধিষ্টিরের আগমন জানিতে পারিয়া ছুর্ষে্যোধনের জল- 
প্রবেশ অপ্রকাশ রাখিবার জন্য তাহার। অন্তর হইয়া গেলেন। স্বদল সহিত 
পাগবনাথ হৃদতীরে উপনীত হুইয়! ভগবান্‌ বাস্থদেবের সহিত যুক্তি স্থির 
করত তাহাকে বহিষ্করণ অভিপ্রায় কট্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন_ 
অভিমানীদের মাঁন প্রধান জীবন--তিনি তিরস্কারে সজীবত্বাঁয় বীতরাগ 
হইয়া যুদ্ধ ইচ্ছায় জল হইতে উথ্থিত হইলেন) তদীয় জ্লসিক্ত কলেবর নির্বর 
সলিল শ্রাবী পর্রতেরন্যায় ছুর্মিরীক্ষ হইল। তিনি সমুখিত হইয়া ভীমসেনকে 
প্রতিযৌধ নির্বাচিত করিয়া লইলেন। এই সময় প্রভু বলরাম তীর্থ 
পর্যযটন ক্রমে কুরুদেশে উপনীত হইয়! স্বীয় শিষ্যদ্বয়ের প্রবর্তিত বৃত্তান্ত 
শ্রবণ পূর্বক তথায় উপনীত হইলেন_-রণ ভুমি পরিবর্তন--তদীয় আজ্ঞা- 
ক্রমে যুদ্ধ জন্য পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে মকলেই গমন করিলেন। তখন স্বর্গে সুর 
লোকবাঁসী, মর্ত্যে মর্ত্য নিবাসীরা! এই মহৎ ব্যাপার দেখিতে তথায় সমু- 
পন্থিত হইলে ভূতল ও নভস্তল যেন ধত সহত চন্ত্রম! বক্ষে ধারণ করিয়া 
হাসিতে লাগিল। 

উগ্রতেজা ছূর্য্যোধন সমবেত পাব, পাঁঞ্চাল ও যাদব কুরুক্ষেত্র 
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উপনীত হইলে আদর্শ বীর ভীম-ছুর্য্যোধন যুগল সমেরর ন্যায় যুদ্ধ 
হেতু দণ্ডারমান হইলেন। তাহাদের হস্তগত বিঘূর্ণিত গদা সমুদ্র মন্থন 
কালীন আন্দোলিত মন্দর শূঙ্গের শোভাধারণ করিল? মদগর্বিিত হূর্য্যোধন 
মেঘবৎ গর্ন করিয়। ভীমসেনকে আহ্বান করিলেন । তখন তীয় আহ্বান 
মাত্রে ছুর্নিমিত্তউপস্থিত হইলে বৈরি বিনাশন "বুকোদর এই জয়যুক্ত লক্ষণ 
দেখিয়া ধর্মরাঁজকে সাহস প্রদান পূর্বক ছুর্য্যোধনকে ভৈরব রবে কহিলেন, 
ছুর্য্যোধন ! আজ্‌ তোমার মরণ কাল উপস্থিত, তদীয় পাপদেহ শতধ। করিয়] 
পাব পতির গলদেশে কীর্তি ময়ী মাল! প্রদান করিব। বিষান্ন ভোজন, 
জতুগৃহ দাহ ও পাশা চাতুরীর বিষময় ফল তুমি অসঙ্ঘ্ লোকের চক্ষুর উপর 
প্রাপ্ত হইবে । নরাধম ! তোমার দেশাগমন আজি পরিশেষ ; কল্পন। করিয়। 
প্রিরতমা গণের প্রেমখণ পরিশোধ কর। কুলাঙ্গার! কুলগ্লানি ! 
আজি তোমার শকুনি মন্ত্রী, কর্ণ মিত্র কোথায়? পাগুব শমন যে তোমার 
শীর্ষ দেশে আছেন, ইহা কি এক নিমেষের জন্তও স্মরণ কর নাই। 

প্রজাপুগ্ত পতি ছুর্য্যোধন কহিলেন, ভীম ! বাকৃজাল বিস্তার করিয়! সময় 
নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। বীর ভূজবলে বিনষ্ট হইতে সত্বর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও । পৃথিবী পতি দুর্ব্যোধন ভিক্ষুকের কথায় ভীত নহে, রণ শিক্ষায় কাহার 
নিপুণত। এখনি সভা মধ্যে প্রকাশ হইবে । আমি আশৈশব কাল তোমার 
বীরদর্প চূর্ণ করিতে কৃতনিশ্চয় আছি। অনুকুল বিধির প্রসন্নতায় আজ তাহ 
পূর্ণ করিব। বীর! সতবংশীয়েরা বাক্য ব্যয় করেন না) কার্য্যেই পরিচয় 
দিয়া জগতে যশোভাজন হয়েন। 

মহীপতি ছুর্য্যোধন এই বিজ্ঞ জনে|চিত কথায় সকলের নিকট প্রশংসা 
লইয়া ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে সমরাঙ্গনে ভয়ানক প্রহার 
শব্দ সমুখিত হইল। গাত্রহইতে প্রহার প্রস্থত শোণিত নিঃসরণ হওয়ায় 
তাহার! পুষ্পিত কিংশুক তরুর শোভা! ধারণ করিলেন। তীহাদের কর্তৃক 
বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, ও পরিমোক্ষা্দি 
সমর কাণ্ড প্রদর্শিত হইল। তাহার! সকল যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় পরগ থাকিয়াও 
সমত। প্রযুক্ত রন্ধ,গত প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইলেন। অনস্তর রাঁজ। ছুর্য্যোধন 
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দক্ষিণ মণ্ডল, বৃকোদর বামমণ্ডল পরিক্রমণ করিতে লাঁগিলে গদাধুদ্ধ বিশারদ 
ছুর্য্যোধন ভীমের মন্তক, বক্ষ, ললাঁট এই তিন স্থলে তিনবার গদ। প্রহার 
করিলেন। উভর়্ের অবশিষ্ট প্রহার কখন গদার উপর, কখন ব্যর্থ হইয় 
ধরাতলে পতিত হইলে সাগর! পৃথী প্রকম্পিত হইলেন। ভীমসেন 
বক্ষস্থলাহত গদাঘাতে মৃচ্ছিত হইয়া সংজ্ঞাপ্রাপণ পূর্বক কুরুপতির 
পার্শখদেশে গদাঁধাত করিলে কৌরব নরনাথ অজ্ঞান হইয়। পড়িলেন। অতঃ- 
পর ধৃতরাষ্রাআজ সচেতন হইয়া বৃুকোদরের ললাটে গদ! প্রহার করিলেন। 
প্রহার প্রাপ্ত বৃকোদর স্বতঃসিদ্ধ ধৈর্য্যশক্তিতে বিচলিত না হুইর। প্রাপ্ত 
প্রহারের প্রতিশোধ রূপ গদাঘাত করিলে চিরস্থথী ছুর্য্যোধন দারণ 
প্রহারে বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় আবার পতিত হইলেন--এ পতন 
চির পতন নহে--তিনি অবিলম্বে সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া গাত্রোথান পূর্বক 
ভীমসেনকে উপয্পরি ছুইবার গদীঘাত করিলে পবনাত্মজ বিকলাঙ্গ 
ওছিন্ন কবচ হইয়া বিচেতন প্রায় পড়িলেন--উন্নতির অনুগ্রহে অবিলম্বে 
সেব্যথা অপনীত হইল--এঁ সময় উথ্বানপর ভীম ও দণ্ডায়মান দুর্য্যোধন 
কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। তখন মহাবীর পার্থ সেই বলীষ্ঠ বীর- 
দ্বয়ের মধ্যে বলাঁবলের বিষয় বাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান কেশব 
কছিলেন, ধনঞ্জয়! এই বীরদ্ধয় সমরে সমান উপদিষ্ট, কিন্তু দুর্য্যোধন 
হইতে ভীম বলবান্‌, আর ভীম হইতে দুর্য্যোধন অধিক পারদর্শী হয়েন! 
দর্য্যোধন ত্রয়োদশ বর্ষ লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়া প্রচুর 
বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। পার্থ! বলবান্‌ ও কৃতীর মধ্যে কৃতীই কার্ধ্য 
সাধক, অতএব ছুর্নিরীক্ষ সমরে আমার মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, এমন কি 
দুর্য্যোধন বনবাঁস সঙ্কন্প করিয়। হৃদ প্রবেশ করিয়াছিল, উহাকে কটুবাক্যে 
উত্তেক্ধিত করা শ্রেয়স্কর হয়নাই । যাহাহউক ফ্যেষ্টপাওব নিবুর্ধিতা নিবন্ধন 
উহাকে মনোনীত ব্যক্তির সহিত অভিপ্রেত যুদ্ধাদেশ করিয়। আরও অন্যায় 
কর্ম করিয়া ছিলেন, কারণ বীর্ধ্যশালী কুরুনাথ ভীম ব্যতীত অন্যকে 
গক্রমণ করিলে কির্ূপে বিজয় প্রত্যাশা! থাকিত? এখনও জয় লাতে 
প্রচুর সনেহ, ধর্মরাঁজের প্রতিজ্ঞান্ুসারে একজন পরাঁভব হইলেই ছুর্ষে্যাধন 
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নির্জিত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। পলায়িত ও অন্ুধাবিত ব্যক্তির মধ্যে 
ভীতার্তের যেমন সমধিক একাগ্রত! হয়, তন্দ্রপ মৃত্যু নিশ্চয় কুরুরাজ একা- 
গ্রতা ও নিপুণত! বশত জয় লাঁঙের অধিকারী হইয়াছেন। তোমাদের 
অদৃষ্টে রাজলক্ষ্মী প্রতিকূল, কুরুপতি ন্যায় যুদ্ধে কখনই পরাজিত হইবেনন| । 
মহাচত্রী চক্রপাণী এই বলিয়া অর্জুনের চৈতন্য দান করিলে সুমতি পার্থ 
স্বীয় বাম জানতে আঘাত করত বূকোদরকে শঙ্কেত করিলেন-চির প্রতিজ্ঞা 
স্মরণ হইল--তিনি“ কিরূপে কৃতকার্য হইবেন” এই বাসনায় উপরিলক্ষ 
ত্যাগ করিয়া এক এক বার অধোমুখ হইলে কুরুনাঁথ ভীমের অবনত ভাব 
দেখিয়! তাহাকে হতাঁশ বিবেচনার সিংহনাদ করত তদীয় মন্তকোপরি 
প্রহারোদ্যমে উদ্ধে উ্থিতহইলেন। তখন ছিদ্রান্বেষী বুকোদর ছিত্রপ্রাপ্তে 
বজ্সার ময়ী গদ সর্বাঙ্গীণ শক্তিতে তদীয় উরুদ্ধয়ে আঘাত করিলে পৃথিবী 
পতি ছুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া স্থমেরূপাতের ন্যায় মহাঁশবে পৃথিবীতে 
পতিত হইলেন । তাহার পতন মাত্রে অধন্থম যুদ্ধজনীন শোণিত বৃষ্টি, উন্কাপাঁত 
ও পাংশু বর্ষণাদি আর্ত হইল বিজেতাগণ এই ছুদৃশ্যি দর্শনে ভীত ও দর্শক 
গণ অদ্ভুত যুদ্ধের প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্ব স্থানে সমাগত হইলেন। 
সন্ধ্যার প্রাকৃকালে মহা'বলী দুর্য্যোধন ভীমকর্তৃক নিহত হইলে জগতে 
বহুবিধ ছূর্লক্ষণ উপস্থিত হুইল। প্রতিজ্ঞা পরায়ণ ভীম প্রতিজ্ঞ পালন 
করিয়। স্বগণের আনন্দ সম্পাদন পৃর্বক দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার অন্থরোধ ও 
জাতক্রোধ বশত কুরুগণ কর্তৃক পাশাক্রীড়। সময়ে “গরু গরু ও ষণ্ডতিল”, 
গ্রভৃতি কট্‌ত্তর এবং ভূতপু্র্ব অপমানিত বিষয় সকল ধরাশায়ী ছুর্ষ্যোধনকে 
স্মরণ করাইয়। তদদীয় মন্তকে বাম পদাথাত করিলেন। তখন মতিমান 
ধর্মরাজ তাহাকে নীচ কার্যে নিবারিত করিয়া! কহিলেন, ভীম ! র্য্যোধন 
আমাদের জ্ঞাতি, অধিরাজ এবং একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক, 
অতএব ইহার মন্তকে পদার্পণ কর! ধর্ম বিরুদ্ধ কার্ধ্য। ভ্রাতঃ! গ্রাচীনের! 
তোমাকে ধর্মভীরু বলিয়। থাকেন, তুমি কি প্রকারে রাজাকে পাদছারা 
ম্পর্শ করিলে? তিনি এই বলিয়া জলভার সিক্ত লোচনে কুর্ষেণাধনফে 
কহিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি শোক ছুখঃ করিও না। কৃত কর্মের ফল ভোগ 
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করিলে বলিয়। আত্মাকে প্রবোধিত কর। লো নিবন্ধন বিপদাঁপন্ন হইয়া! 
স্বগনের সহিত সংহার হইলে, আমরাও বন্ধু-বান্ধব ও পুত্র-পৌত্র হারাইয়া 
জীবন্মত বৎ রহিলাম। রাজন্‌! জন্মান্তরীঞ কর্ণ বশত বিধাতাই ইহা নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । নতুবা! অভিনন শোণিত কুরু পাগুবে বিষবৈরি ভাব হইত ন1। 
তিনি এই বলিয়! নিস্তব্ধ হইলে ভগবাঁন্‌ হলধর অন্যায় যুদ্ধে দুর্ষেযাধনের 
বধ প্রযুক্ত বৃকোঁদরকে দণ্ড দিতে হলহস্তে উখিত হইলে প্রভু নারায়ণ 
তাহাকে বিনীত ভাবে “পৈতৃত্বশ্রেয় জনিত অন্রোধ, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞ 
পালনোচিত এবং মৈত্রেয়খষি কর্তৃক উরুভঙ্গ শাপ” তাহাকে এই তিন 
প্রকারে সাত্বনা করিলে ভগবান্‌ রেবতী রমণ ভীমকে নিন্দা করিতে 
করিতে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন । 

অনন্তর ধর্মরাজ ও সমস্ত যোধগণ কেশবের মন্ত্রণাঁয় এবং ভীমের বাহুবলে 
দুর্য্যেধন পরায় জন্য উভয়ের অভিনন্দন করিলে ভগবাঁন্‌ কৃষ্ণ, যুধিষঠিরকে 
কহিলেন, রাজন্! প্রবঞ্চন1 পরতন্ত্রশঠতাপ্রিয় শত্রু ধরাশয্য! গ্রহণ করিয়াছে, 
কর্কশভাষী সুতপুত্রাদিও বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব এক্ষণে বস্থপূর্ণ বন্ুন্ধরা 
আপনার হস্তগত হইল ; অপনি ধর্ম বলেই রাজ লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার করিলেন। 
মহারাজ ! ধর্মের জয়, অধন্দ্ের ক্ষয় চিরপ্রবাদ, ধর্মবলে আপনার উন্নতি, 
আর অধর্ম্েতে ছুরাত্মা দুর্য্যোধন ঈদৃশ অবনতি প্রাপ্ত হইল। 

কুরুরাজ দুর্ধ্যোঁধন কেশবের মুখে এই তিরস্কার শ্রবণ করিয়৷ ছিন্ন 
পুচ্ছ ফণাধর ভূজগের ন্যায় ভূজভরে অর্ধ দেহ উত্তোলন করত কর্কশ স্বরে 
কহিলেন, অহে কংশদাসতনয় ! আমি অধার্ত্মিক, সুতরাং জয়লাভ জন্য 
তোমাদের ধর্মময় ভাব থাকা উচিত; কিন্তু কিরূপ ধর্ম আচরণ করিয়! 
ভীন্ম, ড্রোণ ভূরিশ্রব1, জয়দ্রথ, কর্ণ ও পরিশেষে আমাকেও নিহত করিলে ? 
অতএব পুরুষকাঁর অপেক্ষা! দৈব বলবাঁন, দৈববলেই অজেয় পুরুষের! কাল 
শয্যায় শায়িত হইলেন ! যাহা হউক, আমি ইন্দ্রের ন্যায় নরেন্দ্রগণ পুজিত 
হইয়! বিশাল ভারতে আজীবন রাঁজদওড পরিচালন] করিয়াছি, এখনও সেই 
বীরবৃন্দের সহিত স্বর্গীয় আনন্দ লাভে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করি; চির 
ভিথারি যুধিষ্ঠির বিধব! পূর্ণ সংসার লইয়| রাজ্য সুখ উপভোগ করুন। 
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তিনি এই বলিয়! নিস্তব্ধ হইলে আকাশ হইতে ভাহার উপর পুষ্পবৃষ্টি 
হইতে লাগিল। পাগুবগণ তাহার ্ব্গীয় সম্মানে অন্যার রূপে ভারত যুদ্ধ জয় 
জানিয়! লজ্জায় নতশির হইয়াও জয় কোলাহল, মহোত্মাহ, শঙ্খনাদ 
সিংহনাদ ও বাদিত্র নিঃশ্বন করিয়া কুরুশিবিরে আগমন করিলেন । বাসদের 
শিবিরস্থ হইয়! অঙ্জুন সহিত রথ হইতে অবরোহণ করিলেই ধ্বজস্থ কপিরা্জ 
অন্তহিত ও অগ্রিদত্ত মহারথ বিনানলে প্রঙ্জলিত হইয়া! ভন্দীভূত হইলে 
মহাম্ী পার্থ বাস্তরদেবকে তাহার কারণ জিজ্ঞাস! করায় “বরন্গান্ত্র আহত ভাগ্নের 
রথ মদীয় স্ৃতত্ব বিসর্জন জনীন শ্বভাবে ধ্বংস হইল” প্রভু মাধব এই কথা 
বলিয়া বিষ্টি হস্তে তাহাকে সমর্পণ ও বিজয়াননে পরস্পর অভিনন্দন 
করিলেন । অন্যান্য বীরগণ শিবিরস্থ মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্বক তাহাদের 
আদেশে পাঁওব শিবিরে গমন করিলেন । অন্তর্যামী হরি অশ্বখাম। কতৃকি 
আরও ভূভার লাঘধ করিতে প্রকারান্তরে অন্থ্‌ঙ্ঞ! করিয়া পঞ্চগাগুঘ ও সাত্যকি 
সমবেত স্বয়ং কুরুদেশ-বহমান পুণ্য সলিল! সরশ্তী তীরে রজনী ধাঁপন করি- 
বার জন্য রহিলেন। ভুগধান বাস্ুদেষ কিয়ত্ক্ষণ পাগুব সংসর্গে থাকিয়া 
তাহাদের সহিত পরামর্শ করত “অধর্ম্ম যুষ্ে দূর্ট্যোধনের বধ জন্য গান্ধারী 
পাঁওব দিগকে অভিশাপ দিবেন” এই ভয় ভগ্ন গহ্‌ক্ত রথায়োহণে হস্তিনাক় 
গমন করিয়া! গান্ধারী ধৃতরা্ঈট, সহ কুরুগণকে ছূর্যোধনের উরুভগ্ন সংবাদ প্রধান 
পূর্বক স্বীয় এঁশী মায়ায় শৌবলেয়ীর কোপ শান্তি করত সেই ধামিনীতেই 
পুনশ্চয় পাওবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া একত্রে বিরাম এহণ করিতে 
লাগিলেন । 
এদিকে মহারাজ ছূর্য্যোধন ভীমসেন কতৃক আহত হইয়! অভিমানে অশ্রু 
জল সহ দীর্ঘ নি“ষ ত্যাগ এবং দশনে দশন ও করে কর নিপীড়ন পূর্বক সম্মখ- 
স্থিত সঞ্জয়কে আঁক্ষেপ সহকারে এই অশুভ সংবাদ সহিত পিতা মাতী ও গ্রিশ্ব- 
তমার প্রতি কৃতজ্ঞত। জানাইয়! প্রেরণ করিলেন । কুরু পক্ষীয় অময় বীরত্ব 
চরমুখে এই অস্ভিম বার্তা গুনিয়। তথায় আগমন পূর্বক পরম্পরে খেদ করিতে 
লাগিলেন । রাজ! দুর্ধ্যোধন গলদশ্র হইয়। তাহাদিগকে কহিলেন, হে বীয্গণ। 
কালক্রমে সকল জীবেরই বিনাশ হয়, অতএষ ব্সামি মর্ত্যধর্মীনসায়ে অদ্যই 
ড€ 


১৫৬৬ কুরুবংশ । 
তোমাদের সমীক্ষে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম, বৈরশোধ বা জীবন দান ইহার 
একতরে গতায়ু বু .অক্ষৌহিণীর কিয়ৎ পরিমাণে খণ শোধ হইল। আমি 
মৃত্যুতে কাতর নহি; যে মূঢ়, সে অবশ্যস্তাবী মৃত্যু জানিয়াও ভীরুতা প্রদর্শন 
করে। অতএব শরণগ্রহণ ও পলায়ন অপেক্ষা! কালের হস্তে আমার জীবনোত্দর্গ 
হইল, ইহা! সৌভাগ্যের বিষয়। শত্রু ক্ষয় না করিয়! আমারতুল্য বাক্তির সজী- 
বতা শক্তিকে ধিক! মহাঁক্বাগণ! আপনারা প্রাণপণে জয় কামণ। 
করিলেও প্রতিকূল বিধি তাহার বিপরীত করিলেন। এক্ষণে আমার 
দোষাদোষ ক্ষমা করিয়! প্রসন্ন হউন, আমি যেন ইহলোক পরিত্যাগ 
করিয়! বীরবাঞ্ছিত মহা! গতি লাভ করি । তাহার এই কথা শুনিয়ী অ*খাম 
কহিতে লাগিলেন; 
মহারাজ! 
দেহ অনুমতি, 
নাশিতে পরম রিপু চরম সময়ে ; 
| দুঢতর, 
এ প্রতিজ্ঞা মম, 
গ্নুধিব তোমার ধার অসির সহায়ে । 
কোন্‌ তীরু-_ 
দিয়া জলাঞ্জলি, 
আজীবন সহচর চির মিত্র খণ 
অহনিশি, 
করি স্থুখ আশ, 
ভুঞ্জয়ে নিত্য ভোগ বারতা বিহীন? 
হয় জয়, 
নহে নিপতন, 
ভাবিয়া মুঝিবে আজি কৌরব সেনানী; 
বীর দাপ-- 
হেরি স্বর বন্দ: 
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গাইবে অনস্ত কাল সমর কাহিনী । 
এ কপাণ, 
কটিবন্ধ সহ; 
কতু কি বিমখ রাঙ্গ অসমাপ্ত রথে! 
ধরি এই-- 
নিক্ষোৌষিত বেশ; 
দেখাবে কৃতান্ত দেশ কুক শক্রগণে । 
নরনাথ। 
এ নিশ্চয় বাণী, | 
গ্রাসিতে রিপুর যশঃ দৌণী অবতার; 
দেহ আজ্ঞা, 
পশিয়া সমরে, 
পাণ্ডব শোণিত শোতে ভাঁসাই সংসার ! 
মহাবীর্ধ্য অশ্বখামা এইরূপ বীরতার সহিত চরম শধ্য! শায়িত ছুযেণাধনকে 
পুনরুতেজিত করিলে তিনি আসন্ন কালেও শত্রত! শোধ ব্রত ভ্রষ্ট না হইয়া 
কগাঁচাষের দ্বার জলানরন পূর্বক তীঁহাঁকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন । 
তখন শূর শ্রেষ্ঠ দৌণ নন্দন রাজাজা গ্রহণ করত কৃতবন্মী ও কৃপাচা্য এই 
সহযোগী দ্বয় সহিত মহারণ বিজয়ার্থে তথা হইতে নিষ্ক্রীস্ত হইলেন । অতএব 
পাঠক! এক্ষণে “নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে” এই কথার সার্থকতা দেখিতে পাঁগুব, 
শিবিরে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি মহাভারতীয় ভীল্স, দোণ, কর্ণ, শল্য ও গদা পর্বান্তর্গত ভীম্মবধ, 
দৌোণাভিষেক, সংশপ্তক বধ, অভিমন্য বধ, প্রতিজ্ঞা, জয়দৃথ- 
বধ, ঘটোৎ্কচ বধ, দোণবধ, নারায়ণান্মোক্ষ, কর্ণ বধ, 
শল্য বধ, হদপ্রবেশ, গদা ঘুদ্ধ ও ছুষে্যাধন বধ পর্ব » 
কুরুবংশে মহাসমর নামক অষ্টত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত । 
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কুকবংশ। 
উনচত্বারিংশৎ সর্গ | 
পাব শিবির নিশা সমর | 
(অভ্ভুত বিজয় |) 
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জীবের নিয়ত হ্বতাঁবিক কাল ধর্ম, কাল পূর্ণ হইলে কাল পুরুষকেও 
পতন হইতে হয়।--দৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাঞ্চাল নিচয় মহাকাল প্রহরী 
সত্বেও নিশাঁসমরে নিহত হইলেন £-অশথামার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পাগুব শিবিরে 
উহাদের উপর কাঁলের ব141করিল--মৃত্যুভয় বিহীন মহারথ অশ্বখাম দূর্যোধন 
সমক্ষে বিজয় প্রতিজ্ঞারঢ় হইয়া মাতুল কুপাচার্যয ও ভোজ রাজ কৃতবন্মা 
সষভিষ্যাহারে রখারোহণে তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্বাক অদ্কোমনী লিপ্ত 
উৈরবের সভায় গাঢ় নিশায় লক্ষিত স্থানে উপনীত হইলেন । তমসতযঙ্গ 
তীষণ তঁদিতে উচ্ছ সিন হই! তাহাদিগকে আবরণ করিয়া! লইয়া চলিল। 
তাহারা সেই নিশ্চল শিবিরে রজতাঁত বিরাট কায় এক প্রতিহারীকে দেখিয়া 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন -- ইনি কোন্‌ মহাপুরুষ ! দেহ প্রভায় রড়ময় 
শিবির স্থির সৌদামিনী শোভা ধারণ করিয়াছে! ই'হাব চতুর্দিকে বিকটাকার 
প্রেত প্রমথ গণের নৃত্য এবং মণি মন্ত বিষধর সকল উদ্কাধারীর ন্যায় ইতস্তত 
মণ করিতেছে! শিবিরাত্যন্তরে রণক্লান্ত যোধগণ ধানমগ্ন ধূর্জটীর ন্যার় 
অবিচলিত ভাবে নিষ্ত্রীস্থখ উপভোগ করিতেছেন ! আরও শিবির সজ্জিত 
আলোক মাল আলোক পথে সন্ধ্যা কালীন পৌর্ণমাসী চন্দ্রের ন্যায় দেদীপা- 
মান, ঘার দেশে চন্ত্রশেখর বিশেষ দেব না| মানব অবস্থান করিতেছেন: 
ইহার কর্ণ, নাশী, ও আস্য হইতে অসঙ্থ্য বান্থুদেবের উদ্ভব দর্শন করিতেছি! 
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প্রবল প্রতাপী অঙ্থখামা শিবির প্রহরীকে এইরূপ অসামান্ত পুরুষ দেখিয়াও 
অকুতোভয়ে তাহার উপর অন্তর চালনা করিতে লাগিলে ভগবান্‌ বুষভ ধ্বজ 
হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় তদীয় শর নিচয় গ্রাস করিতে লাগিলেন- সৃর্ঠিমান 
বিশ্ময়ের অভিনয়_দৌঁণপুত্র মহ্থেখবরের শর ভক্ষণ দেখিয়া শনি, গদা 
পরশু প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করায় পূর্ববত্ সকলই তাহার 
উদরসাৎ হইল । তখন প্রতিজ্ঞা পরায়ণ দৌণী নিরম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ 
হইয়। তীক্ষ বুদ্ধির আবেগে শিবার্না স্থির করত রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক 
তাহার স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে হর ! হেবিখরাজো র! তুমি ঈশ, 
গিরীশ, স্থাণু, কুদ; ক্ষুদ্রাশয় ক্ষুদূজীব হইয়াও পিতৃখণ পরিশোধের জন্য তোমার 
স্মরণাগত হইতেছে । হে অজ, হে অবায়, হে পিমাকি, হে ত্রিপুরাস্তক ! 
দাঁসের প্রতি একবার সকরুণ অপাঙ্গে অবলোকন কর। বি€নাথ ! তুমি 
বিখের নাথ; সৌর জগতে এরূপ কি ধন আছে যে আহি আমার বলিয়া 
ও পাদমূলে অর্পণ পূর্বক বৈরি বিজয়ী বর প্রার্থনা করিব! এসন কি, আল্মাও 
আপন নহে, ব্যাস বাল্সিকী ও পরাশরাদি মহর্ধিরা তোমাকে শিববপে সর্ব 
জীবে অধিষ্ঠিত, অথচ পাঁপময় দেহে অনিলিপ্ত বলিয়! নির্দেশ করেন। অতএব 
হে ধূর্ঞাট, হে জটিল ! শ্রতি-স্থৃতি-আগম-উপনিষদ্দে ভূমি ভক্তের প্রতি নিঃস্বার্থ 
কুপাবান্‌; স্ুতয়াং ভক্তিহীন অথথামা ভাগ্যদোষে ভগবৎ প্রেমিকের পদচ্যুত 
হইয়া! পাপময় এই ভূত সমষ্টি দেহকে ত্বদীয় অগ্নি মূর্তিতে উপহার দান করি- 
তেছে! অনাদি, আদি পুরুষ! চরমে জামার গয়ম কল্যাথ ম্বরূপ গাধান 

ংশ যেন অচিরাৎ ধ্বংস হয় 

ঈংরান্রাগী অশ্বখাম! এইরূপ কামনা করিলে সহসা তাঁহার দমীপে 

এক অগ্নিময় বেদী প্রাছুভূত হইল। মহাকায় প্রমথগণ শিব নামে জয় ধ্বনি 


-দিয়া হুতাশন পার্থ কৃচিসম্পন্ন নৃত্য এবং ভৌতিক নয়নে বিষাক্ত তেজ 


উদগীরণ পূর্বক অশ্বামার প্রতি জরভঙ্গি প্রদর্শন করিল-সেপক্ষে আক্ষেপ নাই- 


মহাবাছ দৌণী বল দর্পের উপর সাঁহসকে দণ্ডায়মান করিয়া মানস-আনন্দমঠে 


শিবনামাবলী বিস্তীর্ণ করত মহাম্ত্রে মহেশ্বরকে দেহ প্রদান পূর্বক অগ্রি প্রয়েশ 
করিলেন-_ভক্তি ভাব ভরে আত্মা হুলিল-_-ভগবাঁন্‌ ভবানীপতি ভাছাকে হাস্য 
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বদনে কহিলেন, বীর ! বাসুদেব আমার প্রিয়তম, অতএব তাহার গ্রিয় কর্ম ও 
তোমার ভক্তি প্রবণতা! আধাম্বিক ভাব পরীক্ষা জনা মহামায়া বিস্তার 
করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে শিবির-ুুপ্ত বীরদের কাল প্রাপ্তি 
হইয়াছে; তৃমি এই কৃপাণবর গ্রহণ পূর্বক শক্ত সংহারে প্রবৃত্ত হও । 

তিনি এই বলিয়। তীহাকে আত্মতৈজ ও অক্রদান পূর্বক সয়া লীলার সহিত 
আদৃশ্ঠ হইলে ফ্রোণাম্মজ সহখোগী বীরদ্বয়কে শিবিরদ্ারে নিয়োজন পূর্বাক অভ্য- 
ভরে প্রবেশ করত সর্বাগ্রে ধৃষ্টদ্যয়ের শয়নাঁগারে উপস্থিত হইলেন-বৈরভাব 
নতত পরিশূন্ততিনি পিতৃহস্তাকে সুযুপ্ত দেখিয়া রোষভরে পদ দ্বারা 
প্রঝৌধিত করিলেন । যাঁজ্ঞসেন জাঁগরূক হইয়া! অথাঁমাকে অবলোকন পূর্বক 
অদ্রোখিত হইলে মহাঁবল দৌণী তীয় কেশাকর্ষণ করত ভতলে নিপাতিত 
করিলে ধৃষ্টদ্যুয়ের নর্কাঙ্গীন্‌ শক্তি অকারণে ব্যয়িত হইল। তিনি কাল বশে 
পুনরথান করিতে পারিলেন না । পাঞ্চাল কুল অশনি অশ্বথীম। পদভরে ক 
বক্ষ নিম্পেষন পূর্বক তাঁহাকে নিহত করিলেন । 

অযোঁনিজ ধৃষ্টদ্যু্ন এইরূপে বিনষ্ট হইলে সহবাঁসিনী কামিনী গণ পতি 
শোকে ক্রন্দন কোলাহল করিতে লাগিল-_ম্‌ হূর্তেকে অসংজ্া অন্তরধ্বনি-_-শিবির 
বীরবৃনদ প্রবুদ্ধ হইয়। অস্ত্র শন্ত্র গ্রহণ করিলেন-__শিব বরে অসাধ্য সাধন_-দৈৎ 
বলিষ্ঠ দৌণী অসীম অন্্াঘাত অনায়াসে সহ্য করিয়া ঘুধামুন্ত, উত্তমৌজা 
দৌপদীর পুত্রগণ ও শিখণ্ডী আদি অগণিত যোধকে সন্মুখ যুদ্ধে নিহত করিলেন। 
ভাহার খঙ্গাঘাতের অব্যর্থ প্রহারে বিশাল শিবির জনশৃন্ত হইতে লাগিল-_ 
সকলেই অবাক--চকিত নয়নে কেহ কেহ তীহাকে অপদেব অনুভব করিয়া 
বাঙনিষ্পত্তি করিতে পারিল নাঁ। দ্ৌণনন্দন অশ, হস্তি, ও সৈনিকাদি 
পাওবীয় চমূ ধ্বংস করিতে লাগিলে মহাঁশিবির প্রকৃতির মশান রূপ ধারণ 
করিল। পলারিত প্রাণীবৃন্দও কৃপ-কৃতবন্মীর হস্তে নিষ্কৃতি পাঁইল না, বীরত্রয় - 
শারীরিক বৃত্তি সকল কঠোর উপাদানে আবৃত করিয় ম্মরণাগত-বদ্ধাঞ্জলি 
ব্যক্তিকেও নিধন করিতে লাগিলেন; উচ্ছঙ্খল অশ-গঙ্গগণের পদ বিমর্দনেও 
অনেক সৈন্য নষ্ট হওয়ায় তাহার! তাহাদের অনাশ। সঞ্জাত প্রচুর সহায়তা 
লাভ পাইলেন। এইরূপে অর্ধ রাত্রি হইতে সমস্ত রজনী ব্যাঁপিয়া নৈশ রণ 
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সমাপন হইলে শ্বরপূর্ণ শিবির জনশন্ত নিবন্ধন নি্তব্বতার প্রিয় নিকেতন হইয়া 
দাড়াইল। পাঁওব সেনার মৃদ্ধ প্রবর্তিত অইাদশ নিশার (অশ্বথামা কতৃক নিহত 
ও কোন করালবদন! কামিনী কর্তৃক নীত হওয়া) স্বপ্নদর্শন কাধে পরিণত 
হইল । বীরেন্দ অশখামা! ভজবীর্যে শোঁভাময়ী শিবিরকে পিশাচগণের ক্রীড়া 
কুপ্জ করিয়। শাস্তরম্মি পাঁবকের প্রভ। ধারণ পূর্বক সহযোগীদের সহিত মিলিত 
হইয়া বিজয় বার্তী আদান প্রদান করত সত্বর ধূলী শষ্য শায়িত মহারাজ 
দ্ুয্যোধনের নিকট গমন করিলেন। অবনিপতি কাল কর্তৃক প্রাণ বায়ু হরণ 
প্রক্রিয়ায় অপ্রক্ুতিস্থ হইয়। পৃথিবীকে প্রিয়তমার ন্যায় আলিঙ্গম পূর্বক শয়ান 
থাকায় বীরগণ তথায় গমন করত উষ। ললাটে নিস্প্রভ হৃয-মণির ন্যায় 
তাহাকে লোহিতাঁভ দেখিলেন--প্রভূ ভক্তির পরাঁকাষ্ঠা প্রদর্শন__অশ্বখাম! 
ঈদৃশ পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিলেও রাজ্‌ প্রেমে তাহার আরত নয়নে অশ্রু 
রাশি »ঝরিল। তিনি গদগদ স্বরে তাহাকে প্রবোধিত করত জয় বার্ধা বিদিত 
করিলে কুরুপতি মুমুষুদশীয় সংবাদ নিবন্ধন বহকষ্টে নয়নোম্মীলন 
পূর্বক কৃতজ্ঞতা সহকারে সহযোগীদের সহিত তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করত 
স্্গলোক চিত্ত করিয়৷ দেহত্যাগ করিলেন। বীরত্রয় মহারাঁজকে পরলোকগামী 
দেখিয়া শোকাশ্র বিসর্জন করত সত্বর নগরাভিম.খে গমনোদ্যত,হইলেন। 
এদিকে রজনী প্রভাত। হইলে ধৃষ্যুন্নের সারথি রক্তাক্ত পরিচ্ছদ পরিধান 
পূর্বক ধর্মরাজের নিকট গমন করিলে নীতিনিপুণ ধর্ম তদীয় কদষ বেশ 
দেখিয়। বিম্ময়োৎফুলল লোচনে তাঁহাকে দৃষ্ট করায় পাঞ্চাল স্বত ভীত ভাবে 
তাহাকে নিশাঁদমর সংবাদ বিদিত করিল । মতিমান্ ধিষ্টির সেই নিঠুর সংবাদে 
শোকার্ত হইয়। ভূতলে পতিত হইলেন। তদীয় আত্মীয় বর্সকেও নিদারুণ 
হত বিবরশীতে মন্্াহত হইতে হইল ; একমাত্র ভগবান্‌ বান্গদেবকেই শোক- 
“তাপম্পর্শ করিতে পারিল না। তাহার ভূভার হরণ কল্পনা ক্রমেই সর্বাঙ্ক 
সুন্দর হইতে চলিল; তিনি পাঁওবগণকে সাম্বন। করিয়! সর্ব সহিত সেই শব- 
ময় শিবিরে গমন করিলেন, রাজাঁজ্ঞায় রাজেন্্রাণী দ্রৌপদীও তথায় আনীত 
হইলেন । তখন দেই শোচনীয় হৃদয় বিদারী দৃশ্য সকলকেই অভিভূত করিল । 
শ্েহপ্রবণ মাতৃহৃদয় পুজ্রশোকে ব্যাকুলিত হইলে ড্রপদনন্দিনী পুত্রগণ 
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বিরহে সমধিক অধৈরধ্য হইয়া পড়িলেন। ভাহার দৈহিক শোক-শাস্তি এই 
উভয় বৃত্তির মধো যেন এক খানি প্রকাও জগৎ ব্যবধান রহিল । তিনি কোন 
ক্রমে আগন্ত হইতে না পারিয়! পরিশেষে স্বজাতি সুলভ বিরাগ নিবন্ধন 
পাওবপতিকে পুত্রবৈরি নির্যাতনের অন্‌রোঁধ করিয়া বলীল্্র মাকুতীকে কহি- 
লেন, নাথ! অপত্য বিয়োগ শোকে হায় দগ্ধ হইতেছে, আঁপনাঁদের ভাঁরত- 
সমর জয় পরাজয়েই পরিণত হইল! হায়! আমার স্তাঁয় কোন অভাগিনী 
এরূপ অসার সম্পদ লাভ করিয়! জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারে? পুত্র 
হস্তা নারকী অশ্বথাম! অনাথের স্যার যেরূপ আমার আম্বীয়গণকে নিধন 
করিল, তজ্রূপ আপনিও সেই বীরকুল কলঙ্ককে নিধন করিয় কিঙ্করীর হৃদয় 
নিহিত শলা প্রতিউদ্ধার করূন, নতুবা প্রায়োপবেশন করিয়! শোকাবহ জীবন 
পরিত্যাগ করিব। তিনি এই বলিয়া অভিষিক্ত শারদীয় প্রতীমার স্যায় 
নয়ন জলে সিক্ত হইতে লাগিলে কোপন স্বভাব বৃকোদর তহাকে গুবোধ 
দিয়া মকুলকে সারথি করত রথারোহণ পূর্বক অ্বখাম1 নিধন প্রতিজ্ঞায় বীর 
দর্প সহকারে কহিতে লাগিলেন ;-- 
ধররে নকুল বাজি বাগ করে, 
দমিবে পানী ছুর্মদ্র পামরে ; 
চালাও চালাও বিমাণ রাজ, 
দেখিব আজ কে রাঁখে তারে। 
চলুক সমীরে মণিময় যান, 
গলকে হউক যোজন পয়ান টু 
ঘন ঘোর ডাকে ভাবিয়া ঘন, 
মাডুক প্রেমে শিখীর প্রাণ । 
বীর মদে হিয়া, করিয়া অর্পণ, 
ত্ৌণী জয় রোধে ভীমের গমন; 
মিয়া বন্থুধা ধরিব রিপু, 
হেরিবে জগৎ বীরতা পণ। 
বদি সে লুকায় মায়াঁদেহ ধরি, 
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দেখিব তাহায় যোগান করি; 
জীবন বাসন| করিয়। দুর, 
দূরিব ভুঃখ মারিয়া অরি । 
তড় তড়ি বৃষ্টি মুল ধারায়, 
অজন্্ গভিতে যবে বহি যায় 
আগুণের কথ! থাকে কি কু, 
পড়িলে ভাহে ভীষণ বাঁয়? 
জীবন সংহারী বন হহস্কারে, 
দল ভীমনাদে নগর কাস্তারে 
হারায়ে শবদে মৃগের রাজ, 
পশিলে ধর! কে রোধে তারে? 
অথব। কৃতাস্ত গ্রলয় মূরতি-- 
ধরিয়! উঠিলে স্বভাবের গ্রতি 
ক্ষুদ্কীট তাছে পায় কি ত্রাণ! 
জীবন দান সবার গতি । 
অধৃথাম। পক্ষে আমি তেন ফাল, 
মারি হত্যাকারী ঘুচাব জঞ্জাল; 
না পাবে রক্ষা, সপক্ষে যদিও 
সহায় হন্‌ জিদশ পাল। 


মহ্থাীর ভীম এইরূপে অশ্বধামাবি্যয়ে গমন করিলে এহাত্ম। বাসুদেব 

যুধিটিরকে অস্বধামার অদীম বীর্ধ্যবতা বিদ্িত করিয়া মারুতীর অন্‌সরণে 

ধনঞীয় সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজে আরোহণ করত স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে কশীঘাত 

করিয়া অশখামাবিজয় প্রতিজ্ঞারচ়ী ভীমসেনের পশ্চাৎ বদরিকাশ্রমা ভিমূখে 

বধ চালনা করিলেন। পাঠক! এক্ষণে “জিদ্বাং সম্তং জিম্বাং সীয়াৎ” 
এই কথার সার্থকত। দেখিতে বদরিকাঞ্খমে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি; মহাভারতীয় সৌপ্ডিক পর্ব, কুরুবংশে নিশামমর 


নামক উনচদ্বারিংখৎ সর্গ সমাণড। 


কুকবৎশ। 

চত্বারিংশৎ শর্থ | 
বদরিকাশম--মণিহরণ । 

(সমান বিজয় ) 


কসর) পানর 
গ্জঘাং সম্ভং জিঘাং সিয়াৎ 


ঘমাততীয়ী ব্যক্তির হিংস1 কর! পাপের কারণ নহে, ভারত বিজেত1পাঁগুব- 
কাণ আত্মীয়-সংহার ক্রোধে গুরুপুত্রের শিরোমণি হরণ করিয়! প্রতিহিংসার 
পথপ্রদর্শন করিলেন; পুণ্যতূমি বদরিকাশ্রম সমান বিজয়ের কাঁরণ স্থল হইল:-. 
অরিদদম অথথামী রণভূমি হইতে নিরুদ্দেশ হইলে শোঁক সন্তু বুকোদর 
দৌপদী কতৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শক্রতার প্রতিশোধ দিতে রথারোহণে গমন 
করিলেন; পাঞ্চাল বিনাশীর বিমাণ চক্রাস্ক লক্ষ্য করিয়া তাহাকে যাঁইতে হইল। 
তিনি বহুদূর যাইয়। নাতি শীতোষ্ অরণ্য প্রদেশে গমন পূর্বক মনে ভাবিতে 
লাগিলেন--পাপাত্ম! কোন্‌ দিকে গমন করিল ! চক্রাত্বষ্ট আয়ত রেখ! আর ত 
দৃষ্ট গোচর হইতেছেনা চভূর্দিকেই তাল-তমাল-পিয়াল সংশ্লিষ্ট উপবন, অনতি 
দুরে দূর বাহিনী ভাগিরথী মৃছুবেগে গমনাগমন করিতেছেন । না! উপবন নয়, 
এ আমার পূর্বদৃষ্ট তপোধাম বদরিফা শ্রম; কিন্ত কৈ এখাঁনে ত আর সেরূপ রম- 
পীয়ত! দেখিতেছিন। ! সহকাঁর তরুর সহিত বনজ লতার প্রণয় নাই, পর্ণশালা 
সন্িহিত তরুরাজ সকল অজিন অক্ষমাল! লইয়া যোগীবেণে দণ্ডায়মান নাঁই। 
অনতিসুল্ন কুস্থম কোরকে ভ্রমর গুঞজরণের স্ুম্বর নাই, পিকরাজ ও ভূবন তুলান 
সংগীত করিয়া আর মানব কর্ণ তৃপ্তি করিতে পারে নাই! না, নাঁথাকিবে কেন 1 
যখন বেদধ্বনি গুনিতেছি, খন রবির উদয় দেখিতেছি, তখন গ্রকৃতি-ক্রীড়া 
জ্যরশ্য বিদ্যমান আছে। পুত্রশোকে জামিই কেবল বিপরীত ভাব ভাবিতেছি! 
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কুরুবংশ । ১৫ 


ভিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাত্মা ব্যাসের সমীপে খধিগণ সমবেত 
অধ্ধথামাকে দৃষ্টি করিলে সহসা ভীহার মুখ হইতে “থাক্‌ থাক্‌” বলিয়া বিভী; 
ধিক শুচক শব্দ নির্গত হওয়ায় দোণাত্মজের মুখ শাস্তি তদীয় দেহ ত্যাগ 
করিয়। উর্ধথাদে পলায়ন করিল। তিনি আত্ম রক্ষার জন্ত পাণ্ডবংশ 
নির্বংশ হউক” স্বল্প করিয়া ইষিক! সংযোগে ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক 
ত্রিজগৎ্ কম্পমান করিয়। তুলিলেন, পরাগত বীর অঙ্জুনও মহান্ত্রের গ্রতি- 
সংহারে দ্বিতীয় ত্রদ্ষশির শরত্যাগ করিজেন-_ উভয় অগ্রই দোণ প্রদত্ত-_সম- 
শিক্ষা নিবন্ধন অস্ত্র পরম্পরা প্রসমিত না হইয়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিলে 
গ্রহ-উপগ্রহ সকল স্থানভ্র্, পৃথিবীও প্রকম্পিত হইলেন । তখন সর্বলোক 
হিতৈষী ভগবান্‌ নারদ ও ব্যাঁস তাহাদের ছুরভিগ্রায় দেখিয়। অস্ত্রীনলে গরবেশ 
পূর্বক বিশক্ষর তেজ হরণ করত এই শরত্যাগজনীন তাহাদিগকে ভৎ্ন 
করিলে বীরবাহু অঞ্জ্ূুন কৃতাঞ্জলি হইয়। খষিদ্ধয়কে কহিলেন, ভগবন্‌ ! জনস্ত- 
শক্তি ব্রন্মশির বাণ কেবল আপনাপন প্রাণ রক্ষার জন্যই প্রয়োগ করিয়াছি, 
নতুবা প্রতিকূল ব্রক্ষাত্ত্রে আমর! একান্তই ভন্মীভূত হইতাম ; কিন্তু এখন 
আপনাদের আজ্ঞায় অন্জ্ঞাত হইয়! জীবিতাশ! বিসর্জন পূর্বক নিজাপ্রের 
প্রতিসংহার করিব। তিনি এই বলিয় শ্বীয় ব্রন্মচারিতা নিবন্ধন মন্ত্রবলে 
মতা সম্বরণ করিলে তদীয় অসদৃশ অমায়িকতায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহার! অ্থ- 
থামাকেও অস্ত্র সম্বরণ করিতে প্রত্যার্দেশ করিলেন। 
' বীরকুল শীর্বস্থানীয় অথ্থথামা তাহাদের কতৃক এরূপ আদিষ্ট হইয়া! ভগবান্‌ 
বেদব্যাসকে বিনীত ভাঁবে কহিলেন, মহাত্মন্‌ ! এই অক্ত্রের গ্রতিসংহার আমার 
সাধ্যাতীত, ব্রহ্ষশ্চর্যটার মহাশক্তি না! থাকিলে উহা! প্রত্যাহারকের মন্তকে 
পতিত হয়; অতএব এই অন্তর পাঁওবাহুতি না পাইয়া ্রত্যাগত হইতেছে না? 

গুভান্‌কাম্ী সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ ব্যাস উত্তরার, গর্ভ বিষয় অবগত থাকিয়া 
অগ্থামাকে কহিলেন, বৎ্স!.তোমার এরূপ অসদানুষ্ঠান বড়ই শোচনীয়! 
যাহা হউক, এক্ষণে পাঁওব গণ ব্যতীত পা কুল মহিলাদের গর্ভনাশ ইচ্ছায় 

আংশিক নিষ্পাওবার সঙ্কক্প করিয়! মন্ত্রবলে নিক্ষিপ্তীত্ত্রের তেজোত্বাস কর এবং 

পাগুব গণ্কেও কদীয় শিরোমণি গরদান করিয়। বৈরায় বীতরাগ হও । 


৫১৬ কুরুবংশ । 


বিপজ্জাল বিজড়িত অধংখামা কহিলেন, ধষে! কুরুপাঁওবের সমব্ত রঙ 
ভাপেক্ষী খিরোমনি মহামলাবান্‌। মণিবান ব্যক্তি অন্ত, ব্যাধি, উরগ কি অন্- 
বিধ ভদ্র হইতে ভীত অথবা ক্ষুধাতেও আক্রান্ত হন্‌ নী। অতএব এক্ষণে 
স্বরুচি সম্মত কাঁধ্য করুন, আমি পাগুব গতি, গণের গর্ভোদ্দেশে ত্রদ্গশির 
সহযোগী ইফিকাঞ্্র নিক্ষেপ করিলাম.। তিনি এই বলিয়া অন্তর প্রয়োগ পূর্বক 
শত্রত দৈপায়ণ দারা যুধিঘ্টিরকে শিরোমণি প্রদান করিলেন । 
অনস্তর ভগবান্‌ বাস্থদেব কহিলেন, অথ্খামন্‌! এই যুদ্ধে কোন পক্ষের 
উপস্থিত বিজয়াপত্তি রহিল না বটে, কিন্তু ম্পষ্টত; তোমারই পরাজয় হইল । 
আমি তপোবলে গর্ভস্থ নিহত বালককে ও উজ্জীবিত করিব, তুমি মণি হীন 
হইয়!ব্যাধি যন্ত্রণায় লোকালয় পরিত্যাগ পূর্বক তিনসহশ্রবর্ষ বন ভূমণ করিবে, 
ভারত বংশের ক্ষীণাবস্থায় উত্তরা গর্ভ সম্ভৃত পরীক্ষিত নামে মহাপুরুষ ্দীয় 
জন্তু হইতে পুনর্জীবিত হইয়া কুপাচার্ধয কর্তৃক বীরতার অলৌকিক সম্পদ 
লাভ করত তোমার সাক্ষাতে হঠি বৎসর রাজ্য শাসন করিবেন । 
তগবান্‌ হরি এই কথ] বলিলে অশ্বখাম। কহিলেন, ঘান্থদেব! ভুমি পাব 
গণের চির পক্ষপাতী, ফলেপরিণত ন! হইলেও বাঁগ্মিতায় উহাদের প্রতি প্রীতি 
প্রদর্শন কর। আঁমি কংসদাদ তনয় নহি, অস্ত্রগুরু দৌণের পুজ। আমার 
জামোধ অঙ্লাঘাতে তোমার প্রতিজ্ঞা কখনই সফলীকৃত হইবে নাঁ। তিনি 
এই কথ! বলিলে তগবান্‌ ব্যাস ভীহার ভ্রম ভঙ্জনীর্থে কহিতে লাগিলেন 
মানব ভাঁবিয়। বীর তুচ্ছ ভাব কারে ! 
স্বজন পালন, লয়ের কারণ। 
যে পুরুষ ভ্রিসংলারে। 
শুনীল গগণ মাঝে ভারকা নিচয় ; 
গ্লাহার আজায, হীর1 মতি প্রায়, 
চির জ্যোতি বিতরয়। 
নিশাকালে নিশানাথ দিবসেতে রুবি? 
যাহার আদেশে, ভ্রমে শৃষ্ত দেশে, 
ধরিয়া! মোহন ছবি । 


কুরুবংশ । ৫১৭ 


তক জাত মূল জাঁল পৃষ্ঠোগরি করি; 
ভূধরের গণ, বহে অন্পন্ষণ, 
যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি । 
বিপুল প্রসর। এই ধরিত্রী কল্যাণী; 
ধার অনুজ্ঞায়, বহেন ম|থায়। 
গ্রপঞ্চ জগত খানি। 
যে পদ সম্ভব দেবী ভ্বৈলোক্য তারিণী। 
ভব ভয় রাশি, স্বভাবে বিনাশি 
নাম নিল। নিস্তারিণী। 
তার প্রতি নর ভাব ভাবি মতিমানি) 
মান্য ব্রন্মাতুলে, কালি দেহ ভূলে, 
পরিহার তত্বজ্ঞন ! 
গঙ্গাতট বিরাজিত দুর প্রসারণ ; 
তরু তলে খধি, ভাবে দিবানিশি, 
ওই রাঙ্গা শ্রীচরণ। 
হেন বিজু বাক্য বীর না হইবে আন! 
উত্তর! কুমার, হবে অবতার, 
ব্র্থ করি তব বাঁণ। 
সাগর শুকাবে লয় হইবে ত্রিদশ ; 
তবু বিভু বাণী, শিরোপরি মানি, 
গ্রকৃতি রাধিবে যশ । 
মৃহামন| ব্যাস এই বলিয়। তাহাকে জ্ঞান প্রদান করিলে অশ্বথাম| বিমর্য হইয়। 
অরণ্যপথে পাগুবগণ শিবিরে সমাগত হইলেন; কুরুক্ষেত্র ও হস্তিনানগরে বিষাদ 
গীতিকা অহর্নিশি ধ্বনিত হইতে লাগিল। পাঠক! এক্ষণে “চিতা দহুতি নিজ্জাঁবং 
চিন্তা প্রাণ মমংবপু$” এই কথার দার্থকত। দেখিতে মহাশ্মশাঁনে গমনোদ্যত হউন । 
ইতি) ম্হীভাঁরতীয় শিক পর্ব, কুরুবংশে মণি হরণ নামক 
চতারিংশৎ মর্গ সমাপ্ত । 


কুকবংন। 
একচত্বারিংশৎ সর্গ । 


মহাখশান_-বীরাঙ্গনা বিলাপ। 
(হদয়োচ্ছাঁস ) 
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“ চিতা দহতি নিজ্জাঁবং চিন্ত। প্রাণ সমং বগু3। 
চিভাঞ্জি জীবন শূন্য ব্যক্তিকেই দাহন করে, চিস্তাগ্রির দাহিক! শক্তিতে 
সজীব দেহ দগ্ধ হয়;__সপ্জয় মুখে পঞ্সিনী প্রায় ভারত মহিলা গণ মহা সমরে 
দ্বজন বিহীন হইয়| চিন্তাগির তীক্ষ শিখায় দগ্ধ শঙ্খিনী রূপা হইলেন:-_মহী- 
শ্মশানের বীতৎস বক্ষে বীরাঙ্গনা বিলাপ (হৃদয়োচ্ছ।স ) উঠিল- প্রজ্ঞাচক্ষ 
ধতরাষ, সঞ্জয় মুখে ভীন্ম, দৌপ ও কর্ণ এই সমস্ত সেনাপতির প্রত্যেকের পতন 
দিবসে তাহাদের সবিস্তার যুদ্ধ রর্ণন শ্রবণ করিয়া পরিশেষ মমর কাণ্ড শুনিতে 
উৎকর্ণ হইয়া রহিলে যথাক্রমে ভগবান্‌ বাস্থদেব, যুযুৎম্থু ও সঞ্জয় কর্তৃক শল্য- 
বধ হইতে হুর্য্যোধনের উরুতঙ্গের বিষয় অবগত হইয়া! যারপরনাই শোকাকুলিত 
হইলেন। পত্বিতী গান্ধারী সমবেত সমরে পতি-পুত্ব হীনা কামিনী গণ 
লঙ্গাভয় পরিত্যাগ পূর্বক আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্বিকা নান 
কুলবধূ গণের বিনায়িত রোদন শুনিয়া ঘন ঘন বিমোহিত হইতে লাগিলেন। 
তখন মহযি বাঁদরায়ণী ও বিদ্বর প্রভৃতি বিবিধ হিতগর্ভ বিবেকতী! প্রদর্শন 
পূর্বক তাহাকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিলে তপোবৃত, অন্বরাজকে আবার শোকের 
গুরু ভার দিয়া জ্ঞানগুরু বেদব্যাসকে অন্তর্হিত করিল । বিরহী কুরুনাথ সেই 
 মহাছুঃখের ঘোররজনী শতঘুগের ্তাঁয় দীর্ঘভাবে যাপন করত মৃত মণ্ডলীর প্রেত 
কার্ধ্য সাধনে, সমাগত প্রত্যুষে কৃত্তী-গান্ধারী আদি যাবতীয় কুলাঙ্গনা, বিছুর 
প্রভৃতি মঞ্তজী বৃন্দ & জনুচর গণ সমভিব্যাহারে রথারোহণে কুরুক্ষেতে গমন 
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করিতে লাগিলে হস্তিনার এক ক্রোশ দূরে নৈশরণবিজেতা বীর ত্রয়ের 
দহিত তাহার সম্মিলন হইল। তাহারা রাজধি অন্ধকে আপনাপন পরিচয় 
সহ ছূর্য্যোধনের নরলীলা সম্বরণ, পর্যযস্ত বর্ণন! করিয়া, বহুতর অ+ক্ষেপ করত 
পরম্পরা বিদায় লইলেন_চির একতা। ভঙ্গ__কৃপাচার্ধ্য হন্তিনায়, কৃতবর্মা 
ঘবারকায়, অধথামা বদরিকাশ্রমে এবং যশশ্থী ধৃতরাষ্ট, কুকুক্ষেত্রাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন। | 
মহাঁবান্থ অশ্বখাম। বদরিকাশ্রমে গমন করায় অতীতের অপূর্ব ঘটনাক্রমে 
রাঁজেন্্র যুধিষ্ঠির তাহার মণিহরণ করিয়া শিবিরে বিরাম গ্রহণ করিলে ধতরাষ্টের 
আগমন বার্তী। ম্পটতঃ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি সততার অনরোধে 
অনুজগণ, পাঞ্চালী, সাত্যকি, যুযুৎস্থ্ ও কেশবাদি মহ তাহার সমীপবর্তী 
হইয়া শ্ব শ্ব নামোচ্চারণ পূর্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়। দ্গ্ডায়মান হইলেন । 
কামিনীগণ শ্বজননিহস্তা দিগকে দেখিয়। হৃদয় বিদারিণী করুণ। সহকারে এক 
কালে রোদন আরম্ভ করিলেন। তখন দর্শকবৃন্দ বীরাঙ্গন। বিলাপে দৃদৃশ্য 
শ্মশীনের ভীষণতা আলোচন1 করিয়! কহিতে লাগিল ; রণভূমির কি ভ্নাবহ 
দৃশ্য! না এখন আর রণভূমি নহে, ভারতের একমাত্র মহাশ্মশান ! অগ্নির 
বিকার যেমন ভম্ম, তেমন রণস্থল বিকৃত হইয়াই শ্মশানাকার ধারণ করি- 
য়াছে। বস্তত এখানে মনকলই বিকৃত, মৃতদেহ দ্বীত হইয়। কিস্তৃত কিমাকার 
হইয়াছে। কোথাও গতাষু করী বৃন্দের মহামেরু, কোথাও বাঁজি নিচয়ের 
গণ্ড শৈল, কোথাও আকাশ পাতাল গ্রমাণ শত শত শব স্তূপ গলিত হইয়া 
ঝরণার স্তায় পুতি গন্ধময় রম উদগীরণ করিতেছে । কোথাও রক্তসিন্ধু মধ্যে 
শবের উপদ্বীপ কৃশাঁণ রূপ শকুনীনখরে খণ্ড খণ্ড হওয়ায় রক্তবীজ কীট সকল 
কিল বিল করিয়া! বাহির হইতেছে । মাঁংসাঁশী পক্ষীগণ আকণ্ঠ ভরিয়া রক্ত 
শোষণ করিতেছে । কোনটা চঞ্চুপুটে বৃহৎ শব লইয়া দিগন্তরে উড়িয়া! যাই" 
তেছে। ভূত প্রেত গিচাশ মণ্ডলীতে কেহ পুষ-শোণিতাক্ত মাংশ, কেহ উদগা- 
রাংশ ভোজন করত আনন্দে তাঁধৈ তাখে করিয়। নৃত্য করিতেছে । সহত্র সহস্র 
শুগাল কুকুর শবগন্ধে উন্মত্ত হইয়! কখন অস্থি-মাংশ চর্বন ; কখন কবন্ধ 
উদ্ররে মুখ প্রবিষ্ট করিয়া! মলমুত্রময় নাড়িকাকর্ষণ করত ইতত্ততঃ  ছুটিয়] 
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বেড়াইতেছে; কিন্তু বীরাঙ্গন! বিলাপের গভীর ধ্বনিতে উহাদের কৌতুক 
কোলাহল কিছুমান্র কর্ণন্পর্শ করিতেছে না! 

চিন্তাশীল দর্শক গণ মহাখশানের বিভীষণতাঁর এইরূপ বর্ণন করিতে 
লাগিলে মহারাজ! ধতরাষ্ট, বীরাঙ্গনা বিলাপে গতধৈর্ধ্য হইয়! পড়িলেন। তিনি 
অবসন্ন মনে ঘুধিটিরাদির প্রণাম প্রতি গ্রহণ পূর্বক আলিঙ্গন করত পুত্র হস্ত। 
ভীমসেনকে অরে করিতে লাগিলে অন্তর্ধামী হরি তদীয় মনোভাব জানিয়া 
ভাহাকে লৌহ ভীম নর্পণ করিলেন । তখন অত নাগ তুল্য বলশালী নৃনাথ 
আলিঙ্গন ছলে বাহুভরে লৌহকায় চূ্ণীকৃত করিয়া অসাবধানতা ভান করত 
শোক প্রদর্শন করিতে লাগিলে ভগবাঁন্‌ মাধব কহিলেন, রাজন! শোক পরি- 
ত্যাগ করুন, কপট সম্ভাপে লোক নিন্দনীয় হইয়! থাকে । মহাবল ভীম কুশলী 
আছেন, আপনার মনোমধ্যে তীমের গ্রতি হিংস| বাঁসন। গ্রবলতর জানিয়। 
আমি লৌহ পুরুষ গ্রদান করিয়াছিলাম। রাজর্ষে! আপনি পুত্ব শোকে ধর্ম ভাব 
পরিশুন্য হইবেন না। ভীমসেন আপনার পুত্র স্থানীয়, ইহাকে নিহত করিলে 
গতাসু পুত্র গণের কি পুনমিলন প্রাপ্ত হইবেন ? হে রাঁজন্‌! নৈতিক ব্যবস্থাই 
বি্ব জনীন উন্নতির অদ্বিতীয় সাধক, কর্তবা মওলের মধ্য বিন্দু; নীতি মার্গ- 
পরিভ্রষ্তা, বিদ্লগোলকের কেন্্রন্বরূপ। আপনার পুত্রগণ সেই অনীতি অবলম্বন 
করিয়াই অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; বিশেষতঃ স্থাবর জঙ্গ- 
মাত্মক সমস্ত পদার্থই মৃত্যু পথে পর্যটন করিতেছে; প্রাজ্ঞগণ তজ্জন্যই কলে- 
বরকে কৃতাস্তের রথ, প্রাণকে সারথি, ইন্জিয় গণকে অশ্ব এবং মন-বুদ্ধিকে 
রশ্মি কল্পনা করেন; স্ৃতরাং যে ব্যক্তি এ ধাবমাঁন অশ্ব দ্রিগকে জ্ঞান প্রগ্ৰহ 
ঘারা নিবারণ না করেন, তাহাকেই অচিরাঁৎ কাল কবলিত হইতে হয়। 
অতএব মহারাজ ! আঁপনি আত্তরিক ছুশ্চিন্ত। রাশিকে প্রকৃতির সনাতন ক্রীড়! 
তাবিয়। পবিভ্ব জ্ঞান ভিভিতে দাধুতা-গৌরবাবাসের দৃঢ় ছুর্গ নির্মাণ করত 
প্রকৃতিস্থ হউন। 

ত্রিদশেশ্বর হরি এই কথ বলিলে সৎশিক্ষার দোধনী প্রক্রিয়ায় জ্যোঁৎক্মা- 
ধৌত নিশার ন্যায় তদীয় হিংসার মসিমণ্ডিত মন ন্থুগুত্র হইল। কুরুপতি, 
কমলাপতিকে বিনীত ভাবে কহিলেন, বাস্থদেব! অপত্য ম্নেহ বড়ই মোঁহ- 
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জনক; আমি শতপুত্র বিষ্বোগে ধৈর্যাচযুত হইগা ভীমের অহিতাচরণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্ত তোমার বুদ্ধি বলে উনি আমার হস্তগত হন নাই, 
ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে ত্বদীয় উপদেশে পুত্রশোক ও উহাদের 
প্রতি শত্রু তাৰ তিরোহিত হইল। ধীমান পাণ্ডবেরাই আমার অপতা। 
তিনি এই বলিয়। ভ্রাতৃত্পুত্রগণকে পুনরালিঙ্গন করিলে তাহারা জোষ্ঠতাঁত 
কর্তৃক আশ্বাসিত হইয় গুণবতী গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন । 

মহামতি ঘুধিষ্টির ভ্রাতূগণ ও নারায়ণ সহিত গান্ধারীর নিকটস্থ হইলে 
শৌবলেধ়ীর অবর্ণনীয় মনোছুঃথ অশ্রু জলেই ব্যয়িত হইল ন1। তিনি 
পাওবদিগকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে অন্তর্যামী ব্যাস তথায় আগমন 
পুর্ববক কহিলেন বৎসে ! নিরপরাধী পাওবদের প্রতি শাপ প্রদানে বিরত 
5৪1 ছুর্ষেযাধন রণযাত্রা কালে তোমার নিকট বর প্রার্থনা করায় “যথা 
ধর্মী তথা জয়” তুমি এইরূপ বর প্রদান করিয়াছ, পাগুবেরা তোমার বর 
প্রভাবেই জয় লাভ করিয়াছেন, অতএব পাও,বংশ ধ্বংস করিয়া বিচিত্র- 
বীর্ষ্যের কুল উৎসন্ন করিও না। 

গান্ধারী কহিলেন, ভগবান! ছুর্য্যোধন আত্মদোষেই আত্মীয়গণের সহিত 
সংহাঁর হইয়াছে; তজ্জন্ত পাগ্ডব কুলের প্রতি আমার অণুমাত্র শত্রভাবনাই ; 
কিন্তু বলশাঁলী ভীম কেশব সমক্ষে ছূর্যেযাধনকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়াছে, 
এই ধন্ধরবিরুদ্ধ কার্য্যই আমি যারপরনাই পরিতাপিত হুইয়াছি। সহায়বান 
ব্যক্তি নিঃসহায়ের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিলে কাহার হৃদয় ন! সন্তপ্ধু হয়? 

তখন ভীমপরাক্রম ভীম গান্ধারীর এই দুঃখজাত ক্রোধ শুনিয়া অনুনয় 
সহকারে কহিলেন, মাতঃ 1 দুর্য্যোধন গদ| সমরে অজেয়, সুতরাং আত্ম- 
রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালন জন্য ন্যায়বহিভূতি ছুষ্র্ম করিয়াছি। বিশেষতঃ 
' ভ্রৌপদীকে উর প্রদর্শন করিয়াই সে কুট যুদ্ধে আহত হইবার পাত্র হইয়া- 
ছিল। দুর্ধ্যোধন, কুলবধূ ও ত্রাতৃজায়! পার্ষতীকে নটর ন্যায় উপহান করি- 
যাছে; প্রত্যুত তাহা আপনার অবিদিত নাই, অতএব জননি ! ধর্মই 
হউক, অধন্মহি হউক, শক্র সহার করিয়াছি; আপনি দয়া করিয়! দাসের 
অপরাধ মার্জনা করুন । | 

ল্মরলাহাজ! কহিলেন, ভীম। দর্যোধনের উরুভঙ্গই ন। হয় প্রতিজ্ঞার.._.. 


৫৭ কুরুবংশ। 


কারণ, কি আক্রোষে হুঃশাসনের শোণিতপান করিয়া মাঁনবধন্দ লোপ 
করিলে? তখন বুকৌঁদর, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ জন্য উহা প্রতিজ্ঞাবিশেষ 
বলিলে গান্ধাররাঁজ ছৃহিতা রোষজ কর্কশস্বরে কহিলেন, ভীম! ধর্মরাজ 
কোথায়? 

মহাত্! যুধিষ্টিক্ অন্ধরাঁজ মহিষীর সকোঁপ সন্বোধনে মধুর বাক্যে কহি- 
লেন, মাতঃ! এই আপনার পুক্রহস্তা নারকী যুধিষটির। দেবি। আমিই 
রাজ্যনাশের হেতু, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়। পুল্রগণের অনুগামী 
করুন । তিনি এই বলিয়! তাহার পাঁদম্পর্শ করিলে দুর্য্যোধন-জননী দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেত্রনিবদ্ধ বাসপ্রান্ত দিয়া তদীয় নথ।গ্রভাগ দর্শন 
করিলেন। সতীর কোপ দৃষ্টিপাতে তীহার কুনথী হইল। ধনগ্য় এই 
বিস্ময়কর ব্যাপারে কেশবের পশ্চাৎগমন ও অপরভ্রাতৃবুন্দ সভয়ে ইতস্ততঃ 
পর্যটন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর পতিত্রতা গান্ধারী রোষ পরিহার পুর্ব্বক তাহাদিগকে কুস্তীর 
নিকট গমনাদেশ করিলে তাহার! বহুদিনান্তে মাতাকে অভিবাদন করিয়া 
পুরকামিনীগণ সহিত মহাশ্মশান দর্শন করিতে লাগিলেন। গান্ধারীও 
ব্যাসবরে দিব্যচক্ষু প্রাপ্তে রণভূমের শোচনীয় দৃশ্য দেখিলেন। রমণী সকল 
পতিপুভ্র ও আজীয়গণের শব দেহ দর্শন করিয়৷ ক্রন্দন নিনাদে দিষ্মগুল 
ধ্বনিত করিয়া তুলিলে বর্ষীয়সী স্বলনন্দিনী বধূগণের রোদন ও পুন্র- 
পৌভ্রাদির মৃতকায় দর্শন করিয়া! অধৈর্য হুইয়া পড়িলেন। তাহার বদন 
মণ্ডল অশ্রঙ্জলে জলফিক্ত পুগুরিক প্রায় হইল। তিনি খেদ করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, হা পুভ্রগণ ! তোমরা কি পাপে অভাগিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলে, মন্দভাগিনীর ভাগ্যদৌষে কাল অকালে তোমাদিগকে গ্রাস 
করিল। হায় বস! এই কি তোমাদের প্রিয় নিকেতন, মণিময় অট্টালিকা 
কি অভিমানে পরিত্যাগ করিলে, কোন্‌ বিধি দারুণ বাদ সাধিয়া তোম- 
দ্রিগকে এই মহ। বিবেক অর্পণ করিলেন; আমি কি পাপে তোমাদের এই 
চরমদশ! দগ্চক্ষে দেখিলাম! রে চক্ষু! এই কি তোর প্রিয় পদার্থ, প্রাণের 
পুভ্তলীদিগকে চিরবিরাম লইতে দেখিলি, পাপীয়সীকে জননী বগিয়! 
৯১১০৭ পিস্সীসঞ পতল কন্িিজাছ না; আমার ততল, টুর সত. 


কুরুবংশ ৫২৩ 


সন্মান আজ কাঁল সাগরে গিয়া ডুবিল! হে বীর সকল! তোমরা মহানিদ্র। 
পরিত্যাগ করিয়া উঠ, শক্রগণের জয়ধ্বনি শুনিয়া! হৃদয় যে বিদীর্ণ হই- 
তেছে। হাঁ হূর্ষ্যোধন ! মহামানী পৃথিবীপতির বৃদ্ধপিতা মাতার কি এই 
পরিণাম, অনন্ত ছুঃখে দগ্ধ হইতেছি, তবু তুমি মা বলিয়। সান্বনা করিতেছ 
কৈ! কৌরব কুলরবি ! তোমা বিনা! আর রবির উদয় হয় নাই, কিন্তু 
রবির উদয় হইতেছে, আমার প্রকৃতি বিকৃত হওয়ায় আমিই রবি শশী অন্ু- 
তব করিতে পারিতেছি না! মনস্থিনী গান্ধারী এইরূপ বিলাঁপ করিতে 
করিতে ভূবনপতি মাধবকে সস্বোধন পূর্র্বক উভয় পক্ষীয় বীরাঙ্গনাদের 
আত্মীয় বিয়োগ বিলাপ প্রদর্শন করিয়া! গদ্গদ্‌শ্বরে কহিলেন, কৃষ্ণ ! তুমিই 
কুরুকুল সংহারের কারণ। নতুবা বুদ্ধিরূপে সর্কভূতে অধিষ্টিত হইয়া আমার 
দুরাচার পুত্রগণকে সুমতি দান করিলে না! হরি! তুমি জগদীশ্বর হইলেও 
ইহার প্রতিফল অবশ্তই তৌমাকে ভোগ করিতে হইবে, আমার ৰংশ যেরূপ 
গৃহ বিচ্ছেদে উত্সন্ন হইল, অতঃপর যট্ত্রিংশৎ বর্ষে যছুবংশও তন্রপ আত্ম- 
বিচ্ছেদে লয় প্রাপ্ত হইবে, তোমার কুলবধূরা আমার বধূগণের ন্যায় অনা- 
থিশী হইয়া এইরূপ রোদন করিবেন। 

তাহার এই কথ! শুনিয়া সনাতন পুরুষ কৃষ্ণ মৃদ্হাস্য করিয়া কহিলেন, 
রাঁক্তি! বলশালী যাদবগণ দেবগণের অবধ্য, আমি ভিন্ন যছবংশীয় দিগকে 
কাঁহাঁর সাঁধ্য নষ্ট করে ৭ এক্ষণে স্বীয় অবশ্যন্তাবিনী কর্তবা আপন! হইতেই 
সিদ্ধ হইল। তাহার। আত্ম কলহ করিয় অচিরাৎ কাল ভবনে গমন 
করিবে তিনি এইরূপে সহর্ষে শাপ প্রতিগ্রহ করিলে স্থবির! গান্ধারী 
পুভ্রশোকে পুনরায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন । তখন দেব জনার্দন 
তাহাকে সাস্বনা করিয়া কহিলেন. দেবি! শোক পরিত্যাগ করুন, গতাঈ- 
শোঁচন! দ্বারা দুঃখ দ্বিগুণ হইয়। উঠে? ভবাদৃশ বিদুষী মহিলার শোকীভি- 
ভূত্ত হওয়! উচিত নহে; বিশেষতঃ দ্বিজপুভ্র তপোনুষ্ঠান, বৈশ্যজ বাণিজ্য, 
শুপ্রাত্মবজ দাসত্ব এবং ক্ষত্রিয় কুমার সমরানলে আত্মাহুতি প্রদান করত 
দিব্যগতি প্রাপ্ত হইবেন; কৌরবের। তাহাই করিয়। আপনাকে প্রকৃত বীর 
প্রসবিনী করিয়াছেন । অতএব অপত্যবিরহে অধীর হওয়া আপনার পক্ষে 
আট, 151 শোক আমলক গ্রলাপ শোকাক্র আগ্নেয় রস হইয়া মৃত 


৫২৪ কুরুবংশ 


ব্যক্তিকে দগ্ধ করে, শোক দ্বার নিত্যস্থথদা পর! প্রকৃতির প্রতিও বিদ্বেষ 
ভাব হইয়া উঠে। | 

তিনি এইরূপ সাত্তিক প্রবোধে সাস্বন! করিলে রাজমহিষীর অসাধারণ 
তপোবল জানিয় পাগুবদের মনে ভয়সঞ্চার হইল। যুধিষ্ঠির জ্যেষ্টতাত 
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া “শতাধিক ষটযষ্টি কোটা বিংশতি সহ সৈন্য বিনষ্ট 
ও চতুবিংশতি সহত্র একশত পঞ্চযষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়িত হৃই- 
যাছে” এই দ্বিবিধ সংবাদ বলিয়! তাহার অন্ুজ্ঞান্তে শবমগ্ডলীর অগ্নি সংস্কার 
করত ভাগীরথী সলিলে তাহাদের সলিলক্রিয়। সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন-_ 
চিররহস্য ভেদ__বীরমাত। কুস্তী জলদান কালে অশ্রগ্লাবিত মুখ মার্জন! 
করিয় যুধিষ্টিরকে কহিলেন, বৎস! বীরলক্ষণ লাঞ্চিত যে মহাবাছু কর্ণ, 
ধনঞ্জয়কর্তৃক নিহত হইয়াছে, যে সায়ং কৃর্ষ্যের ন্যায় কৌরব জগৎ তিমির 
সাগরে ডুবাইয়া অস্তাচলে গমন করিয়াছে, ভগবান আদিত্য সহবাসে 
অনুটাবস্থায় আমার গর্ভে জন্মপ্রযুক্ত সেই কবচকুগ্ুলধারী মহাপুরুষকে 
আমি পরিত্যাগ করিয়'ছিলাম; দৈববলে তিনি রাধা-অধিরথ কর্তৃক পালিত 
হইয়া শত্রুপক্ষের হিতৈষী হইয়াছিলেন; তুমি এক্ষণে তদীয় স্বর্গলাভ 
উদ্দেশে জলপিগু প্রদান কর। তিনি এই বলিয়! ভ্রাতৃমিলন জন্য কর্ণের 
প্রতি তাহার অন্ুরোধাদি সমস্ত বিগত কাহিনী প্রকাশ করত অশ্রবিসর্জন 
করিতে লাগিলেন । 

অশ্রনয়ন। কুস্তী বিষাদ সহকারে এই কথা বিলে পাঁগওবগণ যারপরনাই 
শোকার্ত হইলেন । সঙ্ৃদয় যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত সহোদর সম্বন্ধ শুনিয়! 
নেত্রনীরে অবগাহন করিতে লাগিলেন ; তাহার বদন পঙ্কজ নিশীথ পঙ্ক- 
জের ন্যায় শ্রীহীন হইয়। পড়িল। তিনি করুণস্বরে কহিলেন মাতঃ! যে 
সাগর সদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গন্বরূপ, ভূজযুগল গ্রাহ স্বরূপ, বাহুবল 
অগাধ হুদ অনুরূপ ছিল এবং ধনগ্তয় যাহার প্রতিযোধ, আর অপরাজিত 
কুরুগণ ধাহার আশ্রয় ভাজন ছিলেন; আপনি তাহার জন্মবৃত্তান্ত গোপন 
করিয়া কুরু পাণডব উভয় কুল উৎসন্ন করিলেন! জননি! কর্ণের সহিত 
সৌন্রাত্র থাকিলে স্বর্গীয় বস্তু আমাদের স্ুলত হইত, কিন্তু আমরা এই 
গুঢ় রৃহস্য অবিদ্িত থাকিয়া! সামান্য রাজ 
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নিহত করিলাম ! যাঁহাহউক, মাঁতঃ! ত্বদীয় জ্ঞানকৃত অপরাধে আমাকর্তৃক 
রমণীকুলের প্রতি চিরশাপ প্রদত্ত হইল, মহিলাগণ. কখনই গুপ্ত বিষয় 
অবাক্ত রাখিয়] গাস্তীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন নাঁ। তিনি এই বলিয়া 
গ্যেষ্ট ভ্রাতাঁর প্রতি প্রীতি নিবন্ধন তদীয় পরিবারগণকে আনয়ন করত 
একত্রে সার্বজনীন উদক ক্রিয়৷ সমাধান পূর্বক দেহগুদ্ধি সম্পাদনে কুরু- 
ক্ষেত্রের গ্রদ্বেশবিশেষ ভাগীরথী তীরে এক মাস অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
তগন সময়ে সময়ে রাঁজদর্শনে তথায় বেদব্যাস ও নারদার্দি অসঙ্ মুনি- 
খবির সমাগম হওয়ায় তীর্থবাসই স্বর্গীয় আবাস স্বরূপ হইয়া উঠিল। একদা 
উচ্চমন| নারদ ভারতোদ্ধার জন্য মহাত্ম! যুধিষ্টিরকে ভাগ্যশালী বলিয়। 
গ্রশংসা করায় শৌকসন্তপ্ত পাওবাগ্রজ তাহাকে সবিনয়ে কহিলেন, তপো- 
ধন! মহানুভব কৃষ্ণ ও ভীমাজ্জুনের বাহুবল এবং আপনাদের চরণ প্রসাদে 
হৃতরাজ্য লাভ করিয়াছি, কিন্তু জ্ঞাতিবধ ও পুত্রবিয়োগ জন্য এ বিজয় 
শোকাবহ পরাজয়ে পরিণত হুইয়াছে। বিশেষতঃ পিতৃতুল্য জোষ্টত্রীতা 
অযৃত-মাতঙ্গ-পরাক্রমী কর্ণের নিধনে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। 
কর্ণ অধিততেজ! ও অসদৃশ নীতিনিপুণ ছিলেন, তিনি মাতৃমুখে আমাদের 
সহিত ভ্রাতৃত্ব পরিচয় জানিয়াঁও ভীরুতা অপবাদ ভয়ে উপস্থিত সমরে আত্ম- 
মিলন না করিয়া অসমান প্রতিযোধ নিবন্ধন চারি ভ্রাতার জীবন রক্ষা 
করিয়াছেন, আমরা বরং অজ্ঞুন কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে তাহার প্রাণসংহার 
করিয়াছি। হেমুনে! মহাত্মা! কর্ণ পাঁশক্রীড়া সময়ে দুর্ষেযাধনের প্রীতি. 
কামনায় কটুত্তর করিয়া আমার ক্রোধ বদ্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
পদ্দ্বয়ে মাতৃপদের সাদৃশ্য থাকায় তদ্দর্শনে আমার অসীম জাতক্রোধ শমিত 
হইয়াছিল । এক্ষণে সেই সম্ভবপর পদচিহ্ন স্মরণ পুর্বক যারপরনাই ব্যথিত 
_হুইতেছি। এমন কি সংসারে পুনঃপ্রবেশ করিব ন, বাণপ্রস্থ ধর্মাচরণ 
করিয়! জীবন অতিবাহিত করিব । 
তিনি এই বলিয়। বন্ধুগণ বিয়োগশোকে ব্যাকুলিত হইলে তদীয় উদদাস- 
বাঞ্তক কথ শুনিয়া দ্েবর্ধি নারদ? কহিলেন, রাজন! শোক পরিত্যাগ করুন। 
গতান্শোচন! জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে উচিত নহে। নিখিলপ্রাণী মৃত্যুর অধীন; 
_ করাল পর্ণ হইাল আদ্রষ্চক্রে পড়িয়! জীব ইছলোক পরিত্যাগ করে; অজ্ঞ 
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ব্যক্তিরাই সেই গতান্ ব্যক্তির জন্য অন্ুতাঁপ করিয়! থাকে 7 কিন্তু পরলোক- 
গামীর! মৃত্যুর পরক্ষণে পরিত্যন্ত সংসারের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করে না। 
বস্তবতঃ পুক্র-কলত্র, বন্ধুবান্ধবাঁদি অনিত্য সম্বন্ধ,__জীব মায়াপাশে বদ্ধ হইয়াই 
সন্বন্ধের অধীনতা! স্বীকার করে। আপনি সর্ধশান্ত্রদর্শী হইয়া স্বগন-মোহে 
মুগ্ধ হইতেছেন কেন? বিশেষতঃ কুলধর্দ পালন পূর্বক জনক্ষয় করায় 
বীরবুন্দ সম্মুখ সমরে দেহত্য।গ করিয়। মহাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ) সুতরাং 
প্রাণীহত্যাজনীন পাপেও আপনি লিপু হইতেছেন না । তথাপি একান্তই 
যদি সামরিক পাপ সংক্রামক ভয়ে ভীত হইয়! থাকেন, বজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
করন; রাজধর্ম্নে গতপাপ হইয়া শাস্তি লাভ করিতে পারিবেন। আপনি 
রাজনন্দন এবং স্বয়ংও অধিরাঁজ, দ্মতএব রাজকীন্তি প্রক্কতি রঞ্জন পূর্ণ মাত্রায় 
না করিয়া রাজত্বের কিশোর দশায় সন্যাস ধর্ম আপনার কর্তব্য নহে। এই- 
রূপে মহর্ষি নারদ, ব্যাস, বাস্থদেব, পাঞ্চালী ও তদীয় অন্থজগণ প্রভৃতি 
রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে রাজপন্্ম পালনে অনুরোধ করিলে তিনি অগত্যা। গ্রক্ৃতিস্থ 
হুইয়। হন্তিনা গমনে অনুমোদন করিলেন । যাত্রাকাঁলে প্রিয় ব্যক্তিকে 
স্মরণ করিয়! কামিনীদিগের করুণ কলম্বর শূন্যাকাশ ভেদ করিয়া চলিল। 
সচারু বদন1 উত্তর। পতিবিরহে একবারে অধীর হইয়। সহচরী-সম্বোধন 
পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন +-- 
স্বথদ বসস্ত খতু আওল মন£হর, 
চরাঁচর ভেল কুতৃহলি। 


পিক বধু স্বর ডারি নিয়ত ই গাওত, 
নায়ক নায়িকা! তন্তু দলি ॥ 


কালীয় বরণ অলি কলি কলি ঘৃমত, 
নব মধু পিয়ে মাতোয়ারা । 

মলয়। মরুভ মরি চুনি চুনি আনকে, 
ছড়া ত পরাগ পশারা ॥ 


দৌদমা পাপিয়। বছু মুুঃ মুহঃ কুজই, 
_ ছাড়ই পর পঞ্চম রাগ। 
করম কি ফের মম এতে স্থথ গ্বজনি, 


মরমে লাগুই৫যুনু গু 
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শচ্‌ কছু নহু হাম বিন সেই নাগর, 
রোতে রোতে রা্গলা নয়ান। 

আধিয়া করিয়। মুঝে কো! সে বাদ সাপল, 
হরি নিল পতি ধন প্রাণ ॥ 


কুন্নুম শয়ান পর যো শুভ দিনে সই, 
নয়া নয়া ভেট প্রভূ সাথ! 

সো দিন অবাধ হম দাসী হই উনক, 
সোহগুল অভাগিনী নাথ ॥ 


আধাবরষ গেল ওইছে গৌঁয়ায়নু, 
অব কাহা নাগর রাজ। 

চৌদ্দিক নিরমল মেঘ নাহি নিরখিয়ে, 
তব হু' গিরপ শিরে বাজ ॥ 


মধুর পূর্ণিম রেতে মেঘ জাল উদ্দিল, 
টাদ্নী হইল লুকি কায়। 

তরুণী তরণী ছোড়ি কাণ্ডারি পালাওল, 
ডোল ত হি-মদন কি বায় ॥ 


নুতন পিরিতে হাম ডগ মগ সখিয়া, 
প্রিয় লাগি ইতি উতি ধাই! 

হরি হরি--বিপদ তিরপিত নাহি ভেল, 
কাড়ি নিল নিঠুর বিধাই ! 


বিরাট নন্দিনী এই প্রকার আক্ষেপ করিলে উত্তর! বিলাপের ক্ষীণ 
গীতিক! গুরুজনকে লজ্জা করিয়া তুমুল কোলাহল মধ্যে মিশিয়া গেল । 
যুধিষ্টিরাদি মহাত্মাগণ নারীগণের ক্রন্দনআবেগে বনুকষ্টে ধৈর্য্যধারণ করত 
হস্তিনায় উপনীত হইলেন । অতএব পাঠক এক্ষণে “কপালঃ কপালঃ 
কপালো মূলঃ” এই কথার সার্থকতা দেখিতে হস্তিনানগরে গমনেদ্যত হউন। 
ইতি, মহাভারতীয় স্তরীপর্বন্তর্গত জল প্রদানিক, স্ত্রীবিলাপ ও শ্রাদ্ধপর্বা- 
ধ্যায়, কুরুবংশে বীরাঙ্গনা বিলাপ নামক একচত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত। 


৬: 


কুকবংশ। 
দ্িচত্বারিংশৎ সর্গ। 
হস্তিনানগর--ধন্মের রাজ্যাভিষেক। 
(নর-নারী উতৎ্মব) 
১৫56 সি উ৯০৯পাাশিশিশাীশি 
“কপালঃ কগালঃ কপালো মূলঃ” 


অদৃষ্টই ফল ভোগের প্রধান কারণ, ভাগ্যবলে অসাধ্য কার্ধ্যও সাধিত 
হইয়। উঠে) মহারাজ যুধিষ্টির সৌভাগ্যবলে বিপদের দুস্তর সিন্ধু অতিক্রম 
করত বিজিত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন ;-_রম্যনগর হন্তীনায় ধর্মের রাজ্যা 
ভিষেক সম্পন্ন হইল-_মহামতি যুধিষ্টির পুথ্যধাম কুরুক্ষেত্রে গতাযু বীরবৃন্দের 
ব্গীয় কার্ধ্য ও স্ুধীগণ কর্তৃক শোকাপহত চিত্ত প্রক্ৃতিস্থ করিয়] প্রকৃতিনাথ 
হরি এবং পরিবারবর্গ সহিত হস্তিনায় উপনীত হইলে তদীয় রাজ্যাভিষেকের 
জন্য সজ্জীভূত রাজধানী রমণীয় পদার্থে দেব নগরীর ন্যায় অনুপম শ্রী ধারণ 
করিল। প্রজাপুঞ্জ স্থসজ্জ হস্তীনার অভিষেক সঙ্জ। দেখিয়। পরম্পরা কহিতে 
লাগিল;--রাজভবন একে পার্থিব স্বুরলোক, তাহাতে আবার চৌদ্দিকৃপুর্ণিত 
মঙ্গলময় ভ্রব্যে শাস্তির বিহার ভূমি বলিয়! বোধ হইতেছে! নগরময় বায়ু 
বিলানী অসঙ্ঘ্য মনোহর শুভ নিশান ও স্থানে স্থানে রত্বজাল জড়িত লিক! 
প্রস্থন রাশিতে কৃষ্ণজজয় পদাঙ্কিত কৃত্রিম তোরণ দ্বার প্রস্তত হইয়াছে। 
মহাআআা সকল হরিময় ভাবে বিহ্বল, কুশ রজ্ছুতেও হরি নামাস্কৃত আম্র- 
শাখা এবং চন্দনাক্ত নবীন বনকুস্ুম গ্রস্থন করিয়। সমস্ত রাজগৃহের পারব 
বেষ্টন করিয়াছেন! আরও প্রতি দ্বারদেশে নবীন কদলী তরু তলে মঙ্গলময় 
হেমঘট যেন উর্ধাফণ বিষধরের পতিত মহামূল্য মণি মন্তকে ধারণ করিয়! 
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অন্যের কর্ণগোচর হইল না তৃরি, ভেরী, ও শঙ্খ প্রভৃতি প্রচুর রণবাদ্য 
নিস্বনে মূর্তিমতী রাগ-রাগিণীরা যেন দলবলের সহিত আসিয়া রাজধানী 
কলরবের প্রিরনিকেতন করিয়া তুলিলেন। তিনি সুনময়ে হিরপ্য় আসনে 
উপবেশন পুর্র্বক 'ভগবান্‌ বাসুদেব ও পুরোহিত ধৌম্যকর্তৃক লাজ, চন্দন, 
ঢুয়া সংশক্ত পাঞ্চজন্য শঙ্ঘজলে অভিষিক্ঞ হইয়া দীন দরিদ্র ও ত্রাহ্গণ 
গণকে অগ্রমেয় দান করত সসাগর। ধরার আধিপত্য গ্রহণ করিলেন । 

রাজর্ষি ধর্ম এইরূপে পৈতৃক সিংহাসনে অধিরঢ হইলে ব্রাঙ্গণগণ 
তাহাকে সম্মান করিয়! কহিলেন, রাজন! আপনি ভাগ্যবলে ভ্রাতৃগণ 
সহিত মৃহাসমরে বিজয়ী হইয়া! রাজলক্ষী হস্তগত করিলেন, বস্গুমতীর পতিত্ব 
তার ঘোগ্যপাত্রেই ন্যস্ত হইল। অতএব এক্ষণে রাজব্রত প্রজারপগ্তন করিয়! 
আপনি স্ুদীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করুন। | 

সআাট্‌ ঘুধিষ্টির কহিলেন, মহাখ্াগণ ! প্রজারঞ্রন আমার অবশ্য কর্তব্য- 
কার্য; অতএব আপনার! সর্বদাই আমাকে অনুশাসন করিয়া প্রজাপুগ্রের 
হিত সাধন করুন। কিন্তু আমি নামমাত্র মহীপাল, পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ তাতই 
সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর, পাওবের1 তদীয় চিরকৃত দাস। আমি জ্ঞাতিবধ 
পূর্বক পাপাচিরণ করিয়া! কেবল গুরু শুশ্রধার জন্য জীবন রাখিয়াছি। 
বন্তত তিনি আমাদের গুরু ও পিতৃস্থানীর, আপনার উহাকেই সম্রাট. 
জানিয়! পূর্ববঙ্ অর্চনা করত মদীয় প্রীতিভাজন হউন । 

মহাত্ব! ধর্মের এই স্থজনোচিত প্রার্থনায় সকলেই তাহার প্রতি পরি 
তুষ্ট হইলে কপটা ব্রাহ্মণ চার্বধাক তাহাকে চীৎকার পূর্বক কহিল, মহারাজ! 
আপনার এই সুমধুর কথায় কেহই তৃপ্ত নহেন, আপনি জ্ঞাতিবধ করিয়া 
যে পাপার্জন করিয়াছেন,তজ্জন্য প্রাণভ্যাগ-গ্রায়শ্চিত্ত করাই ই হাদের অভি- 
প্রেত। দ্বিজগণ আপনাকে পৃথিবী-কণ্ট ক শঠপ্রধাঁন বলিয়া! স্বণ। করিতেছেন । 

মূঢ়ুমতি চার্বাকের কল্পিত পরিবাদে সকলেই বিষম বিরক্ত হইলে 
প্রশাস্তচেতা! ধুধিষ্টির বিমর্যভাবে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি লোক- 
নাশের হেতৃভৃত প্রকৃত অপরাধী, অতএব আপনারা প্রসন্ন হউন, এখনই 
পাপদেহ পরিত্যাগ পুর্বক ধরণী পবিত্রীক্কত করিতেছি। | 
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তিনি এই কথ! -লিলে ব্রাঙ্মণমণ্ুলী “আমরা কেহই ত্বদীয় নিন্দাবাঁদ 
করি না” তাহাফে এই কথা বলিয়া! মিথ্যাবাদীর প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত 
করিলেন_-পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত--ঢুরাত্সা চার্ধাক ব্রন্মকোপানলে 
দগ্ধ হইয়! স্বীয় রাক্ষসকায় ধারণপুর্র্বক গতাঁযু লক্ষণের সহিত ভূতলে নিপ- 
তিত হইল । তখন ভগবান বাস্থদেব “তুর্য্যোধনের প্রিয়সখ। চার্কবাক তদীয় 
মৌহদ্যবশতঃ বিপ্রবেশে ধর্্মরাজের অহিতাকীজ্জী ছিল” বলিয়া গুপ্তকথা 
ব্যক্ত করিলে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নবভূপতি যুধিষ্ঠির রক্ষঃদেহ 
অগ্রিসংস্কার ও মৃতগণ উদ্দেশে পুনরায় ভূরিতূরি দানাদ্ি করিয়। ভ্রাতৃ- 
গিণের বাসভবন ও রাজকাধ্যের স্থশৃঙ্খল! জন্য বুকোদরকে ছুর্য্যোধনের 
গৃহ, যৌবরাজ্ব্য ; ধনঞ্জয়কে দুঃশাসনের মন্দির, শক্রনিগ্রহণ) নকুলকে 
দুর্মষণের আবাস, সৈনিক পরীক্ষা; সহদেবকে দুন্মখের ভবন, প্রধান 
মন্ত্রীত্ব ; বিদুরকে রাঁজচক্র সমালোচন; সঞ্জীয়কে আয় ব্যয় পরিজ্ঞান, 
ধৌম্যকে শুভ কাঁ্যান্ষ্ঠান ; যুযুৎস্থকে বৃদ্ধরাঁজসেব1) ও ধৃতরাষ্রকে সকলের 
কর্তৃত্বভার দিলেন। স্বয়ং রাঁজযোগ্যভবনে অবস্থান ও সতপ্রসঙ্গে কালাতি- 
পাত স্থির করত কৃতজ্ঞতা ত্বরূপ বাস্দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন ;- 


প্রপঞ্চ বিশ্বের পতি প্রভু পরমেশ ! 
তোমার চরণ আশে, 
স্থরপতি স্থরবাঁসে; 

কৈলাসে মুদিয়! আখি ভাবেন উমেশ । 


বিজন কানন খণ্ড ভূধর গুহায় : 
যোগিগণ যোগাসনে, 
তোমারে ভাবেন মনে ; 

অস্থিচম্্ম সারদেহ ধূনর ধূলায়। 


কবিত1 কাননে কবি করি গুঞরণ £ 
তব মধুময় গুণ, 
প্রকাশিয়! পুনঃ পুনঃ) 
করয়ে জগতকর্ণে অমিয় বর্ষণ। 
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বিজিত রাঁজত্ব আমি না ভাবি যেভাঁর : 
তুমি যে জনার প্রতি, 
স্্রপ্রসন্ন রমাপতি ! 

দেবারাধ্য ব্রন্মপদ তুচ্ছপদ তাঁর। 


অযুত নরক শান্তি ও নাম স্মরণে £-- 
মূৃহূর্তেকে হয় দুর, 
কালগর্ধ করি চুর) 

মহ! মুক্তি পাঁয় পাপী ওই শ্রীচরণে। * 


সংসার সাগর বক্ষে জীর্ণ দেহ তরি : 
কবে কালবায়ু আসি, 
স্বীয় তেজ পরকাশি; ূ 
কারণ তরঙ্গ তুলি ভুবাবে শ্রীহরি !_- . 


স্বতি গো তোমারে ডাকি হওম সদয় ৃ 
শমন ধরিলে কেশে, 


০ 


ডাকি ধেন হৃষীকেশে ) 
লভিতে চরমে চির নির্ববাণ আশ্রয়। 


স্তাবকশ্রেষ্ট যুধিির এবস্িব স্তব করিলে ভবভাঁবন মাঁধব মৌনভাঁৰ 
প্রদর্শন্-পূর্র্বক মহাত্মা! ভীক্মের এুকান্তিক ধ্যানে তিনি তদগতচিত্ত হইয়াছেন 
বলিয় তাঁহার সন্দেহ ভগ্ন করত যোগবিদ্য বিশারদ মুমূষু' ভীক্ষের নিকট 
ত্বরায় সৎশিক্ষা গ্রহণে তাহাকে আদেশ করিলেন। তত্বম্পৃহ প্রধানপাণ্ডর 
তত্বাতীতের শ্রীমুখে এই মহোঁপদেশ শ্রবণে তিনি ভ্রাতৃগণ, ও অমুনত্যবর্গ- 
সমবেত ভগবান্‌ কমলাপতিকে অগ্রবর্তী করত রথারোহণে তথয গমন 
২করিলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে *গুণীগুণং বেত্তি নবেত্তি নির্তণঃ” 
এই কথার সার্থকতা দেখিতে কৌরব শিবিরে গমনোদ্যত হউন। 
ইতি; মহাঁভারতীয় শাস্তি পর্বস্তর্গত রাজ ধর্মান্গশীসন পর্বাধ্যায়। 
কুরুবংশে ধর্মের রাজ্যাতিষেক নাম দ্িচত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত। 


জিতলেন 


কুকবংশ। 
ত্রিচত্বারিংশৎ সর্গ। 
কৌরব শিবির_ধর্মগীতা। 
( মহাবিজ্ঞান ) 
এক ৮ উই চ্পাোী শী 
“গুণীগ্ুণং বেত্তি নবেতি (নু ণঃ" 


গুণবান ব্যক্তিই জ্ঞানাচার্ধ্য গুণিগণের গুণজ্ঞ হইতে পারেন, অজ্ঞ 
ব্যক্তিরা কথনই নিষষণঙ্ক সাধুপ্রকৃতির ভাবগ্রহণ করিতে পারে নাই) 
ভারতের বছুল জ্ঞানবৃদ্ধগণ সন্বে ভগবান্‌ বাস্ুদেবই মহাত্বী ভীম্মের মাহাত্মা 
অবগত থাকায় ততৎকর্তৃক কৌরব শিবিরে ভীষ্মাদেব বক্তা! ও যুধিষ্টির শ্রোতা 
হইয়| মহাবিজ্ঞান ধর্মগীতার অবতরণিক! হইল;-যশোরাশি যুধিষ্ঠির, 
ভ্রাতূগণ, অমাত্যবর্গ ও উপদেষ্টা কেশব সহিত অশ্বতরী আরোহণ করিয়। 
মহাত্মা ভীঘ্মের সাক্ষাৎপরিলাভের জন্য শিবিরে উপনীত হইলে তদীয় 
থপ্রসন্নদর্শন তাহাদিগকে বিন্ময়রসাপ্নত করিল! দৃশ্যকুতৃহলী দর্শকগণ 
কৌরব শিবিরকে মেঘমলিন| শুরু নিশার ন্যায় নিগ্রাভ পাুবর্ণ দেখিয়া 
গরম্গরা কহিতে লাগিল ;১--শিবিরের আর পুর্বভাব নাই, শান্তির সহিত 
ইহাও যেন সাম্যভাব অবলম্বন করিয়াছে। সরক্তকায় সৈনিকবৃন্দের আর 
পদার্পণ নাই; শ্বেতশ্মশ্রু মহর্ষিরা অক্ষমাল। হস্তে নিয়তই উপবিষ্ট আছেন । 
রক্ষিগণের আর উন্মুক্ত অসি নাই; তাহারা সকোষ অসি কোটিবন্ধে ধারণ 
করিয়। বিবেকের সহচরের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। পরিথা-নীরে দাংসাশী 
শ্বাপদগণ সন্তরণ করিত, এখন তাহা কৈ? হংস, সারস কারওব মধুর রব 
করিয়া! জলক্রীড়া করিতেছে। ভূথণ্ডেও নরকপালের প্রবাঁল হার শান্তি 
হরিয়া লইয়াছেন, তীক্ষাংগুর অংগশুমাল! ই'হার হরিতগ্রীবায় ছুলিতেছে ! 
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দর্শকগণ কুরুনাথের শ্রীহীন শিবিরের এইরূপ অবনতি দশা আলো 
চন1 করিতে করিতে শরশয্যা শয়িত ভীম্মের অনতিদুরে অবস্থান করিয়1 
শোপিত মংলিপ্ত ত্বদীয় জ্যোতির্খয় দেহ অস্তোনুখ দিনকরের ন্যায় 
দেখিতে লাগিলেন। ভাগধেয়্ ভীম্ম পূর্ব হইতে পুরুষোত্বম হরিপদ 
মনঃসংঘম করিয়] স্তব করিতেছিলেন ;--হে বাস্থদেব ! তুমি বিধি, বিষু, 
মহাদেব এবং বস্থদেবগণেরও দেবতা । হে জগন্নাথ! তুমি জগতের নাথ, 
উমার সহিত উমেশ তোমাকে কায়মনে প্রণিপাত করেন, তোমাকে 
নমস্কার। হেষড়েস্ব্ধ্যবাঁন ! মনীষিগণ তোমার কৃপাবলেই সাধূর্যশাশ্বতাদি 
পরম গতিলাভ করিয়া থাকেন। তুমি নির্বিকল্প! তোমার বিকল্প নাই, 
কল্পে কল্পে সংসার ধ্বংস করিয়া আবার পুর্বজ্গতের বিকল্প সাধন কর) 
তোমাকে নমস্কার। হে অনাদি! তুমি আদি সীমাপরিশূন্য, শৃন্যময় 
প্রলর। প্রকৃতির বঙ্গে অদ্বৈতরূপে অবস্থিত হও । পরমাত্মন্! তু্ি সর্ব 
ভুতের অবলম্বন, কর্্মরকল তোমায় অর্পণ করিতে পারিলে জীবের আর 
পুনরাবৃত্তি হয় না; তোমাকে নমস্কার। প্রভে।! তুমিই প্রলয়কর্তা নিষ্টিয় 
ব্রহ্ম, তুমিই স্থজন কর্তা হিরণ্যগর্ভ, তুমিই সংহারকর্তা মহারুদ্র« এবং তুমিই 
পালনকর্ত। বিষু্পদবাচ্য হও। তপ, যপ, ধ্যান, ধারণা সকলি তোমার 
উদ্দেশে হইয়া থাকে; তোমাকে নমস্কার। খক্যজুর্ধেদ যাহার তেজ, 
গঞ্চহবি, সপ্ততত্ত যাহার অভিধা, ত্বদীয় সেই যজ্ঞরূপ ও সপ্দশ অক্ষরে 
আহত হোমরূপকে নমস্কার। সন্তিউন্ত পদদকল অঙ্গ, সন্ধি পর্ব, ও 
স্বর-ব্যঞ্জন অলঙ্কারিক ত্বদীয় শব্ত্রহ্ম রূপকে নমস্কার। হে ভগবন্! তুমি 
ভূত, মহাভূত ও সুম্মভূত নমস্য, তোম! ভিন্ন প্রপঞ্চ বিশ্ব গতিবিহীন, অত- 
এব অনাথ ভীক্ষের প্রতি একবার প্রসন্ন হও । 

জপসিদ্ধ ভীন্ম প্রকৃতি পাবন নারায়নের এইরূপ স্তব করিতে করিতে 
বহির্জগতে তীয় গ্তাম-কমনীয়কান্তি দর্শন করিয়া প্রেমাঞক্র বিসর্জন পূর্বক 
আগন্তকদের সম্ভাষণ গ্রহণ প্রত্যর্পণ করিলে দেব জগৎ পতি তাহাকে 
সম্প্রীতি-বচনে কহিলেন, মহাত্মন্‌! আপনি এই মর্ত্য ভুবন মধ্যে অদ্বিতীয় 
জ্ঞানী, ভবদীয় পরলোক গমনে বর্ণধন্মের উপদেশলাভ দুর্লভ হইয়। উঠিবে। 
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অতএব মহামতি যুধিষ্ঠির আঁমাকর্তৃক উপদিষ্ট হুইয়| আগমন করিয়াছেন, 
আপনি তাহাকে ধর্ম বিষয়ক উপদেশ দান করুন। 

বহুদর্শী ভীম্ম ভগবান কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, মাধৰ! 
আমি শরানলে অবসন্ন হুইয়াছি, প্রাণবাযু দেহ পরিত্যাগ করিবার চেষ্ট] 
করিতেছে। এমন কি সম্যক্রূপে আমার বাক্যক্ষত্তি হইতেছে না। 
অতএব ত্বদীয় আদেশ প্রতিপালনে আমি নিতান্ত অক্ষম । বিশেষতঃ তুমি 
নিশ্মুষ্ভ ও মোক্ষত্বরূপ, তোমার নিকট আমি কি অধিক ন্যায় পরতা 
প্রকাশ করিব? হেবিশ্বস্তর! আমি অযোগা, তুমি মহাযোগ্য যজেশবর 
পুরুষ, অতএব করুণাপুর্ব্বক যুখিষ্টিরকে স্বয়ং সছুপদেশ প্রদান কর। 

জগৎপাতা শ্রীহরি কহিলেন, ভীল্ম! আমি নিত্য, সত) ও সনাতন 
যশশ্বী, আমার কোন প্রকার 'আঁকাজ্ষা নাই। ভক্তবৃন্দের মান বর্ধনই 
আমরা কাম্য বস্ত। অতএব মুমূ্ু কালেও আপনার অটল প্রাজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়া সৌরজগৎ ভীন্মঘশো সৌরবে পূর্ণিত করিব। ধীমন্! আমার 
বরপ্রত্ভাবে আপনি আদ্য স্বাস্থ্যলাভ, -করুন্‌ এবং বক্তব্য বিষয় সকল পুনরায় 
ভবদীয়*্্তিগথে উদ্দিত হউক্‌। তিনি এই বলিয়া নভোনীলহ্‌দে স্বর্ণকুত্তের 
ন্যায় সথ্য্যদেবকে মগ্ন হইতে দেখিয়। সন্ধ্যান্মান করত তাহাকে সন্ভাষণ- 
পুর্র্বকপাগুবাদ্ধি সহচরগণ সহিত হন্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। জন্ধা- 
বিগমে রাত্রি, রাত্রি বিগমে আবার জগৎ দিবালোকে ভাদিল। নরোম 
কৃষ্ণ, পাগুবগণ সহিত রথমার্গে পুনরায় ভীত্মদমীপে উপনীত হইলেন। তখন 
মতিমান্‌ ধর্ম, জগতগুরু মাধবকে ভীক্মের প্রতি প্রশ্ন করিতে অন্গুরোধ করিলে 
বন্জুদেব তনয় বস্ুঅবতার ভীম্মকে কহিলেন, হে গাঙ্গেয় ! পাওবাগ্রঞ্ 
্বীয় রাজ্য লাভে ত্বদীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন বলিয়! লজ্জা! প্রযুক্ত সম্মুখীন 
হইতেছেন না, আপনি আমাকেই ধর্ম বিষয়ক উপদেশ দান করিয়। ধর্মম- 
রাজের অভিলাষ পূর্ণ করুন্‌। 

র্পরায়ণ তীন্ম তাহার বাক্যে ইবদ্ধাস্য করিয়া! পাগুব প্রধানকে আহ্বান 
করিলে কীর্তি কুশল যুধিষ্টির তদদীয্প পদতলে নিপতিত হওয়ায় শাস্তনব 
তাহার শিরোস্রাণ লইয়া উপবেশনানুমত্তি করত কহিলেন, বৎস! যুদ্ধই রাজ- 
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কুলের প্রধানধর্ম, সম:র দেহান্ত হইলে স্বর্গলাভ, বিজয়ে পুরুষকার প্রদর্শন 
হইয়া থাকে; অতএব লজ্জা! পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অভিলধিত বিষয় 
ছিচ্গ'সা কর, আমি পরম পুরুষ বাস্থদেবের অনুকম্পার স্বাস্থ্য ও পবিত্রক্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 

লাতি বিশারদ ধর্ম পিতামহের আশ্বাস প্রাপ্তে তাহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাস 
করিলেন, মহাত্মন্! মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিরা নৃপকুল আচরিত রাজধর্মুকেই 
সকল ধর্ম অপেক্ষা মহান্‌ কীঙ্তিকর বলিয়! স্বীকার করেন। বস্তৃতঃ রাজ! 
্বধন্পূচারী হইলে ইহলোকে প্রজারঞ্জন ও পরলোকে ইন্দ্রাসন লাভ করিতে 
পারেন। অতএব আপনি সেই ছুক্জেয় রাজধর্ম্বের বিষয় কীর্তন করুন। 

কৃষ্ণ প্রেমান্ুরাগী শাস্তন্থুতনয় একাগ্রমন| যুধিষ্ঠির কর্তৃক জ্ঞাতব্য প্রশ্ন 
শুনিয়া কহিলেন, হে কুলপাবন ! রাজধর্ম বহুতর এবং অপরাপর বর্ণধর্থন 
ইত্যাদির আবরণী স্বরূপ। জীবগণের পদ-অন্ক যেমন হন্তি পদান্কে লিপ্ত 
হয়, তেমন সকল ধর্মই শাশ্বত রাজধর্মের অন্তর্নিহিত থাকে । হে বৎস! 
রাজপদ বহুভাগ্য লব্ধ, মহারাজ প্ররৃতিপুঞ্জের আশ্রয় ও ধর্ম রক্ষক বলিয়া 
ভগবান্‌ বিষণ অংশরূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত হন্‌। রাজ! দুর্বলের বল, নৃপ- 
বিহীন অরাজক দেশে সর্বদা আত্মবিপ্নব ঘটিয়। থাকে। নাঁথবান্‌ রাজ্যে 
লোক দ্বারউদ্ঘাটন করিয়! নিদ্রা যাইতে পারে। কারণ,'নৃপতি হুতাশন, 
আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচ মুদ্তি ধারণ করিয়া রাজদণ্ড পরি- 
চালন! করেন। তিনি দুষ্টদিগের দণ্ডদীন কালে অগ্রিমৃষ্তি, গ্রজারঞ্জন কালে 
ূ্য্যমুন্তি, বিদ্রোহী আততায়ী বিনাশ কালে মৃত্যুমত্তি, ধর্মশীলগণ পক্ষে ধর্ম 
রাজ যমমুত্তি এবং কোষ রক্ষণ কালে কুবের মুক্তি লক্ষিত হুন্। রাজধর্মববলেই 
রাজ্য সুখ-মঙ্গলের আগার হয়) সুতরাং এরূপ রাজপ্রসাদ লাভ করা 
লোকের কর্তব্য কার্ধ্য, এবং স্বধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! প্রজীরপ্তন ও 
রাঁজার সর্ধতোভাবে প্রতিপালনীয়। অতএব হে রাজন! দেব দ্বিজের 
প্রীতিদাধন রাজধর্খের প্রধান অঙ্গ, ভূদেব ব্রাঙ্গণ নৃপতির প্রতি তুষ্ট 
থাকিলে তাহার কায়িক অর্চনা জনিত দেবকুল পরিতুষ্ট হইয়া মহীপালকে 
'দৈববল দ্বারা জয় মঙ্গল প্রদান করেন। বস্ততঃ রাজ! ও বিগ্র এতন্বয়ের 
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নৈসর্মেক সেব্য সেবক সম্বন্ধ; কোন পর্ম এই আচার বিপর্যয় করিলে 
তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। মহীপাল সপরিবার ত্রাহ্গণকে স্বীয় ধন 
দ্বার] প্রতিপালন, ব্রাঙ্মণও তদীয় শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিবেন। ব্রাহ্মণ ন্যায়- 
পথের বিপরীতগামী হইলে তাহার ব্রহ্মত্ব উৎসেধ হইবে, রাজদণ্ডও অবশ্যই 
তাহাকে শাসন করিতে পারিবে । রাজ! লোভী, প্রমাদী বারবিলানী, 
ব্যসন প্রিয় ও পরশ্রীকাতরাদি পাপাচারী হইলে এঁহিকে তাহার অধনতি 
এবং পরিণাণে চতুরশীতি নরকে তাহাকে পরিভ্রমণ করিতে হয়। তিনি 
কেবল বিকমিত পলান কুস্থমের ন্যার শোভমান হইলেই মহাসনের উপ- 
যুক্ত পাত্র হন না। যজ্ঞ, হোম, দেবার্চন। পরায়ণ, জ্ঞানবৃদ্ধগণের উপদেশ 
গ্রহণ, বীরচর্ষযা এবং দয়, দান, সত্য, শীলতা, সততা, জিতেক্জিয়তা, ন্য!য়- 
পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, ধর্ম যাজন। ও অধ্যয়ন প্রভৃতি বহুতর সদ্গুণে তাহার 
অলঙ্কৃত থাকা উচিত। ততডিন্ন মিতব্যয়িতা পক্ষে তাহার বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
শ্রেয়স্কর, অমিতব্যয়িত দোষে রাঁজকোষ নিদ্ধন হইর1 পড়ে। ফলত তিনি 
নিরলস হইয়া সার্বজনীন পর্যযবেক্ষণ করত সাম, দান, দণ্ড, ভেদ এই চতুর্বিধ 
উপায় দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিবেন। স্বরাজ্য ও প্রীস্ত রাজ্যে গুট়চর নিযুক্ত 
করিয়া সময়ের গুভাশুভ গতি দেখিবেন। রাজ্য সীমায় সর্বধাই সৈন্য 
সমাবেশ রাখিবেন। জয় প্রত্যাশ। থাকিলে প্রত্যুপকার প্রাপ্তি জন্য মিত্র- 
রাজাদের সহায়তা করিতে বিমুখ হইবেন না । কিন্ত মনের একাগ্রতা ন' 
হইলে লাভবান্‌ আত্মকার্য্যেও নিবৃত্ত হইবেন। দুর্গ মধ্যে গ্রাচুর সৈন্য 
আহরণ ও কর্নার পরিমার্জিত অস্ত্রশস্ত্র স্থাপিত করিয়। যুদ্ধ অনিচ্ছায় শক্র- 
গণকে বহির্বিষয়ের আড়ম্বর প্রদর্শন করিবেন? কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে নীত হইলে 
পরাজুখ না হইয়! স্বর্গের প্রাতি লক্ষ্য দান পুর্র্বক সমরে অবতীর্ণ হইবেন । 
হে বীর! যুদ্ধে মৃত্যু বীরগণের চির বাঞ্চনীয়, অতএব আত্মীয়গণের জন্য 
তুমি শোক করিও না, তাহারা পরম গতি লাভ করিয়া জর! মরণ রহিত 
দেশে অবস্থান করিতেছেন । 

মহান্ুভব যুধিষ্ঠির জ্ঞান প্রবীণ ভীদ্ম কর্তৃক সুজন রুচি সম্মত ধর্ম্কাহিনী 
শুনিয়া বিনীত ৰচনে কহিলেন, পিতামহ! আপনার জ্ঞান গ্রথিত মধুময় 
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বাঁকা শ্রবণে আমি যার পর নাই পুলকিত হইলাম, এক্ষণে রাজধর্ম্নের 
আন্তঃগত বর্ণধর্মের বিষ দাসকে অনুক্ঞা করুন। 

যশোধন ভীগ্ম কহিলেন, বৎস ! বর্ণধর্ম সনাতন নিয়ম; কিন্তু আদিম 
কালে বর্ণভেদ হয় নাই, জীব আপনাপন কন্মবশে উচ্চ, উগ্র, শাম্য ও মিশ্র 
ভাঁবাপন্ন হওয়ায় গুণিগণ গুণাক্সিক! বিবেচনায় বর্ণবিভাগ করত সেই বর্ণ- 
গত কার্য্যকলাপ অনুসারে বিশ্বতর্টা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, বাহু হইতে 
ক্ষত্রিয়, উরু হইন্তে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শৃদ্রের উত্তব কল্পনা করির| 
যথাক্রমে নিকুষ্ট মর্যাদা প্রমাণ করিয়াছেন। অতএব আদিবর্ণ ব্রাঙ্গমণই 
সকল বর্ণের গুরু, গাহ্‌স্থ্য বানপ্রস্থাদি সকল ধর্মে উহাদের অধিকার আছে, 
ত্রাঙ্গণ ভোজনেই দেবাচ্চনা সিদ্ধ হয় বলিয়া ভগবান্‌ মন্তু স্বয়ং স্বীকার 
করিয়াছেন । জিতেজ্িয়ত।, বেদপাঠ, লোভহীন ব্রহ্গচর্য্য ব্রাক্ষণের স্বতঃ 
মিদ্ধ লক্ষণ, স্বধর্মবর্জিত বিগ্রশূদ্রমধ্যে পরিগণিত হয়েন। ভূদেব ব্রাহ্মণ 
কখনই অর্থসঞ্চয় করিবেন না। ধর্মভীরু ক্ষত্রিয় ও রাজনিচয়ের নিকট 
দানগ্রাহী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় যজ্ঞ, হোম, দেবাচ্চন ও 
বিলাস নিষ্গৃহতায় পুত্রকলত্র পরিপোষণ করত বীরঘোনি ক্ষত্রিয়দিগকে 
অর্জকের স্বরূপ বিবেচন। করিয়া লইবেন । ক্ষত্রিয়ের! যজ্ঞ, দান, বেদা- 
ধ্যয়ন ও চতুর্বির্বধ আন্ত্র শিক্ষা করিয়। স্বভাবের শান্তিরক্ষক রাজার সহযোগী 
হইবেন । তিনি রাজ। হইলে স্বরাজ্য, করদ রাজ্য ও শাসনতন্ত্র হইতে 
অর্থগ্রহণ, নতুবা বীরোঁচিত রাজ সেনানী পদ গ্রহণ করত জীবিকা] নির্বাহ 
করিবেন । সমরে জীবন প্রিয়তা প্রদর্শন পুর্ধাক পশ্চাঞ্পদ হইবেন না, 
বৈশ্যেরা যজ্ঞ দান-অধ্যয়ন এবং সাধুতা-বাণিজ্যদ্বারা ধনসঞ্চয় ও পণ্ড- 
পালনের ভাঁরবহন করিবেন। চতুর্থবর্ণ শূদ্র কেবল বর্ত্রয়ের পরিচর্যা 
করিলেই সুখী হইতে পারিবে । পরবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক ধনসঞ্চয় কর! 
শৃর্রের বিধেয় নহে, দাসত্ব লব্ধধনে তাহার গৃহপোষণ হওয়া উচিত। ধর্মী 
টারীশূদ্র পোষণাতীত ধন প্রভুকে প্রদান, বৈশ্বদেব বলিদান অথবা গ্রহ- 
শাস্তি প্রভৃতি ষজ্ের অনুষ্ঠান করিবে, শূদ্র বৃদ্ধ অথবা নিঃস্ব হইলে বখত্রয় 
তাহার জীবিক] নির্ধাহ নির্দিষ্ট করিয়। দিবেন, শূদ্রদান অপতাহীন হইলে 
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তদীয় প্রতিপালক জলপিগ প্রদান করিবেন। কিন্তু হে ধর্মরাঁজ | এই বর্ণ- 
নিচয়ের মধ্যে সবর্ণা ও অসৰর্ণা বিবাহ চলিত থাকায় মিশ্রজাতিতে যে 
সকল বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের কর্তব্যকার্্যের স্থিরতা নাই, 
সঙ্করগণ কেহ শুদ্রতুল্য ঃ কেহ অস্পৃশ্য নীচ বলিয়া পরিগণিত, ফলত সকল 
জাতিই রাজ। ও ব্রাহ্মণের নিকট অবনত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিয়াছে । 

শাস্বিদ্‌ ভীম্মের এই অমৃতময় উপদেশ শুনিয়| স্থিরচেতা যুধিষ্টির 
কহিলেন, পিতামহ! আপনার নিকট 'বর্ণধর্মের কথ। শুনিলাম এক্ষণে 
আগদ্ধর্্বের বিস্তার বিবরণ দাসের)অনুকুলে প্রকাশ করন। 

মতিমান্‌ গঙ্গানন্দন কহিলেন, বৎস! ইহলোকের ত্রাণমূলক আপদ্বন্ম 
ব্যক্তি মাত্রের শ্রোতব্য, আপদকালে রাঁজাপ্রজা সকলেই একাগ্রত। 
প্রদর্শন করিবেন। বিশেষত রাজা আপদ হইতে অহর্নিশি অন্তর থাকিবার 
চেষ্টা করিবেন। নরনাথ বিপদ্গ্রস্ত হইলে রাজ্যে ধর্মশঙ্কর উৎপত্তি ও 
বহুসংখ্যক লোক সর্ধার্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়৷ থাকে । ভাবী বিপদে সাবধান 
অনাগত বিধাতা, উপস্থিত বিপদে সাবধান প্রত্যুৎ্পন্নমতি, ও বিপদে 
হতাশ ব্যক্তিকে দীর্ঘসত্রী বলে। অতএব বিপদে হতাশ হওয়া নির্বুদ্ধিতার 
পরিচয়, ধৈর্য্য সহকারে বিপদরাশি হইতে নিষ্কৃতি বাসন! কদ্িবে। মহী- 
পাল বলহীন জনিন শক্রকর্তৃক বিপন্ন হইলে প্রথমতঃ দূত, পরে উভয় 
পক্ষের সম্মানিত ব্যক্তিদ্বারা সন্ধি ইচ্ছা করিবেন। সন্ধিলিপ্প, নৃপতি 
তাহাতে কৃতকার্ধ্য না হইলে বিজ্ঞানবল অবলম্বন পূর্বক বৈরনির্যাতনে 
প্রবৃত্ত হইয়া কৃপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে বিষমিশ্রিত ও নদীগর্ভে, ভূগর্ডে, 
এবং কৃত্রিম পুস্তলিক1 দ্বারা বিপজ্জনক কৌশল করিয়া রাখিবেন। 
তাহাতে নিরপেক্ষ প্রাণী হিংসা হইলেও যড়মন্ত্রীর দায়িত্ব থাকিবে না, 
এমনকি কোন মতে রাজ্যরক্ষায় অপারক হইলে শ্বছুর্গে অগ্নিসৎ্কার 
করিয়৷ আত্ম গোপন করত গ্রতিহিংসায় উদ্যোগী হইবেন। মাতৃভূমি 
শত্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে “জননী জন্ম ভূষিশ্চ ম্বর্গাদপি গরীয়সী' এই 
মহাপ্রবাদের সার্থকতায় চারিবর্ণই তন্ত্র গ্রহণ করিবেন। নিরুপায় বিপদ- 
কালে লোক অধাজ্য যাজন ও অধর্শাটরণ করিয়া কুলমাঁন জীবন রক্ষা করিলে 
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সাময়িক প্রায়শ্চিত্তে তাহা খণ্ডন হইতে পারিবে। অসাধু ব্যক্তির ধনাহরণ 
পূর্বক সাধুব্যক্তিকে দান করিলে ধন গৃহীতাকে পরম্বাপহরণের গাপে লিপ্ত 
হইতে হইবে ন1) মিথ্যাবাক্য দ্বারা পরজীবন রক্ষাকর] পুণ্যব্যতীত পাঁপের 
কারণ হয় না; পাগগ্রস্তগুরুত্যাগী ব্যক্তি শাস্তরানুসারে দূষণীয় হইতে পারে 
না। পুণ্যজগতে পিতাঁ-মাতা-গুরু-শিষ্যাদদি সম্বন্ধের অনুরোধ নাই। এক- 
মাত্র ধর্মের অন্ুরোধ-বিরোধেই জীব শুভাঁশুভ ফল ভোগ করে। অপিচ 
হে বৎস! গাপ-পুণ্য পরস্পরের প্রসমন শক্তি নাই বরং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুর্ণ 
উপার্জন না! হউক দেহ নিষ্গাপ হয়; কিন্তু স্থুরাপান বক্ষহত্য।, গুরুপত্বী 
গমন, রঙ্গম্বহরণ, সুবর্ণাপহরণ এই পঞ্চপাপ প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ হইতে ক্ষযী- 
ভূত নহে, পাঁপকর্ত তৃষানলে প্রাণত্যাগ করিলেই তাহার শাস্তি বিধান হয়। . 
মহারাজ! যে সকল অধন্ম ইহ-পরলোকের আপদ শাস্তির নিমিত্ত একান্ত 
কর্তব্য, তাহাই আপদ্বন্্ এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ) অতএব বিমল 
রাজকুল ধর্মকে যদি আপদ্বন্্ম তাবিয়াও সন্দিহান হইয়! থাক, তবে যজ্ঞাদি 
পুণ্যময় পৎকার্ষ্যে প্রাণী হিংসার অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর। 

পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ । রাজ্য লোভে বহুতর পাপামৃষ্ঠান 
করিয়াছি, অতএব তাহা'র প্রতিকার করা আমার একান্ত কামনীয়। 
এক্ষণে আঁমি মুক্ষিবিষয় মোক্ষধর্ম শুনিতে বড়ই উৎস্থক হুইয়াছি; 
আপনি প্রসন্ন হইয়া মোক্ষ বিষয় বিশদ বূপে কীর্তন করুন। 

তত্বপিপান্তু যুধিষ্টিরের মোক্ষধর্ম শ্রবণ স্পহ1 শুনিয়া নরশ্রেষ্ট তীগ্ম কহি- 
লেন, ধর্্মরাজ! ধর্ণ বহুদ্বার সন্কুল, কিন্তু মোক্ষধর্ম “গারস্থ, বানপ্রস্থ ব্রন্ধ- 
চর্ঘয, ও সন্ন্যাস এই চারি ভাগে বিভক্ত । সন্ন্যাসী, মোক্ষ) বানপ্রস্থা- 
শ্রদী, ব্রহ্ষলোক ; গার্স্থধন্দী, দেবলোৌক ও ব্রদ্ষচারি খষিলোক লা 
করেন এবং এ চতুধিধধর্মা বহুল প্রকারে যাজন হয়। কিন্তু মনুষ্যমাত্রে 
সতা, সারলা, দয়া, ক্ষমা, শ্রদ্ধ। ও জিতেন্দ্রিতা থাক এবং পিতা মাতা ও 
গুরুজনকে দেবতুল্য অর্চন| কর! সর্ববাদী সম্মত) অথচ গাহ্‌স্থ ধর্ম সর্কো- 
পরি শ্রেষ্ট বলিয়া মনীষিগণকর্তৃক কীন্তিত হয়; কারণ, গার্স্থধার্দ্িক পাপের 
অভিনয়ধাম সংসারে থাকিয়াও ইন্দরিয়গণকে দমন করত পূর্ণানন্দ লাভের 
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অধিকারী হন্‌। গৃহাশ্রমির রাজধর্্ম, বর্ণধন্ম, ও 'আপদ্ন্মপালন এবং পিতা, 
মাতা, গুরুবর্গ, গুরু,.আচার্ধা, দেবদ্বিজ ও রাজভক্তি প্রদর্শন সর্ধতোভাবে 
বিধেয়, ততিন্ন যাগ-যজ্ঞ দান-পুজা-ব্রত-আতিথেয়ও তাহার কর্তব্য কার্ধা হয়। 
তিনি আরও যজ্ঞ দ্বার দেবলোক, অধ্যয়ন দ্বারা খধষিলোক, জলপিগুদানে 
পিতিলৌক, এবং অপত্যোত্পাদন করিয়া ভগবান্‌ প্রজাপতিকে পরিতুষ্ট € 
বর্ণপর্মের উত্কৃষ্ট নিয়ম পালন করত সনাতন বিভূর চিন্তায় জীবন অতি- 
বাতিত করিলে দেবগণ তাহাকে সমুজ্জল স্থর-নিবাসে নীত করেন, দুঢ়মন! 
হইলে যোগাচরণ করিতেও সক্ষন হন। হে কৌন্তেয়। গার্স্ত ধর্ম সকল 
বর্ণেরই গ্রহণীয়, কিন্তু ত্রাঙ্গণ ব্যতীত ব্রহ্মচর্ধ্য] অন্যের যাজনীয় হইবে না। 
কাঁরণ, উপনয়ন কালই এই ধর্মের প্রবেশিকা সময়। সংস্কৃত ব্রাহ্মণ নিদ্রা- 
লস রহিত হইয়া গুরু সুশ্রীষা, বেদাভ্যাস, একাহার, ত্রিসন্ধ্যা মান ও 
ইন্দ্রিয় জয় করিয়া! জীবনের এক-চত্র্থাংশ গুরুগৃহে যাপন করিবেন। প্রাতঃ- 
কালে সুর্যের এবং সায়ংকালে অগ্নির আরাধন। তাহার নিত্যকর্দ্ম হইবে। 
গাহস্থ ধন্মের স্বজাতীয় ধন্দমুও তিনি প্রাণপণে পালন করিবেন । খধি প্রণো- 
দিত সময়ে ঈশ্বর চিন্তায় বিমুখ হইবেন না। নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী হইলে দার 
গরিগ্রহ ,ন .করিয়া অহিকবিলাম গুরুপদে অর্পণ করত ত্যাগ স্বীকার 
পূর্ববক উক্ত সময়ে জটালীন কি কাশায় বস্ত্র, পেপল দশ্ড ও নখশ্বাশ্র ধারণ 
করিয়। বহির্গত হইবে নী; কিন্ত গৃহীলোঁকের বনবাসসাধ্য কষ্টকর নিবন্ধন 
তিনি পুণ্যাঞ্জন ছলে তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে লোকালয় 
ত্যাগ অভ্যাস করিবেন। ভূমি, পাষাণ, বালুকারাশি, কুশ, কাশ ও মুগ- 
ব্যাপ্রশ্্ম তাহার শয়নীয় স্থান হইবে |, কদাচ এক এক দিন এক এক সৎ- 
ত্রাঙ্মণের আশ্রয় লইবেন; গ্রামে এক রাত্রি, নগরে পঞ্চরাত্রির অধিক 
থাকিবেন না। প্রথমতঃ প্রাণ রক্ষার জন্য দিবসের বষ্টভাগে অতিথি ভূক্তা- 
বশেষ কথঞ্চিৎ ভিক্ষান্ন আহার করিবেন। ফলত এ সময় ভিন্ন অন্যকালে 
ভিক্ষার্থে বহির্গত হইবেন না । ভিক্ষাকালে মৌনব্রতই তাহার কর্তব্য কাধ্য 
হুইবে। এইরূপে তদীয় মানবীয় দৈনিক কর্তব্য ত্যাগ শক্তি বলবতী হইয়! 
উঠিলে তিনি গিরিগুহ। ও বিজন কাননাদি অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে ফল, 
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মুল, ফুল, পত্র, শৈবাল, সলিল ও বায়ু ভক্ষণ করত বভির্বি্ষয় পরিহার 
পুর্বক ধ্যানযেগে অটল হয়েন। , ধনাঢ্য বানপ্রস্থীরা আযুর প্রথম ভাগ 
অথবা তছুদ্ধ কিছুকাল গত হইলে সহধর্ষিনী সহিত অরণ্য নিবাস করত 
ত্রিসন্ধা। ন্নাত ও একাহারী হুইয়] অগ্নিষ্টোম, ব্রহ্ম, দশ পৌর্মানিক যজ্ঞ ও 
দান-পুণ্য এবং সাময়িক যোগ সাধন করিবেন। ফলত ধন্মীপথ ব্যতীত 
পথাত্তর হইতে মনকে আকর্ষণ এবং সময়ে স্বন্ত্রীতে রতিসব্বা সন্তেও যাবতীয় 
ইন্দ্রিয় সং্যমকারী হইবেন। হে যূর্ণিষ্টির! সন্ত্রীক বন্যধন্্ শ্রুতি সুখাবহ 
বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বিপরীত, নিরয় গতিপ্রদা ক্্রী বিদামানে 
ইব্জিয় জয় করা বারপরনাই উচ্চমনা লোকের কার্য । অতএব 'আনেকেই 
একক বানপ্রস্থী হইয়া থাকেন। অর্থবান একক বানপ্রস্থী ন্ত্রী সহবাস ভিন্ন 
উক্তরূপ কার্য করেন। সহদার নিস্ব বানপ্রস্থী বথাসাধ্য বজ্ঞ যাজন ও 
বন স্থলভ ফলমূল দ্বারা আতিথেয় পুণা সঞ্চয় করিবেন। একী হইলে বন- 
বাত্রী ব্রহ্মচারীদের আনুসরণ করিয়। ব্রদ্মানন্দ লাভের অধিকারী হইবেন । 
সন্নাঁসধন্ম উহারই উত্তরাঙ্গনিবৃত্ত লক্ষণ; ব্রহ্মচারী কি একক বানপ্রস্থাবলম্বীর 
কুর্য্যকিরণ মাত্র পানশক্তজি জন্মিলেই নির্জরতা ও নিশ্চেষ্টতা নিবন্ধন তাহ।- 
দিগকে মন্নযামী বল! যায়, তত্ভিন্ন জিতেন্দ্রিয় ও জিতব্যাধি ব্যক্তিরা প্রথম 
হইতেও সন্ন্যাসী হইতে পারেন । কিন্তু *শ্রেয়াংসি বনু বিস্বানি” এই বেদ 
প্রবাদ শ্বিন্ধন অভ্যাস যোগ ভিন্ন বিগতজ্বর হওয়া ছুক্ষর। যাঁহাঁ হউক, 
তাহাদের ক্রিয়। বিশেষে কুটিচক, কুটিচক অপেক্ষা বহুদক, বহুদক অপেক্ষা 
হংস, হংস অপেক্ষা পরম হংস শ্রেষ্ঠ । সধবা নারীর পঙ্গে পতি সেবাই 
উৎকৃষ্ট কাধ্য, বিধবার! মোক্ষ মূলক এ সকল ধর্ম্মযাজনা করিতে পারেন । 

শ্রোতাশ্রেষ্ঠ ঘুধিষ্টির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে চতুর্ব্িধ ধর্ম 
কাহিনী ব্যক্ত করিলেন, উহ। ভগ্বদ্তাবন। পরিশূন্ত হুইয়। কেবল যাচনার 
পরিণত হইলেই কি জীবের সদগতি হইবে, কিন্বা ধণ্ম যাঁজক শ্রদ্ধায় ধা 
অশ্রদ্ধায় করুন, ত্র সকল ধর্ম যাজন করিলে মহাজনের গন্তব্য পথে গমন 
করিতে পারিবেন, কি এ সমস্ত ধন্মকেই একতর মোক্ষ বলিয়! নির্দেশ কর! 
যাইতে পারিবে? 
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ধর্মপরাঁয়ণ ভীগ্ম কহিলেন, বম! মুঢমতি তাঁমসিক ব্যন্তিরই অশ্রদ্ধা 
গ্রধান কার্ধ্য, অশ্রদ্ধেয কাধ্যে কিছুই ফলোপধায়ক হয় না। এমন কি 
অশ্রদ্ধাবান অন্নদানীদ্দিগকে জন্মাস্তরে বহভৌজী হস্তীরূপ পরিগ্রহ করিয়! 
জন্মান্তরীন প্রদত্ত অন্ন পরিগ্রহ করিতে হয়। অতএব প্রকৃত ধার্মিকের 
সত্বগুণাবলম্বী, ভগবচ্চিন্তাও ধর্মের আনুসঙ্গিক সত্বগুণাকর্ষণে ধর্মশীলতায় 
ঈশ্বরান্ুরাগ আসিয়। পড়ে, কিন্তু সৎসঙ্গ ও গুরূপদেশের তারতম্য বশত 
প্র সকল কর্মকাণ্ডে কাম্য কর্ম ও নিষ্কাম কম্ম এই ছুই প্রকার যাচন প্রক্রিয়। 
হয়। জিতেন্দ্রিয় ক্রিয়াবান ব্যক্তি কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করিলে নিষ্ষামী 
কর্্মযোগী হইয়া! চরমে সত্য সনাতন ব্রহ্ম সাধুষ্য লাভের অধিকারী হন। 
সকামী কর্মী ও ভক্ত অভিলাষানুরূপ সাল্লোক্য গতি প্রাপ্ত হয়েন। 
নিষ্কামী ভক্ত ব্রহ্ম মামীপ্য লাভ করেন। সকাঁমী জ্ঞানযোগী ব্রহ্গনারুপ্য 
এবং নিষ্কামী ব্রহ্গবিদ্‌ জ্ঞানযোগীই নিদ্বন্ধ, নির্ব্বিকার পর্রদ্মে লীন হইতে 
পারেন। মনীষিগণ এই শেষোক্ত ধর্খ্বকেই মূলমোক্ষ, তদ্ভিন্ন মোক্ষমূলক 
অপর সকল ধর্মকে মুখ্যধর্ম কিয়] থাকেন। কুমার! মোক্ষধর্মম মহাগতির 
হেতুভূত, জীবাস্ম! পরমাত্মার একীভূত মোক্ষ, পর্য্যায়ক্রমে চতুর্বিংশতিতত্ত 
আত্মাকে, আত্ম। অণিম। প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন নারায়ণকে এবং নারায়ণ 
এ মোন্ষকে অবলম্বন করিয়! রহিয়াছেন। মোক্ষধর্ম পালনের জন্য শিব 
্রহ্মাও বৈরাগ্যপরায়ণ হইয়! ধ্যান-ধারণা ও তপ-যপ করেন । বিদ্যার 
তুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য ছুঃখ, বিরক্তির তুল্য সখ, 
বৈরাগ্যের তুল্য ব্রত আর কিছুই নাই। মোক্ষ ভাবুকগণ, বাক্য, মন, 
তপসা, ত্যাগ, সত্য ও ব্রহ্গনিষ্ঠ হইয়! জীবনূক্তি লাভের অধিকারী হন; 
বস্তত্বঃ আশ! বাসন। ও ইন্দ্রিয় পরাস্ত কর! তাভাদের প্রধান কার্য, শারী- 
রিক রিপু জয় করিতে পারিলে অনন্ত স্থথ সুলভ হইয়] উঠে। আর্থিক 
সংসার জীৰের পক্ষে অনর্থের কারণ” পুত্রকলত্র পরিচারক ও ধ্বর্ধ্য 
মেবকেরা কোঁষকাঁর কীটের ন্যাঁয় আত্ম মুখ-নালে আপনি বদ্ধ হয়। হে 
রাজন্‌! অবিচক্ষণ ব্যক্তি চক্ষুসত্বেও প্রকৃতির প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল দেখিতে 
পায় নাই, তাহার! বিবেকের নিকট পরুষ প্রত্যাশ| ছাড়িয়া কর্ম ভূমিতে 
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অনার চিতা স্তুপ বহন করে। অতএব যোগোঁপানকেরা অনিত্য লীলায় 
জলাঞ্জলি দিয়া সনাতন পরমাত্মার অন্থনরণ করেন।. পঞ্চমহাভূত, মন, 
জীবাত্মার বিষয় বোধের দ্বারম্বরূপ। ইন্দ্রিয়গণ; রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ, 
চিত; সংশরোত্পাদন; বুদ্ধি ঃ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরাকরণ করে। পরমাত্ম। 
কারণ দেহে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করিয়! আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়! 
থাকেন। সত্ববরজঃ-তম এই তিনগুণ তাহার আশ্রম। নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধিবলে তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পাঁরিলে জীবকে আর গর্ভাধার 
যন্ত্রণায় পতিত হইতে হয় না। কিন্তু মন অতি চঞ্চল; অতএব সাধকের! 
জ্ঞানমার্গে অত্যস্থ যৌগদ্বার অগ্রে উহা! আয়ত্তাধীন করেন; কারণ মনের 
সহিত ইন্ট্রিয়গণের নৈসর্গিক সম্বন্ধ থাকায় তখন তাহাদেরও বশতা' প্রযুক্ত 
পুরুষ অনায়াসে ক্রিয়াসিদ্ধ হন। বস্ততঃ যোগ-সাঙ্য উভয়মতে প্রথমত 
আত্মপবিত্রতা, অনন্তর মহানুষ্ঠান ; তদনন্তর সিদ্ধ মহাত্মারা লিঙ্গ দেহেই 
অতকীয় আননদন্বরূপ পরব্রহ্ধে লীন হইতে সক্ষম হন। পঞ্ডিতগণ দ্রব্য- 
ত্যাগার্থে ষজ্ঞাদি কার্য, ভোগ ত্যাগার্থে ব্রত, সখ ত্যাগার্থে তপদ্যা এবং 
সর্ধ ত্যাগার্থে যোগের উপদেশ প্রদান করেন; সর্বত্যাগই ত্যাগের 
পরাকাষ্ঠ।, অর্থাৎ নিক্ষাম ব্রত। শ্বাসপ্রশ্বাসাদি স্বভাবত দৈহিক ক্রিয়াদারা 
জীবহিংন। যেরূপ পাপাঁবহ হয় ন1, তদ্রুপ প্প্রকৃতির উপকার কিন্বা 
ঈশ্বর কর্তী আমি করণ, আম! হইতে তাহার আজ্ঞা পালনরূপ কর্ম হউক” 
এইপ্রকার কাম্য, কামন। নহে । স্বার্থসিদ্ধির বাসনাই সকাম এবং জ্ঞানরুত 
হিংসাই হিংস। কার্য বলিয়া পরিগণিত। হে পাগুব চুড়ামণে! বর্ষ- 
আবর্ত, মাস-তরক্গ, খতু-বেগ, পক্ষ-বীচি, নিমেষফেন, অহর্নিশি-সলিল, 
কাম-গ্রাহ, সত্য-তীর, ধর্ম-দ্বীপ ও যুগরূপ মহাহ্‌দ সম্কুল কাল নদী প্রবাহে 
ভূতগণ ক্ৃতান্ত ভবনে নীত হয়, কিন্ত ব্রক্মবিদ্‌ যোগীগণ জ্ঞান-পোত আরো- 
হণে তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মধামে গমন করেন। ছয় খতু 
যাহার নাভি, দ্বাদশ মাস যাহার অর, দ্রিবারাত্রি যাহার অঙ্গ, নিলা অম1, 
ও ষোড়শী কল। পৌর্ণমানী যাহার পর্ব, অনন্ত যাঁহার গোলক, অবিরাম 
যাহার আবর্তন, এবং যাহার আস্য বিবরে অখিলব্রক্ষাড প্রবিষ্ট হয় ত্রহ্গ- 
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লীন যোগীগণ যোগবলে সেই বিরাট কালচক্রের অপঙ্ঘা মহা প্রলয় দর্শন 
করিতে পারেন । (ক্রোষগভীর! যোজন বিস্তৃত, পাচশতযোজন দীর্ঘ সহস্র 
সহজ দীর্ধীকার জল প্রতাহ একবার মাত্র কেশাগ্রে দিঞ্চন করিলে যত দিনে 
উহা পরিশুক্ক হয়, ততদিনে মহাস্থজন হইতে মহাপ্রলয় হইয়।৷ থাকে । 
মহাপ্রলয়ে স্থির, প্রপঞ্চাতীত নিশ্েেষ্টব্রন্ম নিক্ষিয়প্রকৃতির সহিত বিরাজমান 
হয়েন। প্রলয়ান্তে উভয়ের বিকার (অংশ) পুরুষ (পরমাত্মা ) প্রকৃতি 
( অবিদ্যা) সহযোগে বিশ্বের পুনরাবতারণা হয়। অজ্ঞ ব্যক্তিরা পুরুষ 
গ্রাকৃতির যাথার্থা বুঝিতে অক্ষম হইয়] নিরূপাধিক পরত্রহ্মকে স্বভাবের ক্রিয়া- 
বান্‌ অনুভব করে । ফলতঃ চৈতন্যময় পরমাত্মা জড়দেহে ব্যাপকতা! রূপে 
ক্ষর, আবার নিশ্চেষ্টরূপে কুটস্থ অক্ষর হয়েন। যোগীগণ তাহার ব্যাপকত! 
জখবভাবকে হংন বলিয়! নির্দেশ করেন, এবং তীহারাই সেই অক্ষর অবি- 
কৃত, অসস্তৃত পরত্রন্মের অবর্ণনীয় মূর্তি অবলোকন করিতে সক্ষম হন। 
হে বৎস! সেই মহাপুরুষ অনস্ত বিশ্বের আধেয় অধিকরণ, তদীয় অষ্টমাংশে 
মহাত্মা বাস্থুদ্দেব উৎপন্ন হুইয়াছেন। ব্রহ্গকল্পাত্তকালে স্থষ্টিকর্ভা ব্রহ্মারও 
নাশ হয়) কেবল এই অনাদি পুরুষবিষু ব্রন্গে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বিশ্ব 
প্রকৃতিতে লয় হইয়া ই'হাকেই অবলম্বন করিয়। থাকে, ইনিই যোগত্রতে 
স্বকীয় ব্রন্মমুর্তি চিন্তা করত জীবকে যোগের অনুপম সারবন্তা প্রদর্শন 
করেন। "অতএব যোগজ্ঞের বিষয়নিষ্পৃহ জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তপং্যমন 
সহিত নিগুণ, অথবা সগুণ যোগ আরম্তু করিয়া থাকেন। বীজজপঘটিত 
সগর্ভ প্রাণায়াম সগুণযোগ, জপশূন্য নিগর্ভ প্রাণায়াম নিগুষিযোগ বলিয়া 
অভিহিত। ফলতঃ যেমতেই হউক, মস্তক হইতে পদাস্থুলি পর্য্যন্ত 
বাঘু স্তম্তন সহকারে তাহার! কুস্তকক্রিরা করত যোগবলে তত্বময় দেহ 
হইতে জীবাজ্মাকে নবদ্বার সম্পন্ন দেহপুর আশ্রয়াভিহিত পরধাত্ম। পুরুষের 
সহিত একীভূত করিতে আস্য-পাযু বিস্তৃত যোগমার্গ সথসয়া-নাড়ীতল 
মেরুদণ্ডের নিয়দেশ পৃথিবী (মূলাধার নামক চতুর্থদল পদ্মে) কুল- 
কুগুলিনী মায়ার সহিত তদীয় সমতা! স।ধন করেন। তখন জীবাস্মা 
ক্রিয়াবশন্বদ হইয়া সাঁধকদের ইচ্ছায় যথাক্রমে এ পৃথিবী হইতে সলিলে 
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( পি্লমূলস্থ ষড়দল স্বাধিষ্ঠান পদ্মে ) সলিল হইতে তেজে (নাভিদেশস্থ দশ- 
দল মণিপুর পল্মে) তেজ হইতে বাযুতে (বক্ষঃস্থিত অনাহত দ্বাদশদল পদ্মে) 
বায়ু হইতে আকাশে ( কণ্ঠস্থ ষোড়শদল বিশুদ্ধ পদ্ম) ষট্চক্রভেদ পদ্ধতিতে 
আত্মলয় করিয়। চিদাকাশ (ভ্রু মধ্যস্থ দ্বিল অজ্ঞান পদ্ম) ভেদ করত 
প্রবৃত্তিমার্গের অন্যতম দিক্‌ অর্ঘচন্ত্রাকৃতি নিবৃত্তমার্গ দিয়া সহ্ত্রার ক্ষরিত 
অমৃত রস প্রাপ্ত ও অণিমাদ্দি অষ্টগুণ সম্পন্ন হইয়া শঙ্ঘিনী নামক স্থানে 
তুরীয় সহস্রদলে গমন পুর£মর প্রথমতঃ সৃর্ধ্যমগ্ুলে, তদ্পরে পরমাণুরূপে 
নারায়ণে, অনন্তর অহস্কারাখ্য অনিরুদ্ধে, অনিরুদ্ধ হইতে মনংস্বরূপ প্রছ্যুয়ে, 
প্রছায় হইতে চিৎ সংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে, সন্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণ বিহীন হইয়। সক- 
লের অধিষ্ঠানভূত নিগুণাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে প্রবেশ পূর্বক শাগত মুক্তি 
অথব! অনাবৃত্তি শুক্লাগতি মহানির্বাণ প্রাপ্ত হন। সকামী জ্ঞান যৌগিক 
জীবাত্মা উক্ত দ্বিদল হইতে প্রবৃত্তিম!র্গ দিয়। সিদ্ধ হয়েন, অথব। স্ব ইচ্ছায় 
দক্ষিণ কর্ণ সমীপস্থ সংযমনী নামী যমলোক অতিক্রম করিয়। বরন্গের সাধুজ্য 
প্রাপ্ত হন। অন্যান্য ধর্দমাতআ্সারা ক্রিয়াবশে চরমে ষট্ঠক্রের উর্ধ প্রয়াণ 
প্রাপ্ত হইয়া অপেক্ষান্ান বিবিধ সদগতি পাইক়্া থাকেন। অজ্ঞ জীব 
প্রকৃতি নিয়মনে অস্তিমে উর্ধগামী হইয়াও আবার অধঃপতনে পতিত হইয়। 
অধোগতি প্রাপ্ত হয়, মানবগণ এ পঞ্চ পদার্থের ক্রমশঃ লীনকে যথাক্রমে 
গুহা, লিঙ্গ, নাভি, বক্ষ ও কণ্ঠ শ্বাস কহিয়। থাকে । 

মহাত্ম। ভীম্ম মোক্ষপদ লাভজনক এই মহৎ কাহিনী বলিলে স্ুবিজ্ঞ 
ধর্মরাজ ঈদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির বিয়োগ জন্য চিস্তাভিভূত হইয়! কহিলেন, 
পিতামহ! আপনি পুণ্যের আধার, ধর্ম শীলতার আদর্শ, জ্ঞানের ভাগার 
ও বস্তুমতির মহা ভূষণ স্বরূপ। কিন্তু রাজ/জোভী দুরাত্মা পৌভ্রগণ কর্তৃক 
আপনাকে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইল, আমরাও গুরু হত্যার মহা- 
পাপে চির নিরয়গামী হইলাম! সব্ৃগুণ বীতন্পৃহতায় আমার চরিত্র সংগঠন 
হইলে কথনই এরূপ পাপময় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতাম না1। তমো- 
গুণের প্রাধান্য বশতই এই ঘোর ছুক্ষার্য্য করিয়াছি, অতএব অন্তর্জগৎ্ ও 
বহির্জগতের গুণাঁস্মকা জানযোগ প্রদান করুন। 
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শাস্ত্র পারদর্শী ভীম্ম কহিলেন, তাত! বিশ্বের বুল পদার্থ ক্ষতি, অপ, 
তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ স্থণভূত (মহাভূত) সমূত্পন্ন, সুক্ষমরূপী পঞ্চ- 
জ্ঞানেত্দরিয়গ শ্রী পঞ্চভূভাত্বক;--শোত্র আকাশাত্মক, স্বাণ পৃথিব্যাত্মক রসনা 
সলিলাখ্ক, ত্বক বাতাত্মক এবং চক্ষুতেজাত্মক বলিয়া কথিত। অপিচ 
পৃথিবী; ত্বক, অস্থি, মাংস, মজ্জ।, শ্নায়ুরূপে; তেজ-_-অগ্থি, ক্রোধ, চক্ষু, 
উদ্মা, জঠরানলরূপে; আকাশ--শ্রোত্র, দ্রাণ, মুখ, হৃণয়, কোই্রূপে; সলিল ) 
শ্লেক্মা, পিতৃ, স্বেদ, রস রুধিররূপে এবং বায়ু-প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান 
ও সমানরূপে অবস্থিত হইয়া! থাকে । প্রাণবাযু শীবগণের গতিক্রিয়া সম্পা- 
দন, ব্যান উদ্যম সাধন, অপান গুহাদেশে সঞ্চরণ, সমান হৃদয়ে আসন, 
উদানবায়ু শ্বাধপরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করে। ভূমি হইতে গন্ধ সলিণ 
হইতে রস, তেজ হইতে রূপ বায়ু হইতে স্পর্শ, ও আকাশ হইতে জীবের শব- 
জ্ঞান হয়। কিন্তু পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ; সপিলে রূপ, রস 
স্পর্শ, শব্দ; তেজে শব্দ, স্পর্শ, রূপ; বায়ুতে শব্দ, স্পর্শ) আকাশে শব্ধ 
মাত্র উপলব্ধি হইয়! থাকে । অতএব শ্রবণ আকাশের কার্য; চলন এবং 
গ্রাণ-অপ'নক্রিয়। ও ত্বগিক্রিয়তা বায়ুর কার্ধ্য » তাপ, পক, প্রকাশ, উম্ম, 
দর্শন, তেজের কার্য; ক্লে, দ্রবীকরণ, রক্ত, মেধ, বস! সলিলের কার্য্য ) ধাতু 
অস্থি, দত্ত, নথ, শশ্রু, রোম, কেশ, শিরা, সাধু, চন্ম পৃথিবীর কার্য্য। গুণ- 
বিষয়ে--স্থিরতা, গুরুত1, কাঠিন্য, উৎপাদিক! শক্তি, আত্্াণ শক্তি, সঙ্ঘাত, 
আশ্রয়ভাব, সহিষ্ণুত।, স্থলতা প্রথিবার গুণ) শৈত্য, রসাল, ক্লেদ, আর্্রত। 
ন্লেহ, সৌর্যযতা, গ্রশ্রবণ, জিহ্ব।, সাজ্ঘাতিক হীনত্ব, পাচকত্ব সলিলের গুণ, 
দুদ্ধষতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন শোক, রোগ, শীঘ্গামিতা, তীক্ষত। 
উদ্ধপ্রয়াণ পাবকের গুণ? স্পর্শতা বাক/ম্ক,রিত1, বেগবত্বা, যোজন, উৎ- 
ক্ষেপণ, শ্বাস, প্রশ্বাস, জন্মমৃত্যু বায়ুর গুণ; শব, ব্যাপকতা, ছিদ্্রসত্বা, 
অনাশ্রয়ত্ব, নিরাবলম্বনত1, অব্য তব, বিকৃতি, অবিকারিতা, অগ্রতিঘাত, 
ভূতত্ব স্মাকাণের গুণ। তস্তিন্ন ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বৈচিত্রা, 
লিপ্ধ, কক্ষ, বিষদ এই নয় প্রকার গন্ধ; মধুর, তিক্ত, মিশ্র, কশায়, কটু, 
অশ্ঃ এহ ছয় প্রকার রস) হরস্ব, দীর্ঘ, স্থল, চতুক্বোণ, বর্তল, শুক্র, কষ, 
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নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিকণ, মধুর মন্থণ, শ্িগ্ব, বিকট এই শোড়ষ 
প্রকাররূপ; উষ্ণ, শিত, সুুখজনক, ছুথাবহ, ক্সিদ্ধ, বিষদ, থর, তীক্ষ, 
রুক্ষ, লঘু, গুরু এই একাদশ প্রকার স্পর্শ; ধড়জ, খষভ গান্ধার, 
মপাম পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ এই সপ্ত প্রকার শব্ষ। মনংবুদ্ধির 
গ্রকারাস্তর নাই; সুষুপ্তি, একাগ্র উত্সাহ, সংশয়, প্রত্যঙ্গ প্রমাণ 
কারিতা ও পঞ্চভৃতত্ব প্রভৃতি ষষ্টি এবং ধৈষ্য, তর্ক, বিতর্ক, ক্রেশ, 
কল্পনা, স্মরণ, ভ্রান্তি, সহিষ্ণুতা, সতপ্রবৃত্তি, অসৎ প্রবৃত্তি ও অস্থিরতা 
এই দ্বাদশটি মনের গুণ। তটস্থলক্ষণায় আনন্দ, প্রতি, উদ্বেগ, খ্যাতি পুণ্য- 
শীলত।, সন্তোষ, শদ্ধা, সারলা, দানশক্কি, এশ্বর্ধ্য এই দশগুণ সত্বগুণের ; 
আত্মবোধ, নির্ঘয়তা, সুথ, ছুঃথ, সেবা, ভেদ, পুরুষত্ব ও কাম, ক্রোধ, অহ- 
ফকার (মদ) দ্বেষ (মাতসর্ধ্য) এই চতুবিধ খপুভাব সহিত নবগুণ রজোশুণের ; 
তমঃ, তামীস্্, অন্ধন্ামীন্ত্র, নিদ্রা, ব্যসন, প্রমাদ ও লোভ মোহ সহিত 
রজোগুণজাত চণ্র্বিধ খপুভাবসহ দ্বাদশগ্ুণ তমোগুণের। একাদশ ইন্দ্রিয়, 
পঞ্চবাযু ও মন-বুদ্ধি বিশিষ্ট সপ্ুদশ পনর্থিক লিঙ্ঈদেহই কেবল গুণময় 
নহে। জীবলোক তমংগুণের প্রাধান্যে কৃষ্ণবর্ণ (স্কাবরযোনি ), রজো- 
গুণের প্রাধান্যে ধুত্রবর্ণ (তির্ধ্যক যোনি) সত্বরজোগুণে শীলবর্ণ (প্রাজাপত্য) 
সন্বগুণ প্রাধান্যে হরিজ্রাবর্ণ (দেবস্ব) গুণ সন্নিপাতে রক্তবর্ণ (অশূরত্ব) বিশুদ্ধ 
সত্বপ্তণে শুরুবর্ণ (জীবনুক্তি) প্রাপ্ত হয়। 

জ্ঞান বিশারদ তীম্ম কহিলেন, আযুক্মন! তোগাঁকে এই সকল গুণবিচার 
বিশদরূপে কছিলাম, এক্ষণে পবিত্র দেহতত্ব শ্রবণ কর। বৎস! অধ্যাত্ম- 
দশ পণ্তিতগণ দেহসংগঠনের বিভিন্ন সমাবেশ কল্পনা করেন, কিন্তু চতু- 
ধিংশতি তত্বের বিকারেই নিখিলজগৎ ইহা! সর্ববাদী সম্মত। অতএব 
জীব চতুর্বিংশতি তত্বময় শুক্রশোণিত সহযোগে কললরূগে গর্ভঝোষে পতিত 
হইয়া পঞ্চরাত্রে বুদবুদ্‌, পক্ষান্তরে বদরি, মাসমধ্যে অণ্ড, ছুই মাসে 
যৌজকের ন্যায় একথও শিরাসংযুক্ত বিভাজিত ছুইটা গোলাকারে পরিণত 
হয়। তৃতীয় মাসে উহার একখণ্ডে মন্তক, অপরথণ্ডে অজ প্রত্যঙ্গাদি 
গ্রকীশ ও চতুর্থ মাসে তদুপরি ধাত্বাদির আভামাত্র হইয়া থাকে। তদনস্তর 
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পঞ্চমাসে পঞ্চ প্রাণ ও সপ্তধাতু প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে নয় মাম নয় দিনান্তে 
জরায়ু কোষ হইতে তৃিষ্ট হয়। এরূপ জীব নিচয়ের দেহতত্ব বড়ই নিগুঢ় 
বিষয়, আত্তরিক বৃত্তি সকলের রক্ষণাবেক্ষণায় দ্রেহী জীবন ধারণ করে। 
অনল জীবগণের মস্তকে অবস্থান করত কলেবরকে রক্ষ। করায় প্রাণবায়ু_- 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদ্দি বিষয় স্বরূপ হইয়! শিরাগ্নিকে কায়াজগতে 
পরিচালিত করিয়] থাকে, কিন্তু সমান বাধু অগ্থিকে পৃষ্ঠদেশে লইয়| আবর্তিত 
করিলে অগ্নি লোকের কফপিত্তাদি দোষ ধ্বংস এবং নাভির অধস্থ বন্তি- 
মূল ও গুহ্যদ্েশাবস্থিত মলমৃত্রবহ অপান ও উদ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থল নাভি- 
মণ্ডলে অবস্থানপুর্ববক বলপরিচালক উদান বায়ুর সহিত উহাদিগের সাহায্যে 
অন্নাদি পাক করে । অথচ আস্য দেশ হইতে শরীরে অসঙ্ঘ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ 
থাকায় ইন্জ্রিয়গণের অধিষ্ঠান জঠরানল,“দেহ-সন্ধিতে অবস্থিত একমাত্র ব্যান, 
ও প্রাণাদ্দি পঞ্চবায়ুর সহায়ে এ সকল শিরাদ্।র৷ সমন্ত দেহে ব্যাপৃত হইয়া] 
থাকে। কিন্ত প্রাণবাযু অনলতেজ প্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যস্ত গমনপূর্ব্বক 
প্রতিহত হইয়। পুনরায় শিরোভাগে সঞ্চরণ হওত অগ্রিমূলকে উৎক্ষিপ্ত 
করে। অপিচ জঠরানল সন্মিহিত সন্নাড়ীচক্রের অধোভাগে পক্কাশ্য় ও 
উদ্ধভাগে আমাশয় থাকায় প্রাণীগণের তুক্তানের রস প্রাণাদি পাচ ও নাগ- 
কুর্মাদি পাঁচ এই দশ বায়ুর দ্বার শিরাপথে প্রবেশ করত অধো, উদ্ধ ও 
তীধ্যকভাবে গমন পুর্বক মানবগণের দৈহিক পদার্থের পুষ্টি সাধন করিয়। 
থাকে । কিন্তু খ্রনাড়ী সকলের মধ্যে বাতবাছিনী দশটি নাড়ী প্রধান, 
তাহার। পঞ্চকন্মেন্্রিয় গুণদ্বার পরিচালিত ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নাড়ীর 
স্থিতীভূত হয়। তন্মধ্যে মনোবহ নামী শির! মানবদেহের সম্বল্লজ শুক্র 
গ্রহণ পূর্বক উপস্থ্মূলে উন্মুখ করিয়া! দেয়। সর্ধবদেহ ব্যাপিনী অন্যান্য 
শিরাসমৃহ এ শির হইতে নির্গন্ভ হইয়া তৈজস পদার্থ বহন পূর্বক চক্ষুর 
দর্শন প্রক্রিয়া! সম্পাদন করে। বিশেষতঃ ছিদ্রাত্মিক! দ্বিসপ্ততি সহজ নাঁড়ী 
বাযুর অনুকূলে নিত্য প্রসর থাকে। তদ্‌ভিন্ স্থূল শরীরের মূলীভূত দক্ষিণ- 
দেহের পদতল অবধি শিরোপদ্ধ পর্য্যস্ত পিঙ্গলা, বামাংশে প্ররূপ ঈড়া ও 
এ নাড়ীদ্বয়ের মধ্যভ।গ মেরুদণ্ডের নিম্নছিদ্র হইতে শিরোসহত্রদল লম্বিত 
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নয়া নাঁড়ীর আস্তিত্ব হয়। এ মধ্য নাড়ী স্ুসম্ম! হইতে নয়খণ্ড ধমনী 
উৎপর হইয়! ইন্দ্রিয় সমূহে গমন করিয়াছে, মেরুদণ্ডের প্রতি গ্রন্থি হইতে 
এক এক যুগ্ম পঞ্জরাস্থি উদ্ভব হুইয়াছে। তাহার মূলদেশে সুসয়া নাড়ী 
হইতে ছুই পার্খ দিয় দ্বাত্রিংশধবমনী উৎপন্ন হওত অপঙ্ঘয মুখ সহকারে 
দেহের সর্বাবয়বে ব্যাপ্ত আঁছে। এ সকল ধমনী সছিদ্র, ও অতি সুক্ষ, 
এমন কি চারি পাচ লহজ্র একত্র না হইলে স্থুলচক্ষে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু 
তন্মধ্যে তৈলবৎ তরল পদার্থে চৈতন্য প্রতিবিদ্বিস্ত হয়েন। হীনতপা ব্যক্তির 
সেরূপ হয় ন। তাহার! জন্মানস্তর কৌমার, কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ় অথব| 
বৃদ্ধাদি যে কোন অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; 
ফলত যাহার অরুন্ধতি, ফ্লবতারা দর্শন ও অন্যের নয়নতারা মধ্যে 
আত্ম প্রতিবিম্ব অবলোকন করিতে পারে ন1, এবং পূর্ণচন্ত্র ও দ্বীপপ্রভা 
দক্ষিণাংশে খণ্ডিত দৃষ্ট করে, তাহারা এক বৎসরাস্তে নিহত হইয়। থাকে, 
যাহার! লাবণ্যশালী হইয়াও লাবণ্যহীন এবং জ্ঞানবাঁন হইয়। অজ্ঞানের ন্যায় 
দেবদ্িজের অপ্রিয়কারী হয়, তাহার! ছয়মাস মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ 
করেঃ যাহারা চন্ন্র্যযকে উর্ণনাভি চক্রের ন্যায় ছিদ্রময় দর্শন ও দেবা- 
লয়স্থ ধৃপাদির পরিমল মৌরভে শবগন্ধ প্রাপ্য হয়, তাহার! সপ্তাহ মধ্যে 
নিধন হইয়। থাকে 7 যে ব্যক্তির নাসা-কর্ণ বক্র, জ্ঞানবিলুপ্ত, দত্ত বিবর্ণ, অঙ্ক 
প্রত্যঙ্গ উদ্মার হিত, বামচক্ষু অশ্রভারপ্রস্ত, ও মন্তক হইতে ধূমোখিত হয়, 
সেই সকল প্রাণী সদ্যই কালভবনে গমন করে। 

সদুপদেশপ্রিয় যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্বন্! আপনার বাক্য যুক্তিগর্ভ 
ও শান্ত্রকীর অনুমোদিত, অতএব লোক কিরূপ আচরণ করিয়া নিত্যকর্ধ 
সাধন করিবে, আপনি সেই কর্তব্যাত্মিক। নীতির বিশেষ পরিচয় প্রদান 
করিয়। দাসকে অনুশানন করুন । 

সত্যবীর ভীদ্ম কহিলেন, নরনাঁথ ! কর্তব্য কার্ষ্য বু প্রকার, কার্ধ্য- 
কারিতার কর্তব্য নির্বাচন বশতই ধর্মমাধন্ম, উন্নতি-অবনতি ও স্বাস্থ্য-অস্থাস্থয 
লাভ হয়। অতীতগাঁমী পথিকের পদচিহন লক্ষ্য করিয়৷ পাশ্চাত্য পথিকের! 
যেমন গমন করে, তন্জরপ পিতাঁ, মাত, আচার্য, লাত্মীয়, অথবা বয়স্য 
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মগুলীর আচরণ দেখিয়। শিশুগণ তদনূরূপ শিক্ষ। গ্রহণ করত নাস্তিক হতে 
নাস্তিক ও ধন্ম্ভীক হইতে বালক বালিকাদের সাধারণ ধর্খে আহ্ছা জন্মিতে 
জন্মিতে বিশুদ্ধ ধর্্ে মতি হয়। জ্ঞানীগণ এই জন্য তাহাদিগকে অনুশাসন 
ও শতসঙ্গে নিয়োজন করেন, আপনারাও আত্মশাসন প্রদর্শন করিষ। 
আত্মপরের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অতএব সংসারীদিগকে কতকগুলি 
সতনিয়মের নিয়ামক হওয়া! উচিত । এ নিয়মাবলীর সর্বাংশ ধর্মময় ন| 
হইলেও ধর্্মতত্ব বল! যাইতে পারে। মানবগপ প্রথমতঃ ত্রাঙ্গমুহর্তে 
প্রবুদ্ধ হয়া ধর্মার্থ চিন্তায় উ্থানপর আচমন পূর্বক কৃতাগ্ুলিপুটে বাকযন 
হইয়া প্রাতঃমন্ধা!, অনন্তর স্নান পুজা, ততপরে সায়ংকালে সায়ংসন্ধযা 
করিবে। পরিহার্ধ্য মলমূত্র ক্রেদ দ্বারা দেহকে দূষিত রাখিবে না। 
উত্তরাভিমুখে শোচ ক্রিয়ার অন্বষ্ঠান ও উত্তর-পশ্চিম শির1 হইয়া] শয়ন করাও 
উচিত নয়। পথ পর্যযটন, অধ্যয়ন ও ভোজনাস্তে পদ প্রক্ষালন করা কর্তব্য। 
অন্যের ব্যবহৃত বন্ত্র-পাদুক1 ব্যবহার ও পাদোপরি পাদসংস্তাপন বিপেয় 
নহে। পুর্বাহ্ছে দৈবকার্ধা, পরান্ে পিতৃকার্য্য, মধ্যান্ছে মানুষীকার্ধ্য সম্পাদন 
করিবে । অকারণ বৃথামাংসাহাদী এবং আকণ্পূর্ণ বুভোজী হইবে না। 
মৌন হইয়া পূর্বমুখে ভোজন করিবে । অন্ধকারে, অন্যের সহিত ও 
বক্রভাবে শয়ন করিবে না। আবাম মধ্যে আগন্তক ব্যক্তির অভার্থ"। 
করিবে । ভগ্রাসনে উপবেশন এবং কাংশ্য পাত্রে ভোজনে বিরত হইবে | 
ভোজন করিতে গমন কর! দোষজনক, স্নান করিয়৷ গাত্রে তৈলমর্দীন করা 
অবৈধ, আর্দরবস্ত্র পরিধান করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। অন্য বাক্তির সহি 
একত্রে ভোজন করিবে না। বিশুদ্ধ জলবায়ু স্থানে আবাস করিবে । হস্তে 
লবণ ও রাত্রে দধি ভোজন করিবে ন!। আঁহারাত্তে ক্ষৌরকর্্ম নিষিদ্ধ, 
রাখিবে। পুত্রার্থীগণ খতু হইতে যুগ্মদিবসে রাত্রিকালে, কন্যার্থীগণ অধুগ্ধ 
দিবসে এ সময় স্ত্রীংসর্গ করিবে। ব্রাহ্গ, প্রাজাপত্য, গান্বর্ব ও রাক্ষ 
বিবাহের মধ্যে শেষোক্ত বিবাছের অনুমোদন করিবে না । অসবর্ণ বিবাহও 
প্রচলিত বলিয়৷ অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জাতিতে বিবাহ কর! বিধিবদ্ধ নহে । 
অমবর্ণ বিবাহ হইতে সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হইয়। থাকে, ভ্ত্রীলোকদের ব্যভিচার 
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দৌঁষে যোনিশস্কর উৎপাদিত হয়। স্ত্রীচরিত্র অতি দৃষণীয়, যুবতীর আরও 
সমধিক ইন্দ্রিয় পরাঁয়ণ। শাসন, ভয়, স্থযোগ, লজ্জ।-ইহাই প্রায় উহাদের 
সতীত্ব রক্ষা করে। এমন কি শ্রীমান্‌ যুবা পুরুষ দর্শনে উহাদের যোনী আর্দ্র 
হয়। পরকীয় প্রেমরস আসম্বাদনে কামিনীদের সর্বদাই লক্ষ্য থাকে। স্ত্রী- 
অঙ্গে কামের অলস্ত মৃত্তির আবির্ভাব থাকায় বিবেকীগণ উহাদ্দিগকে কাল- 
রূপিণী অনুমান করেন। বস্তত উহার! মৎপথের কণ্টক স্বরূপ, অথচ ভীরু 
ও দুর্বল, অতএব পতি প্রাণপণে পত্ৰী রক্ষা করিবেন নারী স্বামীশযযা পালন 
ন] করিলে পতি উহাকে ত্যাগ করিতে পারেন । স্ত্রীপুরুষ পরম্পর৷ ধর্মের 
কোন সম্বন্ধ নাই, একমাত্র প্রাজাপত্য ধর্মের জনাই বিবাহিতী। স্ত্রীকে সহ- 
ধন্মিণী বলা যায়। স্ত্রী-পুরুষ পরপ্রেমাধীন কি পরস্বাপহরণ আদি অবৈধ 
কার্ধ্যভার গ্রস্থ হইলে পরিণামে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে । স্বামীর সহধর্টি- 
ণীর পুত্রগণ পিতার পিগুাঁধিকারী, কিন্তু সবর্ণ অনবর্ণ। স্ত্রী-গর্তজাত পুক্র- 
পরম্পর পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির সমাংশী নহে, ব্রাহ্মণের সবণা স্ত্রীগর্তুজাত 
পুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়। গর্তজাত তিন অংশ, বৈশ্যাজাত ছুই অংশ, শূদ্রাজ 
একাংশ লইবে। ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা পত়ীজাত পুভ্র চারি অংশ, বৈশ্যাপুত্র 
তিনাংশ ও শূদ্রাপুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যের সবণাত্ম ধনের পঞ্চ- 
মাংশ শূদ্রাগত্তজাত একাংশ প্রাপ্ত হইবে। সবর্ণা পত্বী গর্তুজ সম্তানগণ 
জ্যে্টভ্রাতাকে একাংশ অধিক দিয়। অবশিষ্ট ধন সমভাগ করিয়। লইবেন । 
পিতা পুভ্রগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়! সহ্ধান্মণ।কে তিন সহত্র নিষ্ক 
মাত্র দান করিতে পারিবেন। রমণী পিতৃদন্ত যৌতুকেরই পুর্ণাধিকারিণী, 
ভর্ভুদত্ত ধনের লভ্য(ংশ ভিন্ন বায় করিতে সক্ষম নহেন; তাহার মৃত্যুর পর 
তৎসম্পর্ধীয় স্ত্রীধনে তাহার কন্যাই উত্তরাধিকারিণী হয়েন। কন্য। পুভ্িকা 
হইবার পর তদীয় সহোদর ভ্রাত। হইপে তিনি পিতৃধনের ছুই-পঞ্চমাংশ 
পাইবেন, পিতা দ্বত্তক পুক্র গ্রহণ করিলে পুভ্রিকা তিন'পঞ্চমাংশের অধি- 
কারিণী হন। অপুন্রক্ের ধন দৌহিত্র, ও পুত্র সন্তাবিতা কনয। পাইতে 
পারেন। বিক্রীত কন্যার পুত্র ধনাধিকারী নহে, কন্য। বিক্রেতাও স্বর্গ- 
ভোগের উপ্যুক্ধ নহেন) দান করাই মহৎফলের কারণ। অতএব হে 
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টর ! ধিনি সকামী দানী হইয়। অলঙ্কৃতা কন্যাদান করেন, তিনি দেব- 
কন্ত।গণের সহিত বহুকাল স্বর্গরাজ্য স্থান প্রাপ্ত হন। অন্ন-পানীয়দাতা। পর- 
লোকে প্রচুর তৃপ্তি লাভ করেন। গোঁ-দানকারীর! গবাঙ্গের লোমাবলী 
প্রমাণ বহু বৎসর স্বর্ভোগ করিয়! থাকেন। আলোক দান করিলে দাতার 
স্বগ্ণয় তেজ বর্ধিত হয়। ভূমিদান করিলে পুণ্যাত্বাগণ পরজন্মে রাজ! হয়েন। 
ভাগীরথী অবগাহন করিলে চন্দ্রলোক, অগ্িপুরে স্নান করিলে অগ্রিলোক, 
কনথল ও পুস্করাদি মহাতীর্ধঘে অবগাহন করিলে বিশেষ বিশেষ পবিত্র ন্বর্গ- 
লোক প্রাপ্ত হন। একাস্ত চিত্তে প্রাজাপত্য, একাদশী, অনস্ত, শিবরাত্রি, 
মহাষ্টমি আদি করিলে জীবের সংসার বন্ধন খণ্ডীকৃত হইয়। থাকে । নিষ্কা- 
মনায় এরূপ পুণ্য করিলে জীবের পরমপদ লাভ হয়। অতএব হে যুধিষ্টির ! 
তুমি শোক-তাপ ও পাপার্জনে বিরত হুইয়! নিষ্াম ধর্মাচরণ করত সিদ্ধগণ 
নিষেবিত মহ! গতি লাভ কর। তিনি এই বলিয়! প্রবির প্রথম উত্তরায়ণ 
দিবসে প্রাণত্যাগ করিব” ধর্মরাজকে এই উপদেশ প্রদান করত সেই দিবস 
তাহাদিগকে আগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলে বাম্থদেব মহিত 
ঘুধিষ্টিরাদি মহাত্মাগণ তাহাকে বন্দনা করিয়। হস্তিনায় গমন করিলেন। 

অনন্তর ভগবান রৰির উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির যত- 
ব্রত ভীম্মের অস্ত্যেষ্টি উপকরণ লইয়। তদীয় শেষদর্শন জন্য বাসুদেব গ্রভৃতি 
স্বগণ সহিত রথারোহণে তথায় গমন করত মহর্ষি ব্যাসনারদাদি বেষ্টিত 
শরশয্যাশায়িত ভীম্মের চরণ বন্দন পূর্বক মৃহ্ন্বরে কহিলেন, পিতামহ ! 
আপনার আমননকাল জানিয়৷ অগ্নিগ্রহণ পূর্বক ভ্রাতৃগণ, বাস্দেব ও 
জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি কৌরৰ নরনারী এবং কুরু জঙ্গলবাসী প্রভূত রাজাগ্রজ। 
উপস্থিত হইয়াছি। নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া একবার অবলোকন করুন। 

তখন মহামতি ভীন্ম চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিয়! আত্মীয় বর্গকে পরিদর্শন 
পর্ববক যুধিষ্টিরের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমাদিগকে 
অবলোকন করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে রবির 
উত্তরায়ণ, মাঘ মাস, ও গুর্ুপক্ষ সমাগত হইয়াছে । অদ্য অষ্টপঞ্চাশৎ 
দিবস শরশঘ্য। শয়নে আমি যাঁরপর লাই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, এক্ষণে 
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ভীবন ত্যাগ করিব। গঙ্গানন্দন তাহাকে এই কথ] বলিয়! মহাত্মা! ধৃতরাষ্রকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তাত! ধর্মতত্ব তোমার কিছুই অবিদিত নাই, 
গাগুবগণ ধর্মমত ত্বদীয় পুত্রস্থানীয় হছইতেছেন। অতএব ইশ্হাদের প্রতি 
সস্তানন্নেহ গুদর্শন পূর্বক অপত্যশোক বিস্ৃত হও। গতান্ধশোচন করিয়। 
আত্মাকে সন্তপ্ত করিও না। তদনস্তর তিনি ভগবান্‌ রুষ্ণকে কহিলেন, 
বাসুদেব! তুমি কুরুপাগুবের মঙ্গল হেতৃক সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলে, 
পাপমতি ছুর্্যোধন তোমার আদেশ অবহেল! করিয়াই বীরমগ্ডলীর সহিত 
কালগ্রাসে পতিত হইল । মহাত্মা ধর্্পুত্র ত্ব্দীয় কপাবলেই জয়লাভ 
করিলেন। আমি ক্ষত্রধর্দ বশত কৌন্তেয়গণের বিপক্ষ-পক্ষ হইলেও 
উহার আমার স্েহভাজন ছিলেন । এক্ষণে একমাত্র তুমিই উহাদিগের 
আশা ভরস! স্থল। প্রত্যুত তুমি বিশ্বের তরস!, যৌগীগণ কৈবল্যধাম- 
প্রাপ্তি আশায় তোমায় ধ্যান করেন। অতএব হে গোবিন্দ! আমার 
ুমূষুকাল উপস্থিত হইয়াছে, দীনের প্রতি একবার প্রসন্ন হও । 

জগদীশ্বর কেশব কহিলেন, মহাত্মন্‌! আপনি জ্ঞানী ও সর্বগুণের 
আধার, আপনার দেহে পাঁপের লেশ মাত্র নাই, মৃত্যু ভূতাবৎ তবদীয় অনু- 
গত রহিয়াছে, অতএব আমি অন্ুজ্ঞ। করিতেছি, আপনি দেহত্যাগ করিয়! 
হুর্লোক প্রাপ্ত হইবেন। 

প্রভূ মাধব এই কথ! বলিলে জ্ঞানী প্রবর ভীন্ম সকলকে যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ ও ধর্মপথে কালহরণ করিতে উপদেশ দান করিয়া সত্যবীর যুধি- 
ঠিরকে কহিলেন, বন! আমি ইহুলোক পরিত্যাগ করিলাম। তুমি 
পুত্রহীন। গান্ধারী এবং অন্ধরাজের প্রতি দয়! প্রদর্শন ও বান্থদেবকে অচলা 
ভক্তি করিবে । দেবকীনন্দন অনস্ত ভুবনের মূল, স্কুল বুদ্ধিতে উ হার সহিত 
মানবীয় আচরণ করিও ন1। তিনি তাহাকে এই বলিয়া মায়াপাশ ছেদন 
করত সদগতি প্রার্থনায় বিশ্বকর্তা নারায়ণের স্তব করিয়। কহিতে লাগিলেন ;-- 

পুরুষ প্রধান পতিত পাবন ! 


কূপাকণ। দাসে কর বিতরণ 
| চরম সময় মোর ॥ 
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নাথ বতঙ্সল অনাথের প্রতি! 
£ও সুপ্রসন করি এ মিনতি 7 
আয়ু নিশা হ'ল ভোর । 


শীধর শ্রীপতি শ্যাম কলেবর ! 
রাশীকৃত কলুষ মার্জনাকর ; 
দাসের চরমআশ; 


জয়, জগন্নাথ, যতীন্ত্র শ্রীহরি | 
ত.বর তরঙ্গে তবপদতরী 3 
বেদাগমে পরকাশ। 


মুকুন্দ মাধব শ্রীমধুস্দন ! 
পরম পাতকী করিছে স্মরণ, 
কালভয়ে কর ত্রাণ; 


দীনবন্ধু দীনেশ এদীনকান্ত 
অতপা অধমে ন। হইও ভ্রাস্ত, 
বাহিরাক্ পাপপ্রাণ । 


সচ্চিদানন্দ শ্যাম সব্ব শক্তিমান! 
কাতর কিন্করে হয়ে ক্‌পাবান; 
বেদবাক্য রক্ষা কর; 


বিশ্বস্তর বিশ্বংহর বিশ্বপাঁত। ! 
ভীম্মের এ বিশ্বে নাহি অন্য ভ্রাতা ; 
তুমি মাত্র পরা-্পর। 


কেশ নাঁশন কৃষ্ণ কমলাপতি ! 
হেরি অপাঙ্গে দীন গাঙ্গেয় প্রতি; 
ওইপদে স্থান দেহ। 


অনিত্য সম্বন্ধ সব পড়ি রবে, 
অস্তকালে ভবে ন1 হয় নহিবে-_ 
তোম। বিন। বন্ধ কেহ 


কুরুবংশ ৫৫৫ 


তিনি এই বলিয়৷ তুষ্িন্তাব অবলম্বন পূর্বক মূলাধাঁরাদি চক্রে চিত্তকে 
সন্নিবেশিত করিয়। যোগারূটঢ হইলেন। নিরুদ্ধ প্রাণবাধু উদ্ধগত হও- 
য়ায় পাদ হইতে মস্তক পর্যাত্ত শরব্রণ সকল ক্রমান্বয়ে অপসারিত হইল । 
পরিশেষে ব্রহ্মরন্ধ, বিদীর্ণ হইয়] গারঙ্গের তেজ তেজোরাশির ন্যায় আকাশ 
প্রান্তে লীন হইলে ভারতাকাশের একটি বিরাট নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়! কাঁল- 
সাগরে মগ্ন হইয়া গেল। তথন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও দিদ্ধগণ সাধুবাদ প্রদান 
করিলেন; দৈবদৃশ্য পাথিবদিগকে যারপরনাই আশ্চর্য দান করিল। 
অনন্তর কুরুপাগুবাদি ভারতীয় নরপতিগণ তীয় মৃতদেহ চিতাগ্রিতে দাহ 
করিয়া পুরমহিলা ও খধিগণ সমবেত ভাগীরথীতীরে গমন পূর্বক জলাঞ্জলি 
প্রধান করিলে সরিত্বর। গঙ্গ। মৃক্ভিমতী হইয়া! পুত্রবিয়োগে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন; তখন মহাত্ম। নারায়ণ ও বেদবাস প্রবোধিত করির। তাহাকে 
সান্বনা করিলেন; এদিকে ধীমান্‌ যুধিঠিরেরও পিতামহ বিগোগের নৃতন 
শোক আক্মীয়তা প্রেমে বর্ধিত হইয়া উঠিল। তথন ভগবান্‌ হরি, মহর্ষি 
বাস ও বিদুর-ধুতরাষ্্রাদি তাহাকে বহুমত প্রবোধ বাঁক্যে আশ্বস্ত করিলেন। 
মুনিকুলতিলক ব্যাস তদীয় শোকাপনোদন এবং প্রতিহিংসা পাপ মোচন 
জন্য তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ও এ কার্ধ্য সম্পূর্ণ কারণ মরুৎ যজ্ঞভূমি 
হইতে যক্জীয় তাজ্য ধন আনয়নের উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তহিতি 
হইলেন-উপদেষ্টার উপদেশ গ্রহণীয় হইল--ধর্রাঁজ বিগত শোক হইয়! 
ভীম্মের পারলৌকিক কার্য মমাধান করত নমাগতগণ সহিত হস্তীনায় প্রত্যা- 
গমন করিয়া রাঁজ্যশাসন এবং উভলোকের স্বথাঁবহ তত্বঙ্ঞানার্জন করিতে 
লাগিলেন। মহাভাগ অঞ্জন আদি পুরুষ কৃষ্ণ সহিত ইতঃস্তুত ভ্রমণ 
করিতে করিতে যুগপৎ ইন্তরপ্রস্থে উপনীত হুইয়! তাহার মুখে ধর্ম আথ্যা- 
ফিক! শ্রবখোত্ম্ুক হইলেন। অতএব পাঠক! এক্ষণে “সাবিদ্যা তন্ম- 
তির্যয়।”” এই কথার সার্থকত! দেখিতে ইন্্রপ্রস্থ গমনোদ্যত হউন। 


ইতি; মভাভীরতীয় শীন্তিপর্বান্তগ্গত রাজধর্ম, বখন্ম, আপদর্্ম ও 
অন্ধ শাসনিক এবং আশ্বমেধিক পর্ব, কুকুবংশে ধর্মগীতা 
নামক ত্রয়ন্ত্রিংশৎ সর্গ সমাপ্ত । 


কুকবংশ। 
চতুশ্তত্বারিংশৎ সর্গ। 
ইন্্প্রস্থ অনুগীত| | 
(ষট সংবাদ) 
85288555254 


“সা বিদ্যা তন্মতির্ষয়া ।” 


সাধারণজনপ্রিয় অনিত্য স্খদা বিদা। অকারণ, ভগবস্তাবনার জ্ঞান- : 


দায়িনী বিদ্যাই বিশ্বের সারমূলক )__নরখধি ধনঞ্জয় জ্ঞান গ্রদ মহাবিদ্যার 


উত্তেজনায় ভূতপূর্ব ভগবদগীতার পুন£সংস্করণ করিলেন :_-ভগবান মাধব . 


হইতে মতান্তর ব্যাখ্যায় অন্গীতা নামে তাহা গ্রকটিত হইল_ নরশ্রেষ্ঠ 


কৃষ্ণাজ্ঞুন নিরাপদ রাজত্বে বিহার করিতে করিতে একদ। ইন্্প্রস্থে উপনীত 


হইলে মহাত্মব পার্থ ভৌতিকস্থৃতি অপেক্ষা রাজধান'র বর্তমান প্রফুল্লতা 
দেখিয়া মনে মনে ভাৰিতে লাগিলেন )-- প্রক্কৃতির কি পরিবর্তনী লীল| ! 


কৃষ্ণ চত্ত্রের আবিউ্ভাবে চন্দ্রবিহীন ইন্প্রস্থ যেন কোটি চন্ত্রমা হার পরিধান | 


করিয়াছে! কারুকার্ধা খচিত বিশাল হম্্য মেঘজাল প্রণয়িনী তাড়ি- 
তের আভা! লইয়া স্বর্গের দ্রিকে যেন অগ্রসর হইতেছে! শুষ্ক তরু সকল 
নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়। দিকে দিকে মুকুলরূপ নয়ন নিক্ষেপ করত 
সন্জীবন মন্ত্রবল প্রাপ্ত হইয়াছে! দিকমমূহ পরাগময় বাযুরাশিতে অঙ্গর 
সৌরভ দান করিতেছে! এদিকে কুরঙ্গ পতি শ্বতাবকে অতিক্রম করিয়! 
নীরদের অনুদয়েও নৃত্য আরম্ভ করিলে তাহাদের সচন্দ্রক গ্রসারিত পুচ্ছ 
হূর্্যকিরণে উদ্ভাসিত হওয়ায় দিগাঙ্গনার] যেন অমূল্য মুকুরে মুখদর্শন 
করিতেছেন । আবার ষড়ধতু বিরাক্ধমান, সমস্ত খধতুকুস্বম বিকাশে 
চৌদ্িক অপার্থিব দেব-উদ্যান সদৃশ হইয়াছে! 


কুরুবংশ ৫৫৭ 


শূরগৌরব পার্থ রাজধানীর এইরূপ বিনোদ মাধুরী দর্শন করিতে 
করিতে অমরপুজ্য বাসুদেব সহিত সভাতে উপবেশন করিলে তদীয় নষ্ট- 
স্বৃতির ক্ষতিপূরণ করিতে আশ কৃত প্রতিজ্ঞ হইল। সম্রাট সৌভাগ্যশালী 
অজ্ীন ভগবান হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মধুস্থদন ! যুদ্ধকালে 
বন্ধুত্বনিবন্ধন আমাকে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, আমি বুদ্ধিদোষে 
সে সমুদয় বিস্বৃত হইয়াছি। অতএব মুক্তিমূলক যোগবাক্য সকল আমার 
গ্রতি পুনরুক্তি করুন। যোগীবর বাঞ্িত মহৎযোগ শ্রবণে আমার একাস্ত 
কৌতুহল হইতেছে! 

সংজ্ঞানান্ুন্ধায়ী অর্জন এই কথা বলিলে জগন্মান্য মাধব তাহাকে 
স্বহৃদ্ভাবে কহিলেন, ধনঞ্জয়! দেই তন্বকাহিনী সমাকরূপে আর আমার 
স্কর্তভি হইবে না, তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াঁই ব্রহ্গ প্রাপক মহৎ বিষয় কীর্তন 
করিয়াছিলাম । তুমি নির্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য, নতুবা! মহাবাঁক্যে অমনোযোগ 
করিতে ন]। যাহ। হউক, এক্ষণে জ্ঞানমূলক ইতিহাসচ্ছলে তত্ববিষয় কহি- 
তেছি, তুমি অনন্যমনে শ্রবণ কর। তিনি এই বলিয়। যোগবার্তা বিদিত 
করিতে সাত্বিকভাবে কহিলেন, কিরীটিন্‌! সিদ্ধর্ষি ও কাশ্যপ সংবাদে এক 
জ্ঞানগর্ভ উপদেশ অবগত আছি। খধিরাজ ইন্দ্রিয় সেবার অধীনত! স্বীকার 
করিয়। প্রাকৃত মানবের ন্যায় বহুতর অণুভ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
জন্মমৃত্যু-জর1 কত সহস্র বার তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। পরিশেষে 
তিনি লোকতন্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক যোগার্‌ঢ ব্রতে মিদ্ধলাত করেন। সেই 
তপোধন, ধন্্াত্মা কাশ্যপের- প্রশ্নান্ুসারে কহিয়াছিলেন;-নিফাম যোগ 
ভিন্ন কিছুতেই যুক্তি নাই। কর্মফল ক্ষয় হইলেই মহল্পোক হইতেও 
মকামী সাধকের পতন হয়। সাধুগণ তজ্জন্য আয়ুক্ষর কার্ষ্যের অন্বষ্ঠান 
করেন, জ্ঞানবিমুখ মৃঢ় ব্যক্তিরা তাহাতে আস্থ। প্রদর্শন করে না, তাহার 
কাল-মন্ত্রণয় মুগ্ধ হইয়| বিধি বিপর্ধায় কার্ধ্য করে। গুণবিরোধী পাকছুষ্ 
অনক্ষ্য ভক্ষণ ও অধিকতর স্ত্রীনহবাসাদি অত্যাচার প্রযুক্ত সত্বর তাহাদিগকে 
ইহলোক হইতে তিরোহিত হইতে হয়, নিরধিষ্ঠান জীবাত্বা। উদ্মা। বায়ুবেগে 
চাঁপিত হইয়া শ্বাসক্রিয়া করত মর্মাহত বিষম যন্ত্রণায় দে হইতে বহির্গত 


৫৫৮ কুরুবংশ | 


হন। ফলত জন্নমৃত্যু উভয়কালই জীবের কষ্টকর, জীব জন্ম সময়ে 
গর্ভকোষ হইতে ক্লেদশরীরে নিক্রান্ত হইয়] প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করে। 
কাম্যকর্ম হইতে জীব মর্ত্যগতি, নিষ্কাম কর্ম হইতে কর্ম যোগী সাযুজ্যগতি 
প্রাপ্ধু হইয়া থাকেন। নিষ্কামী জ্ঞানযোগীরা অন্ূপ অনভিজ্ঞেয় নিপুণ, 
গুণভোক্তা পরত্রহ্দে লীন হইয়! নির্াণ মুক্লাভ করেন। হে অঙ্জুন! 
যাঞ্মানিক যৌগিক ক্রিয়াদ্ধার পুরুষ সিদ্ধ হন। সিদ্র্ধিরা দেবতাদিগেরও 
উপাস্য দেবত। বলিয়া কথিত হয়েন। ূ 

অমরপুজ্য বিভু এই বলিয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়! পরম গুহা যোগাধ্যায়ে 
ব্রাহ্মণ ব্রান্মণী সংবাদ ব্রাঙ্গণকর্তক কথিত হইয়াছে_-নিদ্ন্ছ, নির্বিকার 
পরত্রহ্মই সমগ্র ভূবনের উৎপত্তি বিনাশের কারণ, প্রাণাদি পঞ্চবামু তাহা 
হইতে উৎপন্ন ও তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে । সমান ও ব্যান বায়ুর 
মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু বিচরণ করে। প্রাণ ও অপান বায়ু রুদ্ধ হইলে 
সমান ব্যান রুদ্ধ হয়। উদান বায়ু কাহ। কর্তৃক রুদ্ধ নহে, বরং অপান ও 
প্রাণবায়ুকে আবরণ করত অবস্থান করে। এই জন্য প্রাণ ও অপান বায়ু 
নিদ্রিত পুরুষকে ত্যাগ করে না। ব্রন্ষবাদীরা উদান বায়ুসংঘমন প্রাণা- 
য়াঁম করিয়। স্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, শ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্ত্রী, ও বোদ্ধা এই 
সপ্ত খনত্তিক দ্বার সমান বায়ু মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাস, জিহবা, ত্বকৃ, মন ও 
বুদ্ধি এই সপ্ত শিখা ও রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, সংশয়, নিশ্চয় এই 
সপ্ত সমিধসম্পন্ন সপ্তধা জঠরাগ্রিতে ইন্্রিয়গণকে আহুতি প্রদান করত 
সপ্তহোতৃ অন্তর্যাগ সমাধান পূর্বক ব্রহ্গানন্দ লা ক্রেন। যোঁগীর। 
যোগযুক্ত হইলে ব্রহ্ম আবির্ভাব নিবন্ধন সদত আত্মডে:তিতে পরিপূর্ণ 
হন। কোন মহাত্মা উক্ত যাগকে দশাঙ্গ বাগ বলিয়া নির্দেশ করেন। 
তাহাদের মতে মন ব্যতীত দশেক্দ্রিয় হোতা দ্বার দিক্‌, বায়ু, প্রজাঁপতি 
মিত্র, চন্দ্র, স্্য্য, বিষ, অগ্নি, শিব, পৃথিবী”” এই দশাগ্িতে “পঞ্চবিষয়, এবং 
বাকা, ক্রিয়া, গতি, রতি, ক্লেদত্যাগ আহুতি প্রদান করিয়! পঞ্চগ্রাণ অ্রক্‌, 
চিত্তকে দক্ষিণাস্বরূপ করত নিবৃত্তিণক্ষণা ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করেন। তখন 
ধজ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান, জ্ঞাতব্য বস্তকে জেয, এবং স্থুলনুক্্ম অভিমানী 


৫৬০ কুরুবংশ। 


পঞ্চেন্ত্রিয়ের অধিশ্রয় সহ সপ্তবনাশ্রম অনুবর্তমান হয়। অতএব ত্র 
আশ্রমের অধিবাসী ইন্জ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা বিবেকরূপ বন্যকিরাত 
চয়িত বনফল ভোগ করিয়! লয় প্রাপ্ত হইলে মায়ারণ্য নিরুপাধিক ব্রঙ্গা- 
নন্দে পরিণত হইয়! একতার আত্ম প্রসাদ বৃক্ষে মহৎফল উদ্ভব হইয়া! থাকে । 

ভুবন অধিনায়ক কৃষ্ণ গুণরাশি অজ্জুনকে কহিলেন, সথে ! তোমার 
ছিতার্থে এই গৃট বিষয় কীর্তন করিলাম, এক্ষণে গুরু-শিষ্য সংবাদে যোগ- 
জন্দীন মতান্তর ব্যাথ্য শ্রবণ কর। হে কৌরব! তত্ববিদ্ মহোপদেষ্টা গুরু 
কহিয়াছেন-_সকামী কন্দ্মযোগী ও ভক্তবৃন্দ সাল্লোক্য (যথাক্রমে স্বর্গীয় 
দেবস্থান ও বৈকু) নিষ্কামী কর্ম্মযোগীরা সাধুজ্য (মূর্ত ব্রহ্মলোক মতা- 
স্তরে গোলোক) নিষ্কামী জ্ঞানযোগীর। শাশ্বত মুক্তি ( পরব্রহ্মপদ মহ] 
নির্বাণ) প্রাপ্ত হয়েন। সকামী জ্ঞানযোঁগীর। পাঞ্চভৌতিক দেহে সিদ্ধ 
হইয়। ব্রন্মের স্বারূপ্য লাভ করিতে পারেন। নিক্ষামী ভক্তবৃন্দ তাহার 
সামীপ্য লাভের অধিকারী হন। ফলত ব্রহ্মলোকগামীর। ব্রহ্মবিদ হইতে 
ন্যুনকল্প হইয়াও অনন্ত জাগরণে অসঞ্য মহ] প্রলয় দর্শন করিয়া থাকেন। 
মহ। গ্রলয়ে বিমূঢ় জীব অপার যন্ত্রণায় নিহত হইয়! প্রকৃতিতে লয় হয়, 
প্রকৃতি মৃর্ত্যব্রক্দে এবং মূর্তযত্রন্ম স্বগণের সহিত পরত্রহ্গকে অবলম্বন করিয়া 
নিশ্চেষ্ট হয়েন। হে ফাল্গুন ! ধাতু সকল যেরূপ কর্মকার কৌশলে প্রকৃতি 
হইতে বিকৃত হইয়া তন্নাশে আবার ধাতুত্ব প্রাপ্ত হয়, তত্বময় জগৎ তদ্রপ 
অনস্ত মহিমাধাঁর মহৎ পুরুষ হইতে উত্তব হইয়। প্রলয়কালে আবার তাহা- 
তেই প্রৰেশ করে। অতএব যে ব্যক্তি যখন ব্রহ্গবীজভূত প্রকৃতি রসাত্মক 
মানসাঙ্কুরিত বুদ্ধিরূপ স্বন্দ, অহস্কার পল্লব, ইন্দ্রিয় কোঠর, স্থুলভূত শাখা, 
কার্য প্রশাখা, আশা পত্র, সঙ্কর্প পুষ্প ও শুভাশুত ঘটনারূপ ফল সম্পর দেহ- 
বৃক্ষকে তত্বময় জ্ঞান কুঠার দ্বার ছেদন করে, তখন বৃক্ষারূঢ় জীবন পক্ষী 
ত্রিসান্ধা-কুস্তক দ্বাদশ প্রাণায়াম বলে বলিষ্ঠ হুইয়! তুরীয় মার্গে উড্ভীয়মান 
হয়। কুবুদ্ধি সার, ভোগ ত্তস্ত, ইন্দ্রিয় বন্ধনী, স্ত্রী নেমি, শ্রম নিস্বন, দিবা- 
নিশি পরিচালক, শীতাতপ মণ্ডল, ক্ষুৎপিপাসা তিলক, হিংসা রেখা, পরি- 


তাপ বলন পর্ট্রকা ও বাসনারূপ ঘৃণিপাকময় কালচক্র তাহাকে স্পর্শ করিতে 
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পারে না। তিনি উডম্বর মশক, সলিল মৎস্য ও জলবিন্দু পদ্মপত্রের ন্যায় 
জড়তা মধ্যে পার্থকা থাকিম। নির্নিপু ভাবে সংসার ভার বহন করত অণি- 
মাদি অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন হইয়! মহাযোক্ষ ব্রহ্ম সম্মিলন লাভ করিতে পারেন । 
হে পার্থ! তোমার নিকট আমি এই নিগুঢার্থ ব্যক্ত করিলাম, তুমি আমাকে 
সেউ পরম পুরুষ জানিয়] আশা! বাঁন! পরিত্যাগ পুর্বক যোগী হও | 

তথন জ্ঞান বিশারদ মঙ্জুন গ্রকুতি রগ্তন কৃষ্ণকে ত্রাঙ্গণ-ত্রাঙ্গণী ও গুরু- 
শিষ্য এই প্রাতম্মরণ্য মানব চতুষ্টয়ের নাম ও বাসস্থান পরিচয় জিজ্ঞান্গ 
হইলে ত্রিলোক কান্ত “স্বীয় চিত্ত ব্রাঙ্গণও বুদ্ধি ব্রাহ্মণী, এবং স্বঘং গুরু মনঃ 
তীয় শিষ্য” এই রহস্য ভেদ করিলেন--জ্ঞান-সুর্য্যের রজত রশি রেখ। 
পার্থ জগতে পড়িল--পৃথানন্দন এক গুণাভীত পরুন সাহাঁব্যে জয়-জ্ঞান 
উভয় উপার্জন জানিয়! তাহাকে স্তুতি সহকারে কহিতে লাগিলেন ৮ 


্ী 


নমি তোমারে কায়মূনে, চিরদাসেরে রেখ মনে; 
কমলাকান্ত অনন্ত ভূবন পতি! 

বেদে তোমায় বলে অজ, তুমি নও হে জরাযুগ; 
বিশ্বের বীজ তোমা হইতে উতৎ্পতি ॥ 

তবিতে ভব পারাপার, তুমি তুর্ৰীয় কর্ণধার ) 
পার যন্ত্র তোমার ও পদ হরণী! 

আমি হইয়া ভ্রমে ভ্রান্ত, চিনিতে নারিন্ু একান্ত; 
তুমি যে কৃতান্ত দমন চিন্তামণি ॥ 

ঘিনি প্রপঞ্চ বিশ্বমূল, তারে করিয়। মহা ভুল? 
মাতুল তনয় ভাবিয়াছি গোবিন্দ! 

কর দোষ মা্জন। প্রভূ, অন্ধজন। জানে কি কু; 
কোথায় শর কোথায় বা অরবিন্দ ॥ 

কবির কবিত্ব শক্তি, বুঝে কবি নিপুণ ব্যক্তি) 
অবেত্তী কি বুঝিতে পারে পরাঙ্পর | 

মহামায়ার মাঁয়াজাল, জানেন হর মহাকাল; 
কি ঞজানিবে জ্ঞানহীন অধম নর ॥ 

৭২ 
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আমি নাথ অবোধ হেতু, জানিতে নারিলাঁম হেতু 
তুমি যে এই অখিল সংসার মাজ ! 

করুণ করিয়। প্রদান, দীনে করিতে পরিত্রাণ ; 
দানিলে জ্ঞান সাধিতে তবের কাজ ॥ 

বলি হে জগৎ স্বামী, অশেষ পাপের পাপী আমি ) 
পুণ্যের লেশ নাই আমার মুরারি। 

অকাতর দয়। প্রকাশি, হরি হরি কলুষ রাশি; 


ভব তরঙ্গে হও প্রবীণ কাগারী ॥ 
করুণাময় নাম তব, পঞ্চমুখে গায়েন ভব; 


শিব বাক্য করহ দেব সমর্থন ! 
ছুঃখীরে করিলে দান, ধনের হয় তুল্য মান; 

অপাত্রেতে দান হবি ভক্মে সমর্পণ ॥ 
প্রশী প্রেমাবিষ্ট ধনঞ্জয় জগত প্রভু নারায়ণকে এই প্রকার স্তব করিয়া 
তাহার মহিত অন্ঘাত্রীগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন করিলে লোক- 
নাথ হরি পর দিবস প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক ধর্মরাজ্বের নিকট গমন করত 
দ্বারক। গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এক ভূকম্পনে সমগ্র পৃথী কম্পিত 
হইল--নৃপতির নিকট বিদায় প্রার্থনায় সকল রাজপুরবাসীরা জানিতে 
গারিলেন। তাহাদের হৃদয়-কমলে কৃষ্ণ বিরহের চিন্তা কীট প্রবেশ করিল। 
মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ বিদায়ের অগতা। সম্মতি গ্রকাশ করিলে বিভূ বান্স- 
দেব প্রিয় ভগিনী ম্ভদ্র সহিত বিমানারোহণে দ্বারাবতী পুরী গমন করি, 
লেন-স্থনবদ্বিয়োগ নিবন্ধন অনতি প্রকুল্প চিত্ত--পাগ্ডবগণ স্থখমর সময়কে 
ছুঃখের আগার ভাবিয়! কালহরণ করত একদ! মরুত্তের ঘজ্ীয় পরিত্ান্ত 
ধন আনয়নে বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সেনাপতি মহিত বহির্গত হইলেন। এদিকে 
অনাথ নাথ হরি পাগুবদের যজ্ঞারন্ত কাল ভাবিয়া প্রভূত যছুবীর ও ৰারে- 
ভ্্রাণী স্থৃভদ্রা সহিত হন্তিনায় আগমন করিলেন--আনন্দে নিরানন্দ--এই 
সময় যশস্বিনী উত্তরা অশ্বখামার অক্ত্রাহত মৃত শিশু পরব করিলে কুস্তী, 
ভদ্র। ও উত্তরাদি পৌরচারিণীর] উচ্চৈম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন 
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তগবান্‌ রুঞ্ক অতীত প্রন্থিজ্ঞ স্মরণ করিয়া মোগবলে ঠীঙ্ভাকে ননক্গীবনে 
জীবিত করিলে তাহার সেই অদৃষ্টগর কাণ্ড জন সমাজে বিস্ময়কর হইল । 
কুরুকুল পরিক্ষীণ সময়ে উত্তরা কুমার জন্মগ্রহণ করিলে তদীয় জীবনদাঁতা 
অথিল জীবন হরি হইতে তিনি পরিক্ষিৎ নাম প্রাপ্ত হইলেন__নমকালে 
ধনপুত্র লাভ-পাগুবগণ হিমাচল হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া! সংগৃহীত ধন- 
রাশি ষষ্টি লক্ষ উদ্নী, একবিংশতি লক্ষ ঘোটক, এক লক্ষ হস্তী, এক লক্ষ 
হন্তিনী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ শকট, অসঙ্খা মনধা ও বহুতর গর্দভ দ্বারা 
আনয়ন করিতে লাগিলেন। তীহার! গ্রতোক উষ্টে মঞ্ট সহস্র, প্রতি শকটে 
ষোড়শ সহস্র, এবং প্রতি গঞ্জে চতুব্বিশেতি সম স্বর্ণ ও স্ব, গর্দিভ, মন্গুষা 
বাহকে প্রচুর রত্রভার প্রদান করায় গুরুভারে ভারবাহী নকল প্রতিদিন ছুই 
ক্রোশ পথ অতিক্রম করত নবজাত বালকের মান মাত্র বয়ঃক্রম কালে 
প্রভূগণসহ হস্তিনার উপনীত হইল । তখন পাঁওবগণের কর্ণকুহরে পরিক্ষিৎ 
জন্মের বিশ্মপ্নকর ক।হিনী বেগভরে প্রবেশ করিলে তাহারা চরাচর গভি 
জনার্দনের প্রতি অপঙ্ঘা ধন্যবাদ প্রদান করিলেন-চতুর্দিকেই পাওব জয়- 
ধননি- ইহার কিছুদিন পরে মধুর ধ্বনি হরিগুণ কীর্তন করিয়। পাগওবগণের 
চরম মঙ্গল বাসনার ভগবান্‌ বেদব্যান উপনীত হইলেন। তথন ভ্রাতাগণ 
সহিত যুধিটির, ভগবান্‌ বাস্থদেব ও মহর্ষি দ্বৈপায়ন একত্র হইয়! আগামী 
চৈত্র গৌর্ণমাসীতে অশ্বমেধ যজ্ঞের কর্তব্য স্থির করিয়া পুরোহিতগণ ও পৈল, 
যাক্বন্ধ এবং ব্যাস এই খধিখভিক ত্রয় দ্বারা স্ুসময়ে মহাযজ্ের দীক্ষা 
গ্রহণ করিলেন। গন্ধ, মালা, কৃষ্ণাজিন, দণ্ড ও ক্ষৌম বস্ত্র রাজঅঙ্গে দক্ষরাজ 
প্রননাপতির শোভাদান করিতে লাগিল। মহাত্স। বাদরায়ণি বেদ শাস্তানু- 
সারে দিগন্ত রেখা বস্ুধা পরিভ্রমণ করিতে যজ্ঞ অশ্ব উন্মুক্ত করিলেন। 
অতএব পাঠক! এক্ষণে অশ্ব ভ্রমণ উপলক্ষে “কুলাচার রতেচৈৰ এষ ধন্মঃ 
সনাতন” এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে মণিপুরে গমনোদ্যত হউন । 


ইতি; মহাভারতের অন্তর্গত আশ্বসেপিক পর্বা, কুরুবংশে 
অনুগীত। নামক চতুণ্চত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত। 


কুকবংশ। 
পঞ্চচত্বারিংশৎ সর্গ। 
মণিপুর _পার্থপরাজয় ।. 
( দিকৃভ্রমণ ) 
াা্িঞ্ি৯৯৯৮রাঁশ 


“কুলাচ।র রতেটৈব এয ধর্ম মনা হনঃ1” 


কুলকার্ষ্য প্রতিপালন লোকের সনাতন ধর্ম, কুলাঁচার রত ব্যক্জির| 
কৌলীন্য গ্রথান্ুনারে পঙ্গান্তরের গহিত কার্যে ৪ হস্তক্ষেপণ করে ;ক্ষত্রির 
ধর্ম্বিদ্‌ নরনাথ বক্রবাহন কুল পদ্ধতির অনুরোধে পিতৃজয় করিয়া জাতীর 
রাজধর্ণা রক্ষারু উত্কষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন :-_দিকৃভ্রমণ উপলক্ষে পার্থ 
পরাজয় সঙ্ঘটিত হইল-_মুনিকুলতিলক বেদব্যাস যজ্ঞ অশ্ব উনুক্ত করিলে 
বীররসপ্রিয় ধনঞ্জয় চতুরন্গিণী মেন। সহ অশ্ব রক্ষণে বহির্মত হইলেন। তখন 
লোকবিক্রুত, হৃদয়ন্তম্তন, ভীমনিনাদী গা্তীব টংঙ্কার, দ্রাস্তীক বীরবৃন্দের 
শ্রবণ তৈরব গর্জন ও বহু জাতিবাদিত্র ধ্বনিতে কুরুদেশে ভীষণ কল্লোল 
উঠিল। বীরগণ সংক্রুদ্ধ কেশরী উল্নন্ষনে যানারোহণ করিলেন। তপন 
বিভাত হেম চিত্রাঙ্গী বিশাল বৈজয়ন্তী দ্বিতীয় মেঘখণ্ডের ন্যায় অন্তরীক্ষে 
বিধুত হইতে লাগিল। তারভালঙ্কার বীরবর্দ রাজপ্রেমিকতার মহামন্তর 
উৎসাহিত হইয়! কটক সংরক্ষায় বহির্গত হুইলেন। রত্ুজালজড়িত স্ুলকায় 
প্রচণ্ড বেগশালী তুরগ মণিমন্তক উরগের ন্যার কিরণময়ী চপলার আভাদান 
করিতে করিতে উত্তরাস্যে গমন করিল। কামগামী হয়ের ইচ্ছান্ুরূপ গতি- 
নিবন্ধন বছুতর দেশ-মহাদেশ ও নগরাদি মর্দিত করিয়] অশ্ব রক্ষকেরাও গমন 
করিতে লাগিলে স্থানে স্থানে পাগ্ডব বিদ্বেষী ও স্বাধীনতা প্রিয় রাজগণের 
সহিত তাহাদের ভূরি সংগ্রাম দজ্ঘটন হইল-বিজয়ের জয় ্র। চিরন্থ গ্রনন্ন-_ 
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তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে পরাঁভব করিয়া সি অশ্বের “পুর্ব” গতির 
অনুসরণ করিলেন। . 

বহুদক্ষিণ যজ্ঞ ঘোটক অসীম ছুত্তর পূর্বদিকে গমন করিলে ত্রমে ক্রমে 
ত্রিগর্ত দেশ তাহার ভ্রমণ ভূমি হইল-_ পূর্ব বৈরতা স্বতঃ উজ্জীবিত--অদম্য 
ত্রিগর্তগণ চিরশক্র ধনঞ্জয়ের ভববিজয়ী যশঃ লোপ করিতে অশ্বগ্রহণ পূর্বক 
মহারণ আরম্ভ করিলেন্ন। পক্ষদের মহাসমরে বিপুল হত্যাকাণ্ড উপস্থিত 
হইল । কৃর্য্যবর্ধ্, কেতুবন্ধা, ধৃতবর্শ1, এই বীরত্রয় সনুগ যুদ্ধে প্রধান 
নায়কতা করিলেন। নৃমণি ফান্তণ প্রতিকূল সেনানায়কদের ভ্রকুটিপাতে 
দুকপাত ন করিয়] দেবনর ও অস্থর স্তস্তিতে অন্ত্রাবলী প্রভাবে বিপক্ষ 
আঁক্রমণ পুর্ণভাবে নিরাকৃতি করিলে প্রাণভয়ভীত সমূহ যোদ্ধারা তাহার 
শরণাপন্ন হইলেন। বীরেন্দ্র অজ্জুন এইবূপে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়! 
অশ্বমোচন করিলে যজ্ঞ-অশ্ব বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়া রক্ষীগণ সহ প্রাগ্‌ 
জ্যোতিষ দেশে উপনীত হইল। প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর বজ্দত্ত পিতৃহস্তার 
ঘোটক দৃষ্টি করিয়া অতীতের বৈরানল প্রজ্বলিত করিতে অশ্ববন্ধন করি- 
লেন। বীররসামোদী পার্থ ভগদভ্ভ তনয়ের বৈরিতাচরণ দেখিয়া শরবৃষ্টি 
আরম্ত করিলে বজ্রদত্তও তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
বীরদ্ধয় অমরদর্পে সমরারন্ত করিলে তাহাদের সৈনিকের! স্ব স্ব পক্ষের জয় 
সাধনে ব্যগ্র হইল--চতুর্দিকেই বীরতার বিকট অতিনয়--অর্জন বজদত্ত 
শক্তিদেবীর অটল কৃপাবলে চতুর্থাদিন সমান সমর করিয়া! বীরকীর্তি বিভায় 
্বরগীয় পিতৃপুরুষদের মুখোঁজল করিলেন । তখন কিরীটার সৌভাগ্য গগনের 
প্রাচিদ্বারে জয়রশ্মি রেখা প্রতিভাত হইয়| উঠিলে শক্রগণ নিরাশার বিষশ।-. 
স্কুশ তাড়নে তাড়িত হইয়! তাহার শরণ লইলেন। স্থভদ্রানাথ কৃতমোচন 
অর্থের অনুসরণ করিয়! চলিলেন। অশ্ববর বহুতর নগর পল্লি পশ্চাৎ করিয়। 
সিদ্ধুদেশে প্রবিষ্ট হইল। পরাক্রমী সৈন্ধবেরা! তাহার গতিরোধ করিয়। 
স্বদেশের ভূতপুর্র্ব অধীশ্বর জয়দ্রথ নিহস্তা পার্থের প্রতি ধাবমান হইলেন । 
জয়দ্রথ তনয় সুরথ বিধিলিখনের অন্রান্ত অস্কপাতে আযুরাশির শুন্যত। 
পাইয়া বিনাধুদ্ধে শ্বতই দেহত্যাগ করিলেন । পিন্ধুদেশীয় রথীগণ সিন্ধু 


৫৮৩ কুরুবংশ | 


গর্জনের ন্যায় কোলাহল করিয়া মঙ্জবুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাঁগিলেন। 
তখন মহাবাছ বাসষী তাহাদের প্রচণ্ড.বল অর্জিত অস্ত্র গ্রপাতে অনাদর 
করিলে স্থুদারূণ প্রহার পীঁড়নে বহুক্ষণ পরে তিনি বিমোহিত হইয়া পড়ি- 
লেন; বিজয়কে পরাজিত প্রায় দেখিয়! ভূকম্পন, উদ্কীপাত ও দিগ্বাহাদি 
দুনিমিত্ত গ্রাদুভূতি হইল। দেববৃন্দদহ দেবধি, মহধির৷ তদীয় মঙ্গল কামনায় 
শান্তিকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন__অস্ত্রবন্্রণা পূর্ণভাবে উপশম_- 
কুস্তী নন্দন নববলে বলীয়ান হইয়া গ্রনষ্ট গৌরবোন্ধারে ধৃত ব্রত হইলেন। 
তদীয় গাণীব নির্শাস্ত সুতীব্র শর জাল গ্রতিকুল অস্ত্র ও প্রতিকুলাচাঁরী 
যোধদ্দিগকে সংহার করিতে লাগিলে সৈন্ধবদের জন্ব-গুসন্ন মুখ বিষাদ 
কালিমায় মলিন হইলি। তাহার! ক্রমেই পরাভবের নিম্নতম ফুপে নিমগ্ন 
হইতে লাগিলেন । ধৃতরাষরনন্দিনী ছুঃশলা স্বীয় স্থকুমার নপ্তাকে (স্থুরথের 
পুত্রকে) ক্রোড়ে লইয়া অর্জুনের শরণার্থিনী হইলে বীরেন্ত্র, সৈন্ধবদের 
অপরাধ মর্জনাপুর্বক তদীয় সন্তোষ বিধান করত স্শ্যাম হিরথার স্বেচ্ছা 
চারী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়। মণিপুরে পদার্পণ করিলেন । 

বাজিরাজ পূর্বাস্য হইয়া মণিপুরে গমন করিলে সেই মহানগরের 
মোহিনী মাধুরী দর্শনে দর্শকেরা কহিতে লাগিল )--পার্বভীয় দেশ মণি; 
পুর কেমন মনোরম স্থান ! আকাশ ভেদী সান্মান গিরি দেশের সীমান্ত 
প্রাচীর রূপ দণ্ডায়মান আছে! শীত সলিল! গভীর তরঙ্দিণী শৈল মূল 
আলিঙ্গন করিয়] মুদ্ুবেগে গমন করিতেছেন । দগ্ধ ভূমের শান্ত প্রবাহিনী 
স্বরূপ গিরি গাত্র হইতে অসঙ্থা নির্বরিণী মধুরধ্বনিতে নিপতিত হইতেছে! 
বিনত লতিক! কি শৈলজতরু সকল কররূপ মূলরাশি দ্বার পতনোম্মুথ 
উপলখণ্ড সকল জপ মালার ন্যায় ধারণ করিয়। রহিয়াছে! দহকাঁর ও ব্রততি 
অভিন্ন ভাবে একত্র বাঁস করিয়! অচ্ছিন্ন স্ভাবের জলস্ত উদাহারণ প্রদর্শন 
করিতেছে! এদিকে রত্ব জালের উজ্জল বিভাগে প্রকাও রাজবাটি সজ্জিত 
থাকায় অপাথিৰ কোন জ্যোতিষ্ক বস্তর ন্যায় শোভমান হইয়াছে। কিন্ত 
পিংহদ্বার দিয়া অসঙ্ঘ চতুরঙ্গ সেনার গমনাগমনে রালপ্ী হাস্যমুখে বেন 
মণিপুরের “বীর গ্রসুতি” পরিচয় দ্বান করিতেছেন! 
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পাণ্ডব সৈনিকের এইন্ধণ মণিপুরের মনোহর শোভা দর্শন করিতে 
ল্লাঁগিলে মহারাজ বভ্রবাহন রাজ্য মধ্যে পিতার আগমন জানিয়! বিনীত 
ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইলৈন-ক্ষত্রীয় ধন্মে ব্যভিটারতা গ্রকাশ_- 
কুলপাবন্‌ ফাল্তন বিনত অভ্যর্থনা দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক 
কহিলেন, বক্রবাহম! এরূপ নত্তভাবে আত্ম পরিচয় প্রদান কর] 
কত্রিয়দের উচিত নহে । আমি যখন রণবেশে তোমার রাজ্যে গ্রবেশ 
করিরাছি, তথন ভীরুর ন্যায় প্রণিত ব্যবহার কর! কি রাঁজৰংশ পদ্ধতি! 
তুমি কুলকলম্ক ও জীবনপ্রির়; নতুবা অস্ত্র শাস্ত্রের পরিচয় সন্ত স্তাৰকের 
ন্যায় উপস্থিত হইবে কেন? তোমার ভয়াবহ জীবনে সহত্র ধিকৃ, রাজন্য 
সমিতিতে তুমি চিরকলঙ্কের আদর্শ! | 

মণিপুরেশ্বর বক্রবাহন পিতা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়। গ্রাতাঁগমন পূর্বক 
অধোমুখে কর্তব্য অবধারণ করিতে লাগিলেন; নাগবাল1 উলুপী যোগ- 
বলে তাহ! অবগত হইয়। তাহার নিকট আগমন পূর্বক কহিলেন, বস! 
আমি তোমাঁর বিমাতা, তীয় জয় গৌরব সাধন করিতে এখানে উপ- 
স্তিত হইয়াছি। তুমি অরিনামী অজ্জ্রনের সহিত যুদ্ধ কর, অবিলম্বে 
সম্মান ধ্বংস রাশির উপর পার্থ বিজেতা। যো! প্রাপ্ত হইবে ! 

ডিনি এই বলিয়া সপত্বী তনয়কে উত্তেজিত করিলে তেজস্বী বক্রর্বাহন 
সদপ্তে অশ্বধায়ণ পূর্বক শমনান্গুচর বেশী বাহিনীগণ সহিত পিতার প্রতি- 
কুল সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তথন সেই অবণট্ভরব জয়নিনাদ পবন 
(হল্সোলে তাড়িত হইয়া তাড়িতের ন্যার অণস্ত গগনে লীন হইল । পিতা- 
গুত্রেই শক্তির স্বরণাপন্ন হইয়। যুদ্ধ করিতে লাগিল তাহাদের শর সকল 
মৌদানিনার লীলাদলের ন্যায় ঘন ঘন প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । বত্রবাহন 
দূরতেদী এক শর পিক্ষেপ করিলে তাহার প্রচণ্ড বলে ধনগীয়ের বক্ষ 
বিদীণ হইয়া গেল। তিনি অস্ত্রাধাতে আত্মজের দৈহিক শক্তি জানিয়। 
আনন্দান্থভৰ করত কহিলেন, হে নটা নান! তোমার কথঞ্চিৎ শিক্ষা- 
নৈপুণ্য আছে। কিন্তু আমার হস্তে দুর্বল প্রশংসিত যণঃ প্রতিপলে ধ্বংম 
হয়) তুমি ক্ষণমাত্র অবস্থান কর, দণ্ডবৎ গ্রা্তীবৰ ধনু পাষণ্ড দলন ন| 
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করিয়া বিরাম গ্রহণ করিতেছে না। অবোধ! ভীরু প্রাণ! কোন্‌ সাহসে 
দণ্ডায়মান আছ, “অসিঝনৎকারে যে জ্ঞানশূন্য হও না” ইহাই সৌভাগ্য 
মাঁনিয়া পশ্চাৎপদ্ হও। | 


ফান্তুণ এই বলিয়৷ তাহাকে বীরগরিম! দেখাইলে মহাঁবলী বক্রবাহনের 
কেশও কম্পিত হইল ন1। তিনি তীব্রস্বরে কহিলেন, মহাত্মন্‌! আপনি না 
বাকৃপটু, তবে কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া আত্মগ্নানির প্রার্থনা করেন কেন? 
জয়লাভে ধৃতত্রত হউন) আজ কৃষ্ণের সহায় নাই, বাহুবলের সহায়ে 
জীবন রক্ষা করিতে হইবে। বীরেন্ত্র! আজ ভারতের জয়গর্ব পরিত্যাগ 
করুন। মুহূর্তেকে তবদীয় মুকুটময় মন্তক পদতল চুম্বন করিয়া! লুণ্ঠিত 
হইবে। তিনি এই বলিয়া প্রতিকূল অস্ত্র নিচয় কর্তন করিলে ধনগ্য় 
ভূকম্পনকারী অন্যবিধ শরে তরদীয় রথ অশ্ব ছেদন করিলেন। 

বশম্বিনী চিত্রাঙ্গদা তনয় বিরথ হইলে তিনি পদাতিধর্ম অবলম্বন 
করিয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিলেন । উভয়েই আক্মোৎসর্গে ব্রতী, 
উভয় দলেই স্ুদুরব্যাপী লোহিত পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল। এই- 
মতে তাহার] বহুক্ষণ সংগ্রাম নাটকের অভিনয় করিতে করিতে ভবি- 
তব্যের বিষদিপ্ধ সংক্রামক শক্তিতে পড়িলে প্রথমতঃ বক্রবাহন-শরে ধনগ্রয়, 
অনন্তর অর্জুনের শর উৎপীড়নে বভ্রবাহনও বিমোহিত হইয়া পড়িলেন ) 
পার্থ দেহের সঞ্জীবনী নিদর্শন সকল অপেক্ষাকৃত স্লান হইতে লাগিল। 

বীরদ্য় এইরূপে সমরাঙ্গনে শায়িত হইলে চিত্রাঙ্গদা এই মহাবিপদ 
দর্শন পূর্বক শোকাভিভূত1 হইয়া! পড়িলেন, পুত্রশোক হইতে ভর্ভুশোকই 
তাহার পক্ষে প্রবল হইল, তিনি সংজ্ঞা! প্রাপ্ত হইয়! সন্দুখস্থিতা নাগবালাঁকে 
কহিলেন, উলুপি ! তুমিই পতি বিনাঁশের মূল, তুমিই কুমারকে উত্তেজিত 
করিয়া প্রাণনাথকে কালহস্তে প্রদান করিলে! ভগিনি! তুমি কি কঠিন 
পদার্থে হৃদয় বাঁধিয়া নাথের মৃত্যমুখ দর্শন করিতেছ! পতি বিরহের 
মন্্ান্তিক যন্ত্রণা কি তোমার হৃদয় স্পর্শ করিতেছে না? হায়! কোন্‌ 
রমণী তোমার ন্যায় স্বামী হত্য। করিয়া এরূপ প্রফুল্ল মনে থাকে? তদ্রে। 
প্রাণকান্ত বহুদার বলিয়াই তোমার ভক্তির উদ্রেক হইতেছে নানা কোন 
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নগ্ন কাঁর.ণ মতীদেহ নাঁথর বিয়োগ শোঁকে আত্মসমর্পণ করিতেছে 
না|? তিনি এই বলিয়। শ্লীহীন বিয়গন ভাবে অভ্ভ্রনের নিকট গমন পূর্বক 
কহিলেন, বীরেন্দ্র! গাত্রো খান করিয়া অশ্রের অন্ুগমনে প্রবৃত্ত হউন | 
অদময়ে বিরাম গ্রহণ কি তোসাঁর স্তাঁয় বীরের উচিত? অহো! কান্ত! 
একবার মণিপুরের শোচনীয় দৃণ্ঠে দৃষ্টিপাত করির1 দেখুন _অভ।গিনীর 
একমাত্র হুদয়প্রসুণ ধুলায় লুঠিত হইতেছে; কিন্তু তজ্জন্ত আমি কাতর 
নহি । আপনার মুখপঘ্মের চিরমুদিত ভাব দেখিয়া যন্ত্রণার অসীন বিক্রুমে 
অবদর হইয়াছি। হাঁয় প্রভো ! দাসী আঁপনাঁর সহধর্মিণী, তবু, কি 
নিিত্ত আমায় পরিত্যাগ করিয়া একাই মর্ত্যধর্ম অবলম্বন করিলেন ? মর- 
জগতে আমার সপবাসম্পদ কোন্‌ নিষ্ঠর বিদ্রোহী হরণ করিল? 

পতির 51 চিত্রাঙ্গদা এই বলিয়া! প্রায়োপবেশনাভিলাসে মৌনাবলম্ন 
করিলেন_জনতা একবারে নিস্তব্ধ _ভূপতি বন্রবাহন সংজ্ঞ। প্রাপ্ন হইয়। 
জনকের চরমদশ! ও জননীর ঢূঢ় অধ্যনসায় নিরীক্ষণ পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, ছাঁয় আম কি অব্যবস্থিত চিন্ব! অনিত্য যশোলাভে পুজ্যগাদ 
পিভাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রপাত করিয়া জনক জননী উভয়ের মৃত্যার কারণ 
হইলাম! আমার অস্ত্র শিক্ষায় ধিকৃ! কোথায় রিপুজর করিব, ন! 
ত্রেলোক্যজয়ী জন্মদাতাঁকে পরজযর় করিগা নরকের অগ্নিনয় দ্ব।'র উদঘ।- 
টন করিল!ম ! হা বিধ।তঃ ! তুমি বজাঁপেক্ষা ও কি কঠোর উপাদানে এই 
পাঁপদেহ নির্মাণ করিয়াছিলে? নতুবা ঈদৃশ গুরুহত্য1 শোকের ভীষণ 
বর্ষ।ঘাঁতে হদয় বিদীর্ণ হইল না কেন? হে দ্বিজগণ 1! আপনাদের শান্তি 
বন্ত্যরনে কি এই ফল ফলিল ? বীর কেশরী পিত। পিপীলিক। দংশনে জীবন 
হারাইলেন ! নাঁগবালে! আপনি আর বিষন্ন কেন? ইষ্টদেব ইট সিদ্ধ 
কর্য়ছেন, সপুত্রক সপত্তি নিধন দেখির1 আঁয়াকে পরিতৃপ্ত করুন। 

নৃমণি বন্রুবাহন এই বলিয়া প্রাণত্যাগ ব্রতের অটল সন্কপ্প করিলে 
ভূগগ দুহিতা উলুপী সঞ্জীবন মণি চিন্তাকরত আনয়ন পূর্বক পুত্রকে সে - 
ধন বরিরা কহিগেন, বত! গাত্রোথান কর, অজ্ভনকে পরাজয় কর! কি 
তোমার পরাঁক্রম স'ধ্য? তৃতীর পাৰ ত্রিলোক বিজয়ী, উনি ত্রিপুর- 
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জয়ী মহাঁদেবকেও, বাঁহযুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন! ত্বদরীয় পিতৃরের 
শাস্বত পুরাতন খধি, ভগব।ন্‌ হৃষিক্ষেশের অংশরূপে ভূতলে অবতীর্ণ 
হয়েন; মৌরজগতে কাহারসাঁধ্য পার্থবিজদী যশঃ গ্রহণ করিতে পারে? 
কুমার ! কোন কারণে আমিই মাঁয়াবিস্তার করিয়াছিলাম।| এক্ষণে মণমণি 
নৃমণির হৃদয়মংলগ্ন করিয়! তাঁর উজ্জীৰিত মুর্তি অবলোকন কর। 

তিনি এই বলিয়! বন্রবাঁহছনকে মণি প্রদান করিলে চিত্রাঙ্গদানন্দন 
অর্জভুনবন্ষে সঞ্ীবন মণি যোগ করিল্গেম-_মহাঁনিদ্রার সুদূর তিরোঁধান- 
মতিমাঁন্‌ অভ্ভন স্থপ্ডোখিতের গ্তায় গাঁত্রোথান করিয়া প্রণ পুত্র বন্র- 
বাইনকে আলিজন পূর্বক কহিলেন, বসা তোমার মাতা বিমাতা 
এখানে উপস্থত কেন, আর লোক সকল হর্ষ বিশ্বয়াক্রান্ত ঈহার ই বা 
কাঁরণ কি? কুমার! তুমি দূরদর্শী, অতএব গভীর গবেষণার দ্বার! আমার 
এই দ্বিবিধ সন্দেহ মোচনকর। 

বন্রবাঁহন কহি:লন, পিতঃ! ইহার প্রকুতার্থ বিমাঁতী অবগত আছেন, 
আপনি তাহাঁরমুখে কতপ্রশ্নের যথাযথ প্রতুাত্তর গ্রহণ ককন। 

তখন শ্রীমান্‌ অজ্জুন উলৃপীকে কহিলেন, প্রিয়ে ! চিত্রাঙ্গদাঁর সহিত 
তুমি কিজগ্ত রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ, দর্শকেরাই ব। সবিশ্মিত নয়নে 
কি জন্য আমায় অবোলোকন করিতেছেন? ইহ! আঁমাঁদের সন্ধিজন্ত, ন। 
অন্যকোন অভিসন্ধি যুলক? 

পতি প্রেমিকা উলৃপী পতির এই কথ। শুনিয়া ভাঁরতীর বীণা বঙ্কারের 
স্'য় মধুস্বরে কহিলেন, নাথ! ভীত্মবধ অন্ুতাঁপে বসুগণ কর্তক 
«আপনি নিরয় গাঁমী হইবেন” এই শাপগ্রস্ত হইলে তৎপরিবর্তে 
বর্তনাঁন পরাজয় বসুদেবগণের নিকট আঁমি প্রার্থনা করিয়া! লইয়াছিলাম। 
অতএব আমিই ত্বদীয় বধ সাধনের কারণ স্বরূপ এখানে উপাস্থৃত 
হইয়া, রাঁঞবাল! চিত্রাঙ্গদা! ভর্তু শোকে অধীর হইয়া অন্ুমৃতা হইতে 
আগমন করিয়াছেন, দর্শকগণ আবার দাসী প্রদত্ত সপ্জীবন মণিষ্পর্শে 
আপনাকে পুনজর্খবিত দেখিরা কৃতান্তের প্রত্যাখ্যান জন্য বিন্মরা 
ভিভূত হইয়াছেন। যাহাহউক মতিমন্‌ ! এক্ষণে এই জ্ঞান কত অপরাধ 


কুরুবংশ | ৭১ 
জগ অধীনীকে ক্ষমা করিয়! কিছুদিন রাজপুরে অবস্থান করুন, শ্রিয়সখী 
চিত্রাঙ্গদার সহিত আপনার চরণ কমল অর্চনা করি ('পতিদেবতা উল্পী 
এইকথা৷ বলিলে মহান্ুভব অঙ্জুন স্বীয় শাপান্ত জন্ত তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়। অশ্বের অন্নুগমন প্রযুক্ত তথায় বিশ্রাম করিতে 
অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলে নাঁগেন্্র নন্দিনী,দপত্ত্িকে লক্ষ্য করিয়া! কহিলেন _- 


শুনলে! বিনোদিনি, বধিবারে রমণী, 
পাষাণের রাঁশি আনিয়ে। 
বিধাত। নিরদয়, গঠিয়াছে ও হৃদয়, 
বিষ বারি তাহে ঢালিয়ে। 
অশনির আগুন, নিছিয়ে পুনঃ পুনঃ, 
পুকষের মন গঠিল; 
হরি ঘোর তিমির, গভীর যামিনীর, 
ধূমহেন তাহে পূরিল। 
ন হেত কিলাগিয়ে, দাঁপীরে নিরখিয়ে, 
বধুহিয়া নাহি গলিল) 
গ্রথমের মিলনে, যে উদাস নয়নে, 
ভাণ করি প্রাণ হরিল। 
নবিনা ফুলদলে, তুলিয়া! কুতৃহলে, 
নারী হিয়া স্থজিল সেই; 
পশিয়া সরঃ নীরে, তুলি তুলি স্ধীরে, 
কুমুদীরে অকিল যেই। 
হিম1নীর ঝরণা, লইয়। কণ! কণা, 
করিল সে এলোল মন) 
তাইত লো' স্বজমি, নুটিনিলা নৃমণি, 
বিনানলে পুড়ি এখন! 


২ কুরুবংশ। 


দেখিলে বিধাতারে, শিখাঁতে এবে তারে, 
১. ঘুচাইয়! লাজের দ্বার; 


বলিব রোষকরি। মরি মরি আমরি, 
বিধিপুরে ধন্য বিচার। 


এবে লো রাগভরে, কণ্পনা সারক'রে, 
জলদের আধার ধরি) 


শ্যামতন্থ গঠিয়ে, মনফুল সপিয়ে, 
পতিপদ অর্চনা করি। 


ভর্থু প্রেমান্থগা' উলুপী এই কথা বলিলেও দৃঢ়ত্রত পার্থ তাহাতে 
অনুমোদন নাকরিয়। প্রেয়পীছ্ের সহিত প্রিয়পুত্র বক্রুবাহনকে আমন্ত্রণ 
পূর্বক অশ্বের অন্থগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ইচ্ছাবিহারী ভঙ্ 
দর্গিণ দ্বিকে গমন করিলে মহাযশা পার্থ অশ্বাবরোধ উর্পলক্ষে প্রথমতঃ 
গাঁগধগতি মেঘসন্ধীকে পরাজিত করিয়। বঙ্গ, পুণ্ড ও কৌশল দেশ 
অভিভ্রম করিলেন-দিকৃত্রমণ পরিশেষ--ভ্রমণকারী অশ্ব হত্তিনাভিমুখে 
গ্রত্যাবর্তন করিল । তথন তাঁহার গন্তব্য দেশের কোন ফোন স্থানে 
শত্রতা অনিবার্য হইলে ধিজয়ী ধনগ্য় যথাক্রমে চেদি, দশার্ণ, নৈষদ, 
দ্রোবিড়, অন্ধ, মহিষক এই সমস্ত দেশাঁধিপগণ ও কোলগিরি নিবাসী- 
দিগকে পরাজন়্ করিয়া সুরা, গোকর্ণ, প্রভাদ, ও দ্বারক। অতিক্রম 
পূর্বক গান্ধার দিগকেও পরাভবকরত হস্তিনার নাতিদূর্ণিকটে উপনীত 
হইয়া ক্রমেক্রমে রাঁজনগরী প্রুবেশ করিলেন। পাঠক !এক্ষণে “তম্মাদাজ্ে 
বখধোহ ৰধঃ” এই কথার সার্থকত! দেখিতে হস্তিন! গমনোদ্যত হউন। 

ইতি; মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্বাস্ত গত-_ 
অনুগীত। পর্ব, কুকবংশে পাণর্থপরাজয় 
নামক পঞ্চ চত্বারিংশত্মর্ম সমাণ। 


কুকবংশ। ॥ 
 ঘট্চত্বারিংশৎসর্গ | 
হস্তীনা-গঙ্গাতীর-__অশ্বমেধ যজ্ঞ | 
(দান সাগর ) 
শালী 
“তম্মাদ্যজ্ঞে বধোহবধঃ 


প্রাণীবধ মহাপ|প মুলক, বজ্ঞ'হত প্রাণী মুক্তিলাভ জনিত অবধ 
বলির পারগণিত হয়; রাজর্ষি প্রধান যুধিষির গ্রাঁণীহিংসার পাপ জয় 
করিতে কঠিন ব্রত অশ্বমেধসত্রে যজ্ঞপতুর,মুক্তির কারণ হইলেন--মৃহানগরী 
হব্তিন। সীহাঁর যজ্ঞক্ষেত্র হইল-মহাঁরথ অর্জুন পৃথিবীভ্রমী অশ্বদহিত 
হস্তিনা-প্রাস্তরে উপনীত হইলে তীহার অব্যবহিত পরে নাগকুমারী 
উলুপি সহিত সমাতৃক বক্রবাহন ও উপস্থিত হইলেন ! দর্শকেরা যজ্ঞ- 
মহোঁৎ্সবে পৃণ্যঙ্গেত্র সজ্জিত দেখিয়া মনে ভাঁবিতে লাগিল-_হস্তিনা- 
ান্তর গাভীর একে রমাভূবন, তাহাতে আবার রত্বমণ্ডিত যজ্ঞশাল 
হদয়েধারণ করায় যেন বাসদের বক্ষে কৌন্ততমণির ন্যায় শোত। শালী 
হইয়াছে ! যজ্ঞালয়কে হস্তিনার শীর্ষ কণ্পনা! করিলে চক্র চুড় যেন পূর্ণ- 
চজ্জ শরোভুষণ করিয়া রহিয়াছেন এবং এই কল নাঁদিনী ভাগিরথী সেই 
ব্যোমকেশের কেশকুপে শিবজয় ধ্বনি করিয়। বেড়াইতেছেন ! আহ 
দিকে দিকে কি কাঞ্চনময় বিচিত্র তোরণ এবং ভূপৃষ্ঠে হিরণ্যজীল জড়িত 
অমূল্য আস্তরণ কেমন বিশ্ত রহিয়াছে! এদিকে আবখর অশোক 
কিংশুকাদি সমন্ত উদ্ভিজের প্রদর্শনী, কেবল উদ্ভিজের প্রদর্শনীই কেন? 
এই দুরুব্যবধান বজ্ঞমমিতিতে সর্বজাতীয় একতার অধিবেশন, কিন্ত 
তায হা হস্তি,রখ আঁর মানব সধ্যাই ত অধিক, এমম বি পিপী- 


৫৭৪ কুরুবংশ | 


লিকার ও গতিরোধ, যেমন সপ্তদ্বীপ বাসী মহ্ীপাল একীভূত হইয়াছেন! 
তদ্ভিন্ন আহার্য্য সামও্রীর অভাব নাই, পানীয় পদার্থের মহানদী ও অন্য- 
বিধ ভোক্ষ মেক প্রমাণ গ্রস্তত, যেন ভুত ভাবিনী অন্নপূর্ণ অলক্ষিতে 
রাজভাগ্ডারে কটাক্ষদান করিতেছেন ! 

মহ্থাযজ্ঞ অস্বমেধ এইরূপ অতুল সমারোহে পরিণত হুইল । মহাত্মা! 
বেদব্াাস যড়ঙ্গবেত্বা ব্রতনিপুন মহুর্ষিগণ সহিত যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত হুইয়া 
সঙ্কপ্পিত অথচ্ছেদ করত উহার মেধপাক আরম্ভ করিলে পাণুবগণ 
তাহার পুতগন্ধ গ্রহণ করত গতপপ হইলেন। দানী প্রবর যুধি্টির 
্রাক্মণদ্দিগকে সহঅকোটি সুবর্ণ ও বাদরায়ণিকে সাগরাত্ত ধরা দক্ষিণা 
দান করিলেন। তখন বিতম্পৃহ দ্বৈপায়ণ ধর্ম্মাত্মজকে সম্বোধন করিনা 
কহিলেন, মহারাজ ! আমি দক্ষিণ! প্রাপ্য বনুন্ধর। গ্রন্ছণ করিয়া! তোমাকে 
প্রত্যর্পণ করিলাম, তুমি পৃথী দানের পরিবর্তে অর্থ প্রদান কর। 
্রা্মণের। চির অর্থ লিগ্প, কখনই র্লাজ্যাভিলাসী নহে; ব্রতানুষ্ঠ।ন 
ব্যতিত প্রজানুশাদন কর] দ্বিজাতিরকুলকার্ধ্য নহে। 

ধীমান্‌ যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! এই বাজপেয় উপলক্ষে পৃথিবী 
সম্পদাঁন করিব ইহাঁই স্থির করিয়াছি, অতএব দয়া! করিয়। পুরোছিত 
গণ সহিত দক্ষিণ! গ্রহণ পুর্ব্বক আমাকে প্রতিজ্ঞ! পাশ হইতে মুক্ত 
ককন; আমি কর্তবা কার্ধ্য পূর্ণ করিয়া মহাঁরণ্যে গমন করি। 

ধর্মরাজ এইকথা বলিলে অচুজগণ সহিত পাঞ্চালীও তাহাঁতে 

অনুমোদন করায় মহধি কৃষদ্বৈপায়ন ও দেবাঁদিদেব কৃষ্ণ ভূমি যুল্া 
কাঞ্চন বলিয়! বত্বীবতী পৃথিবীর পরিবর্তে তাহাকে স্বর্ণদান করিতে 
অনুজ্ঞ করিলেন। তখন মহামতি যুধিষির দেয় দক্ষিণাঁর বহু তিন গুণ 
করিয়া অপ্রমিত দ্বর্ণদান বাজপের বিভাঁগে অর্পণ করিয়] দিলেন। 
ভগবান্‌ ব্যাস রাজ দত্ত ধনরাশি অপর দ্বিজাতিকে স্তাঁয়রূপে বিতরণ ও 
্বপ্রাপ্ত যজ্ঞ দক্ষিণা! পুত্রবধূ কুস্তীকে প্রদান করিলেন। সাধু শীল। কৃস্তী 
খষি প্রদানিত অর্থ গ্রহণ করলেও আবিলম্বে প্রার্থীঅন্ুকুলে তাহ! 
বায়িত হইল। মহারাজ ধর্ম এ পার্থিব দান ব্যতিত অন্যতম প্রভূত দান 
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সাগরে দীন, ছুঃখী ও ব্রাহ্মণ মগডলীর চির অর্থ পিপাসা বিদুরিত করিলে 
দান গ্রাহথীর] কৃতার্থ হইয়া অন্ুজীবী গণকেও ঢাঁন করিতৈ লাগিল। 
আহার বিহার দান ও সম্মান স্থঙ্খলায় সকলেই সখতুষ্টি লাভ করিলে 
ভূলে রাঁজভক্ত গণ ধর্মজয়ধ্বমি ও নভোস্থল হইতে দেববুন্দ রাজ 
মুকুটে কুন্ম প্রপাত করিতে লাগিলেন । 

অদ্ধিতীয় দাঁতা যুধিঠির়ের অসীম দান কীর্তির প্রশংস! স্বরূপ উহার 
উপ'র পুঙ্পর্টি হইলে নীলনেত্র ও অর্ফধাহেম কয় এক রচ্দাঁকার নকুল 
তথায় উপস্থিত হইয়! ভীমরবে কহিশ্প,-যুধিঠির কোন্‌ ভাগ্যবপে এতদূর 
সন্মান লাঁভ করিলেন? ভ্রিলোঁকা নিবাসীর1 কি গুণে ইহার পক্ষপাতী 
হইলেন? বর্তনাঁন যজ্ঞের প্রধান্ঠযশ দুরে থাকুক, কুকক্ষেত্র নিবাী 
জনৈক ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ শক্ত,দানের তুলা হইবে না। 

মহাকাঁয় নকুল এইকথা বলিলে ব্রান্ষণগণ কহিলেন, নকুল । তুমি 
কে? কোথা হইতে এই সাধুশস্কুল স্থানে উপস্থিত হইয়াছ এবং 
কিরূপেই বা ভুরি দক্ষিণ মহাঁধজ্ঞফে শক্ত, দাঁন হইতে ও নিক্ষ্ট বলিয়। 
নির্দেশ করিলে? নকুল! তোমার আকার ও বাঁগাড়ম্বর শুনিয়া আমরা 
কৌতুলাত্রান্ত হইরাছি, অতএব অতীতের গুঢ় কাহিনী সভাজন 
সনক্ষে ব্যক্তকর। 

খধি গণের এইকথা শুনিয়া! বর্ণ শিরা নকুল হান্ত করিয়া কহিল, 
হে মহ্াতক্বাগণ! পুর্বকালে মহাস্থান কুকক্ষেত্ে পুত্র কলত্র ও পুত্রবধূ 
সহিত এক উদ্রবৃত্তি ব্রাহ্মণ বাঁস করিয়া একদ। আপনাদের ছর্ণিবার 
ক্ষ পিপাসার কালে শ্রমলব্ধ এক এ্থ শক্তু,(ছাতু) ছদ্ম অতিথি ধর্ম 
রাজকে প্রদান করায় তীছাঁরা অবিলদ্ধে সর্ঁধাম প্রাপ্ত হন। তখন 
তাহাদের পরম গতি দেখিয়া আমিও উচ্চ প্রত্যাশায় সেই অতিথি 
উচ্ছিষ্ট পাত্রে লুষ্টিত হইলে এই পশু দেছের প্রসাদ লগ্ন শীর্বদেশ স্থৰণ- 
ময় হইল। অপরাংশ স্বর্ণময় করিতে বহুস্থান পরীক্ষা করত বর্তমান র'জ- 
দ্বরে ও তাহ সাধন করিতে পাঁরিলাম ন)) যৃধিষ্টি। স্থিরপ্রজ্ঞ হইলে 
অৰশ্ঠই তাছাঁর আতিথেয় ব্রতে আমার ইঙ্ট সিদ্বছইত। নকুল শ্রেষ্ঠ 
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এইকগা বলিতে বলিতে দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া অন্তর্থিত হইলেন | 
শাঁপমুক্ত পুরুষ ধর্মের'অংশ, উনি জমদগ্নির ক্রোধ পরীক্ষা করিতে পিতৃ" 
শ্রাদ্ধ সঙ্কন্পিত এ খধি সঞ্চয় ছঞ্ধছরণ করেন, তাহাতে জমদগ্ি ক্রুদ্ধ 
না হইলেও তদীয় পিতৃলোক কর্তৃক মহাপুরুষ নকুলত্ব প্রাপ্তীর অভিণাপ 
গ্রস্ত হুইয়া পরে এই ধর্শ নিন্দাই তাহার শাপান্ত কাঁল থাকায় তিনি 
প্রথমতঃ শাপভোগ, অনন্তর ধর্মমরাজকে নিন্দা করত গতশাপ হইলে 
সর্বজ্ঞ খষিগণ যুধিচিপের ধর্ম প্রবীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া তাহার 
যশে।গ!ন করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে মহাঘজ্ঞ সমাপন হইলে সমাগত ব্যক্তিসমুহ পাঁগবগণ 
কর্ণৃক সম্মানিত হইয়। গৃহাগমন করিলেন | ভগবান্হরি স্বগ্রণের সহিত 
দ্বার] গমনোহস্ক হইয়া কতকর্ম্া রাজাযুধিষ্টিরকে কছিলেন, নৃনাথ ! 
আপনি বিশালস।আজ্যের অধীশ্বর হইলেন, তীয় *ক্রজয় ও পাঁপজয় 
কীর্তি জগতে চিরদিনের জন্ত রছিল। আপন সাক্ষাৎ, ধর্ম, এবং দীন 
দরিদ্রের সে ভাগ্য স্বরূপ । ভবাঢুশ রাঁজসেবা আমাদের ও প্রার্থনীয়; 
কিন্তু বহু দিবস দ্বারকণ পরিত্যাগ জন্ত উদ্কষ্িত হইয়|ছি, অতএব আম- 
ন্ত্রিত যদুগণসহিত আঁমাকে দ্বারবতী গমনে আঁদেশ করুন| 

জগৎ্পাত1 পরমেশ এই কথা বলিলে যুধিঠিরের প্রছুল্ল মুখপদ্ম পরি- 
ললান হইল। তিনি সকরুণে কহিলেন, কষ! তুমি উন্নতি অবনতিরমুল, 
তোম!র অন্ুগ্রহেই আমি ঈদৃশ সম্পদ লাভ করিয়াছি, তোমার নিগ্রহেই 
শত্রু পক্ষের অধ:পতন হইয়াঁছে। মুঢ় লোকে ভ্রম বশতঃ আত্ম শ্লীঘা 
করিয়! থাকে | যাহা! হউক, মাধব ! তোমার হত্তিন। বাঁসকাঁলে আমরা 
সনাথ, নতুন! অনাথ ভাঁবে কাঁল হরণ করি। অতএব বহির্ভগণ্ হইতে 
অন্তরহইলে বলিয়া দীন পাঁওবকে অন্তর হইতে অন্তর করিওন]। 

রাঁজর্ষি ধর্ম এই বলিয়া তীহার দেশাগমন প্রস্তাবে অনুমোদন 
করিলে কমলাপতি হরি রাঁজ-অস্তঃপুরে গমনপূর্ধক স্বনা ও পিতৃ স্বসার 
নিবট বিদ.য় গ্রহণ করিয়া লক্ষমীরূপা পাঁঞ্চালীকে কহিলেন, রাঁজ্ি। দ্বার- 
ৰতী গমনে অন্মতি দিন, দেশ দর্শনে উৎসুক হঈরা আপনারনিকট 


কুরুবংশ । ৫ ৭৭ 


বিদায় প্রার্থনা করি। মহাগান্ত যছু-পাঁগুবগণ আঁমাঁর সমান স্নেহ পাত্র, 
একতরে অধিষ্ঠান থাকিলে অন্যতরের বিরহ উপস্থিত হুয়। 

সাঁত্বিক প্রেমিক দ্রৌপদী ভগবাঁনের এই কথা শুনিয়া! কহিলেন, 
মাধব! আঁপনি অন্তর্যামী, অনন্ত ব্রন্মাণ্ড আপনার উদরস্থ; পাণবের 
ভাঁগাদোষে প্রাকৃত জনভার পরিচয় দান করিতেছেন । তিনি এই বলিয়া 
অনুযোগ পুর্ণ স্ততিমহকাঁরে কহিলেন ;-- 


হরি! ভোঁমাঁর চরণ দ্বয়, 
লভিবাঁরে চির সাধন! নাই; 
তাঁইত তুমি হরিয়া দয়া, 
বলহে সদাই দ্বারক! যাই। 
থাকিত যদি অপর গতি, 
ভবের পারে শ্রীমধুসুদন; 
ভাবি ও পদ প্রবীণ যোগী, 
করি তকি এদেহের পতন? 
গভীর নীর ভবের সিন্ধু, 
_ তাহার উপায় আর কি জাছে? 
এক তরণী রাঙা চরণ, 
তাঁই ম্মরণীয় তোমার কাছে। 
দ্ারক1 বাসী কি ঘোরতপ, 
করেছে জগতের চিস্তামণি ! 
যাঁদের প্রেমে আন।থ বন্ধু! 
বন্ধন রয়েছে দিবা রজনী। 
হ'লে অন্তর অন্তর দিয়ে, 
কমলাকান্ত হও অন্তর্ধীন! 
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. কপ্পনাদে বী দেখায় তোঁম' 
সমুদ্র পুরির মোহন স্থান। 


যায় কি তৃষা জল পিপাসু, 
দেখে যদি সধানলিল রাশি? 


দেখিয়া সগ্র মগ্ন হয় কি, 
প্রেম পারাধারে প্রেম বিলাসী ! 


মিলন বিনা রাধা রমণ, 
তুমি ও তেমন আঁপন হারা) 


কমলাক্ষে গ্রায় অলক্ষিতে, 
বহে শত শত দুখের ধারা 


যাবে যদ্দি তাঁই ভক্তাধীন, 
কার সাঁধা আজ তোম! নিবাঁরে! 


করুণা রেখ” করুণাময় ! 
আমরা বাব হে ভবেরপারে। 


মহাত্মা বাসুদেব কুকগণের নিকট এইরূপ বিদাঁয় লইয়া ধর্মরাঁজ 
প্রদত্ত বুত্র যৌতুক গ্রহণ পূর্বক বলভদ্রঃ প্রজ্জন্নাদি আত্মীয় নিচয় 
ও অগণন অস্ব-হস্তি, রথ-সৈম্ত সহিত দ্বারবতী গমন করিলেন । এদকে 
ভীঁগ ধয় পাওবের নিষ্ব্ঠকে রাজ্য শাসন বরিতে লাগিলেন | মহা সমরের 
পর ধৃতরাষ্্রের মতানুসারে পঞ্চদশ বর্ষ তীহাঁদের রাজদও পরিচালিত 
হুইল | ধর্রাজ পিতা-মাতার ন্তায় ধৃতরাষ্ট-গান্কারীর সেবা করিতে 
লাশিলেন। কি প্রজা, কি পৌরজন, কি খধি বৃন্দ, কি বৈদেশিকের 
সকলেই ধৃতরাঁঙ্টের আজ্ঞাবহ, তিনি স্পুত্রক অবস্থাপেক্ষা পরমস্তথে 
কাল যাপন করিলেন | ভীম ব্যতীত সকলেই তাছাঁকে দেব ভাবে পূজা 
করিত । মহ্াবল ভীম অহুমিকাঁর ঘন জাঁলে আচ্ছন্ন থাঁকিয়। অতীতের 
জলস্ত মনোদুঃখ স্মরণ পূর্ধক সময়ে সময়ে তাছার নিকট দর্প প্রদর্শন 
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করিলে রাঁজমুখের কমলকোঁরকে অঠিযান কীট প্রবেশ করিল। তিনি 
মরজগ€ ছইতে আত্মনির্বান জন্য পত্বীর সহিত পরামর্শ করিয়া বনগমন 
স্থির করত গ্রিরম্বদ প্রধান পাগবকে তাহা বিদ্রিত করিলেন । তখন 
যুখিষ্িরের জ্ঞানাকাঁণে তদীয় পুর্ণবিবেকতাঁর জ্লস্ত নক্ষত্রোদয় হইলে 
তিনি জোষ্ঠতাতের উদ্রাপীন ভাব প্রক্ৃতিষ্থ করিতে বিশেষ যত্তব 
করিতে লাঁগিলেন--অভিমাঁন মিশ্র পণ অপ্রতিহত--তিনি কোন মতেই 
নিবৃত্ত হইলেন না। তখন মহর্ষি কুষ্দ্ৈপায়ন আগমন পূর্বক তদীয় বন- 
বাস মন্ত্রণাঁর পক্ষ সমর্থন করিলে মহাত্ম! ধৃতরাধী যুধিঠিরকে নীতি শিক্ষা 
দান, দ্বিজাতি ও দীন দ্রিদ্রকে অর্থ বিতরণ, এবং প্রজা! হইতে পৌরজন 
পর্য্যন্তকে বিনয় সম্ভাষণ করিয়! সন্্রীক কার্তিকী. পৌর্গমাদীতে অরণয- 
যাত্রা করিলেন । তাহার অনুমতি লইয়া বিছুর, সপ্জয় এবং কুন্তীও তীয় 
অনুযাত্রী হইলেন। তখন পাগুবনিচয় এ অন্ুযাত্রী ত্রঘনকে গমন করিতে 
দেখির1 সমধিক ছুঃখিত হইলেন? বিশেষতঃ মাতৃব্রিহশোক নিশীত শর- 
জালরূপে তাহাদের উপর পতন হওয়ায় তীহার! একবাঁকা হইয়া মনন্ষিনী 
কুস্তীর বনগমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। ভাঁবি-তপস্থিনী পৃথ। 
তাহীতে নিবৃত্ত হইলেন না; বিশাল হত্তিনা শোকপাগরে মগ্ন করি] 
পঞ্চজন বনধাত্র1 করিলেন | তাহাদের গমন কালে সুগন্ধ পরিমল দমীরণ 
প্রবাহিত হইতেন্ুণিল। পাঠক! এক্ষণে “যোগবলং দুজ্ঞে মং? এইকথার্‌ 
সার্থকতা দেখিতে কুকক্ষেত্র গমনে উদ্যত হউন। 
ইতি; মহাভাঁরতীয় আস্বমেধিক পর্ব, 
কুরুবংশে অশ্বমেধ যজ্ঞ নামক- 
ঘট চত্বারিংশৎ সর্গ সমাপ্ত। 
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১ অণ্ড চত্বারিংশৎসর্গ |. 
কুরুক্ষেত্র- গতাবুমন্দশ্ন | 
(তপস্যা -প্রভাব ) 
»াপগিঠিিতাি 
“যোগ বলং দুজ্ঞে' য়ং? 


_ যোগবল সর্জজনীন বলের প্রধান, যোগসিদ্ধ ব্যক্তির] যোগবলে 
অভাবনীয় বিষয়ের অবতারণা করিতে পারেন $--যোগাচার্ধ্য ব্যানদেৰ 
কৌরবগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া! যোঁগবলে গতীু ব্গীয় বীরগণকে মর্ত্য- 
ূর্তিতে আনয়ন করিলেন_-মহাতীর্ঘ কুরুক্ষেত্রে গতামু-সদর্শন স্থান 
হইল--ভাবী তাঁপন ধৃতরাষ্ট পাগবগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কুস্তী, 
গ্রান্ধারী, সপ্রয়, বিছুর ও বহুল অন্ুচর সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে 
করিতে প্রথমতঃ ভাগীরথী তীরে ঘাঁমিনী যাপন করিলেন, | অনন্তর পুণ্য- 
স্থান কুরুক্ষেত্রে রাঁজর্ধি শতযুপের তপোবনে তপাশ্রম স্থিরীকৃত করিয়া 
মহত্ব! বেদব্যাসের আশ্রমে গমন, পুর্ববক দীক্ষা গ্রহণ করত পূর্ধনির্ণেয় 
স্থানে এত্যাগমন করিলেন। তখন শোঁক-তাঁগ ও দ্বেষ-হিংস| পরি- 
রহিত তপোঁবনে একতির সংত্বগাঁলিত মাধুরী দেখিয়! অন্থচরগণ ভাঁবিতে 
লাঁশিল__আহো, পুণ্যাশ্রমের কি অনির্বচনীয় মহিমা ! শ্বাপদগণের ও 
হিংঅ্ভাব নাই, যুখনাথের সহিত অজাযুথ নির্ভয়চিতে ক্রীড়াদক্ত আছে! 
সিংহশিশু করীশাবকের সহিত বিরাম উপভোগ করিয়া উদারতার উচ্চ 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে! তত্তিন্ন খতুরাজের' পক্ষপাঁতী বিলাঁদ ও 
এখানে বিলক্গণ; এ কেমন শর, শীত ও বাঁগস্তী কু্গম নকল সমকালেই 
বিকসিত হইয়াছে! ফলিত বৃক্ষ নকল নুস্বাতু ফল্তাঁর বহন করিয়া 
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নতশিরে দণ্ডায়মান আছে! তরঙ্গায়িত ধীর প্রবাহাধার সুরধুনী স্ুৃুর্লভ 
য় ঝাঁরিতে ইছাঁদের মূল দিক্ত করিতেছেন ! আঁবার তরুজাত শ্তাঁম- 
পত্রের ঘন সংগ্নেষনে বনমধ্যে 'অংশুমালীর অংশুগতন না হওয়ায় প্রভা- 
তের আগমনী গাঁয়ক পিকরাঁজ উান্ুমানে দিবাকুজন করিতেছে, 
মযুরপতি জল্দাঁগম বলিয়া নৃত্য আস্ত করিয়াছে, অহে1-ছায়া দেবী 
যেন নাঁথের সোঙাগে বঞ্চিত হইয়া তদীয় অচল গ্রণয়লাঁভে বনতপন্থিনী- 
ব্রত আচরণ করিয়! এখানে রহিয়াছেন! মুকিলিগ্কৌরব নর-নাঁরীগণ ও 
তপোবনের এরূপ অসামান্য পবিত্র দৃশ্ঠ দেখিয়! তথায় অবস্থান করত 
জটাজীন ধারণ ও ইক্ড্রিয়সংযম পুব্বক তপোনিরত হইলেন । কু্তী, বিছুর, 
সপ্জর ই'হারা তপম্চারণে ও ধৃতরাষ্ট গীন্ধারীর পরিচর্যায় রহিলেন। 
এদিকে স্বজন গমবেত মহীপ যুধিষ্টির গ্রত্যাগমন করিলেও গুরুজন- 
বিচ্ছেদশোঁক তাহার ম্মৃতিপথহইতে অপসারিত হইল ন1। অহ(নশি চিন্তার 
পদবেব! করিয়া আত্মাকে সন্তভপ্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপ' কিছুকাল 
গত হইলে সমকাঁলে সকলের মনে ধৃতরাষ্টরদির দর্শন লালসা সমধিক বল- 
বতী হইরা উঠিল। মহাত্বা ধর্ম গুরুজন দর্শনে উৎসাহিত হইরা অন্ুজগণ, 
পুরস্্রী বুন্দ ও নাগরিক নিচয় সহিত চতুরল্গী বল দমভিব্যাহীরে বহিগমন 
পুক্ধক কুরুক্ষেত্রের তপোনিকেতনে উপনীত হইলেন _উপবনে জনপদ- 
শোঁভাঁর আবিতাব-যুধিষিরাদি আগ্রন্তকগণ কুন্তা, সঞ্জয় ও সন্ত্রীক ধৃত- 
রাষ্ট্রের সহিত ঘথা যোগ্য সম্ভাষণ করত তথা উপবেশন করিলেন| তখন 
বৃদ্ধা কৌরবনাঁথ যুধিটটিরকে সঙ্ধোধন পুর্ব্বক কহিলেন, বত্দ ! তুমি 
স্বজন মহিত কুশলে অবস্থান করিতেছ? ভগবান বাসুদেব তোমার প্রতি 
সুপ্রসন্ন আছেন? _ত্বদীয় রাজ্যশান কালে ুরুফুলের চিরন্তন সুযশ 
প্রতিভা ত অবিকৃত রহিয়াছে? 
স্থবিজ্ঞ কৌরবপতি এইকথ। বলিলে বাকপটু যুধিষ্ঠির তাহাকে 
বিন সহকারে কহিলেন, মহারাজ ! আঁপনার অনুগ্রহে দাসের সব্ধাঙ্গীন 
মঙ্গল, এক্ষণে আপনাঁদের বনবাঁসজনিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদ বলুন, 
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পিতৃব্যবিছুরকে দেখিতেছি না কেন? তিনি কোন মঙ্থাস্থানে গমন 
করিয়াছেন, তাহ ও প্রকাশ করুন। 
এইকথা শ্রবণ রিয়া কুককুলেশ্বর তর যুখিষ্িরকে কহিলেন, তাত । 
তোমার পিতৃৰ) কঠোর তপম্চারণ করিয়া অস্থিচম্্ম সার হইয়াছেন । মুনি- 
গণ কখন কখন তাঁহাকে অতিনিভূত বনবিভাঁগে দর্শন করিয়! থাকেন । 
তাহাদের এইরূপ কথোপকথন সময়ে সমলকায় জ্টাঁধারী দিগম্বর বিঢুর 
সেই আশ্রমের অনভিদুরে দর্শন দান (দয়া গ্রচ্থামকরিলে মহামতি ধর্ম 
তাঁহাকে দৃষ়ি পূর্বক একাকী তদীয় পম্চাৎপশ্চাঁৎ ধাবমান হওয়ায় জনশূন্য 
গহন বিপিনে তীহাঁর দাক্ষাৎ লাভ করিলেম। তথন মহাত্ব! বিদুর যৌগবলে 
যুধিষ্ঠির দুটিতে ন্বদৃটি সমর্পণ ও তাহার ইন্রিয় সমুদয়ে আপনার ইক্তিয় 
ংযোজন করিয়া রাজশরীরে প্রবিষ্ট হইলে পরিত্যক্ত শব শরীর ভূতলে 
লুষ্টিত হইয়! পড়িল--দাহিকা গ্রবত্তির নংক্রমণ-_মহাত্বা যুখিষ্টির তদীয় 
মৃতদেহ অগ্নি সংস্কীর করিতে উদ্যত হইলে দৈববাণী শূন্য মণ্ডল হইতে 
তাহাকে নিবাঁরণ করার তিনি খুল্পতাঁতের দাহকা্ষে বিরত হইয়া! আশ্রমে 
প্রত্যাগমনপুক্ধক সর্ধজন সমক্ষে তদীয় মৃত্যু বিবরণী বর্ণন করিলেন। 
অনন্তর দিবন্গতে বিভাবরী এবং বিভাবরী বিগমে আবার দিবা সমু- 
পশ্থিত হইলে সেই জননক্কুল তপাশ্রমে মহর্িবেদবন পদার্পণ করিলেন-_ 
খযিরাজ দার প্রবাহ,উনারতা'র ভাগার--তিনি স্বীয় ওদার্যগুণে ধৃতরা- 
কে কহিলেন, রাজন্‌ ! এক্ষণে নির্কিদ্নে ত তোমার তগানুষ্ঠান হইতেছে? 
তোমার জ্ঞান সমুদয় নির্ঘলরূপে ত স্বর্তি পাইয়াছে?- নিদারুণ পুভশোক 
সন্তাপে ত আর তোমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে না? 
মহামনা ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, গিতঃ ! আপনার এসাদে আমি ইন্ভি় 
ধযমনে প্রবৃত্ত আছি, আমার মাঁননিক গ্লানি বহুল পরিমাণে দূরীক্কত 
হইয়াছে | মনীষা সম্পন্ন মুনিগণ প্রসন্ন হুইয়! আমার শ্রেয়ো সাধন 
করিতেছেন; আমি পাঁপাত্বা হইয়। ও ভব্দীয় অটল অনুকম্প।য় পরম 
গতি লাভের আশা করিতেছি । তিনি এইরূপে তীঙ্ছাকে আত্ম- 
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কাহিনী নিবেদন করিলে খষিরাজ বাঁদরায়নী তীহাদিগকে আ শীর্ধাঁদ 
করিয় অন্তর্থিত হইলেন | পাঁওবগণ মায়াপাশে রদ্ধ হইয়] তথায় এক- 
মাস কাঁল অতিবাহিত করিলেন । 
অনন্তর একদ1 দেবর্ষি মহর্ষি ও বহুল জ্ঞানপ্রবীণ সমবেত মহারাজ 
ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে যুধিিরাদি পাগুবগণ অবস্থান করায় ইচ্ছাক্রমে ভগবান্‌ 
কষ্তদ্বৈপায়নও লমাগত হইলেন । পঞ্চমবেদ স্বরূপ মহর্ষিকে দর্শন 
করিয়া সকলে অভিবাঁদন করিলেন । মুনি সত্তম সমাদীন হইয়া তগন্তা 
ভাব প্রদর্শন জন্য ধৃতরাইকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, বন ! তোমার 
আস্তরিক ভাব আঁমার অবিদিত নাই, বধৃমাতা গান্ধারীর সহিত ছুত্তর 
শোক সাগরে মগ্ন আঁছ; মহান্ুভবা কুত্তী প্রভৃতি ও আত্মীয় শোঁকে 
জীবন্মূত হইয়া রহিয়াছে! অতএব এক্ষণে আঁপনাঁপন অভিপ্রায় বাক্ত 
কর। দেবানুর ও দেবর্ষি মহর্ষির। আমার চিরসঞ্চিততপৌবল দর্শন করুন। 
তপোপ্রভ ব্দ্ব্যাস এই কথা বলিলে অন্ধরাঁজ কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
দুরাত্মা ছুর্যোধন কর্দদোষে ইহজগণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে ; অতএব জ্ঞান- 
বলে সেই কুলাঙ্গার পুভ্রশোঁক আমি মন হইতে বহিস্থত করিয়াছি। কিন্ত 
সঙ্গদোষে নিরপরাধী পুত্র পৌন্রগণ যে কাল সাগরে মগ্ন হইল, এই অনুতাপ 
বজ্ লেখার স্তায় হৃদয়ে অদ্ধিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠতাত ভীত্ম ও 
কুলগুরু দ্রোণাচার্ধ্যকে ম্মরণ করিয়া! আমি সমধিক বাথিত হইয়াছি | ছুর্শ- 
তির অনিত্য রাজ্যলোভেই তাহারা মাঁনবলীলণ সম্বরণ করিলেন | মহা- 
ত্বন্! আপনি ভ্রিকাঁলজ্ঞ ও অন্তর্যামী। অতএব বশম্বদ দাসের এরতি 
শান্তি বিধান করুন। 
জ্ঞানবান পৃতরাষ্ট এই বলিয়| নিস্তব্ধ হইলে শোকাতুরা গান্ধারী কহি- 
লেন, দেব! পুন্তরশোঁকের অক্রপাঁত করিয়া আজ যোড়শ বর্ষ অতীত করি- 
তেছি। একমুহ্র্ত শত্বর্ষের ন্যায় মর্ম যন্ত্রণা দিয়া আমাদিগকে পীড়ন 


করিতেছে! নির্দয় কাঁল মুখ ব্যাদান করিয়া আঁমাঁর সকল সুখ গ্রাস 
করিল! আর্য্য ! আত্মা হইতে আত্ম) সুতরাং প্রাণাধিক পুভ্্বিয়োগ 
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হইলে কোঁন্‌ পাঁষাঁণ হৃদয় না ব্যথিত হয়? প্রতো ! আঁপনার এই অন্বপূত্র- 
বধূরত শতপুক্র শৌক! কুন্তী একপুত্র বিয়োগেই চির অশ্রু বিদর্জন 
করিয়া চক্ষুসত্েও অন্ধ হইয়াছেন; আবার মহাঁরাণী দ্রৌপদী এবং অভি: 
মনা জননীর ও মুখ সচ্ছন্দ কোথা? পুত্তরগণের চন্দ্রামন ভাঁবিয়! ভাবিয়া! 
তাখারাঁও রাহু্রস্ত চন্ত্রম! বূপিণী হইয়াছেন। 

গান্ধারীর বক্তব্য ব্ষিয় গরিশেষ হইলে সজলনয়ন! কুন্তী ক্ৃতাঁঞ্জলি- 
পুটে কহিলেন, দেব! আর্ধ্য। গান্ধারী প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন; অপত্া- 
বিয়োগ শোঁকে যারপরনাই সন্তপ্ত হইয়াছি, বিশেষতঃ জম্বাবধি কর্ণের 
প্রতি জননী জনোচিত স্নেহ প্রদর্শন ন1 হওয়ায় দুর্নবাঁর বিরহানল 
আনার হদয় দঞ্ধ করিভেছে?; বসের চাক চক্দ্রাননে কখনই চুম্বন দান 
করি নাই, ভাগ্যবতী রাধাই সেই দেবকুমারের প্রতি পালিনী ছিলেন; 
আমি কুমারের আনন্কর মুর্তি কপ্পন! জগতে দ্েখিয়াই জীবন মতিপাত 
করিলাম! হাঁয়! আঁমি যারপরনাই অভাগিনী, নতুবা! রত্ব প্রপবিনী 
হইয়া একদিনের জন্ত সে অমূল্যরত্ব ক্রোঁড়ে ধারণ করিতে পাঁরিলাঁম ন1! 

শোঁকাতুরাকৃত্বী এই বলিয়! রোঁদন করিতে লাখিলে পতি-পুক্র ও পিতৃ 
নিয়োগী রমণীদের যোডশবর্ষগত ছুংখ চক্ষের উপর খেলিতে লাগিল। 
তাহার! অধীরভায় হা পুভ্ত! হাঁ পিতঃ! হা] দরিত! বলিয়া রোদন 
করিতে লাশিলেন। তখন খষিপুঙ্গব ব্যান শোৌকমগ্ন। ক্ষত্রির মিল] 
দ্িগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা জকলে আশ্বস্ত হও; মহা- 
সমরের গতাঁযু কীরবুন্দকে অদ্য রত্রে ভাঁগীরথী তীরে প্রদর্শন করাইব। 
তিনি এইকথ! বলিলে উহাদের মনে যেন ভিন্ন যুগের অবতাঁরণ। বলিয়। 
বোঁধ হইল। সপ্জীৰন দেহ আঁবার নবজীবনে যেন পুফুল্ল হইয়া উঠিল । 
সকলেই উৎ্মাছ্ের অনুচর হইয়! ভাঁগীরথী তীরে গমন পূর্বক অস্তাচল 
গমন জন্য দিবাঁকরকে বারথাঁর অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ভগবান ভঃম্বর গাঁগী দিকে লীন হইলে খধিরাজ বেদবাঁস 
ভগীরথীর পট ত্র জলে অবগাহন করিয়া ধৃতরাফে দিব্য চক্ষু দান করত 
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সমরনিহত বীরগণকে আঁবান করিলেন--অদ্ভুত তপোবল--তদীয় ন্মরণ 
মাত্রে মেই মহা সলিল তেদ করি ভীন্ষ, দ্রোগ, কর্ণ ও ধার্তরাষ্রগণাদি কুরু- 
পাগুবীয় সমস্ত বীর নির্বৈর ও নিরহস্কার ভাবে পরম্পরকে সন্তাষণ 
করিতে লাগিলেন। সকলের মনে যুগপঞ্ হর্ষ অনুভব এবং ভবধাঁম হইতে 
নির্বাসিত বীরদিগের পুনরাগমনে নবজাত বিম্মপনের উদ্ভব হইল। তাহারা 
আত্মীয় মিলন প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন-_-অপুর্ব সুখ রজনী অচিরে 
অবসাঁন--দমাঁগত স্বগা় শ্রবর্ণ স্ব স্ব পুক্র কলত্র ও অন্যান্ আত্মীয়গণের 
প্রিরনাধন পূর্বক নিজ নিজ বাগনের সহিত গঙ্গাজলে অবতরণ পূর্বক 
অন্তহ্থিত হইলেন । মহর্ষির আদেশে পতিত্রতা কামিনীরাঁও সুরবাঁরিতে 
দেহ ত্যাঁগ করিয়। দিব্য মূর্তি ধারণ করত পতিলোক গ্রাণ্ড হইলেন। 

অতঃপর ভগবান ব্যাস রাঁজা ধৃতরাষ্টের প্রতি যুধিষ্টিরকে স্বরাজ্যে 
প্রেরণাদেশ করিলে হস্তিনানাথ অজাতশক্র ধর্মকে যথোচিত সাদর 
সম্থাষণ দ্বারা দেশগমনে অন্ুজ্ঞা করিলেন । পাঁগুবেশ্বর, গুরুজন শুশ্াষ! 
রাঁঞ্জনম্পন হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রত্যাগমনে বিরত হওয়ার গান্ধারী- 
কুন্তী ও তাহাকে গমন করিতে পুনঃ পুনঃ আন্ুরোধ করিলেন। বুদ্ধিমতী 
ভোঁজ দুহিতা বধূগণ সহিত প্ুত্রদিগকে সান্বনা করিরা কহিলেন তোমর! 
গৃহগমন কর? দীর্ঘকাঁল বিদেশ প্রবান করিলে রাজ্যে শান্তি ভঙ্গ হইবে; 
শান্তিরঙ্গাই রাজকুলের চিরব্রত | ভূতপুর্ব রাঁজ পুরুষ গণ প্রজাপালনের 
স্থকীর্তি সঞ্চয় করির! স্বর্গলাঁভ করিরাঁছেন। অতএব মায়াজালে আঁমা- 
দিগকে জড়িত না করিয়! স্বখে গমন কর) আমরা মাগাবঞ্জিত হইয়া 
যোগ সাঁধনে উৎন্কষ্ট গতি লাভে সত্ব হই । 

পাও মহিষী এই বলিয়৷ পুত্রগণকে এবোঁধ দাঁন করিলে যুধিঠিরাঁদি 
ভ্রাত চতুর রাজধানী গমনোত্মুক হইলেন) সহদেব কোন মতেই 
তদীয় দ্মেহ পাশ কর্তন করিতে সক্ষম হইবেন না। পাওবানুজ সকাতরে 
যুখিঠিরকে বলিলেন, আর্য! আপনি রাজধানীতে গনন ককম, আখি 
মাতৃশুত্রষ। পরিত্যাগ করিয়া সম্পদ উপভোগ করিব না| ষিনি আমকে 
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চিরপাঁলন করিয়াছেন, ধিনি আত্মন্ুখে বঞ্চিত হইয়। আমার শৈশব 
সময়ে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; আজ তাহার বাঙ্কক্য জীরন কাহার হত্তে 
কাপ্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত হইব? আত্ম প্রসাদই যদি সুখের কারণ হয়, 
ভরে জননীকে জনশুন্ত গঙ্ছন বনে রাখিয়! কিরূপে বিশাল জনপদের 
অদার সুখ সস্ভোগ করিব? আপনারা গমন কন, আমি মাতৃদ্বয়ের পদ 
সেবা করিয়! দেহ যাত্রা নির্বাহ করি। 
ধীয়ান সহদেব এই বলিয়। ভ্রন্দন করিতে লাঁগিলে গৃহ্যাত্রীদের মনের 
ভাব পরিবর্তিত হইল। অবশেষে ঘকলেই তাহাকে গৃহাগমনে বাধ্য 
করিলে পাগবাদি আগন্তকেরা তাহাদের পদবন্দনা করিয়া গৃহাভিমুখী 
হইলেন । মহাত্মা! সহদের আত্ম দুঃখে ছুঃ£খিত হইয়া! কহিতে লাগিলেন-- 
 একি-শুনালে কি বাণী? 
বিষম অশনি প্রায়, হৃদয় পশিল হায়) 
পূজিতে পাবন। তব চরণ ছুখানি ! 
হা-অদৃষ্ট নিরদয়, 
চিরদিন দুঃখ দিয়ে, শেষে শাস্তি বিতরিয়ে ) 
_স্বরিলি পরম শান্তি-মাতৃ-পদাশ্রর ! 


বিধি--কেন প্রতিকূল? 
হের--অশ্রময় চক্ষেত ঠের-মরু প্রায় বক্ষে 
বন্ছিয়। নয়ন বারি ক্িছে ব্যাকুল ! 


হায়-শুনিয়! এ স্বর? 
কে যেন দারুণ বাণ, বিধি কৈন খান খাঁন) 
মরমে লাগিল ব্যথা! দহিল অন্তর! 
মাঁগো-বন-নির্বাসনে, 
পুনঃ পুমঃ কাদিয়াছি, পুনঃ পুন। ভ)বিয়াছি; 
আজন্ম পালিনী তোমা ছেরিতে নয়নে ! 
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চিতের উজ্জল চিতা, নিবাইল বিশ্বাপিতা 
পুর্ণ করি দগ্ধ ছিয়। শান্তির বর্ষণে! 


মাতঃছ্ের করুণায়, 
পাইয়। বিস্তর দুঃখ, মলিন হয়েছে মুখ 
মগ্ থাঁকি দিবানিশি দীর্ঘ নিরাঁশায় ! 
অহোৌ-_কি কঠিন হলে, 
আদর ভুলিতে আকা, অতুল স্নেছের ছাঁকা 
দয় তোমার যে গে! স্বাঁত পরিমলে। 


ওমা-কি কহিব আর, 
এছুঃখের নাই ওর, কহিলে জীব ভোর; 
দাসের জীবনী তবু না হবে গ্রচাঁর। 


শৌকার্ত সহদেব এইরূপ আক্ষেপ করিয়া সহযাত্রীদের সহি এন্বরাজ্যে 
গমন করিলেন । এদিকে সম্ত্রীক ধতরাষ্ট কুস্তী ও সঞ্জয় তপাঁচরণে ক্রমেই 
পিদ্ধত লাত করিতে লাগিলেন । এইরূপে তিনবর্ষ গৃহতাগের পর তাহারা 
একদিন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করত যজ্ঞানল নির্বাণ না করিয়া যজ্ঞান্ত বান 
জন্য ভাগীরথী অবগাহন পূর্বক প্রত্যাগমন করিতে লাগিলে অনির্বাপিত 
বজ্ঞানল মহারণ্যে লগ্ন হুইয়! চতুর্দিক দাঁহনানস্তর তাঁহাদের নিকটস্থ হইল 
চরম কাল উপস্থিত--তীহাব। মুক্তি লাতে অসমর্থ জন্য আত্বু সযমন 
করিয়] অগ্নিতে ভক্মীভূত হইলেন | কেবল মঙ্থাত্বা সপ্য় বহুকষ্টে ভাত্ব- 
রক্ষা করিয়া তপোপাঁধনে হিমাঁচল গ্রর্দেশে গমন করিলেন। পাঠক ! 
এক্ষণে “মনগ্ভেকং বচন্তেকং কর্মন্তে বং মস্থাত্বনাঁং” এই কথার সার্থকত। 
দেখিতে উত্তরাখণ্ড গমনে উদ্যত.হউন । 

ইতি ; মহ্াভারতীয় আশ্রমবাসিক পর্বে জাশ্রমবাঁস ও পুজ্জ দর্শন ধার, 
কুকবংশে গামু-সন্দর্শন নামক সপ্ততত্থারিংশহ সর্গ মমাণ্ত। 


কৃুকবংশ | 


অষ্ট চত্বারিংশৎসর্গ | 
উত্তরাখণ্ড--মহ1 গ্রশ্থান। 
(লীলা নির্বাণ ) 
»পা১০০৪৬০্রটীতিশি 
£“মনস্যেকং বচম্যেকং কর্মস্যেক্যং মহা ত্বন1ং, 


মহাত্ব! ব্যক্তিদ্িগের মনে ও বাক্যে যাহা, কার্য্যে ও তাঁহা পরিণত 
হয়)মুঢ় ব্যক্তিরা মৌথিক আড়ম্বর করিয়া থাকে । স্থিত প্রজ্ঞ যুধিষ্ঠির 
চিরনঞ্চিত মহৎ ভাবের উত্তেজনায় রাঁজত্ব পরিহার পূর্বক ভ্রাতৃগণ ও 
দ্রপদনন্দিনী সহিত মহাঁপ্রস্থান করিলেন ;--উত্তরাখণ্ড (উত্তর প্রদেশ) 
তাহাদিগের গন্তব্য স্থান হইল--পাওব গণ তপোঁবন হইতে প্রত্যাগমন 
করিলে দুই বসরান্তে মহর্ষি নারদ রাজর্ষি যুখিষ্ঠিরের নিকট গমন পূর্বক 
কুস্তী, গান্ধীরী, ও ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু সংবাদ বিদিত করিলেন-_হৃদয় তন্ত্র 
শোকের গ্রামে বাজিল__যুধিষ্টিরের সহিত সমুহ কৌরব নর নারী__উচ্চৈঃ 
গ্রে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন; শোকের মহ! তরঙ্গাতিঘাতে শান্তি- 
শ্থিরত1 উভয়কুল রণ বিচ্র্ণ হইয়া পড়িল) তাঁহারা আপনাপন সম্বন্ধ 
সুত্রে বিলাপ গীতিক| গাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন | দেবর্ষি নারদ 
এই তুমুল শোকের সংবাদ দাতা হইয়া হস্তিনাঁর সর্ব সুথশান্তি যেমন নট 
করিলেন, তেমন ক্ষণমধ্যেই আধ্যাত্মিক উপদেশের সঞ্জীবন মন্ত্র পাঠ 
করিয়! নট শান্তির নবজীবন দাঁন করিলে নকলে কথঞ্চিৎগ্রক্ৃতিস্থ হই- 
লেন। মহারাজ ধর্ম কুলপদ্ধতি অনুসারে গুকজনের স্বগরণয় কাঁধ্য সমাপণ 
করিয়া ত্রাহ্ষণগণকে এঁচুর ধন দাঁন করত উত্তরোত্তর প্রজাঁপালন করিয়া 
বাঁলহ্রণ করিতে লাগিলেন। 
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এদ্দিকে শাঁন্ধীরীর অভিশাপ কাঁল ষট্ত্রিংশৎ বর্ষ সমাগত হইলে মহা- 
নগরী স্বারকায় এভৃত অমঙ্গল লক্ষণ ক্মাবির্ভ.ত হইল-ভগবাঁন মাধব সতী 
বাক্য সাধন ও ভূমি ভার হরণের উপস্থিত কাল দেখিয়া বংশীয় দিগকে 
আঁত্বারপে কুবুদ্ধি প্রদান করিলেন--দিব্য জ্ঞানের স্থছ্ুরতিরোঁধান_- 
সারণাদি কতিপর বীর বিবিধ বেশ ভূষ! দ্বারা শাঞকে সগর্তারূপিণী করিয়। 
আগন্তক নারদাদি খষিগণের সর্ধজ্ঞত।র ভূয়সী শক্তি পরীক্ষা ছদ্মবেশী 
রমণীর গর্ভৃবিষয় প্রশ্ন করিলেন-ধৃষ্ট তার উপযুক্ত ফললাভ--দর্দজ্ঞ খষি- 
গণ কোপাবিউ হইয়1 “সেই গর্ভজাত মুষল এভাবে যছুকুল ধ্বংশ হইবে 
বলিয়1” শাপ প্রদান করিলেন। অনস্তর পরদিনে দিনপতির তৰুণাঁলোকে 
জগ উদ্ভাসিত হইলে মহাত্মা শা্ব লৌহ মৃষল গ্রদূব করিলে যাদ্ববগণ মহা- 
বিপন্ন হইয়। ভগবান কৃষ্ণের আঁদেশানুসারে তাহা ঘর্ষণ পূর্বক ক্ষয় করত 
শেষভাগ মহার্ণবে নিক্ষেপ করিলেন-_কাঁলগতে কাঁলপুর্ণ হইল--একদ 
বৃষ্টি, অন্ধক ও যছবংশীয়ের বর্তমান অমঙ্গল শান্তির জন্ত পুণ্য কার্ষা 
সাধনে মহাঁতীর্থ গ্রভাঁসে গমন করিলেন | তথায় সাত্যকী ও কতবর্্মীর 
সহিত ভারতযুদ্ধ বিষয়ক কলহ হইয়া তুমুল যুদ্ধ হইলে যাদবগণ ছুইপক্ে 
বিভক্ত হওয়ায় অস্ত্র শস্ত্র ও মুষলীভূত এরক1 (মৃষল! সব ফেন রাঁশি 
সঞ্জাত নল যড্টি ) প্রহাঁরে পরম্পর সকলেই মানবলীল। স্বরণ কর্রলেন। 
তখন মহাত্মা উদ্ধীব শূন্তমার্গে সিদ্ধ লোৌকগাঁমী এবং ভগবান রাম মহাঁযোগে 
তন্ভ্যাগ করিয়া! অনন্ত বেশে রপাতলে অবতীর্ণ হইলেন । বিভু জনার্দন 
হস্তিন! হইতে অর্জুনকে আনয়ন জন্য জুতপ্রধান দাঁরুককে প্রেরণ করত 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের বিনাশ কর্তা হইয়াঁও জুরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধপাদ 
হইয়] দেহপরিত্যাগ পুর্দাক স্বীয় পরম ধাঁমে গমন করিলেন। তীয় লীল। 
সম্বরণ হইলেই কলি যুগের প্রাদুর্ভাব ছল | সত্য-ধর্ম জগতের অসামান্ত 
শ্রী হরণ করিয়া অপস্থত হইলেন; তরু, লতা ও উদ্ভিদাদি অপেক্ষাকৃত 
খর্বাকারে পরিণত হইল। | 

মহাবীর অর্জুন দাকুকমূখে যাদবদিগের ছত্যাবিবরণী শুনিয়া সম্তপ্ত 


৫৯, কুরুবংশ | 


চিত্তে দ্বারক! গমন করত ভগবান কৃষ্ণের চিরনিরোধান শ্রষণ পূর্বক জীবন্মুত 
প্রায় হইয়া পড়িলেন-_ছুয়দুষ্ট পুনম্টেতন করিল--তিনি বিগততমোঁহছ 
হইয়া বন্থদেষের নিকট সমস্ত বিদিত হওত এায়োপবেশন জনিত তাহার 
ও দেহত্যাগ দর্শন করনানন্তর তদীয় দাহ কার্য পরিশেষ করিলেন মৃত 
বারবৃন্দের স্ত্রী গণের অধিকাংশ ও দেবকী, হ্লে(হিণী, ভদ্র, মর্দিরা বসগু- 
দেবের এই পত্থীচতু্টর আপনাপন পততির অন্থ্গামিনী হইলেন । মহাজ্ঞানী 
পার্থ ভছাদের অন্ত্যেষ্টি ভরিয়া সমাপন করিয়া জলপ্লাবন হইতে দ্বীরক! 
বাসীর জীনরক্ষার জন্য স্থানীয় গ্রাঁণীপুঞ্ত ও যাবতীয় অর্থ গ্রহণ পূর্বক 
জীকুষ্ণ-অদর্শনের সগুম দিবসে দ্বারক1 পরিত্যাগ করিলে অব্যবহিত পরেই 
পরিত্যক্ত ভূভাঁগ সকল সমুদ্র জলে প্লাবিত হইতে লাগিল । তাহার জ্রুত- 
বেগে সামুদ্রিক দেশ পম্ঠাৎ করিয়া হুস্তিনাভিমুখে গমন করিতে করিতে 
একদা পঞ্চমদ ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তথা অর্থলিগ্ম, দস্্যুগণ যাঁদব 
রমণী দিগকে ছরণোদ্্যোগ করিলে যাঁদব সৈম্ভগণ অহ মহাঁষশ1 অর্জুন 
ভাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। তাহার! অগ্রমেয় ধনরতু ও 
বহুতর রমণী রূত্ব সবলে গ্রহণ পূর্বক বিজয় বৈজযন্তী উড়াইয়া চলিল ) 
কোন কোন স্বেচ্ছাচারিণী রমণী ল্য ইচ্ছায় তাহাদের অনুসরণ করিল। 
মন্থাঁপাধবীর| ককতপুণা বলে এই ঘোঁর বিদ্রোহে ও আত্ম রক্ষা করিলেন। 
তখন বিমনায়মান অর্জন হৃতাঁবশিষ্ঠ অবলাগণ ও নরাশি সমভি- 
বাহারে কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া হার্দিক্য তনয় ও ভোঁজকুল কামিনী 
দির্গকে মার্তিকাঁৰকত নগরে; সাত্যকীতনয়কে সরম্বতী নগরীতে এবং 
অনিরুদ্র-কুমার বকে অবশিষ্ট বংশীয়দের বাল-বৃদ্ধ-বনিতার রঙ্গণ ভার 
দ'ন করত ইঞ্জপ্রস্থের রাজপিংহাদনে সংস্থাপন করিলেন | রুক্িণী, 
পীন্ধারী, শৈব্যা, ইৈমবতী, ও জান্ববতী, নারায়ণের এই কতিপয় সহ- 
ধর্মিণী অনলে প্রবেশ পূর্বক প্রাণত্তাঁগ করিলেন। সত্যতাঁম! প্রভৃতি 
কৃষ্ণের অন্যান্য পত়ীগণ তপানুষ্ঠান করিতে হিমালয় অতিক্রম পূর্বক 
বলাঁপ গ্রামে উপনীত হইলেন । মহাত্বাক্র,রের মহিষীরা প্রব্রগ্যা- 
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গ্রহণে রত হইলেন। এইরূপে নমাগত গণ বহুশাখাঁয় বিভক্ত হইল্সে মহামনা 
অন্ন আপন পরাজয় কারণ অবগত হইতে বিষ ভাবে মহাত্মা ব্যাসেয 
সমীপে গমন করিলেন | তখন ভগবান কষ্তদ্ৈপায়ন তাহার বিরস 
ভঁবের কাঁরণ জিজ্ঞান্ হইলে তিনি অতীতের পরাজয় কাছিনী প্রকাশ 
করিয়! ক্ষু্রতা প্রদর্শন করিলেন । তাহাতে সর্বজ্ঞ ত্যবতী তনয়, ৰিষু 
শক্তির বিশ্লেষণে তদীয় তেজো স্রান; নীলা নির্বাণ প্রযুক্ত তদীয় অক্ষয় 
তুণীরের ক্ষয় প্রাপ্ত এবং মহথাস্ত্াদির বিশ্মরণ ও অন্তর্ধান বলিয়া তাহার 
ভ্রান্তি বিমোঁচন করত তাকে আঁশীর্ঝাঁদ পুর্ধ্বক বিদয় দিলেন-ছুঃখের 
ভীষণ অসনিপাঁত-_ভগ্নমন1 পার্থ ভগ্নদন্্র গজের নায় অভিমানে নিস্তেজ 
গতিতে হস্তিনার প্রবেশ করত যছৃবংশ ধ্বংশান্দি অগুভবার্তী ভ্রাতাদি 
পৌরজনকে সম্যক রূপে বিদিত করিলে বিশাল হস্তিনা! অবর্ণনীয় শোকের 
গভীর মহার্ণবে মগ্ন হইল। 

ভগবাঁন্‌ বাস্থদেব আত্ম পবিত্র ধামে গমন করিলে পাঞ্চালী সি 
পঞ্চপাঁগবের শোঁকের পরিদীমা রহিল না; সংসার বাঁদনায় জলাঞ্জলি 
দিয়া হরিপদ প্রাপ্তি কাঁমনাই তাহাদের জপমালা হইয়া উঠিল। নরনাথ 
যুধিঠির বর্গীয় যাঁদবগণের উদ্দেশে আাদ্ধাদি দান কার্ষা দমাপন করত 
অচিরে সুকুমার পরীক্ষিতকে রাজ্য ভিষিক্ত করিয়া সুভদ্র। উত্তর!দি পৌর- 
জনকে তাহার গ্রতিপালৰ এবং কৃপাচার্যা ও যুয্কে তদীয় রক্ষণ! 
বেক্ষণ ভার সমর্পণ করিলেন__প্রৌপদী দাহত পঞ্চপাণ্ত্রে ইচ্ছা এক" 
মতে সমন্থত হইল--তীহারা গৃহীশ্রমে বীতরাঁগ হইয়। বানপ্রস্থাশ্রম 
গ্রহণৌদেগী হইলেন। তখন হন্তিনাপুর বাসীর! তাহাদের ভাঁধী বিয়- 
হের শত অগ্নি নিখায় দ্ধীভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ধীমান্‌ 
ুধিঠির বিবেকের তীক্ষ অসীতে সংসাধের চির বিস্তুত মায়াজাল ছেদন 
পূর্বক তাহাদিগকে প্রবোধ দান করিয়া চির ব্রত দান কার্যে প্রভৃত অর্থ 
ব্যয় করিলেন; অনস্তুর শুভদিনে পাঞ্চালী দহ পঞ্চপাঁওব পৃতবাঁরিতে অব- 
গাঁছন, জটাতরীন ধাঁংণ এবং কালোচিত্ সমাগত বজ্ঞাগি দলিলে নিক্ষেপ 
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পূর্বক বনগমনার্ধে পুর্ব ভিমুখে বহির্গত হইলেন.) গমন কালে এক মুল- 
ক্ষণ শ্বন তাঁগাদ্দের অন্ুগমন করিল। শোঁঠের গুরুভারাক্রাস্ত পৌরজন 
ও নগরবাসীর! বহুদূর গমন করিয়া বনণাত্রীদের সহিত শেষ সম্তাঁষণ ও 
বিদায় বিনিময় পূর্বক প্রতিনিরত্ত হইলেন । চিত্রাঙ্গদ] মণিপুরে প্রস্থান 
করিলেন, ভুজগবাঁল! উলপী গল্াজলে প্রবিট হইলেন। ইহ জগতে 
পাগব বংশীঃদের মধ্যে যুধিটিরের পৌরবী নায়ী স্ত্রী গর্ভজাত পুন্র দেবক, 
ভীমের কালী নারী বনিতা সম্ভৃত সর্বগত, সহদৈবের বিজয়। নামী সহ- 
ধর্টিণী তনয় সুহোত্র, নকুলের করেখুমতি বনিত1 হইতে নিরমিত্র, অভু- 
নের চিত্রাঙ্গদা নামী ভার্ন্যাগর্তুজ বন্রুণাঁহন, এবং তাহার স্বগর্যয় তনয় অভি- 
সুন্য পুত্র পরীক্ষিত আঁর ভীমসেনের রক্ষোবনিত] হিড়িস্ব গ্রস্থত ঘটোৎ, 
কচ কুমার মেঘবর্ণ রহিলেন। 

এদিকে ধর্্মরাজ যুধিঠির অনুজগণ ও পার্চীলী সহিত মুক্তিলাঁভে ₹ত- 
নিশ্চয় হইয়| উপবাস পুর্দক গমন করিতে লাঁগিলে অসংখ্য গ্রাঁম-নগর- 
বন-উপবন, ও শৈল-সমুদ্র তাহাদের নয়ন পথে পতিত হুইতে লাঁগিল। 
তীথীরা কোথাও কৃত্রিম সৌনরধ্য, কোথাও প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ 
মনোগমোহন কাঁ্ধ্যকলাঁপ দেখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কোথা ও 
ব1 বন শোনা বিশাল বিউপী সকল উচ্চতায় গিরিগর্ধ্ব খর্ব করিয়া দৃওা- 
য়মান আছে; কোথাও সহৃকাঁর প্রণয়িনী নবলতিকা ধীরে ধীরে সখার 
নিকট গমন করিতেছে; কোন স্থানে শৈল মালা নিংস্হত শত শত আোঁত- 
দ্বতী প্রবাহিত হইতেছে, অপ্মর কিন্ন দেবর্ষ মহর্ষিগণ উত্ত্গ শৈল শৃ্ে 
বিরাজ করিতেছেন) অদূরে ভীমকায় বিদাক্ধ সর্পনকল উর্ধধফণ হইয়। যেন 
বিশ্বীদংশন করিতে উদ্যত রহিয়াছে; তাঁহাদের ফণীভূষিত মণি ও ওষথি 
সকলের গ্রভাঁয় নিশাকর সদৃশ কিরণ স্বতঃই প্রতিভাত আছে! তাহার! 
এইরূপে সুদর্ণন ও ভীষণস্থান সকল অতিক্রম করত লোহিত সাগরের 
কুলে উপনীত-হইলে ভগবাঁন অগ্নি পুকষ বেশ ধাঁরণ পুর্ঘক অচলের নান 
তাঁহাদের পথাঁবরোধ করিয়া কছিলেন, হে পাঁওবগণ ! আমি বিভা, 
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আঁমি খাগুৰ দান কালে ভগবান বরুণের গাণ্ীৰ ধঙ্ছ আর তৃীর গ্রহণ 
পূর্বক অর্জুনকে প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে উনি জলাধিপ কে তাঁহা 
প্রত্যর্পণ করুন। নরলীলা সমাধান পুর্ববক যখন মহাগ্রস্থান করিতেছেন, 
তখন শুরোচিত গাণ্ডীব ধন্নু আর অক্ষয় তৃদীরে গ্রয়োজন কি? 
ভগবান্‌ সুব্যবাহ এই কথা বলিলে যুধিঠির কহিলেন, পার্থ! জলেশ্বরকে 
গাব ধু ও তুণীর প্রত্যর্পণ কর; আমর। অপার্থিব বিষয় লিগ, শক্র 
সন্ত্রাস বীরত্ব সম্পদ এসমরে মাঁমাদের রক্ষণীয় নহে। তিনি এই কথ! 
বলিলে ধীমান অজ্জুঁন গাঁণীৰ শরাদন ও অক্ষয় তুণীর সলিলে নিক্ষেপ 
করায় মায়ারূপী হতাশন অন্তর্থিত হইলেন। 
অনন্তর পাওবগণ দক্ষিণাঁভিমুখে গমন করিয়া! লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর 
দিরা দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে পরিশেষে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া 
পশ্চিমদিকে গমন পূর্বক জল প্লাবিত ঘ্রক। সনর্শন পুরঃসর পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ পুর্ণধাঁসনায় উত্তর/ভিমুখীন হইয়াই গমন করিতে লাঁগিলেন-_ 
পাঁঞ্চালীর অন্তিমকাঁল উপস্থিত-উপবাঁপ নিরত ও যোগপরাঁ়ণ হইয়া] 
উহার! ক্রমশ শীতপ্রধান উত্তরাখণ্ডে হিমালয় অতিক্রম করিতে 
লাগিলে পতিপরায়ণ! কৃষ্ণ। যৌগন্রষ্ট হইয়া হরি পর্বতে নিপতিত হই- 
লেন| তথন ভীমসেনের প্রশ্নীন্থসাঁরে “পাঞ্চালী অঞ্জুনের প্রতি পক্ষ- 
গাতী স্নেহপাঁপে নিহত হইলেন” এই বলয়! ধর্রাজ শমঞ্ডণে ধৈর্ঘ্য 
ধারণ পূর্বক অনুজগণ সহিত গমন করিতে লাগিলেন । তাহারা ক্রমে 
সমধিক হিম প্রধান দেশে প্রবেশ করিলে বদরিকা শ্রমে সর্বজ্ঞ নহুদেবের ] 
জীবনদীপ নির্মাণ হইল সকলেই অনতি প্রকল্প চিত্ত_মহথায়! যুধিির 
ভীম কর্তৃক তদদীয় বিনাঁশের কারণ জিজ্ঞাসিত হওয়াতে “তিনি আত্ম- 
বিজ্ঞতা গর্ব নিবন্ধন বিধ্বংস হইলেন” বলিয়া হৃমণি তাহার প্রশ্নোত্তর দাঁন 
করত গতাঁষু গহদেবকে গণ্চাৎ করিয়| চলিলেন। তীহার অব্যবহিত পরে 
চন্জরকালী শৈলে নকুলেরও নবূলীল। অবপাঁন হইল । তখন প্রাগবনাথ, 
বুকোদরের জিজ্ঞাদামতে * তিনি স্বীয় সৌনর্ধযাতিমান পাপ প্রযুক্ত নিধন 
হইলেন” এই নির্দেশ কয়ত গমন করিতে লাগিলে নন্দি ঘোষ গিরিতে 
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মতিমাঁন অর্জন মহানিদ্রায় অচেতন হুইলেন। ভ্রাতু বসল মাঁরুতী, 
অভ্জ্বনকে নিহত দেখিয়া কাঁরণ জিজ্ঞাস হইলে ঘ্ধনঞ্জীর বলদর্প জনিত 
পাপে পতন হইলেন”? এই বলিয়া! মজ[ত' শত্রু যুধিষ্টির ৰাঘু পুত্রের সহিত 
গমন করিতেকরিতে তাহাকেও সোমেশ্বর অচলে অনন্ত কালের জন্য ধরা 
শায়িত দেখিলেন | তখন মুমূর্ষবৃকোদর উচ্চৈঃশ্বরে অগ্রজকে কহিলেন, 
আধ্য ! আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম) আমি ত্বদীয় অনুগত হইয়। আজন্ম অতি" 
বাথ্তি করিরান্ছি; তবে কোন্‌ পাগে দাসের ঈদৃশ অবস্থা! ঘটিল? 

যুধিির কহিলেন, ভ্রাতঃ ! তুমি অনিতভোজী, ও শৌর্ধ্য।ভিমাঁনী ছিগে 
এবং অন্থকে ভক্ষ্য দাননা করিয়া স্বয়ং উদ্রপাঁৎ করিতে তোমার ইচ্ছ। 
ছিল, এই নকল পাপ সংক্রমণে যোগভরষ্ট হইয়া নিপতিত হইলে । 
তিনি এই বলির! উহার মৃত্যু জনিত বিবর্ণ কান্তি হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ 
পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। 

মনথাত্ব! ধর্ম এইরূপে সহচর বিহীন হুইয়। একাকী কিয়দুর গমন 
করিলে স্থরপতি রথচক্র শবে নভ£স্থল নিনাদিত করিয়া ৎমমীপে আঁগ- 
মন পুর্বক কহিলেন, নরেক্দর ! তুমি দেবরথে আঁকটু হইয়া ্র্গে আরোহণ 
কর) তোমার আগমনে পবিত্র অমরাবতী আজ অলগ্কত হইল। 

দেবরাজ আথগুল এই অন্ুজ্ঞা করিলে ধন্মর।জ নিহত অনুযাত্রীদের 
শোঁকে ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন, অমর নাথ ! যখন সুকুমারী দ্রোপদী 
ও আমার শ্রিয়্ান্ুজগণ যোগ বিচ্যুত হুইয়া কালগ্রাসে পতিত হুইয়া- 
ছেন, তখন কিরূপে স্বজন মমতা! পরিতাগ করিরা স্বগর্শয় সুখলাভে আগ্র- 
মর হইব? আপনি অনুগ্রহ পূর্বক ভ্রাতৃগণ সহিত যাঁজ্ঞসেনীকে স্বগর্ধীমে 
নীত করিয়! এই সারমেয় সহিত দাসকে রথাসনে স্থান প্রদান করুন| 

বিজ্ঞবর ধর্মরাজ এইকথা বলিলে ভগবান ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! 
তোমার অনুজগণ ও দ্রপদ নন্দিনী ইতি পুরে প্বর্গারোহণ করিয়াছেন । 
মুরলোকে অচিরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হুইবে। এক্ষণে তুমি 
সারমেয় মমতা পরিত্যাগ করির রথে মারোহণ কর | শ্বন্‌ জাঁতি অপনিত্র 
জন্ত, উহাকে স্পর্শ করিলে ক্রোধবশ দেবত1 তোমার প্রতি অমন হই- 


কুরুবংশ ূ (৯? 


বেন | তুমি স্বর্গ নিকেতনে আগমন করিয়। মানুষী আচরণ করিও না। 
অনুগত বসল ঘুধিষ্টির কহিলেন, দেবরাজ! চিভক্ত কুকুরকে পরি- 
ত্যাগ করিলে আমার মহা পাপার্জন হইবে । মুনিগণ শরণীগত রক্ষণকে 
মহাধন্্ম কছিয়া থাকেন ; অতএব আঁতিত জীৰকে পরিত্যাগ করিয়। স্বর্ণ 
বাঁদ পেক্ষা এই শৈল নিবাদ্‌ ও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ! ভগবন্! দাসের 
ঢুর দূ) নতুবা প্রীমুখ হইতে ঈদৃশ অপষটন্ায় প্রকাশ হুঈবে কেন? 
মতিমন্‌ যুখিক্ঠির এই কথা ধলিলে শ্বন্রূপী ধর্ম দেবদেহ ধারণ করিয়া 
তাহাকে কহিলেন, বস! তোমার ধন্ম প্রি গরীক্ষ। জন্য আমি এই 
মায়] বিস্তার করিয়] প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম | একমাত্র তুমিই ধন্মের 
সার সঞ্কলন করিয়। সন্দীতি লাভের অধিকারী হইয়াছ। আঁমি গ্রথ- 
মতঃ মায়। সরোবরে, অনন্তর স্বন্‌মুস্তিতে তোমার মানস পরীক্ষা করিয়। 
আশাতীত আনন্দ লাভ করিরাছি। এক্ষণে দেব বিমানে আরোহণ 
পুর্ধক তপোলন্ধ স্বর্গধাম প্রাপ্ত হও । 
তিনি এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পূর্ণকাঁম ঘুধিষ্টির সমাগত 
স্রপতি ইন্দ্র ও সহগামী ভগবান ধর্মকে স্ব করিয়া কঠিতে লাগিলেন 7- 
দেবকুল শ্রাচরণে, নমি আমি কার মলে, 
দীন জনে করুণা কর দান; 
দেবতা প্রনাদ বলে, পঞ্র চরণ চলে; 
গতজীবে আইসে পরাণ । 
বাক শক্তি ধরে মূক, চিরদুঃখী লভে মুখ, 
দেবত্ব পার আজীৰন গাপী; 
উপায় নাহিক যাঁর, দেবীশ্রয় পার তার, 
দৈব বাণী খণ্ডন অন্যাপি। 
_বদন্তে নন্দন বনঃ হবে মক বিভীষ৭, 
বহিবে জলধি মরু গ্রদেশে, 
অধুত তরঙ্গ মালী, জল নিপি হবে খালি, 
তার। শশী হাদিবে নিশি শেষে) 
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দেবা দেশ চিরন্তন, নহে তবু উল্লজ্বন, 
ফলয়ে ফল ভবিতব্যরপে ; 
হীন মতি মুডচয়, নাঁজানি গৃঢ় বিষয়, 
নিপতিত ভ্রমীন্ধতম কুপে ।- 
কাঁলের করাল রানু, প্রসারি কুটিল বাহু, 
সে সবাঁরে করয়ে আকর্ষণ) 
বিভূর সঙ্গিত রব, তথাঁর নীরৰ সব, 
অসার মহোৎসব অকাঁরণ। 


সুখ-শান্তি কুগ্তবনঃ সংসার পরমধন, 
করিয়ে স্থির অনীশ্বর বাদী; 

ভূঞ্জয়ে অনিত্য প্রম, করি বহু অনিয়ম; 
ভাবেনা কভু অনন্ত অনাদি । 


চক্র, হুর্য্য, বৈশ্বানর, কতীস্ত, অমরেশ্বর, 
আদি দেব এশী বিভুতি উক্তি; 
করিলে এ সব অর্চন, কেশব সম্তষটহন | 
কাঁরন। হীন ভক্তে দেন মুক্তি। 


অনাময় পূর্ণ ব্রন্ধ, ক্রীড়ার বিশ্ব কর্ম, 
অবতংশ মহাভূতের বুন্দ॥ 

সেই মহাভূত গণে, আরাঁধি একান্ত মনে, 
লভিতে গোবিন্দ পদারবৃন্দ| 


স্তাবক প্রধান ধর্ম এইরূপে তীঁহা'দিগকে পরিতুষ্ট করিয়| দেবগণ 
ও দেৰরাঁজ সহিত দিব্য যানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গারোছণ করিলেন । 
পাঠক ! এক্ষণে “যাঁলোঁক দ্বয় সাধনী তন্গ ভূতাং সাঁচাতুরি চাতুরি” এই 
কথার সার্থকত' দেখিতে স্বুরলোক দর্শনে উদ্যত হউন 
ইতি; মহাভাঁতীয় মহা প্রাস্থানিক পর্বাধ্যায়, কুরুবংশে 
মহ্াপ্রস্থান নামক অফ চত্বারিংশছ সর্গ সমাপ্ত | 


বুকবংশ। 


একোন পঞ্চাশৎ সর্গ | 


সুরলোক-_-সঙ্গীতি লাভ 
(অনন্ত স্থথ) 
সাপ 
“ঘ| লোক ছয় সাধনী তনুভূতাং স] চাতুরী চাভুরী” 


টন্কাকাল ও পরকাল সাথিক1 চাঁতুরীই চীতুরী, এ্রাক্কৃতিক যাঁ- 
তীয় চাতুরীই আত্মবিড়ঘনা মাত্র। নৃপেক্জ যুধিটির সেই সারগর্ত চাতু- 
রীতে পূর্ণ মাত্রায় দীক্ষিত হইয়া রহিকে যখ এবং পাঁরত্রিকে সঞ্ধীতি 
লাঁভ করিলেন ;--অনন্ত সুখ চিরদিনের জন্য তাহার পক্ষ সমর্থন করিল-_ 
নরনাথ যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলে দুর্ষে্যাধনের ন্বগাঁয় বৈভব তাহার 
প্রথম দু্টিগোঁচর হইল। তিনি দেবগণ মধো দেবেক্ের ন্যায় তাহাকে 
উপবিষ্ট দেখিরা। ক্রে।ধাতিশয় নিবন্ধন সুরব্চারের প্রতি দোষারোপ 
করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ, ক্ষত্রধর্্ বিদ্‌ দুর্ষে্যোধন দেবগণের পুজা- 
পাত্র বলিয় ধর্ম রাজের সংশয় দূর করত তথায় অবস্থান হেতু অন্থরোধ 
করিলে তিনি চিরশক্র দুর্য্যোধনের মুখ দর্শনে অনিচ্ছুক হইয়া! কর্ণ।দি 
আত্মীয় সন্দর্শন করিতে বাঁসলা করিশেন-_রাঁজবাঞ্া অচিরে পরিপুর্ণ_ 
যুধিঠির দেবছুত মমভিব্যাহারে দেবাদিফ এক ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়া 
গমন করিতে লাগিলেন । এপথ ঘোর দুর্গম, ভীম অন্ধকাঁরা বৃত, পাপ 
দৈহিক ছূরগন্ধময় মাঁংস (শাঁণিতীক্ত কর্দাম বিশিষ্ট এবং দংশ, মশক, ভনুক, 
মক্ষিক1, মৃতদেহ, অস্থি, কেশ, কৃমি ও কীট পরিপূর্ণ! তথায় শবপ্রিয় 
কাক, গৃধ ও বিক্লৃতকায় প্রেত প্রমথগণ পরিভ্রমণ করিতেছে; আবার 
উষ্ণ সন্লিগা নদী, নিশিত ক্ষুর সমাবীর্ণ অমি পত্র বন; লৌছ ফলক সমুহ 
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ও স্ৃতীক্ষ ঘোর দর্শন শান্মলিবুক্ষ বিদামান রহিনাছে; কোথাও ভুরি 
ভুরি ভীষণ বভপতন, কোথাও ভীম ঝ'ীকাঁয় নিরয় বাহিনী গোণিত 
ভাঁওাঁর নদী উচ্ছলিত, এবং কৌথাঁও তদুপরি অজশ্র রক্তফেণ আরক্ত 
জব! কুমুমের হায় আবর্তিত হইতেছে! কোন স্থানে হিহশ্রক কীট 
পণ্ড ও বিষাক্ত সরীশ্যপ গণ পাপীদের দেহ মাংস কর্তন করিতেছে! 
কোন কোন স্থানে ভয়ঙ্কর যমমছুত সকল পাপী গণের মধ্যে কাঁহাঁদিগকে 
বা উত্তপ্ত তৈলকুণ্ডে পাঁতিত, কাহাদ্দিগকে বা অগ্নি হে দগ্ধ এবং কাহা- 
দিগকে বা য্পরোনান্তি দৈহিক যন্ত্রণ। প্রদান পুক্ধক মল, মুত্র ও 
উদ্ধার বিশিষ্ট অগাধ নরক সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে-যম যন্ত্রণার 
বিরাম নাই-এ স্থান অশরীরি পাপী দিগের সকরুণ আর্তনাদে 
নিরতই প্রতিধ্বনিত হইতেছে ! গ্রমন শীল মহাত্মা যুধিষ্টির এই সমস্ত 
শোচনীয় ব্যাপারে যার পঁর নাই ব্যথিত হইলে দেব আজ্ঞা অন্ধপারে 
দেবানুচর অমনি ভীঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন অদৃষ্ট ভূতগণ 
বিল(প করিয়। অবস্থিতি জন্য তাহাঁকে অন্থনয় করিতে লাগিল। 

দয়ালু যুধিষ্ঠির তাহাদের সকাতর অন্থরোধ শুনিয়। পরিবেদন শীল 
ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, হে ছুঃখার্তগণ ! তোমর1 কে এবং কি নিমিত্ত 
এই ভয়াবহ স্থানে অবস্থান করিতেছ? 

ধন্মরাজ এইকথা| কহিবাঁমাত্র চতুর্দিক হইতে “ আমিবর্ণ, আমিভীম, 
আমিঅজ্ঞুন “ এইরূপ নাঁম নির্দেশ হইতে লাগিলে তিনি অবাঁক হইর1 
চিন্তার অয়ণ মণ্ডলে ভ্রমণ করত ভাবিতে লাগিলেন, হায় কিবিড়ন্বনা ! 
হায়, কিদৈববিচার ! নিষ্পাপাত্ম। ভ্রাত্গণ কোন্‌ ছুক্ষম্ম ফলে নিরয়গাঁমী 
হইলেন, দুর্ষেযোধনইব। কোন্‌ পুগ্যৰলে অমরসম্পদ লাভ করিল! শান্ত্রসকল 
কিভ্রমশগ্কুল, না ভাগ্যের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ নাই ? নতুব! ছুর্মতি ছুর্য্যোধ- 
নের উভয়লোকেই সম্মান, আর ঘ্বণিত অপমনরাশি মরগত্হইতে আঁমা- 
দ্রিগকে বহন করিতে হইতেছে ! অহোঁ, আমি জাগ্রত, ন| নিদ্র্িতাঁবস্থায় 
্বপনদর্শন করিলাম; কিঅমরনগ্ররী আদিয়াইব] 'আমার অসমাীন্য চিত্ব- 
বিভ্রম উপস্থিত হইল? 


কুরুনংশ। ৫৯৯ 


সম্রাট যুধিষ্ঠির এই বিধিবিপর্যয ভাব্র চিন্তাকরিতে করিতে দেবছ- 
তকে ক্রুদ্ধহইয়] কহিলেন, ভদ্র ! তুমি প্রেরক মন্থীত্বাদের নিকট গমন কর, 
আমি ছুঃখরাঁশি নরকধাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিবন| ;) আমার পরমসুথ- 
লাভের বাঁসনা নাই, ছুর্য্যোধনের রাঁজপুজাঁ ও পাগবগণের নরক ছুর্দশ। 
দেখিয়! সুরবিচারের বিশেষ পরিচয় গ্রাপ্তহইগাছি, আমি মূঢ়, তজ্জন্যই 
্রমাত্মক শাস্ত্রের প্রতি আঁচ্ছ। প্রদর্শন করিয়াছিলাম ! 

ভগ্মো্গাহ যুধিষ্টির এইবলিয়। ছুতকে বিদাঁর করিলে ইন্দ্রাদিদেবগণ 
ছুতমুখে তাহার অন্থৃতাঁপ কাহিনী শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । 
তাঁগদের পবিত্র পদাপণে আঁখগুলী মায়াস্থউ নরকভূবন সুখষয়ধামে পরি- 
ণত হটল। ভগবাঁন পুরন যুধিষ্ঠিরকে সান্বনীকরিয়া কহিলেন, মহাঁরাঁজ! 
দেএকুল তোমার প্রতিসদয় হইনাঁছেন, তুনি আমার সছিত অচিরে আগমন 
কর। শঠতায় দ্রোণবধই মারকীয় দুঃখের মূল; এল্সণে যাবতীয় দুঃখের 
অবগাঁন হইল, স্বজনের সহিত অমরানন্দ উপভোগ কর; পুণ্যাত্] ছুর্যো- 
ধনের সুখে ঈর্ষা প্রদর্শন করিওনা ; তিনি ভাগধের, নিক, রাজধর্মবিৎ ও 
অটল দুঢ়তার অধিকারী থাকায় অমরলোকের গোঁরব স্বরূপ হইয়াছেন | 

অমরনাথ এইবলিরা ক্ষান্ত হইলে ভগবান ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 
বৎস! জামা ভোঁমার ভ্রাতিপ্রিয়তা বিলক্ষণ হৃদর়ঙ্গম করিলাম | প্রাণী 
বিশেষকে একবাঁর নরকদর্শন বা নরকভোগ করিতে হয় ; অতএব মুহু- 
কাল জন্য তোমার নরকদর্শণ ও ত্বদীর অনুজগণেরও কর্ট্মোচিত নরক 
ভোঁগ হইল । হারা স্বগীর উপভোগ পাত্র, এক্ষণে পবিত্র স্বর্গ লাকেই 
গমন করিয়াছেন; তুমিও এই মন্দাঁকিনীসলিলে অবগাহন করিণা অচিরে 
তাঁহাদের সম সুখী হও। তিনি এই অনুজ্ঞা করিলে মহাঁতপা যুধি“ষ্ঠর 
মন্দাকিনীতে অবগাহন পুর্বক দিব [দেহ প্রাপ্ত হইলেন-__নরভাব তিরো- 
হিতহইল-_পাঁওবাগ্রজ অপ্ররাগণ কর্তৃক স্তরমান হইয়। স্রবৃন্দসহ ভ্রান্গণ 
সশ্মিলনে গমন পুর্ববক দেব রূপী জাতীদিআত্মীর বর্গেরচিরমঙ্গ লাতকরত 
স্ুখরাজ্োর হুর্লভ নিংহাঁসনে অধিকঢ হইলেন। | 

সিদ্ধগণা গ্রগণ্য ধর্মরাঞ্গ এইরূপে স্বজন মিলন করিলে ত্রান্ধ্যদেহধারী 


৬০০ কুরুবংশ। 


দেবাদিদেব বাস্ুদেবের সদাশান্ত চিৎ্শক্তিনান মূর্তি তার নয়ন গোচর 
হইল। তদীয় পুবর্ববূপের কিছুই বৈষম্য নাই; চক্রা্দি আঁযুধ সকল দেব- 
রূপ ধারণ করিরা তীঁহারক্তব করিতেছে, অভ্ভনাদি প্রভূত মহাত্রাগণ 
উ এভুর উপাসনায় রত আছেন। এমন সময় ধর্মমরাজ উপনীত হইলে 
অমরেশ্বর সনাতন পুকষ হরি তীহাকে সম্বোধন পুরবর্বক কহিলেন, রাজন্‌! 
আপনার দর্শনে আমি যারপরনাই সুখী হইলাম মর্ত্যলোকে অসীম দুঃখ 
ভোগ করিরাছেন ? এক্ষণে ব্বর্গ রাজ্য অলঙ্কৃত করিয়া চিরঅবস্থান করুন। 
দেবেক্্র পূজিত নারায়ণের এই সমাদর সম্ভাষে ভাগ্যবান যুধিষ্ঠির 

অশ্রচলেক জনীন রুদ্ধকঠ্ হইয়। ক্ষণকাঁল পরে তদীয় পাদমূনে শিরোনমন 
পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন ;-- 

নমি জগৎ্ত্যামি! চরণ নরোজে, 

অপাঙ্গে করুণা করদেব দান; 

নহে দান তব সাধকের শ্রেণী 

ত্রিগুণ ! (নগণে হও কপাবান। 

মরতে চরণ দানিয়ে শ্রী পতি! 

মর লোকে লইলে অতুল যশ'; 

অমর নিবানে অমরের পতি! 

দেহ পনাশ্রয় হ'য়েকপাবশ | 

প্রহু পরাৎ্পর অগতির গতি! 

কাল ভয়ে ভীত জন পরি ত্রাণ! 

গীত বাস ধারী রাজীব লোচন ! 

সদসদাত্মক পুরুষ প্রধান ! 

তুরীয় বিহ্বারী শিব সনাতন !__ 

জীবাত্মাস্বরূপে জগতে বিকাশ! 

সত্য পরমাত্মা! পুরুষ প্রবর ! 

যৌগীজন করেওই পদআশ। 


কুরুবংশ । ৬০১ 


চিন্ময়, অনাঁময়, অট্বৈত বিভু 
আশুতোষধ্োয় নিত্য নির্বিকার, 
নির্ঘন্দ নির্ঘদ “ক্ত পরম জোাতিষ্ 
গুগাত্মিক| মায়া বিভূতি তোমার | 


অনাদি অনন্ত ক্গর নিরঞ্জন! 
অক্ষর কুটগ্থ অজ দয়াময়; 
ধাতার বিধাতা প্রকৃতি বল্পত, 
নেতা নির্ধতিকণ্প অক্ষয় অব্যয়! 


অপ্রমেয় অচিন্তা হে মু্তত্রদ্ধ ! 
তুমি স্বামি সর্ব মৌর জগতেশ ! 
বিশ্বৃদেব। রাধ্য শ্রীকান্ত শ্রীহরি ! 
হরি পাঁপ রাশি দেহ কৃপা লেখ। 


পতিত পাবন পরম ঈখর ! 


শুনি সকরুণে পতিত ভারতি ) 
জ্ঞাত জ্ঞান জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ; 


পৌকষ প্রকাশি বিতর মন্টাতি! 


ধীমান্‌ যুধিষ্ঠির এইরূপে স্তব করিয়া! ভগবান বানদেবের সামীগ্য 
লাঁভ করত স্বজন সমবেত অনন্ত সুখের অধিকারী হইলেন । কালক্রমে 
যুধিষ্ঠির ধর্মে, ভীম পবনে, অজ্ভুন বাছদেবে, নকুল-নহদেব অস্থিনী- 
কুমারে, পাঞ্চালী কমলায় এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ ও তোগাবসানে ঘ্যস্ব 
এ্রক্কতিতে অধিষ্ঠান করিলেন। পাঠক! এক্ষণে “পঞ্চানানপি যো ভর্ত। 
নৃপৌ প্রাকৃত মানুষঃএই কথার সার্ঘকথা দেখিতে হস্তিনা প্রদেশ 
গমনোদ্যত হউন। 

ইতি) মহাঁভারতীয় সবর্গীয়োছণিক পর্বান্তরনত স্বর্ণারোহণ পর্বাধ্যায়। 

কুরুব'শে সন্ধাতি লাভ নামক একোনু পঞ্চাশ নর্ণ সমাপ্ত । 


৭১ 


কৃকবংশ। 


পঞ্চাশং দর্ম। 
সরস্বতী তীর--কলিদমন। 
(সংক্ষিপ্ত ভাগবৎ।) 
স্স্্্িিস্িংসি2ল্াাপীতিস 
গগঞ্চানামপি যো ভর্তা নাসৌ প্রাকৃত মাঁনুষঃ” 


পঞ্চ প্রাণীর পোষণ কর্তা ও প্রা্কত মানব নহেন, জন সমূহের প্রতি" 
পালক মহীপাঁল তাদৃশ মানব হইতেও সর্বতোভাঁবে শ্রেষ্ঠ ; চতুর্থধুগ কপি 
তগবান্‌ প্রজা পতির বহুল প্রজাঁগণ সত্বে নরনাঁথ পরীক্ষিতের হস্তে দর্ডিত 
হওয়ায় ধীমান অভিমন্থ্য-আত্মজ নরোত্তন শর্ষের সার্থকতা! প্রদর্শন করি- 
লেন :_-কলি দমনের মধুর গীতিকা হুত্তিন1! এদেশস্থ সরম্বতী তীরে ধ্বনিত 
হুইল-মহাঁবাছ পরীক্ষিত পিতামহ প্রদত্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়] কপা- 
চার্্যের নিকট অস্ত্রশক্ষা করত অপাধারণ যুদ্ধ বিশারদ হইলেন। তদীয় 
বীরতার গ্রকাঁও প্রতিবিষ্ব শক্রপক্ষের হদয় দর্গণে নিপতিত হইল। 
তিনি প্রজারঞজনে পিত্‌ পুরুষ দিগের মমকক্ষ হইয় ক্রমে ক্রমে যৌবন 
সীমায় পদার্পণ করিলে তদীয় মাতুল উত্তরের কন্যা ইরাবতী (মাদ্রবতী) 
তাণর সহ্ধর্ম্ণী হইলেন। নরবর পরীক্ষিত অসামান্ত রাজপ্লী ও পদ্ধিনী 
সমীস্ত্রী, এই দুয়ের অধিকারিতায় জগৎকে পরাজয় করিয়া ভুরি দক্ষিণ পুণ্য- 
প্রদ তিনটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তদীর দিগিজয় কাণ্ডে অর্জুনবিজিত 
ভূমিখগাবলীর প্রচুর রাজগণ শিরোনমন করিয়া তীহাঁকে করদাঁন 
করিলেন । তিনি দিখিজয় করিতে করিতে একদা মরত্বতী তীরে উপনীত 
হইয়া পুণ্য সলিলার চারুতা সদর্শন পূর্বক ভাঁবিতে লাগিলেন, দ্রবময়ী 
সরম্বতীর কি আনন্দদায়ক মাধুরী ! এ জন প্রবাহ, বিশ্লিষ্ট কু্দুম মালার 


কুরুবংশ 1 | ৬০৩ 


সায় ফ্বেণুঞ্ বুম করিয়! অবিরাম গতিতৈ গমন করিতেছে? পরম দেব 
গাঢ় আলিঙ্গনে তরঙ্গিনীর বিশাল বক্ষ অজশ্র তরঙ্গ মালাঁয় সঙ্জীভূত 
করিয়া! রাখিয়াছেন) গগণ বিহারী বিহ্গদ্লের এ্তিচ্ছায়ায় বারিগর্তে 
আকাশ ভ্রম হইতেছে! আঁবাঁর তীরস্থিত শ্যাঁমপন্লত্ব তরুলত1 দিনকরের 
কিরণ জয় করিয়া স্থানে স্থানে কেমন অসগ্য ছায়| পথ নির্মাণ করি- 
তেছে! এদিকে তটিনী তটস্থ অযত্ু লতিক! কুপ্জে আঁরও সমধিক সুন্দর 
দৃশ্ঠ, নিপতিত ফুলগুচ্ছ ্বলিত বনপত্রে পতিত থাঁকাঁয় বনদেবী যেন 
বিনাশ্যত্রে মালা এঁথিবার জন্য কৌষেয় অঞ্চলে পুষ্তপুঞ্জ ফুল সঞ্চয় করিয়া 
রাখিয়াছেন! যাঁহাহউক, হস্তিন] প্রদেশে চির সৌভাগ্য অন্থুকূল। 
অনতিদুরে & বিশাল অনুষর ক্ষেত্র, এই প্রকাঁও রাজ-গৃহাদি এক ন্যগাঁ 
দলিলের উপকূল গৌরবেই লক্মীনরূপ গ্রকা বৃতত্তর কেন স্থল অধিকার 
করিয়াছে ! 

মহামন! পরীক্ষিত এই নকল মনোহর দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে “নৃগ- 
লক্ষণধারী একজন পুকষ গোঁমিখুনকে প্রহার করিতেছে” এই বিষ দৃশ্ত 
বীভঙ্ম ব্যাপার দর্শন পূর্বক যারপর নাই ব্যথিত হইলেন--রাজরোঁষ 
গ্রজ্বলিত হইয়! উঠিল_-তিনি হিংশ্রকের বধ বাসনায় বীর বেশে তথায় গমন 
পূর্বক তৈরব রবে কহিলেন, নির্ঘম ! তুমি কে? তোমাকে ত প্রজাপালক 
রাজ প্রীমান্‌ দেখিতেছি, হীন মন| অধম ব্যক্তিরা ও ঈদৃশ ঘবণাকর কার্ধোয 
এবৃত্ত হয় না| বস্থুমতী কু বিহীন হইয়াছেন বলিয়াই কি তোমার এই 
বুদ্ধি বিপর্যয় হইয়াছে! যাহ! হউক, দণ্ডধাঁরী পরীক্ষিত আজ তোমাকে 
সমোচিত দণ্ড না দিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন না। তিনি এই বলির পক্ষান্তরে 
বৃষ রাজকে জিজ্ঞাদা করিলেন, হে বৃষ! তুমি দ্বেতাঁগ সু হুইরাও 
ত্রিপদ ভঙ্গ ইছার কারণ কি? কোন্‌ দুরাত্মা (তোমার এই ছুর্খীতি করি- 
রা? কৌরৰ রাঁজ্যে অত্যাচার-প্রিয়তার এই গ্রথম দৃশ্ঠ দেখিয়া! আঁমি 
যাঁর পর নাই দুঃখিত হুইলাম | নরনাথ এবধ্ধি আক্ষেপ প্রকাশ পূর্বক 
অশ্রমুখী গাভীকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, অন্বে ! শোঁক সংবরণ কর; 
আমি বিশাল বন্ধুন্ববীর শালনকর্ত/। ছ্রদমন-শিফটেরপালন আমার 
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৬০৪ কুরুবংশ | 
সনাতন ধর্ম; এই প্রাণী বিদ্রোহী অধম কাঁপুরুষকে অচিরে বিনাশ 
করিয়া তোমাকে চির নিরাপদ করিব | 

মহত্ব! পরীক্ষিতের এই স্থজেনোচিত কথ শুনিয়! বৃষরূপা ধর্ম কহি- 
লেন, মহ্হীপাল! আঁপনি বংশীহ্রূপ কার্য কর্রিতেই অপর হইয়াছেন; 
কিন্ত কে আমার ছুঃখদাঁতা এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর প্রদানে আমার 
ক্ষমত1 নাই। জ্যোতির্তিৎ দিগের মতে গ্রহগণ, নাঁস্তিকদিগের মতে 
স্বভাঁব ও অদৃষ্ট বাদী দ্িগের মতে কন্ধই সুখ ছুঃখের কারণ হয় । অত- 
এব কোন্‌ ব্যক্তি আমার শত্রু আঁপনিই ইহার বিচাঁর করুন। 

ছদ্মবেশী পুরুষ প্রবর ধর্ম এই কথা কছিলে নৃমণি অগ্রাকৃত রাজবুদ্ধি 
দ্বারা তদ্বিষয়ের যাঁথাথ্য অন্থভব করিয়া কহিলেন, মহান্ভব ! তুমিই 
সাক্ষাঁ্ধর্, নরবেশধারী এই ছর্দতি কলির প্রভাবে ভগ্রপদ হইয়াছ। 
গো! রূপিণী ভগ্নবতী-পৃর্থী ক্লষ্ঃপদ স্পর্শ অভাবেই শোঁকাভীভৃতা। হই- 
যাছেন। যাহাহছউক আমি সেই বাঁস্ুদেবের চিরদাস; আমার রাজ্যে 
কলিপ্রবেশ সামান্ত অন্তাঁপের বিষয় নহে, অতএব নিশ্চয়ই এই 
ছুরাত্বাকে দমন করিয়] ধ্বংস প্রায় ধর্মের পুনকদ্ধার করিব । 

উত্তরানদন এই বলিয়! ক্ূপাণ গ্রহণ পূর্ধক ছদ্মাবেশ ধারী কলি 
বধোদ্যত হইলে ধর্মবৈরী কলি স্ব দেহ ধারণ পুর্বক রাজপদে আত্ম 
সমর্পন করিয়! প্রাণ তিক্ষা প্রার্থনা করিল | তখন দয়ালু পরীক্ষিত ভাহাকে 
অভয় প্রদান করিয়। কহিলেন, পাঁপ প্রিয়! তুমি সত্বর ইহলোক হইতে 
প্রস্থান কর; তোঁমার সমাগমে জগৎ ধর্মভাব শুন্য হইলে বন্গুমতি পাপ 
ভারাক্রান্ত হইবেন; আমাদের অধস্তন পুরুষদিগের আর সদ্দীতি হইবে না। 

ভবিষ্যৎ ভাঁবুক পরীক্ষিতের এই স্ায়ান্থগত বাঁক্য শুনিয়! কলি 
কহিল, রাজন! আমি ম্বতঃ সিদ্ধ নহি; বিধাতা আমাঁকে স্ব স্থান ভ্রফট 
করিয়া মর্ত্যবাস গ্রদান করিয়াছেন? এক্ষণে আপনি ইহধামে বঞ্চিত 
করিলে আমি কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিব? মতিমন্! দয়! করিয়। 
নঃলোকে আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। | 

কলুষমালী চতুর্থ যুগ এই্বলিয়। রাঁজ প্রসাদ প্রত্যাশী হইলে মহা- 
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যশ অভিমন্থ্া নন্দন এশী আজ্ঞা ও ধর্ণবীজ রক্ষার জন্ত কহিলেন, যুগাঁ- 
হজ! ছ্যুত, সুরা, স্ত্রী, হিংসা ও অর্থ এই কয় বিষয় তোমায় প্রদান 
করিলাম । যে সকল ব্যক্তি এই পদার্থ নিচয়ের উপাসনাকরে, তুমি তাহা- 
দিগকে অবলম্বন করিয়া স্বকাঁ্য সাধন কর্িিবে। তিনি এই রূপে 
কলিদমন করিলে বৃষরূপী ধর্মের তপস্যা, শৌচ ও দয়া! এই ব্রিপদ পুন- 
রায় পুর্বাবস্থ। প্রাপ্ত হইল-দ্রিবাঁ অবসাঁন-তাহার। সকলেই শ্ব স্ব 
স্থানে গমন করিলেন। 

এদিকে মহ্থারাঁজ পরীক্ষিত কলিদমন পূর্বক হস্তিমাঁয় আগমন করত 
নবযুগের প্রতি প্রতিকূল লক্ষ্য রাখিয়া রাঁজকার্যয সাধন করিতে লাঁগি- 
লেন | অনন্তর একদ। মহীপাল পাঁঙ্বংশর মৃগয়ার্থে গমন করিলে অনৃ- 
ফের অভাবনীয় ফলে তীঁহার অব্যর্থ শরবিদ্ধ মৃগ সবেগে পলায়ন করিল ) 
তখন নরনাথ শরবিদ্ধ মৃগের অনুসরণে ধাবমান হইয়াঁও কৃতকার্ধ্য হইতে 
পাঁরিলেন ন|; অবিরাম অন্ুধাবনে তীহার রসনা পরিশুদ্ধ হইল। তিনি 
জলান্বেষণ করিতে করিতে পর্ণকুটার নিবাসী মৌনব্রত মহর্ষি শমীকের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। বাঁকঘত শমীক রাঁজাগমনে ও মৌনভঙ্গ ন] 
করিলে তৃষ্জাতুর নরেন্দ্র তাহাকে অতিথি-সৎকারে পরাঙ্য,খ দেখিয়! 
র/জদণ্ড স্বরূপ সম্থুখস্থিত মৃত্তসর্প তদীয় গলদেশে অপণ পূর্বক গৃহাঁগমন 
করিলেন | শমীকতনয় তপোধন শৃঙ্গ বয়স্য কশের নিকট পিতীর প্রতি 
এইঘ্ববিত রাজদণ্ড শুনিলে তদীয় কৌমারতার সতেজ শোঁণিত ব্রহ্ম 
কোঁপানি মিশ্রণে উত্তপ্ত হইয়া! উঠিল; কোনমতে আত্ম শান করিতে পারি- 
লেন ন1। তিনি নিদাকণ ক্রোধবশতঃ “অদ/ হুইতে সপ্তাহ মধ্যে দ্দাতার 
তক্ষক দংশনে মৃত্যু হইবে ” এই শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর অক্রোধী 
তগবান্‌ শমীক সামগ্িক যোগব্রত সমাঁপন করত শৃঙ্লী দত্ত শাঁপ বিবরণ 
অবগত হইয়! নিতাস্ত দুঃখিত হইলেন--নিস্তাপ হৃদয়ে শোকতাপম্পর্শ 
করিল--তিনি পরীক্ষিতের ভীবীবিয়োগ শোকে ব্যাকুলিত হইয়া প্রিয়" 
শিষ্য গৌরমুখ্ারা তাঁহাকে শাঁপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন | তখন অভি- 
সপ্ত পরীক্ষিত আপনাকে ধিষ্কার প্রদান পূর্বক ব্রক্মশীপ অলজ্ঘনীয় জানিয়া 


৬০৬ কুরুবংশ। 
রাঁজকার্য্যে বীতম্পছ হুইলেন- জাশা-নিরাশ। উভয়ই 'জড়িতরহিল-_ 
তিনি অরিত্বর] গন্গাউপকুলে মন্ত্রীগণের মন্তরণ! প্রস্থত সপ্পশিণের ভয়াবছ 
বিষটেদ্য ও বিষস্ব ঘৃহৌষধি পুর্ণ একটা স্বতন্ত্র অক্টরালিকায় অবস্থান পুর্ববক 
বুধগণ সহিত পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত রহছিলেন | এমত সময় ভগবাঁম্‌ শুক 
ইচ্ছাক্রমে তথা উপস্থিত হইলে সতা জন লহিত মহারাজ তদীয় পদাভি- 
বনদন পুর্বক ভূতলে লুন্টিত হইয়া শাঁপকাহিনী নিবেদন করত 'করণন্বরে 
কহিলেন, ভগবন, ! আমি পরম নার কী, আমার কর্তব্য কাঁর্য্যের অনুরূপ 
শান্তি হইয়াছে; কাল গ্রেরিত তক্ষকদংশনে অবশ্যই আমার নরলীল' 
অবসান হইবে | অতএব আপনি অনুগ্রহ পুর্ধক আমার চরম সময়ে 
সময়োচিভ এশী গুণানুবাদ বর্ণন করিয়! দাসকে মুক্তি প্রদান করুন। 
নৃমণি পরীক্ষিত এই কথা বলিতে ভগবন্‌ শুকদেব কহিলেন, রাজন্‌ ! 
আপনি প্রক্কৃতিস্থ হউন; আমি পুজ্যপাঁদ পিতা মহর্ষি বাঁসপ্রণীত অমৃত 
গীগ। শ্রীমস্ভাগ্রংৎ, আপনার নিকট কীর্তন করিতেছি । তিনি এই বাঁলরা 
পরাৎ্পর পুরুষ কৃষ্কে নমস্কার পুবর্বক প্রথমতঃ শ্রমস্ভাগবতের প্রথম 
স্বন্ধ হইতে দ্বাদশ স্বন্ধ পর্য্যস্ত বিশেষরূপ বর্ণন করিয়া পরিশেষে সংক্ষিপ্ত 
ভাঁৰে যথাক্রমে প্রথম স্বন্ধ হইতে সাতৃতপতি সব্ব পাপনাশন হরির 
স্বরূপতা, পরব্রক্ম আখ্যান, ভক্তিমিশ্র বৈরাগ্য, অজ-নারদ সংবাঁদ, অব- 
তারান্গগীত, বিশ্বোৎ্পত্তি কথন, বিহ্রোর্ার সংবাঁদ, ক্ষর্তুমৈত্রেয সং- 
বাদ, পুরাণ সংহিত। প্রশ্নোত্তর, মহাপুরুষ সংস্থান, প্রাকৃতিক ত্বর্গ, মহদাঁদ 
অপ্তত্বর্গ, বিকার ন্বর্গ, ব্রদ্দাগ্ড সম্ভবঃ বিরাটপুকষ বর্ণন+ কালগ[তি, 
্রন্ধার উৎপত্তি, সামুদ্রিক পৃথিবী উদ্ধীর, হিরণ্যাক্ষ বধ, ত্রিভুবন স্থা্টি 
রু্রস্থফি, অর্ধানা রী, সবায়্তুব মসুর গৃ্টি, শতরপান্দরী বর্ণন, আদ্যা- 
প্রক্কতি বর্ণন, কর্দম প্রজ/পতির ধর্মপত্ভীগণের সম্তান বর্ণন, কপিলদে বহুতি 
সংবাদ, নবব্রহ্ধ সমুৎপাত্ব, দক্ষযজ্ঞ. বিনাশ, ফ্রবচরিত, প্রাচীনব হি" 
চরিত, পৃ্চরিত, নারদ সংবাদ, প্রিত্রত চরিত, মাভী চরিত, ভরত- 
রিত, দ্বীপাদি বর্ণন, .তজ্যাতিশ্চক্র, সংস্ছান, পাতাল-নরক স্থান বর্ণন, 
দক্ষঅন্ম, দাক্ষায়ণীগণের সন্ভানোত্পত্তি, দেবাসুরাদির উৎপত্তি, স্বর 
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জন্জ-বিনাশ, দ্বিতী পুণের বিবরণ, দৈত্যরাজ চিত, গ্রহ্থাদ চরিত, 
মন্বস্তর কথন, গজেন্দ্র বিমোক্ষণ, মন্বত্বরীয় অবতার বর্ণন, ধুগাবতার, 
সপ্রুমস্থন, দেবাঁসুর মমর, রাজবংশ কীর্তন, ইক্ষাকুবংশ কথন, সুদ্ান্ন বংশ 
কথন, ইলাউপাখ্যান, বলী উপাখ্যান; ুর্য্যবংশ কথন, শশনৃগাঁদির বংশ 
কথন, সৌ ক-সর্ধযাতি-কুকুৎস্থ-খটাঙ্গ-মান্ধাতা-সৌভরি-গর-রামচজ্জাদির 
চরিত, লীনারঅন্গপরিত্যাগ কথন, জনকদিগের উৎপতি বিবরণ, পরশু- 
রামের নিক্ষত্রিয় করণ, এবং এপ-যাঁদবওপৌরবাদিরবংশ বৃত্তান্ত 
বিস্তারিতরূপে বলিলেন। 

উপরোক্ত বংশারলীর মধ্যে যুকুলে তগবান্‌ চন্দ্র হইতে অপ্তগঞ্চা- 
শৎপুরুষে বসুর্দেব জন্মগ্রহণ করেন | তীহাঁর বহুতর মহ্হীষির মধো 
দৈবকী ও রোহিণীই প্রধান । অনন্তর মহারাজ দৈবক তনয়! দৈবকী কে 
বনুদেবছন্তে সমর্পণ করিলেন | তদ্দীয় ভ্রাতৃআত্মজ কংশ, “নব্বিবাহিত' 
পিতৃব্যদ্হিতাঁর অম গর্তজাত সন্তান কর্তৃক নিহত হইবে”, এই দৈববাঁণী 
শ্রবণ করিয়া ভাঁগিনেয় বধে কতসংকল্প হইলেন-_দুউগ্রণের সর্বকালেই 
ছুরভিসন্ধি-ছ্রাত্মী কংশের হৃদয়ে রাজকুমাঁর উপাধি সহ হুইল না; সে 
পিতা উগ্রসেনকে নিগ্রহ করিয়া স্বয়ং রাজাভার গ্রহণ পূর্বক জগ্নতের 
বিদ্বরণ হইয়া উঠিল । দেবগণও তাহার অনিবার্ধয প্রভীগে বিমনাদমান 
হঈলেন। এক কংশ হুঈতেই ত্রৈলোক্য বিপ্লব হইয়া] 'ঈড়াইল। ছুরাচার 
উগ্াসেন- এনয় পাঁযাঁণপুঞ্জে হৃদয় বাধিয়া ক্রমেক্রমেদেবকীর ছয় পুত্র বিনাশ: 
করিলে মহান ভব বসুদেব কংশ ভয়ে ভীত হইয়া। বংশরম্সীর জন্ত রোহিণী 
আঁদি অপর পত়ীদিগকে প্রিঃসখ। গৌঁপরাজ ননের আলয়ে প্রেরণ কর্দি 
লেন-বস্াদেকের সৌভা্য-স্য ধীরে ধীরে উদিত হইতে চলিল ভূমি, 
তাঁরহরণে বিষ্কুর অংশ অনস্তদেব দেবকীর সপ্তমণর্তা,অধিষ্ঠান+ করায় 
ভগবান, বিধি মায়া দ্বারা 1 তাহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্জে স্থান 
প্রদান করিলেন; অংশাঁবতাঁর বিষুঃ আকর্ষণ জন্ত সংকর্ষণনামে জৈষ্কমাসের 
শুত গুক্লাষীমীতে নন্দালরে অবত্তীর্ণ হইলেন | 
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এদিকে ভগবান মাধব কংশ কর্তৃক জগৎকে প্ুপীড়িত দেখিয়া 
বজুদেব, দেবকীর পূর্বস্থ্তি নিবন্ধন দেবকীর "্সষ্টগ গর্তে সমুড্ূুত ও 
সমকালে নন্দজাঁয়া যশোদার গর্তে ভগবতী যোঁগমারা ও আবির্ভত 
হইলেন | দেবকীর অনুপম লাবণ্য সৌদা'মিনী ও কলঙ্ক ভাঁগিনী হইল | 
তখন ছুরাত্া কংশ ভাবী ভাগিনেয়কে শক্রুতা রাজ্যের স্বাধীন মআাট 
জানিয়৷ মহর্ষি নারদের উপদেশান্থমারে বস্থদেব-দেবকীকে শৃঙ্খলাবন্ধ 
করিয়া! কারারদ্ধ করিল- শুভকাঁল উপস্থিত--ভাদ্রমানের কৃষ্ণা্উটমী 
নিশিতে কাঁরাঁলয়ে ভগব।ন্‌ কেশব এবং নন্দাঁলয়ে ভগবতী যোগমায়। জঙ্ম- 
গ্রহণ করিলেন | বিভূ নারাঁয়ণের শঙ্খ, চক্র” গদা, পদ্ম শোভিত চতুর্তজ 
মৃর্তিতে বিভীষণ কারাগার উদ্ভাসিত হইল? দেবগর্ণ অন্তরীক্ষে তদীয় 
স্বতিবাঁদ করিতে লাগিলেন; বন্দে দেবকীও ভূতপুর্ব দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত 
হুইয়। প্রেমাত্রপাঁত পুর্ধক তাহার যথোচিত স্ব করিলেন। তখন 
ত্রেলোক্য নাথ হরি পিত1 মাতা কর্তৃক স্তপমাঁন হইয়া সন্তোষ লাভ পুর্ব্বক 
বন্থদেবের প্রতি নন্দমতার দহিত আঁয় পরিবর্তনের উপদেশ দিয়া 
প্রাকৃত বাঁলক হইলেন। উপদিষ্ট বস্গুদেব তদীয় অনুকষ্পাক্ স্থলিত 
বন্ধন ও প্রহরী দিগের অনৃশ্ত হইয়া! (মতান্তরে-গমন কালীন যমুন1 পার 
হইতে লাগিলে মায়াময় কষ পিতার হস্ত হইতে নিপতিত হওত জল- 
মগ্ন হইলেন-উণী কাণ্ড অনির্বচনীয়-সচিন্তিত বন্গদেব পুভ্র হার! 
হইয়। জলমধ্ো অন্বেষণ করিতে লাগিলে জগন্নাথ দ্বিভুজ রূপে তদীয় 
হস্তগত হইলেন । বনুদেৰ হ্বতপুত্রকে বূপান্তরে প্রাপ্ত হইয়! ও মায়! 
বশতঃ নিরুপ্বেগে ) নন্দধাঁমে গমন পুর্ধক নিদ্রিতা যশোমতীর ক্রোঁড়ে 
স্বপুত্র স্থাপন করিয়! তদ্বিনিময়ে তদীয় সব্যপএ্কত -কন্যাঁকে গ্রহণ করত 
নিশিযোঁগেই মথুরায় প্রতাগমনাস্তর কারাঁলয়ে পূর্ববাবস্থায় রহিলেন-- 
মায়া লীল| অবসাঁন--প্রহরীগণ সচেতন হইয়া! কংশকে দেবকীর কন্ত।- 
গ্রদব সংবাদ বিদ্রিত করিলে নিষ্ঠর কংশ বস্থদেৰ ছুহিতাঁকে গ্রহণ পূর্বক 
বিনাঁশার্থে পাষাণোপরি আঘাঁত করপোঁপক্রম করিল। জগজ্জননী, মাঁয়া- 
বলে অপসরণ পৃর্বক অস্তরীক্ষে অধিরোঁছণ করত “তদীয় শক্র স্থানান্তরে 
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বর্ধিত হইতেছেন”তাঁহাঁকে এই কথা বলিয়। অন্তর্থিত হইলেন--অভাত্মায় 
ভয় সঞ্চার হইল-মহারাজ কংল মনে মনে ভীত হইয়। বস্থদের 
দেবকীকে কারামুক্ত করিলেন | এদিকে ভগবান্‌ রা'ম-ষ্ঝ বপপাবণোর 
উচ্চতম সোপানে আকঢ় হইয়! ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হয়েন। উহাদের চিত্ত 
বিনোদনের জগ্ত প্রনাম, সুদাম, দাম, বনুদাম, বটু, সুবল, স্তোক কৃষ, 
অংস্থমান, ভদ্রমেন, মহাধলঃ মধুমঙ্গল ও সুবাহু আদি অনেক গোপবালক 
জন্মিলেন| বৃকভান্ুরাজনান্দনী প্রধান নারিৎ1 পর। প্রক্কৃতি রাধা) ললিতা 
বিশ।খা, বৃন্দী, ইন্দুরেখা তুঙ্গবিদা।, চিত্রা, চম্পকলতা, অশোক! প্রভৃতি 
মখীগণ মহিত ও অপর প্রকৃতি চক্জ্রাৰলী ; চন্দ্রাবতী, চক্দ্রমাঁলা, প্রিরচন্ত্রা, 
মধুম তী, চত্্রলেখা, চন্দ্রনাছুলী মহচরী সমবেত উভয় বিভাগে যোঁড়ষ 
সহস্র গোপী অবতীর্ণ হইলেন । 

প্রধানপুরুষ রাঁম-নারায়ণ ব্রজধামে আশ্রর গ্রহণ করিলে ভ্রাতাদ্বয়ের 
বুকুমার মূর্তি দেশদেশীশুরে প্রগার হওয়ার তাহাদের গ্রাতি দুরাত্মা 
কংদের বৈরভাব জন্মিল । একন1 তৎপ্রেরিত মায়ামানকী নিশাচরী 
পুতনা শিশুরূপী বিশ্বব্ীপকে বিধক্ত স্থস্ত দান করিলে সববজ্ঞ, দুটদমন- 
কারী হরি স্থগ্ত পানের সাহত তাঁহার প্রাণ বায়ু হরণ করিলেন--চিন্তামণির 
অচিন্তনীর বাল্যকেলি-তিনি অন্গপ্রবর্তন উৎসাহদিবদে শৈশবক্রীড়] 
পদ সঞ্গীলনে বুষবাঁহ শকট চুর্ণ করিয়া ফেক্লে সেই অত্যাম্চ্ধ্য কাহিনী 
সর্ধত্র পরিব্যাণ্ড হইল) মহীপাঁল কংস ইহা দ্বাণা ককষ্ণাবতারের প্রচুর 
গ্রমাণ পাঁইর। ভাশিনেয় নিথনে তৃণাসুরকে প্রেরণ করিলেশ। ছূর্ভ্জীয় 
তৃণাবর্ত ব্রজ প্রবেশ মাত্র মাঁরাজাঁত ঘূর্ণবায়ুতে গোকুল অন্ধকার করিরা 
নননন্দনকে হরণ পুর্ধক আকাশগামী হইল। তখন শিশুরূপা ভগবান্‌ 
তদীয়রীব! নিল্পেষণ ও স্বীয় গুরুত্ব বর্ধান করিলে ছুট দৈত্য নিহত হইয়া 
তাহার সহিত ভূতলে লুষ্টিত হইয়াপড়িল। মায়ামোহিত গোপরাত প্রাপ্ত 
কুমারের কুশণ কামনার দানাদি শান্তি কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিতে 
লাগিলেন--আত্মপরিচয়ের অলৌকিকদৃশ্য_-পুতনান্তক হরি একদ| ভূস্ত! 
(হাই) ত্যাগ ও মহ্র্ষি গর্দ হইতে তদীয় নাম্‌ করণ হওয়ার পরে বান্য 


৬১৩ কুরুবংশ | 


ক্রীড়াঁছলে মৃত্তবিক। ভক্ষণ করিয়া মাতৃ কর্তৃক মুখগ্র্থ মৃত্তিক। মোচন সময়ে 
জননী যশোদাঁকে আত্মোদরে জগণ্প্রদর্শন করিয়া দিব্যজ্ঞান দান পু্ব্বক 
পুনরায় তাঁহাকে নন্মবৃতি করিলেন -_ভগ্ববৎ-কীর্তির পুনঃপ্রদর্শনী-_দেখাদি 
দেব কেশব কৌমার চঞ্চলতাঁয় গোপাঙ্গনাদিগের নবশী হরণ ওভাওভগ্না্ি 
বছুদৌবাত্ম্য করিয1 তাহাদিগকে উপদ্রত করিলেন | ভাগ্যবতী নন্দ গৃহিণী 
নন্দনের এবছিধ শিশুতা শাসন করিতে পুঞ পুঞ্জ রশ্মি দ্বার] তাহাকে 
একবেষ্টন ব্নেও অপারক হইলে ভববন্ধান মোচন কর্তা! মাতৃভক্তির 
অনুরোধে শ্বংয় বন্ধন গ্রস্থ হইলেন।| তখন গৌঁপরাণী তীহাঁকে উদদ- 
থলাবদ্ধ করিয়। গ্রস্থুতি সুলভ কৃত্রিম রোষ প্রকাশ পুৰক গম ন করিলে প্রভূ 
দামোদর উদ্খলাকর্ষণ করত মহাতরু ধ্মলীর্ভুনের মধ্য দিয়া গমন করি- 
লেন-_শাঁপের অবসাঁন-তরুযোনীপ্রাপ্ড প্রবল গুহ্‌ক গণ অনন্ত শক্তির 
আকর্ষণে ভশীভূত হইয়া শাঁগমুক্ত হইল। গৌঁকুলবাপী তরুএপাঁত শবে 
তথারগমন পুর্ক অপ্রারুত দৃশ্যে বিশ্বয়াভীভূত হইলে মহা য়া নন্দ সতবরে 
বৃক্ষ সংজড়িত পুত্রের উদ্থলাবন্ধী বন্ধন মে।চন করিপেন। 

ৰাৎসল্য প্রেমাঁশক্ত গোঁপগণ যশোঁদাতনয়ের উপর এইরূপ দৈব- 
মানুষী বুল অনিষ্পাঁত দর্শনে ভীত হইলে জ্ঞানবৃদ্ধ উপাঁনন্দের 
মন্ত্রণানুপারে সকলে মহাঁগন বৃন্দাবনে যাইয়া উপনিবেশ করিলেন 
_ প্রভু রাঁমনারায়ণের শৈশব লীলা শেষ প্রায়-কর-পনো যথাক্রমে 
শিল্পা-বেনু ব্যতীত অঙ্গে মধিময় অলঙ্কার, কটিতে পীতবাঁধ, গলদেশে 
বনমাঁল1, চুড়াঁতে মম্ুর পুচ্ছ ও অঙ্গপরত্যাঙ্গে অলকা-তিলকাঁদি বিবিধ 
তঙ্গরাগে তাহার! অভূতপূর্ব শোঁভমান হইতে লাগিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় 
এইরূপে জুনজ্জিত হুইয়। গোবৎস চরণে প্রবৃত্ত হইলে এক দৈত্যপতি 
উাহাদিগের গ্রতিকুলত1 বাসনার মায়াবলে বুম রূপ ধারণ পুর্ববক 
গোঁবৎসকুলে প্রবিষ্ট হইল | তখন প্রকৃতি বল্লত হরি শী শক্তীতে তদীয় 
মাঁয়ারহস্য ভেদ করিয়1 পশ্চা৬ পদদ্বয় ধারণ করত কপি তরূপরি আঘাত 
পূর্বক নখৃহাকে ভাঁগবতী গতিদাঁন দিলেন) সমযান্তরে অন্ত এক দৈতাও 
তাহার অনুগমন করিল | সে নৃশংস বকৰেশ ধারণ পুর্বক. অখিলেশবরকে 


কুরুধংশ ৬১১ 


গ্রাম করিলে বনমাঁলী মাঁত্ববলে তদীয় মুখ হইতে নির্গত হই তাহার 
অধরোষ্ঠ বিষমভাঁবে আকর্ষণ করত বিনাশ করিলেন-_অস্থর বিজ্ো- 
হের পুনরাঁবতারণ1--এক সময় যোজন শরিরী অঘাঁনামক দৈত্য সর্পবেশে 
সহচরগণ সহিত চরাঁচরপতি কষ্চকে কবলিত করিলে দীনবন্ধু হরি মায়া - 
বলে তদীয় ক্রোধ করিয়। অন্থুর নিধন পুব্ব“ক স্বজন সহিত আঁদন্ন বিপদ 
হইতে মুক্তিলাভ করিলেম_-অব্যবহিত পরেই ধশী শক্তির পরীক্ষা-- 


আদিদেব জনার্দন সেই দিবস ব্রজশিশুগণের সহিত বনভোজনে প্রবৃত্ত 
হইলে পিতামহ ব্রন্ষা উহা! অবলোকন পূব্বক সন্দিপ্ধ চিতে ঈশ্বরের 


ঈশ্বরত্ব পরীক্ষ1 জন্ত মায়াবলে বস ও বংসপাঁল দ্রিগকে হরণ করত 
গিরিগুহায় নিদ্রাভীভূত করিয়া রাঁখিলেন-মারার উপর মহামায়! 


গ্রকাশ--ভগবাঁন্‌ হরি অপহৃত প্রাণীর প্রত্যানয়ন ন! করিয়া আঁত্মশক্তিতে 
তদন্নুরূপ সবতন গোপগণ স্যজন করত গৃহাগমন করিলে সংব্সরকাল মাঁর।- 
স্থফ়ি যাথার্যে পরিণত হইয়া চলিল | ভগবান্ব্রদ্ধা বুসরান্তে আগমন 
পুর্ধক সেই ময়া স্থর্টি দর্শন এবং প্রত্যেকজীবে প্রতুর স্বরূপ ঞতিসৃদ্ি 
অবলোঁকন করত গতমোঁহ হইয়। পড়িলেন-_মহাভ্রম ভঞ্জন হইল-_ল্যফি- 
কর্ত। বিধি একৃতিস্থ হইয়] স্বদোষ স্বীকার করত তাহার স্ততিগান পুর্ধক 
নিজধাঁমে গমন করিলেন । তখন ভগবান্‌ দামোদর স্বীয় মার়াস্থাটি লোপ 
করিয়! প্রাকৃতিক সব গোপবাঁলকগণকে প্রত্য।ন্যন কগিলে “ অনন্ত "- 
অবতার রাম ব্যতীত কেহই ইহ অবগত হইলেন ন1 গোঁপবালকগণ 
ব€সরান্তে গৃহাগমন করিয়া ও ম্ব স্ব জনক-জননীর নিকট “কৃষ্ণ অদ্য মহ] 
সর্পবিনাশ করিয়াছেন” এই রহস্য কাঁহিনী বলিলেনু। 

অনস্তর যষ্ঠবর্য বয়ংক্রমে ভূতভাবন কষ্ণ-বলরাঁম বয়ন্ত গণের সহিত 
ধেনু, বুম ও বৃষাঁদি চারণে প্রবৃত্ত হইলে জগৎপতির প্রতিগালনে 
অদম্য গোকুল ধীর প্রকৃতি হইল । তাহ।রা গোচারণ উপলক্ষে একদা 
তালবনে উপস্থিত হইলে সবান্ধবে ধেনুকান্থর গো যুথ মধ্যে প্রবেশ 
করত কংসারির হিংসা বাসনায় অঞ্চে মহাঁশক্তি বলরামকে গদ1 এহার 
করিল । প্রভু বলভদ্র গা ঘাঁতে বিচলিত না হইয়। তদীয় পদ যুগ 


টং কুরুবংশ। 


ধারণ পূর্বক চক্রবৎ ঘর্ণায়মাঁন করিয়া তাহাকে গতাঁয়ু করিলেন; অপরা- 
পর অস্জুয়গণ উভয় ভ্রাতা কর্তৃক বিনষ্ট হইল। হার এইরূপে 
বীরতাঁর বিরাট সিংহাসন অধ্থিকাঁর করিয়! বিশাল গোকুল নিরুপদ্রব 
করিলে একদা রাম ব্যতীত নারারণ গ্োঁচাঁরণ ছলে কাঁজিন্দী কুলে 
গমন করিলেন-_গোকুলে পুনর্ষধিপদ--তৃষিত গো-বৎস ও গোপাল গণ 
কাঁলীয় নিবাঁন কালিন্দী হদের রিষবাঁরি পানে নিহত হুইল--রাধা- 
রমণের ছুইটদমন ইচ্ছ! পুর্ণ মাত্রায় ধর্থিত_তিনি মৃত জীব দ্িগকে 
অনুপ্রাণিত করিয়! স্বর়ং মহাই্দে বন্প প্রদান পূর্বক সর্পরাঁজ কালীয়ের 
সহ ফণোপরি দর্ীয়মাঁন হইলেন । তখন বিষপর পতি কালীয় বিশ্বক্ষরের 
ধবজবজাদুশ ময় প্রীপদ তরে চির কৌলিক চিহ্িত ও বাথিত হুয়া 
তত্বজ্ঞান লাভ করত তদীয় আঁজ্ঞান্ুদারে গকড় ভয় পরিত্যাগপুর্ববক 
রমণক দ্বীপে গমম করিল কালীয়দমন দর্শক সমাগত ব্রজবাঁসীর' 
নন্দস্থতের এই অভূতপূর্বকাঁগ দেখিয়া আত্মবিম্মৃতি সহকারে তাঁকে 
প্রশংমা করত নান। কথা এরসঙ্গে কালিন্দীকূলে যামিনী যাঁপন করিতে 
লাগিলেন_কাঁলে একের পতন অগ্ততরের উদ্ভব_ তাঁহাদের সুযুত্তি 
কাঁলে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সকলকে বিপন্ন করিলে জগণ্পতি 
এশী শক্তিতে অগ্নি ভক্ষণ পুর্বক ক্ষণ মধো নিরাপদ করিলেন। পরাহের 
গোঁচাঁরণে রাম-কষও ব্রজবাঁলকের। বহন ক্রীড়া করিতে লাগিলে প্রলস্তা- 
তুর ছদ্য গোঁপাঁল বেশে বলরাঁমকে হরণ পূর্বক' পলায়ন করায় তিনি 
আত্মভার পরিবর্ধন করত অপহারীর গতিরোধ করিয়। শিরোঁপরি মুষ্টা- 
ঘাঁতে তাহাকে বিনাশ করিলেন-আঁবার আগ্েয় বিপদেত্রীণ--সময়া- 
স্তরে মুঞ্জারণো অগ্নি ভক্ষণ করিয়া অখিলেম্বর জনার্দন অগ্নিগ্রস্থ 
গোঁপাল দিগের জীবন রক্ষা করিলেন । 

অতঃপর পুরুষোত্তম রাঁম-নারায়ণ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে তীঁহা- 
দের অনুপম মোহন মাধুরী জন গণের আনন্দ কর হইল । নারাঁয়ণের বে- 
রব ব্রজবাদীর! আত্ম ভাঁবানসারে শুমিতে লাগিলেন। মধুর রস সেবিকা 
ব্রজাঙ্গমারা বংশীম্বরে মদনো্বত্ত] হইলেন | তাহাদের মন প্রাণ গোবিন, 
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পনারবিনে উতমর্গীকৃত হইল। নটয়াঁজ হরি জলমগ্ণ বিবস! গোপীদের 
বস্ত্র হরণ করিয়া! রসিকতার প্রথম দৃশ্ত প্রদর্শন করত বারাস্তরে যমুনায় 
কাঁঙীরী হইক্স। তাঁহাদের নিকট দান প্রার্থনা! করিলেন । তছপরে 
একদ! ছিজাঁঙ্গ নাদের যজ্ঞান যাচ্ঞা করিয়া বয়ন্ত ভোজন করাইলেন। 

বিশ্বপতি রাম-জনার্দন এইরূপে ব্রজবিহার কালীন একসময়ে 
ন্নরপতির স্থুরগর্ধ খর্ব করিতে গোপ গণকে মন্্রণা দীন পূর্ববক ইন্দ্ার্চনীয় 
দ্রব্য দ্বারা শৈলা্চন! করিলে শচীপতি ক্রুদ্ধ হইয়| ব্রজ বিনাশোদাত 
হইলেন; ভীহার ইচ্ছায় শিলারডি বজপতনাদি প্রলয় কার্ধ্য আরম্ 
হইল। তখন অনাদি পুরুষ কুঞ্জ বাঁম হস্তের বনিষ্ঠাঙ্থুলিতে আসপ্তাহ 
মহাগিরি গৌবর্ধন চক্রবৎ ধারণ করিয়া দৈববিপ্রব রক্ষা করিলে সম- 
কালেই ইন্দ্র গোঁপবৃন্াদি ঈশ্বরবোধে তাহার স্তর করত অনুকুল 
প্রতিকূল উভয় পক্ষই একবারে নিরন্ত হইলেন-জ্রীনবন্ধু চিরভত্ত ধীন__ 
কিয়দ্িন পরে গোপরাজ নন্দ আন্ুরী সময়ে গন্গান্মীনাপরাঁধে বরুণাঁ- 
হুচর কর্তৃক ধৃত হইয়া আত্বোদ্ধার জন্য তাহার ম্মরণ করিলে ভক্ত- 
বদল প্রীপতি বরুণালয়ে গমন প্রর্বক পিতাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন_ 
মহাযশা নন্দের ূর্ণানন্দলাভ--তিনি বিপদ মুক্ত হইয়া কখন পৃথ্যতোয়া 
যমুনার ব্রহ্গ দে নিমর্জিত হইয়া পৃত্ররূপী সনাতন পুকষের মায়াস্থট 
বৈকুঠ ধাম দর্শন করত চরিতার্থ হইলেন। 

আনস্তর একদা শারদীয় পৌর্ণমাসী রজনীতে ওকৃতির অন্গরোধে 
তারাবলী হার উপহার লইয়! নীল নতঃস্থল বিমল আভা ধারণ করিল) 
হিমমাঁজী চন্দ্র সৌরজগৎ চক্ত্িক সাগরে মগ্ন করিলে উৎফুল্ল ফুল 
বাঁলারা যেন নুধীংগুর অংশুমালায় অলঙ্কৃত হইয়। প্রেমভরে হাসিতে 
লাণিল। ভগবান, হরি ই সখ নিশার যোগমাঁরা অবলম্বন পূর্বক রাঁস" 
ত্রীড়া করিতে বৃন্দাৰনের মনোরম নিকুঞ্জে গমন করিরা বংশীধবনি করি- 
লেন- ধৈর্য বন্ধনীর দৃ'়তা খুলিল-বংশীধারীর মোহন বংশী থরে আকৃষ্ট 
হইয়া প্রেমিক গোপবানারা তখীয় উপস্থত হইলেন | তখন নিকুগজ- 
হ্যা হরি দেই কল গোপবাঁলার সহিত মায়াকেলি আরম্ত করিলে 
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প্রেমানুরাগী প্রত্যেক গোঁপিনী কষ্ণবিলাঁস স্থখ অনুভব করিতে লাগিলেন । 
রলিক প্রধান শ্যাম নটবর মূর্ঠিতে ব্রজাঙ্গনাদের সহিত সম্ভোগ, সোহাগ 
. ধিগ্রলস্তঃ পুর্বরাগঃ ও মানভ্জনাদি বিবিধ রাঁসক্রীড়ায় রত হইলেন 
_মহাঁরাঁস নিত্যনৈমিত্তিক নৈশ কাঁও-তিনি অন্তান্ত যাঁমিনীতে ও পর" 
বীয় প্রণয়ে গোপীদিগের মনোরগ্রন করিলে গোপমহিল1 দিগের নৈশ 
মিলন ও দৈনিক বিরহ, স্বর্গ নরকের স্টায় বিষস্তাব অনুভূত হইতে লাগিল। 
ব্রজেশ্বর এইরূপৈ ব্রজলীল1 করিতে করিতে একদ। দেবযাত্রা উপলক্ষে 
গোঁকুলবাদী দিগের সহিত অস্থিকা কাননে গমন করিলেন-_-এক কার্ধ্যে 
দ্বৈধফল--তথায় রাত্রিকালে এক প্রকাণ্ড ভুজগ স্বযুণ্ত গোপরাজ নন্দকে 
গ্রাস করিলে সর্পশ্রস্থ ব্রজপতি সভয়ে ভয়ভঞ্জন হরির শরণাপন্ন হওয়ায় 
চরাঁচরগুক মাধব শ্রীচরণ-দ্বারা অহিরাঁজকে স্পর্শ করায় শাপান্ত বিষধর 
কবলিত গোপেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ভূতপূর্ব বিদ্যাধর মৃষ্তিতে স্ব- 
লোকে গমন ঝরিলেন। ভবভয়ত্রীত| ভ্রাতাঁর সহিত এইরূপ বিবিধ লীল1 
করিতে করিতে কোঁন সময়ে যামিনী যোগে উভয়েই গোপবালাদের 
সহিত ক্রীড়া রসে মত্ত হইলে শঙ্খচূড় নামক বিদ্যাধর কতিপয় গোপ- 
যোঁষাঁকে হরণ করিয়া পলায়ন করিল--অগহাঁরীর বিপরীত প্রতিফল-- 
ভগবান হরি অপার বিক্রমে তাহাকে নিধন করিয়। নিজ গুণে মহা- 
গতি দান করত তদীয় শিরোস্থিত মণিখণ্ড অগ্রজকে সমর্পণ পুক্ধক 
অসুর পতির ভাস্বর মণি জছুপতির শিরোভূষণ করিলেন। | 
অতঃগর একদ1 অরিষ্টাস্থর ছুলকায় বিশালশুঙ্গ বৃযরপে গোষ্ঠে 
এবিফ্ট হই গোপ দ্রিগকে ভর প্রদর্শন করিলে অত্তর্যামী নারায়ণ তদীয় 
শৃম্ত ধারণ করিয়া মায়াবীকে অস্তরীক্ষে উৎক্ষেপণ পূর্বাক নিহত করি- 
লেন। সময়াস্তরে ব্যোমাস্বর গোপ শিশু বেশে গোপঝালক দিগকে হরণ 
করিলে পরিভ্রাতা সর্ধজ্ঞ কেশব তাঁহাদের বিপদ ভঞ্জন করত অপহ্ারীকে 
পশুবৎ নিধন করায় অস্থরপতি অনায়ামে মুনিমনোবাঁঞ্িত সুুর্লভ 
ফল লাভ করিল-__ব্রঙ্জলীলা' উপসংহার প্রায়--ভ্ৰিকালজ্ঞ, ভুতন্থিতৈষী, 
দেবর্ষি সারদ দেবকাঁধ্য সাধন জন্ত ভোগরাজ কংসকে তদীয় ভাবী মৃতা- 
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কাহিনী ও রাম কৃষেঃর জন্ম বিবরণী বলিয়া উত্তেজিত করিলে নিষ্ঠঠর কংস 
নিরপরাঁধী বস্দেব-দৈবকীকে কারাবদ্ধ করিল-দেবর্ষি চিরদন্দপ্রিয় 
তিনি এইরূপে কংস ধ্বংসের হৃত্রপাত করিয়া নন্দভবনে গমন পুর্র্বক 
জনক-জননীর মহাছুঃখের হৃদয় বিদারিণী গীতিকা রাম-কঞ্জের নিকট 
নিবেদন করত স্তব করিয়া বিদায় হইলেন । এদিকে কংসাঁছুরের মনে 
কৃষ্ণতীতি প্রবলতর হওয়ায় ভাবী শক্রর হিংসা কামনায় তৎ কর্তৃক কেশী 
দৈত্য প্রেরিত হুইল। ছুরাত্বী কেশী অসিধারণ পৃর্ধক ভীমনাদে 
বৃন্দাষনে প্রবেশ করাঁয় দর্পহারী হরি তাহার বহু বিক্রম অপসারিত 
করিয়া তদীয় মুখমধ্যে বাহু প্রদান করত শ্বাদরোধ যন্ত্রণার তাহাঁকে 
নিধনকরিলেন; ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণের মনে কংসবধ চিন্তা ও কংসের মনে 
কষ্খবধ ইচ্ছা সমান ভাঁবে জাগরূক হইয়| দাঁড়াইল। 

অনিশ্বর বাদী কংন কেশীবধ বিদিত হইয্া ধনুর্যজ্ঞ দর্শনছলে 
ব্রজবাঁসী সহিত ব্রজেখর রাম-কৃষ্ণকে আনয়ন করিতে অক্র.রকে প্রেরণ 
করিল। কৃষ্ণ প্রেমী অক্রুর রাঁজাজ্ঞায় বৃন্দাবনে গমন করিয়। স্থরামুর 
বাঞ্িত প্রীপদ সনর্শন পুর্বক কৎসারিকে কংদনিমন্ত্রণ বিদিত করিল 
কংসবধোৎস্বক রাম-কৃষ্চ আমন্ত্রণ ছল পাইয়া মথুরা গমনোগ্সাহ প্রকাশ 
করিলেন। তথন পুভ্রবৎসল নন্দ গোরসাদি নুস্বা রাঁজোপহার সন্থ বৃষ 
শকটে এবং এরভু রাম-রুষ্জ কংস প্রেরিত অক্রুরের রথে আরোহণ পুর্বক 
গমন করিতে লাগিলেন-_ব্রজধাম নিরানন্দ--গোপ কুলের বাঁল, বুদ্ধ 
বলিতা « হু! কৃষ্ণ ! যে কৃষ্ণ !”? বলিয়। রোদন করিতে লাগিল। মণ্থুর- 
গামী হরি পথিমধো অবগাহন সময়ে অক্র,র কে যমুনা সলিলে বিষু- 
লোঁক প্রদর্শন করত তৎকর্তৃক স্তৃত হইয়া পুর্বৰ রথারোঁছণে স্বজন 
সহিত মথুরায় উপনীত হইলেন । 

মহায়া! নন্দনন্দন ব্রপুরকে অন্ধকার সাঁগরে ভাসাইয়৷ অগ্রজ স্ছ 
মথুর! প্রবেশ করিলে অনুযাত্রী গোপবৃনদ ও ক্রমে ক্রমে তীছাঁর সন্নি- 
হিত হইয়া শকটাবমোচন করিল। রাম-কৃষ্ণ আত্মরূপে জগৎ উদ্ভাসিত 
করিয়া যজ্ঞশালার গমন করিতে. লাগিলেন-মধ্চুরা লীলার বছল 
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দৃশ্তের আবির্ভীব--প্রতূ জনার্দন ভ্রাভৃ সহিত রাজপথে গমন করিতে 
করিতে অপ্রিয়বাঁদী রজকের মস্তক ছেদন পূর্বক তাহার স্বন্ধভার 
পেটকা হইতে পরিধেয় বরাজবন্ত্র, তন্ববায় হইতে উত্তরীয়, মাঁলী 
হইতে মালা ও কৃতগজু কুক্জা ইতে গন্ধ পুঙ্জা এহণ পূর্বক উভয়েই 
পরিধান করত সৌন্দধ্য (বজ্রমে জগৎ জয় করিয়া উভয়েই উভয়ের 
উপমা স্থল হইলেন। অমিত লোচনা কুক্জা গন্ধ পুঙ্গা বিনিময়ে কঃ 
কর্তৃক মনোহারিণী হইয়। কৃষ্ণের নিকট প্রেম ভিক্ষা! প্রার্থনা করিলে 
জগৎ স্বানী তীহার অভিলাষ পুর্ণ করিতে অঙ্গীকার করত বলরাম সহিত 
যজ্ঞালয়ে গমন পূর্বক বৈরভাঁব বর্ধানাশয়ে ধনুর্ভক্গ করিলেন। তখন 
রক্ষীগণ রোঁষাঁবিষ্ট হুইয়! তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তীহারা অচিরে 
আক্রমণকারী নিচয়কে বিনাশ করিয়া নৈশবিরাম লাঁভ জন্য গোপ- 
শিবিকে-প্রত্যাগমন করিলেন? বৈর গণের দ্বিবিভক্ত ভিতী সম্ভার সমান 
ভাঁবে উভয়ের দিকে ছুলিতে লাগিল । 

ভগবান্‌ বাসুদেব ধনুর্ঙ্গাদি শৌর্য্য কাণ্ডে স্বীয় শক্তির অসীমতা 
প্রদর্শন করিলে উগ্রসেন স্থতের নয়ন যুগলে রমি-কষ্ের যুগল বিরাট 
মৃন্তির পরতিবিপ্ণ পড়িতে লাগিল | রাত্রি প্রভাত হুওগায় কৃষ্ণ-বলরান 
আপনারাই রাজদর্শন হেতু রাজদ্বারে উপনীত হইলে সঙ্কেত-নিপুণ 
হস্তীপক সহ হম্তীর বলশাঁলী কুবলয়াপীড় নামক মদক্ল প্রকাণ্ড 
মহাঁণজ তাহাদের উপর চালন1 করিল | অদীম বিক্রমী কৃষ্ণ নিরপরাঁধে 
যুখনাথকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া কেশরী পরাক্রমে করীকৃত্ত বিদীর্ণ পুর্ধক 
তাহাকে বধ করিয়। উভয় ভ্রাঙাঁই গ্রজনন্ত গ্রহণ করত বীরশ্রীতে কংস 
সভায় উপনীত ইইলেন। তখন তাহাদিগের অনুপম লাবন্য মল্লদিগের 
কালাগ্নি, প্রজাদিগের রাজ, যুবতীদিগের মদন, গোঁপদিগের স্বঙ্গন 
রাজাদিগের চক্রবর্তী, গুকজনের শিশু) অজ্ঞজনের জড়, যোগীগণের 
পরমতত্ব, বৃষ্িদের দেবতা ও কংসের পক্ষে মহাকাল শ্বরূপ অনুভব 
হইল। তাহারা গমনমাত্রে মল্লগণ কর্তৃক আহত হইলে নারায়ণের হস্তে 
চান্জর, শল্য, ও. তোষলান্র ৰথ এরং রামের 'হত্তে মুষ্টিক ও কুষ্ঠের 
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পতন হইল। পরে কেশীনাশন কষ রাজমঞ্চে আরোহণ করিয়া কংদকে 
আকর্ষণ পূর্বক ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করত পদদ্বারা বক্ষ নিশ্পেষণে নিহত 
করিলেন। বলদেব; কর্চ, হ্তগ্রোধ প্রতি কংসের অনুজ অষ্ট জাতাঁকে 
বধ করিরা জগতের সঙ্পথ হইতে সাঁধুণের চিরকণ্টক নিশ্ষান্ত 
কাররা ফেলিলেন । 

ত্রিদশেশ্বর রাম-জনার্দন এইরূপে শক্র বিনাঁশ করিয়। পিতামাতার 
বদ্ধনমোচন, উগ্সেনের প্রতি রাজ্যার্পণ এবং সুদ গণের সহিত প্রিয়- 
সম্ভাষণ পূর্বাক সবিনয় মধুর বচনে গোঁপগণ সমবেত গোঁপরাজকে 
শিদান দান দিলেন-_ইস্থাঁ অব্যবহিত পরে জগৎ গুরুর “গুরু স্বীকাঁর”-- 
কালক্রমে মহর্ষি গর্গবচার্য কর্তক তণীর ও তদগ্রজের উপনয়ন ক্রি 
সম্পন্ন হইবার পর তাহারা উভর্েই অবভ্তীনগ্রে মহর্ষি সন্দীপনের 
নিকট ক্লতবিদ্য হইয়া যম লয় হইতে গুকপুলকে আনয়ন পূর্বক গুরু- 
দক্সিণা দান করত গৃহে প্রতাণগমন করিলেন-ব্রজখিরহের পুনরুদ্দীপন 
_জগংপাত1 হরি পাঠান্তে অবসর পাইয়। ভূতপুক্ধ ব্রজবিরহে ব্যাকু- 
লিত হওত মহাঁভক্ত উদ্ধবকে বৃন্দাঁধনে প্রেরণ করিলেন | মহাজ্ৰাঁনী উর্ধৰ 
কৃষ্ণদুত হই? তথাঁর গমন পুর্বক প্রত্যেককে অখিলপতি রাঁম-কষের 
সবিনয় সান্তনা নিবেদন করত প্রবোধ দির। প্র্যাগত হইলেন-ল্মৃতি- 
গথে কুৃতপ্রতিজ্ঞার আবির্ভীব-বন্থদেবনন্দন কষ, উর্ধবমুখে বৃন্দাবন- 
সংবাঁদ গ্রহণ পুর্ধক গধানা গোঁপীর (রাধার ) প্রাথবল্পভ হুইর়াঁও পুর্বব- 
আঙ্গীকার নিবন্ধন কুজার প্রেমথণ পরিশোধ করিরা প্রেমিকতাঁর পরা- 
কাঁষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন_সবতাঁরণাঁর মুখাউদ্দেগ্রলক্ষ্য--তণবাণ্‌ প্রচ 
তৃভার হরণবীর্দ্যের ভাবী সহকারী পাণডবগণের মঙ্গল বিবরণী অ।শতে 
মহামতি অক্র,রকে কুরুপুরে প্রেরণ করিলে মহাঁয়া! দাঁনপতি তাহা- 
দের গৃহভেদ কাহিনী অবগত হইয়া হস্তিন! প্রেরক এছু নাঁরারণকে 
তাহ! ৰদিত করিলেন | 

ভুবনপতি অনাদি নিধন বাসুদেব অবতারীর মধ্য যুগে কংসব্ধ 
করিলে মহাশূর ভ্বরীসন্ধ জামাত্‌-বৈরী সংহার বাঁমনায় হার সহিত 
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উপর্ধ্াপরি সপ্তদশবার যুদ্ধ করত তপ্রর্প হইয়া ক্ষত্রিয়তার ছুনি- 
বার উত্তেজনায় জঈীপতির প্রতিহিংসায় পুনরুদাত হইলেন । এমন সময় 
ছুরাত্বা কালযবন যাদব-জয় করিতে মথুয়। অবরোধ করিলে ভগবাঁন্‌ 
হরি স্বকীয় ত্রিকালজ্ঞত1 প্রভাঁবে পরাগত মগধ আক্রমণও বিদ্িত হইয়া 
মধুপুর বাসী দ্িগকে চির নিরুপদ্রব করিতে যোগবলে সমুদ্রমধ্যে দ্বারবতী 
নগর নির্মাণ করিলে তাঁহার যৌশিক যবনিকাঁর অন্তরালে বুষি- 
ভোঁজাদি যছুবংশীয়ের। অলক্ষিতে তথায় গ্রবেশ করিলেন; দেবাদিদেৰ 
ভ্রীকষ্ণ যবপতিকে স্ুপ্োখি ত-ক্রোধাগ্রি-ভক্ম করিতে অগ্রজের সহিত 
তাহার দৃ্টিপথ অতিক্রম পূর্বক পলায়ন করত অন্ধাবন কৌশলে 
দর্ব-ত্ত যবনগ্লাজকে এক অন্ধতম গিরিগুহাঁয় নীতকরিয়া অদৃশা হইলেন 
--কাল উপস্থিত_যবনপতি তথায় নীত হুইয়! কুঙজ্ঞানে চির জুযুপ্ত 
মুচকুকে প্রহার করিলে কোপাবিহট উন্মিদ্র রাজর্ষির কোপাঁনলে 
সে দগ্ধ হইল | হলপাঁণির সহিত অরিন্দমী চক্রপাঁণি তদীয় অপর সেনানী- 
দিগকে পরাজয় করিয়! ধনলুষ্ঠন করত আঁত্বধামে গমন করিতে করিতে 
পথি মধ্যে জ্বর!সন্ধ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! মাঁগধেশ্বর বৃকোঁধরের বধ্য 
নিবন্ধন তাহ।কে উপেক্ষা করিয়া পলায়ন করিলেন-- মনোহর দ্বারকা- 
লীলাঁতে এবার গ্রভৃত পরিণয় কাঁও--সময়ান্তরে ভগবাঁন্‌ বলদেব সতী 
রেবতীর ও নিত্য নিম্মক্তকুষ্ণ রুক্যি-বিজয় কাণ্ডে রুকিণীর পাঁণিগ্রহণ 
করিয়া ক্রমশ সত্যতানা, কাঁলিন্দী ও জান্ববতী আদি ষোল সহজ রমণীর 
অধিনায়ক হইলেন। সতাভামা-জনুক সব্হাজিতের স্যমস্তক মণি জীঁ- 
বান হইতে উদ্ধার উপলক্ষে ভীহীর কন্য। জাঙ্ববতীর পাণিগ্রহণ করেন। 
অতঃপর পুকষপ্রবর মাধব নরকাস্বরকে বধ করিয়া দেবজননী দিতীর হৃত 
কুণ্ডল আনয়ন পূর্বক তাঁহাকে সমর্পণ ও সময় ক্রমে ইজ্জসম্পদ পারিজাত 
তরু হরণ করত রোপণ করিয়! মহানগরী দ্বারবতীর অনুপম শ্রীবৃদ্ধি করি- 
লেন--ক্রমা্িয়ে যছুবংশ বিস্তার-_রেবতি রমণ রামের পুত্র নিশঠ-উন্ুখ এবং 
কুষ্ণের রসে রুকিনীর গর্ভে কামঅবভার প্রদ্যয় আদি দশ ও অন্তান্ত 
কামিনী হইতেও দশ দশ পুত্র উদ্ভব হইয়। তাঁহাদের পুত্র পৌঁত্রে যছু- 
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বংশের বহুত্ব সাধন হইল । মহাত্মা! প্রহবান্ন শৈশব কালে সহরাস্থুর কর্তৃক 
হত হইয়া প্রাপ্ত-যাৰন সময়ে তাঁহাকে বধ করত মায়াবহ্রী রূপ! পুর্ঝ 
প্রিয়তম! রতীর সহিত দ্বারকা গমন করেন । তাহার অন্তর পত্বী রুকি- 
নন্দিনী সুভাঙ্গীর গর্ভে তদীয় গরমে মহাঁবল অনিরুদ্র জন্মগ্রহণ করিলেন। 
মহাবীর্ধ্য অনিকদ্র-কর্তুক বাঁণপুত্রী উযাহরণ হইলে বিশ্বচক্রী জনার্দন 
উযাঁঘটিত বিশম্বাদে শৈববীর বাঁণের বীর গর্ব খব্ব করেন। ইহাঁর অনতি 
পরে পরাৎপর হরির ভ্ীচরণ স্পর্শে হৃগরাজ ককলাষ দেহ তা করিয়া 
দেবত্ব গ্রাপ্তহন| 

অনস্তর ভগবান্‌ রান স্বহদ-সন্মিলন-ইচ্ছায় বৃন্দাবন গ্বমন করিলে 
বৃন্দাবন খামের বিধ্বংস মছ্োুসাহ পুনজ্জীবিত হইয়] উঠিল | দেব বল- 
ভদ্র দিবাভাঁগে বন্ধুগণের সহ বিবিধ ক্রীড়া ও নিশাক।লে গোপবালাদিগের 
সহিত রাঁস লীলা করিরা তথায় চৈত্র-বৈশাখ ছুই মাস অতিবাহিত 
করিলেন। ইতি মধ্যে বিশ্বর্তা বিভু, সম্থুখ রণে কাঁশিপতি পৌগু কে 
বিনাশ করত রৈবতস্থত স্ুুদক্ষীণ প্রেরিত মহাগ্ি দাঁহ নিবারণ পুর্ধক 
চক্রাঘুধে তাঁহাকেও নিধন করিয়া ছিলেন | 

ভগ্বাঁন্‌ অন্কর্ষণ বৃন্দাবন লীলা করিতে করিতে গরাক্রমী কপীশ্বর 
দ্বিবিধকে বিনাঁশ করিয়া! দ্বারকায় গ্রত্যাগমন পুর্ববক “শাঙ্ষমোচনের” 
গ্রধান নেতৃত্ব প্রদর্শন করিলেন-__অত্যাম্চ্ধ্য অনির্জচনীর দয়া প্রকাশ _. 
এই ঘটনার কিছু দিনান্তরে দীনবন্ধু হরি দাম ব্রাহ্মণের নিকট ততুলমুষ্ঠী 
উপহার লইয়? তাহাকে ইন্্রতুল্য সম্পদ প্রদান ও পিত! মাতীকে একবার 
তীহাদের স্বর্গীয় কুমার চয়কে প্রদর্শন করত ভক্তবংসলতার স্ছুল্লভ 
গৌরব উপাঁজ্জন করিলেন। 

অহঃপর একদ1 সর্বসম্মত তীর্ঘন্নীন নিবন্ধন মহাঁমহিম কৃষ্ণ স্বজন 
সহিত কুরুক্ষেত্রে মতান্তরে গ্রভাঁসে গমন করিলে তীর্থস্থলে কুরূপাঁৰ 
ও বৃন্দাবন বাঁপী দিগের দহিত তাহার সীঁক্ষাত লাভ হইল। যাদব- 
পাওব ও গোঁপকুলোস্তব স্ত্রীপুরুষ পরস্পরে প্রিয়ালাপ করিতে লাগিলেন 
_ একফাঁত্রায় ছুইকার্ধ্য সাধন-্যজ্েশ্বর যছুনথ, তীর্ঘ বার্রিতে অব্গাছণ 


টি কুরুবংশ। 


ও মুনিগণের উপদেশ হসাঁরে ধন্ম্যজ্ঞ সমাঁপন করিলেন | যজ্ছোতসবে 
তিন মাস কাঁল তীর্থবাস করিয়া তাহারা পরস্পর সম্ভাষণ করত ত স্ব 
গৃহে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন-_ পাঁওব ওপাঁওষ সার সমধিক ঘনিষ্ঠতা! 
প্রদর্শন__ এই হইতে কমললোচিন কেশব পাব গণের সহিত তীহা- 
দের রাঁজন্ুয় যজ্ঞ পর্য্যন্ত যজ্ঞনারক রূপ থাকিরা দীর্ঘতর পাওুব- 
নির্ধানন অবসরে মৌভ পতি শান্ব, দন্তবক্র, বিছুরথ ও শত ধন্মকে 
বিনাশ করত দ্বারক। বিহাঁরের মধ্যযুগ অতিবাহিত করিলেন-অবতার- 
লীলার চরমকার্্য সাঁধন__বিশ্বজন গতি বাস্দেব পাব নিব্বীপন 
কাঁলগতে ভারভীঁর মহাপমরের সহকারী নাঁরক হইর1 পৃথিবার ভার 
হরণ পুর্ধবক পরিশেষে মহাজ্ঞানী উদ্ধবকে ফাঙ্যযোগ শিক্ষা্দীন করত 
আত্মবংশ ধ্বংস করিয়! অনশ্বর মহল্লোকে গমন ক রলেন। ভগবান্‌ শুক এই 
মনোহর হরিগুণ গাথ। শ্মস্ভাঁগবত সুদীর্ঘ ভাবে বলিয়া আত্মজ্ঞান কথন, 
কন্মনির্ণুর যোগ প্রভাবে মর্তা লীলা ত্যাগ বর্ণন, যুগলক্ষণ, কলি উপপ্লব, 
চতুর্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উত্পত্তি, বেদশাখা প্রণয়ণ, মার্কগের মংবাঁদ, 
মহাপুকয বিন্যাশ, ও হুর্যের দেহব্যহ কীর্ভন এবং দণ্ডীপর্ঝাদি বহুল 
গ্রন্থ পাঠনানস্তর সপ্তম দিবস অতীত প্রায় করিলেন ! 

এদিকে তক্ষক দংশনের নিরূপিত সময় অত্যপ্প মাত্র থাধিলে সর্পে- 
শ্বর তক্ষক পরীক্ষিতের কৃতান্তরূপে প্রচ্ছন্ন দ্বিজবেশে রাঁজ মার্গে 
আগমন করিতে লাগিল; দিগন্তর হইতে বিষ-মন্ত্রবিদি কাশ্তপ ও তাহার 
অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন অহিপতি পশ্চাঁৎগাঁমী ত্রাক্মণকে 
তীয় স্বাগতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাঁর উদীরমন। দ্বিজবর আপন কলতবিদ্য- 
তার পরিচয় দানে অগ্রসর বলিয়া প্রকাশ করিলে ছদ্মবেশী তক্ষক 
আত্মপরিচয় দিগলা তীর মন্তরজ্ঞতা পরীক্ষ। করিতে নিকটস্থ মহাতরুতে 
দংশন পুর্ধক ভক্মীভূত করিয়া ফেলিল--বাশ্তপের, অভূতপূর্ব শিক্ষা 
তিনি মন্ত্রবলে তক্ষক রাঁজের, বিষ-দাঁছ হইতে.বিষ্দদ্ধি উদ্ভিজয সহ 
জনৈক বৃক্ষারোহীকেও নবগ্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষধরের রিষগর্বব 
খর্ব ছইল। ভুজগ পতি বিষ-বৈধ্য-রাজকে শিরোমণি প্রদান করত 


তাহাকে দৃঢ় অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিলে দূবদর্ণ কাপ 
ব্রদ্ষশীপ জন্ত রাজার আমুশেষ জানিরা! অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন । মায়াবী 
তক্ষক সহচরদিগকে ছদ্াবেশ ধারণে উপদেশ দিয়! স্বরং কীটরূপে একটা 
ফল মধ প্রবিষ্ট হইল। উপদিষ্ট সর্পগণ ছদ্য ্রাক্ষণ হইয়! অংশশীর্্বাদ 
স্বরূপ মেই ক্ষতফল মহীরাঁজকে উপহার দাঁন করিলে ক্রুরমতি তক 
নৃপতির হস্তগত হই! স্ুলকাঁয় সহস্র শীর্ষ তক্ষক রূপে প্রকাশিত হইতে 
লাঁগিল। তখন মহামতি পরীক্ষিত চরম কাল উপস্থিত দেখিরা ভগবাঁনের 
সব করিতে লাগিলেন ;-- 

জয়- কক বিঞুঃ বাঁজুদেৰ বিভু নারায়ণ; 

জয়--অনাদি অচ্চ্যত হরি পতিতপাবন ! 


জর-_বিশ্বস্তর দামোদর মধুকৈটভারি) 
জয়--লম্মমীকান্ত শ্রীকান্ত নরকীম্ুর অরি! 
ওয়--চিন্তামণি অচিন্ত্যাত্ব। পরম ঈশ্বর; 
জয়--কমলাক্ষ পুকষএধান পাতান্বর ! 
জয়--হৃমিকেশ, কেশব মাধব ত্রিলোকেশ, 
জয়--লোঁক পাল গোপাল মুরারি পরমেশ ! 
জয়--জগন্থ জগৎ্পতি শ্রমধুস্থদন 3 
জয়--গরমাত্মা মহাত্মা নির্মুক্ত মন্মোছন ! 


7 জন্বযাঁদবেক্দ্র উপেন্ত্র বিজয় অধোক্ষজ; 
জয়--ভক্তীধীন দীনবন্ধু নির্বিকপ্প অজ ! 


জয়-ত্রজেশ্বর শ্ীনন্দ নন্দন রাঁধাকান্ত; 
জয়--মহ তত্ব মহাঁবাঁহু অনাদি অনন্ত ! 


জয়--যজেশ্বর যোগধ্োয় সত্যসনাতন 
জয়--কাঁল ত্রিকাঁলজ্ঞ কাঁলভয়নিবারণ! 


৬২২ কুরুবংশ। 


জয়__ গোবিন্দ বংশীবদন সুদর্শনিধারী; 
জয়--ঘনশ্তাম রামচন্দ্র ত্রিতাঁপনিস্থারী ! 


জয়--ঞ্রনিবাস দেবতা পুঁকষ পুরাতন) 
জয়--চিম্য় সচ্চিদানন্দ মদনমোহন ! 


জয়--দর্পহারী হৃসিংহ বাঁমন রমাঁপতি; 
জয়_-পুণরীকাক্ষ পবিত্র পঞ্চভূত গতি ! 


জয়--মপ্রমেয় সাঁপ্ঘত অট্বঘৈত ভগবান; 
জয়-__বিরাট বিশোক স্বভূ বিবুধ প্রধান! 


জয়-_চক্রধর শ্রীধর অক্ষর চিরন্তন; 
জয়-_নিষ্পীপ নির্ধন্দ ব্রদ্ধ বিপদ ভগ্ন! 


জয়--বনমাঁলী রসিক রমেশ রস্ময় ; 
জয়--কংসরিপু কেশী বিনাঁশন মছোদয় ! 


জয়--জনার্দন জ্যোতিষ্ক অজয় নিরপগ্ুন; 
জয়__সদাঁনন্দ চিচ্ছক্তিমান ভৰ নিস্তা্রণ! 


নৃন্নাথ পরীক্ষিত এইরূপ স্তব করিতে করিতে নাঁগপাশে জড়িত হইয়! 
নিশ্চল হইলে প্রকাওবপু তক্ষক তীঁহাঁকে দংশন করির1 অন্তরীক্ষে গমন 
করিল। মহীপতি তীব্র বিষে আক্রান্ত হইয়! চিরে ইহুলোক পরিত্যাগ 
করত মহর্ষি পর্ধত প্রদত্ত শাপাবসাঁনে পুনর্ধাঁর বিদ্যাধর নাম গন্ধব্বরূপে 
গন্ধর্বলোক সমুজল করিলেন-_-এখানে দূরারত রাজধানী গভীর শোকে 
একবারে নিমগ্র-পৌরজনের আর্তনাদ গগণ স্পর্শ করিল। গুকুমার 
জনমেজয় বহুক্টে ধৈর্য্য ধারণ পুর্ধবক পিতার অন্ত্ো্টি কার্ধ্য করত যথা! 
সময়ে তদীয় স্বগর্শিয় কার্ধ্য সমাপন করিলেন। শ্রুতদেন, উগ্রদেন ও 
ভীমনেন এই ভ্রাতত্রয় হইতে জ্যেষ্ঠত্ব নিবন্ধন তিনিই পিতৃ নিংহাঁসন 
গাপ্ড হইলেন। কাশিরাঙ্জগ ছুহিতা বপুষ্$ম! তাহার প্রধান1 মহিষী 


কুরুবংশ | ৬২৩ 


হইয়। রতীর সায় অনুপম রূপে নাঁথের মনোরঞ্জন করিলেন। মহাঁবাঁহ 
জনমেজম ক্রমে ক্রমে রমণীয় যৌবন সোঁপানে অধিরূঢ হইলে তীহার 
রূপের সহিত বুদ্ধি, বিদ্যা, বীরতা জগ্রহকে জয় করিয়া উঠিল। তিনি 
কোঁন সময়ে এক যজ্ঞারভ্ত করিলে তদীয ভ্রাতাগণ যজ্বস্থল গামী এক 
সাঁয়মেয়কে নিরপরাধে আঘাত করায় সারমেয় মাঁত। শুনী & অকারণ 
আঘাতের জন্য “তাহার শীত্রই বিপদে পতিত হইবেন" এই অভিশাপ 
করিল। তখন মন্ারাঁজ জনমেজয়, গ্রাপ্ত শাঁপ খগ্ডনের জন্য অন্তর যজ্ঞা- 
রম্ত ইচ্ছায় মহর্ষি শোমাশ্রয়কে গৌরহিত্যে বরণ করিলেন। ইহার পর 
তক্ষশিল! প্রদেশ জয় করত গৃহাগমন করিলে খধিরাজ উত্তদ্ব পরীক্ষিতের 
তক্ষক দংশন কাহিনী বলি তাঁহাকে সর্প যজ্ঞের স্তুমন্বণ! দিলেন| 
্রক্ষম্র্য্য নিপুণ উত্তস্ক স্বীয় গুরু বেদকে দক্ষিণাদান করিতে পৌয্যরাজ- 
পড়ীর কুগুল আনয়ন করিতে লাগিলে হুরাঁচার মর্পগণ কর্তৃক তাহ! অপহৃত 
হওয়ার অমরনাথের প্রসাদে তিনি হৃত রত্ব প্রাপ্ত হইয়| দক্ষিণা দান করত 
বৈর নির্যাতন বাঁসনা পরীক্ষিত তনয়কে এরূপ উত্তেজিত করিলেন-- 
নৃমণির সর শরীর তক্ষক-বিরাঁগে পরিপূর্ণ হইল-তিনি মন্ত্রীগণ মহিতি 
মন্ত্রণা করিয়া তক্ষশিলানগরে তক্ষকবিনাঁশে কৃতসন্কল্প হইলেন । অতএব 
পাঠক! এক্ষণে “বীত্তিধস্ত সজীবতি” এইকথাঁর সার্থকতা দেখিতে তক্ষ- 
শিলা নগরে গমনোদ্যত হউন | 
ইতি; মহাঁভাঁরতীয় আদি পর্ধান্তর্দত পে'া পব্ধাধ্যায়, 
ও দথেপ উমদ্ভাগবত কুরুবংশে কলিদমন 
নামক পঞ্চাশৎ সর্গ সমাপ্ত। 


কৃকবংশ। 


এক পঞ্চাশৎ সর্গ। 
তক্ষ শিলানগর-_র্পসত্র | 
(ভারত প্রকাশ) 
*াশিিআিপি্্ীশীতীলি 
“কীর্তি যন্ত সজীবতি” 


ধরংসশীল অনিত্য সংসারে কীর্ভিই অবিনশ্বর, কালের প্রখর শোতে 
অন্তবিধ দমকল বস্তরই তিরোধান হয়;--রাঁজাধিরাজ জনমেজয় ভারত 
প্রকাশরূপ মহাঁকীত্তি স্বাননকরিরা মৌরজগতের চির ম্মরণা হইলেন-_সর্প 
বিনাশন সর্প সত্রই তাঁহার এধান কারণ হইল-_মহাঁরাজ জনমেজয় মহর্ষি 
উত্তস্ক ও মন্্রীগণ কর্ভুক জনকের নিধন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দাঁরপর নাই 
ক্রৌধাবিধ্ট হইলেন; পিতৃহন্তা তক্ষক বিনাশে সর্প সত্রই স্থিরীকৃত 
হওয়ায় মহীপতি অচিরে তাঁগরই মাঁয়োজন করিতে লাগিলে রাজা দেশে 
যজ্ভরভবন সত্বর নির্মিত হইল। দর্শকগণ তক্ষশিলাঁনগরের যজ্ঞাগার দর্শন 
পুর্বক ভাঁবিতে লাগিল, যজ্তধাম কি মশোরম হইয়াছে । উচ্চতম যজ্- 
বেদী গন্ধপুষ্পে সুশোভিত ও স্থানে স্থানে মঙ্গলবট ক্রোড়ে অঙ্লান কদলি 
তরু সতকার্য্ের অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিতেছে! জটাদীন ও নথ শ্বাশ্রু ধারী 
খঁষিগণ মহাসনে উপবিষ্ট আছেন, হুবিপুর্ণ স্তপীরৃত অসঙ্ঘা হেম কুস্ত 
রত্বগিরির স্যার বিদ্যমান আছে! বানবিধূত অগণন বৈজ্যন্তী যেন উচ্চ 
দৌর লোকে গমনাভিপ্রায়ে এক একবার মঙ্গ প্রসারণ করিয়া উড়িতেছে! 
রতু(বলীর বুরূপ সজ্জায় প্রকাণ্ড অট্রালিক! সকল যেন শাঁরদীর শশধর 
মালায় বিভূষিত রহিয়াছে ! মণি-নৌক্তিক বিবিধ আত্তরণে সুদম সভা- 
তলও নৈশ নভোস্থলের হ্যায় দৃশ্য; আবার ফল, ফুল, ও শ্যামপর্ণ সম্বল 
স্বতাঁৰ সজ্জিত তরুত্রেণী চতুর্দিকে বিন্যস্ত হওয়ায় কবিকুল লেখনী 


কুরুবংশ | ৬২৫ 
বর্ণিত সুরগন্দ মন্দনবন স্মৃতি পথে অধিরঢ় ছছঢ তছ ! রাঁজ। জনমেজয় 
পার্ণিবদের নমন্ত আসনে [দ্বতীর বাসবেরন্ভাথ” উপা্ষ্ট আছেন | 
উ।গারা এইরপ বণ্লতে বলিতে মহীনজ্ঞ অন্রষ্ঠিতকার্ষে পরিণত হইল । 
পরিকশণ মন্ত্র পাঠ পুর্ধক বজ্ঞানলে হবি বর্ষণ করিল অগ্নি শিখার 
দূরব্াপকতার সুর গণ ও শঙ্কিত হইলেন। মন্ববলে আক্কষ্ট হইগ] দ্রক্ত 
ন|গকুল তাহাতে দ্ধ হইতে লাগিল | বিবধর শ্রেষ্ঠ তক্ষক গ্রাণহয়ে কাতর 
*ইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের শরণ লইলেন | 
জাবাহংস্রক নর্পকূল এরূ'প দগ্ধ হইতে লাগিলে মহর্ষি জরগুকার তন 
আতিক দাঠলথালুকি ও জননী জরৎকার কর্তঁক আদিষ্ট হই71 জনসন্কুল 
চাপসত্রালরে উপস্থিত হইলেন | অগাভশ্ম্ কুমার আন্তক অমর-পুজ 
এন্সরি প্রভার বজ্ঞলরে পনাপ্পণ পৃর্ঘক নৃপসন্তর জমনেজাকে সহোণন 
করিয়া! কঙিপেন, ছে রাজন! হে কুরুকুল পুরঙ্গর ! জীপনার মঙ্গল হটক। 
আপান মহাযজ্বের আদি নারকতায় জগতে চিরম্মরণীয হউন। এই 
এজ্ত বাপবের বাজপেয় বলিণেও অভডাপ্তিহয় না: কলুধিত কলিথদেও 
পকযেগণিক হোভী ও অতীতের সেই সমস্ত খত্থিক গণ ভবদীর যজ্ঞভার 
আহণ করিলে ভগবাঁন্‌ অগ্নি অতীত যুগের তেজ অভ্ঞ্রন করি? অসঙ্য 
বিবধর আহি গ্রহণ করিতেছেন । ভগবতী কদ্ধর অগণন বংশধর হুতাশন 
গ্রন্ত হই! অনন্ত কালের জন্য অদর্শন হইতেছে । ক্ষত্রিনন্ার বীঞ্গ মতে 
অটল শ্রঙ্গা প্রযুক্তই মার্গনি পিত শক্র সাধনে কৃতকার্য হইনাছেন। 
অন্ন ছে রাজেন্দ্র! আপনি ধন্মাজনে ধগ্মনাজ, ব্রতপালনে জাক্, 
এবং সোজনা উপাজ্ভীনে অজ্ভুনের নমকক্ষ হরেন? আপনার দেখে কাছি- 
কের |? অনন্তের শঞ্চি ওরানচক্দজ্রের অমারিকত। প্রতীয়মান হয়! 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক আপ্তিক এইরূপ প্রশংসা বাদ করিলে পৃথিবীপতি 
জনমেজয় তাহার এতি প্রসন্ন হইয়। সদন্ত দিগকে কহিলেন, মহাস্্। গণ! 
ধধিকুমীর কি নত, কি প্রিয়ন্বদ এবং ইহার কিশোর কলেবরে যোগ- 
লন্ধ ব্রঙ্গজ্যোঁতি অনুভব হইতেছে; অতএব আপনার। অন্থমতি করুন, 
আমি এই খধি তনয়ের অভিলাধানুূপ তু়ি সাধন করি। 


৬২৬ কুরুংংশ। 


ত্রিকাল বেভা, হোঁভাপ্রবর চণ্ডভার্থব তাহা এইকথ। শুনিয়। কি 
লেন, ক্ষিতখখর | ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, ছরাণার শক্র অগ্নিস.ৎ হইলেই 
দ্বি্গ পুক্রকে বর প্রদান করিবেন; সেই অহি কুলাঁধম তক্ষক ইন্দ্রের 
শাঁরণাপন্জ হওয়ার অনলে নিপতিত হইতেছে না। 

যজ্জদীক্ষিত জমমেজয় হোতাঁঁমখে এই কথা শ্রবণ করিয়। সক্রোঁধে 
কহিলেন, খষে ! পিতৃবাতী তক্ষক যদি অমরেশরের শরণ লইয়া থাকে, 
তবে স্থররাজ সহিত তাহাকে মন্তবলে আকর্ষণ করুন। মহীরাজ এই 
কঠোর আদেশ করিলে হোতা প্রধান ভার্গঝের মহাম্। উচ্চারণে 
তক সহিত আখগুল ভআন্তরীক্ষে আশিভ,ত হইলেন। খন ভগবান্‌ 
ইন্দ্র আশ্রিত ফণীববকে পরি শ্যাগ করিয়। পলারন করিলে অনষ্ঠোপাঁয় 
ত্ষক বিকলাঙ্গ হইয়া অনলাছিমুখে পতিত প্রায় হইল । মহাত্বীমান্তিক 
ভূুজগপতিকে পতনোন্ুখ দেখিরা “ঠিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলি! অন্কজ্ঞা করিলে 
খষিবাঁক্য মন্্বল বার্থ করিম রাজন্বৈরীকে আকাশামনে স্থান প্রদান 
করিল শুন্ঠই তাহার প্রকারান্তরে প্রনর্জম্ব ক্ষেত্র-খাতিক গণ এ 
বাকৃমিদ্ধ কাঁগ্ডের শক্তি লঙ্গ্য না করিয়া নবীন তাপসকে পরিতোষ 
করিতে সহসা অন্থমোদন করিলে গপরীক্ষিতাত্মরজ তীহাদিগের আদেশ 
বশম্বদ হইয়! প্রিয়ন্বদ তপোঁধন বালককে কহিলেন, দ্বিজ কুমার! তোমার 
মনোহর তরুণ মৃষ্তি ও গভীর গবেষণা শক্তি দেখিনা যারপরনাই প্রীতি 
লাভ করিলাম, তুমি ইচ্ছান্থুরূপ পুরস্কার প্রার্থনার । অদেয় হইলেও 
অঙ্গীকার নিবন্ধন অচিরে তাহ! এদান করিব । 

মহাত্বা জনমেজন অঙ্গীক্ৃত হুইলে জরৎ্ কাক ননদন আন্তিক কি- 
লেন, রাজন! অগ্ঠতর পুরস্কারে আমার আশা নাঁই, কেবল “এই মহা 
যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হন” ইহাই আমার এক প্রার্থনা । খষি তনয় সুধাবষা 
স্বরে অছি কুলের শান্তি মুলক ছুর্লত যাঁচ এ করিলে হস্তিনাপতি 
দুঃখিত হইরা তাহার মনের গতি প্রার্থিত বিষয় হইতে দিগন্তরে আকর্ষণ 
করতে চেষ্টা কপিলেন__দিগ্দর্শন চির উত্তরান্ত--তীহাঁর অটল অধাবসায় 
কোন মতে পরিচালিত হইল ন1| তিনি একমুখে সহজ মুখের হায় নির- 


কুরুবংশ । ৬২৭. 


স্তর পুর্ব্ববাঁচন! করিতে লাগিলেন | তখন সদন্তেরাও তনীয় বিনয়ো- 
ক্তির সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে প্রতিশ্ত মহীপাল অগতা] যজ্জশেষ 
করত সার্ধজনীন প্রার্থী দিগের প্রার্থন। পূর্ণ করিয়া বিদায় দিলেন ভূজগ 
বৃন্দ ভাগীনেয় হইতে আঁসন্নমূতা বিপদে ত্রাণ লাভ করিয়া “প্রাত 
সন্ধ্যা ও শয়ন কালে অল্িত, আমান, স্ুনিত, ও জরৎ্নারু সুত আন্ত 
ককে ন্মরণ করিলে ম্মরণ কর্তার সর্প ভয় থাকিবে না, তদগথায় সর্প 
'শন হইলে অকৃতজ্ঞ দংশকের মস্তক শিংশপা সিপ্ষির হার শতধা 
বিদীর্ণ হইয়। যাইবে” তাঁহারা এই চির নিন্ম স্থাপন করত ভবিষ্য 
জগতের বিশাল পটে আস্তিকের মঠীকীন্তি অঙ্কন করিলে মহাদশা আন্তিক 
বার পর ন।ই সন্ষ্ট হইয়া গৃহাশমন করিলেন | 
মঙ্বারাঁজ জনমেজর অর্পবজ্ঞ সমাপন সময়ে এশী গুণান্বাদ অ্ণে 
সমাগত মহর্ষি ব্যাপকে ভক্তি সহকারে বলিলেন, হপোধন ! পিতামহ 
গণের পরমূণখা ভগবান হরির অনুপম কীর্তি কলাপ শুনিতে আমি 
কৌভৃহলাক্রান্ত হইয়াছি, কৃপা বিতরণ পূর্ধাক সেই কপাময় শ্রীকৃষ্ণের 
পবিত্র গুণ গাথা মহাভারত কীর্তন কন! 
জ্ঞানপিপাস্থ জনমেজয় এইরূপ প্রার্থনা করিলে বেদ বিভাগ কর্তী! 
ব্াঁস প্রিয়বাক্যে কহিলেন, বত্ম ! ভারতের অপুর্ব ভাঁরতী সাঁধু জনেরই 
সমীদত, আমি আত্মত্ল্য প্রিয় শিষ্য দ্বারা তোঁগার মনোরথ পুণ 
করিতেছি । ৰ 
তিনি এই বলিয়া প্রাঁণপ্রতিম শিষ্য বৈশস্পায়নকে ভারত পঠনের 
অগ্ুজ্ঞা করিয়া 1 অন্ত্রহ্িত হইলে শ্রোতা বন্তী উভয়েই পরমার্থ বিবয়ে 
আত্ম নিবেশ করিলেন । মহ্যশা জননেজর সুনিপুঙ্গব বৈশম্পায়ন কর্তৃক 
আদিবংশাব তরণ পর্ধ হইতে আশ্রমিক পর্বের পুক্রদর্শন পর্ধান্যা় 
শ্রবণ করত পিতৃপাদ দর্শনীভিলাষে অদ্ভুত কন্মা কৃষ্ণদ্ৈপায়নের উপাদনা 
করিলেন-_অচিরে ইউ লাঁভ--উপাঁদনা পরবশ যোগী ব্যান যোগবণে 
স্বীয় মহাত্মা পরীক্ষিত, শমিক, শৃঙ্ি ও কশে আনয়ন করিলে পরী- 
ক্ষিত নদন আনন্দের স্বচ্ছ সরোবরে অবগাহন কত উাহ।দিণকে পুজা 
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করিয়া বিদায় দিলেন, মহর্ষি ব্যাস ও রাজ সম্মান গ্রহণ করিয়া তপা- 
শ্রমে প্রত্যাগত হইলেন । অনন্তর নরনাথ ৰপুষ্টমাঁ-বল্পভ অবশিষ্ট 
তারত কাহিনী শ্রবণ পূর্বক প্রার্থীরন্দকে আঁশীতীত অর্থ দান করিয়া 
পুরস্কার করিলেন-_তন্ব স্প.হতাঁর পুনঃপ্রবেশন-রাঁজ! পরমার্থ রসাঙ্গা- 
দনে ব্যগ্র হইয়া! পৌরাণিক প্রবর বৈশম্পায়নের নিকট কহিলেন, ভগবান ! 
আপনি বহুদশাঁ, ষড়দর্শন সম্পন্ন মহাভারত শ্রবণ করাঁইরা আমাকে 
কুভার্থ করিয়াছেন, এক্ষণে কৃষ্ণ লীলা হরিবংশ বর্ণন করিয়া! আমাকে 
সমধিক পরিতৃগ্ ককন। 

সর্ধশান্তর বিদ বৈশম্পায়ন কহিলে ন, হে কৌরব প্রধান । শী চরিত 
অপার ও সব্ধঘজন অপরিজ্জেয়। অতএব গুরুপদ প্রসাঁদে বতদূর অবগত 
আছি_তাহ শ্রবণ করুন। তিনি এই বলিরা উদ্দেশে অখিল পঠি 
নারায়ণ ও মহাগুরু বেদব্যাঁসকে প্রণাম পূর্বক আদিস্মষ্টি, ভূত স্থফি, 
পৃর্থুরাজকথন, চতুর্দশ মন্ুবর্ণন, হুর্যাবংশোৎ্পন্তি, ধন্ধুমারকথন, গাঁল- 
বোঁৎপাত্ত, ইন্সখাকুবংশ বিবরণ, পিতৃকপ্প, সপুত্র চদ্দের জন্ম কণন, 
অমীবন্থ বংশ বর্ণন, ক্ষত্রিয় কুল নিবর্ধান, গাঁধি উপাখ্যান, কাঁশিরাজ- 
দিবোদাস-ত্রিশক্কু প্রতিষ্ঠা, যযাঁতি চরিত, কুরুবংশ বর্ণন, শ্রীকষ্জের 
জন্যা বৃত্তান্ত ও শ্তমন্তক মণিউৎপত্তি কথা বলিয়া ভগবান বির অবতার 
বর্ণনায় কহিলেন, দণধর | ভূত ভাবন বিশ্বরাজ্যেশ্বর হরি ধন্ম বিঃাব (ক 
সাআাজ্য বিগ্ৰ কি প্রকৃতি বিপ্লব কালে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মহা! 
অভাঁব নৌ করেন, হে কৌরব শেখর ! ভগবাঁন, নাঁরারণের ছুই মুদি 
এক বিগ্রহ চিরতপশ্চারণে ব্যাপৃত, অপর মূর্তি একমাত্র প্রক্কৃতি লীন রর 
কারণ; লীল1 ময় হরি প্রলয় কালীন যোগ নিদ্রায় অভিভূত হইলে 
তদীয় নাঁভীপদ্য (পুষ্কর) হইতে বৈকারিক মহাঁভূত গণের উদ্ভূব জগ্গ 
খধিগণ তাহার এ আদ কাওকে পুষ্কর অবতার বিয়া ঠা করেন। 

হে মহীপাল ! নারায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ড ঝরাহ অবশাঁর অভিশর 
'বিদ্মীবহ, জুরতরেষ্ঠ বিভু বরাহ মুঠি পরিগ্রাহ করিয়। দত্তঘ্বারা এল 
পয়োঁধি মগ্ন বচুধান উদ্ধীর সাধন ধরেন | তদলভ্তর খন্সুরেশ্বর হিরণ্য। 
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কর্তক সুরগণ প্রপীড়িত হইলে যোগীজনাদত বিষ যুগাঁবতার নিবন্ধন 
ঢুনিরীক্ষ বরাহ ঘুর্ভিতে তাহার প্রতিদবন্দী হইব তাব্রধার সুদর্শনে তদীয় 
শিরে।চ্ছেদন করত মহা গতি জন্প্রদান করিলেন। 

অস্ুর গতি হিরণ্যাক্ষ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তদীয় ভাতা 
হিরণ্য কশিপু ভ্রাতশোৌকে জর্জরিত হইলেন। বীরান্বরাগ তাহাকে 
একাদশ সহত্র বর্ষ কমলাসন ব্রক্মার তপে নিরোগ করিল--ভক্জাধীন 
ভগবান চতুরাঁনন বিধি ভক্তাধীনতার বর দান করিলে দৈত্যরাজ 
দৈববলে বল দর্সিতি হইর়। জুর-নরের সন্ধাঁস কারণ ও ঈশ্বর বিদ্বেষী হইয়া 
উঠিল। তখন যোগাঁয়া হরি নৃসিংহ রূপ ধারণ করত এক মাত্র ওষারের 
সহাঁর়বলে তাঁহীকে নখাথাতে নিধন করিয়া! ভাগবতী গতি দাঁন দিলেন । 
হে কুরু নাথ! বিশ্ব-অধিপ মাধব নরকেশরী কপে হিরণ্য কশিপুকে 
নিধন করিলে নিহত দৈত্য গতির অধস্তন চতুর্থ পুরুষে বীধাবান বলি 
জন্মগ্রহণ করিয়। নুর বর গণের উপর প্রস্থ বিস্তার কধিলেন | ইন্রাদি 
দ্েবগণ তাহার র পামনাদীনে বাদ করিতে লাগিলেন । তখন জগদাধার 
খিষু তদীর বিপুল গর্ধ খবর করিতে মহীত্বা কণ্ঠপের গরসে ভ ভগবতী 
অদিতির গঞ্ডে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া] দেবর্ষি কুল কর্তৃক বাঁমন ও 
পিত। কক বিঞুনাম প্রাপ্ত হন? অখিলাত্বজ মাধব এ জবা র-স্বতা- 
বিক থব্বধাঁয়ে বলির নিকট গমন পুর্ধক ত্রিপাদ ভূমি দাঁন গ্রহণ করিয়া 
বিরাট-শারারিক দুইগদে বর্গ মর্ত্য আবরণ এবং নাভী যুপোস্ভুত 
তৃতীর চরণে রাজ মস্তক অধিকার করিলেন । মহাঁদানী বলি বিচ্রীর এই 
চদ্রীন্তে আত্ম গাধীনতা হারাইলে সুরেজ্রেশ সনাতনঃ দৈত্যেআ্রকে অপ- 
দস্থ কাঁরয়। ভূতলে স্থাগন রা 
অতঃপর পুরুঘ প্রবর কেশব একসময়ে ধর্ম বনের শিথিলত তা দেখিয়া 
রি আন্রর উরসে অনস্থয়ার গর্ভে দেবর্ষি দভাত্রেয় রূপে খব 7 হন। 
তাহার এই অবতারণা কাণ্ডে সত্য ধন্মের সমীকরণ ও হৈহয় বংশাবতংশ 
সহাত্মণ বাঁর্ত্যবীর্ঘযার্জভুনকে ভূমগুলের একেশ্বরত্ব অর্পণ এই দুই কার্ধ্য 
লাধিত হয়। মহাত্বা অভ্ভ্ুন অযুত বর্ষ তাহার উপাসনা করিয। সহজ 
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বাহু লাভ ও নিরাপদে পঞ্চাশীতি সহ বর্ষ রাজ্য শাসন করেন। 

হে রাঁজেন্জর! দত্তাত্রেয় অবতারে ভগবান্‌ মধুঝুদন কাঁন্াবীর্য্যকে 
এইরূপে জগতের সব্বোচ্চ সম্মান প্রদাঁন করিলে কুতিবীর্ধয তনয় অর্জুন 
মহাঁদাক্তিক হইয়া! উঠিলেন। সমকাঁলে সমস্ত ক্ষত্রিয় গণ ও রাজগর্কে 
গর্ষরিত হইয়] উঠিল। তথন প্রভূ বিশ্বস্তর ভৃগুবংশীয় মহর্ষি যম দগ্নির 
ওরমে রেগক1 গর্ভে ভৃগুরাম (পরশুরাম) রূপে অবতীর্ণ হইলেন। 
তাহার ভীষণ তীক্ষধার পরশু আঘাতে এক বিংশতিবার বজুধা নিক্ষত্রিয় 
হইল, ছুর্দীন্ত বীর অজ্জুন ও তদীর কুঠারাঘাতে মানব লীলা সম্বরণ 
করিলেন। ভগবান যামদগ্না পিতৃ আজ্ঞাঁয় মাতৃহত্যা ও পিতার বরে 
জননীকে আব।র পুনজীবিত করিয়া! পরবর্তঁ রাম অবতাঁরে স্বীর অন্তর 
রমণীর রাম রূপে আত্মতৈজ অর্পণ পুর্ধক অদ্যাঁপি মহেন্দ্র পর্বতে 
তপশ্চারণ করিতেছেন । 

হে ভারত! ধশী গুণ গাঁন, তৰজ্ঞান বহ ও যার পর নাই বিশ্ম় কর। 
তিনি যামদগ্র্য অবতারের সন্তাতে আবার পূর্ণ কলা চারি অংশে বিভক্ত 
করত ইক্ষ্াকু বংশীয় রাজা দশরণের ওরসে কোশল্যা গভে রাম, কেকয়ীর 
গর্তে ভরত ও ুমিত্রার গর্তে লঙ্গণ শন্রুপর রূপে অবতীর্ণ হইলেন। 
ভগবান্‌ রাঁমচন্দ্র প্রিয়ানছজ লক্ষণ সহিত শৈশবাবস্থায় রাজর্ধি বিশ্বা মিত্র- 
দত্ত অস্ত্রপাঁভ করির। রক্ষোবীর স্ৃবাহু ও তাড়ক। রাক্ষলীর প্রাণ অংহার 
অহল্যা উদ্ধার এবং কাঠতরি স্বর্ণময় করেন অনন্তর প্রভু রাঁথৰ হর- 
ধনু্ভঙ্গ করত লক্ষমীরূপ1 সীতার ও ভরত, লক্ষণ, শকত্রদ্র যথাক্রমে মাগুবী 
উদ্মাল1, এবং শ্রুতকীর্তির পাঁণি গ্রহণ করিলে সেই সুযোগে তৎ্ক্তুক 
পুরাবতারীয় যাঁমদগ্ল/রূপ হইতে স্বতেজ সংহত হইল-_ত্রিতাঁপহারীর 
ও অন্ুতাঁপ কাঁল উপস্থিত-বৈবাহিক কাঁণের কিছু পরে অনন্তবা্য্য 
রঘুনাথ রাজ্যাভিযিক্ত সময়ে বিমাতা কেকয়ী কর্তৃক চতুদ্দশ বর্ষ 
জন্য অরণ্যে নির্ধাসত হইয়া সহচর লক্ষণ ও জনক নন্দিনীর সহিত 
বন মন করেন । পঞ্চবটা আশ্রমে ছুরাত্বা রাবণ কর্তৃক বনবাসী রাম 
চজ্দ্রের দীতাঁদেবী অপন্ৃতা হন। তখন বিশ্ব সংহাঁর কর্ত।, দাঁশরথী, শত্র 
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সংস্থার করিতে নরলীলার মন্থরোধে বানররাজ স্থ গ্রীন, ভন্ুঞ্কীর জান্ববাঁন 
রক্ষাথিপ অঙ্গজ বিভীষণ ও মহাবাহু হন্ুণান প্রতির সহীয়ে মহার্ণবে 
সেতু বন্ধন করিগ1 রক্ষোবংশ ধ্বংস করত নিয়ম গতে অযোঁধার রাজ 
সিংহাসনে পুনরাঁভিষক্ত হয়েন। ভুর্মীদলগ্তাম রাম এইকূপে একাদশ 
সহস্র বর্ষ নর লীলায় অতিবাহিত করত ল৭ ও কুশ নানক পুত্রদ্ধয় এবং 
ভাতুষ্গ,ত্র নিচয়কে পৃথক পৃথক র।জ্যেশ্বর করিয়। অংশাব তার অন্জগণ ও 
কমল রূপিণা পীতা সহিত কমনীর বৈকুঞ্ঠ ধামে গমন কংরন। 

হে জনমেজর ! পবিত্র রাম অবভারের পর এই অঙ্টাবিংশ দ্বাপরে 
পরাঁজ্পর বিভূ “লয়ং কষ ও অংশাবতার বলরাম" এই যুগল মুক্তিতে অব- 
তীণ হন। শাস্ত্রকার কালভয় নিবারণ ভগবাশ্‌ কষ্ধজের উপাননা মহামতি র 
কারণ নির্দেশ করেন। মহর্ষি বৈশম্পায়ন এই বলিগ| পর্যযান্তরে সুবিস্তত 
হরিবংশ-বিষু। ও ভবিষা পৰ্রে তারকা-মর-যুদ্ধ, ব্রহ্ম লোক, বিষুর 
যোগনিদ্রা ভঙ্গ, ব্রহ্ম! বিষ্তর কথোপকথন, দেবগণের ভূলোকে অংশা- 
বতাঁর, কংসের প্রতি নারদ বাকা, যড়গভগণের স্বপ্নরকথন, ও আধ্যান্তব 
বর্ন করত কষ্ণজাবহঠার বিষে ভীগবতায় সনাক উপাখ্যান কীর্তন করিয়।, 
তাহার গোমন্ত গিরি ভ্রমণ সময়ে মাগধনাথ কর্তক গোনন্তদহন, কষ্ণকর্তুক 
কবীরপুরে মহারাজ শৃএাল বব; বলবে করুক যমুনা আকর্ষণ, রুক্িবধ ; 
তত্তিন্ন বজনাভ নিধন, দ্বার” সংস্করণ, দ্বারবতী প্রবেশ, যাঁদৰ 
সভাধিবেশন, নারদ বাকা, বুষ্চিবংশ বর্ণন, ঘট পুর নিবন, অদ্ধকাঁজরের 
পতন, সমুদ্র যাত্রা, জলবিহার, ছালিক্য গাঁতি, ভানুমতা হরণ, মন্বরান্থর 
নিধন, ধন্যোপাখ্যান, কষ্মাহাত্য, ভবিষ্যতত্ব, পুক্কর বৃত্তীন্ত, ভগবানের 
বরাহ-নুনিংহ ও বামনাঁবতার বিস্তার প্রনঙ্গ, তাহার কৈলাস যাত্রী, হংস- 
ভিম্বনিধন, এবং ব্রিপুর হননাঁদি বছ বিষয় বর্ণন করিলেন | 

অনন্তর বৈশম্পারন কহিলেন, হে পুরুষ ব্যাঁত্র ! দেখাদিদেব নারায়ণ 
এ অস্টমাবতীরের পর কলি যুগের প্রথমে জিন কুলে নবমাবতার বুদ্ধনামে 
বিখ্যাত হইয়া! অহিংস! পরম ধর্ম গ্রচার করত জীবের চরম লক্ষ্য 
প্রদর্শন পুরঃসর ইহলোক হইতে অন্তহিত হইবেন। 


৩ ৩২ কুকুর ২ম | 


বাগ্মী প্রবর বৈশম্পারন বৌদ্ধ উপ|খ্যান পরিশেয করিয়! কহিলেন, 
হে রাজন !ভূত নিস্তারণ হরি বছ্ধ[ণতারের বহছুপর পরিণেষ কলিতে 
ছুরাত্বা দলনের জন্য সম্ভন এামে মহাবণা বিষুযশার ওরদে লুমতীর 
গভে কল্কিনাঁমে জন্ম গ্রহণ করিবেন | কমললয়। লক্ষমী রাজ বৃহদ্রথের 
ও রসে মহিষী 'কামুদীর গভে পদ|ানামে অবতীর্ণ হইয় উহার সহধর্ষিণা 
হুইবেন| ভগবান কক্কি কুমীর কালেই মসীম পরীক্রমী হইয়া “দেবাত্ত"? 
শ।মব তুরগাঁরোহণ পুর্ধক অসিগহারে বিধন্মী দিগকে নিধনু করত 
পুনঃসতোর উদ্ধার করিবেন । হিনি এইরূপ অসামান্য দৈবশক্তিতে জগৎ 
জয় করিয়া গঙ্গা-যমুণীর মধ্যস্থলে মহাশাপ্তি লাঁভ করত লোকলীণ! 
হইতে অপস্থত হইবেন। | 
ধাখান্‌ বৈশম্পারন এইরূপে হুরিব:শ, বিষঃ,পর্ধ ও ভবিষ্য পর্ব বর্ণন 
করিলে মহাশ্রোতা জনমেগয় কহিলেন, ভগবন্‌ 1 ভাপনার মুখে হরিবংণ 
শ্রবণে আমিযার পর নাই কতার্থ হইলান, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া! হরিবংণ 
এতিফল এবং তদ্রদ্দেশে বিধিসিদ্ধ দাতবাৰিবরণী বিষয় আমাকে বলন। 
_. বৈণম্পাঁরন কহিলেন, মহীপাঁল! হরিবংণ আবণে পাপদেহী নিষ্পাপ 
হইয়া চতন্বর্গ ফল লাঁভ করে? অপ্তিমে উদ্ধতন একাদশ পুরুষের সহি 
বিষুব.লাক গমন করিতে সক্ষম হয় | হরিবংশ শ্োতার পক্ষে পাথক কে 
অন্ততঃ তিনটা র্ণ মুদ্রা প্রদান ধিধেয়, তদতিরিক্ত দান আর ও ফলগ্রদ 
বলিয়া কথিত হয় | 
ব্যাসদেব শিষ্য বৈশম্পীরন হরিৰংশ পাঠ সমাপন করিলে মহাত্মা 
জনমেজয় প্রণাব্রতের উচ্চ নিয়মে দাঁনাদি করত হস্তিনা গমন ও কুত- 
ব্রত উদ্যাপন করিলেন_-ভূতপুর্ধ সারমেয় অভিশাপ অনতি দূরস্থ_- 
তাহার মনো মধ্যে অকাল অশ্বমেধ যজ্ঞের কষ্পন। পাঁত হইল। তখন 
যোঁগজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস যোঁগ বলে কুরুবংশীয় যুবা জনমেজয়ের বিপরীত 
বাসনা জানিয়! তথাঁর উপনীত হুইলে পরীক্ষিতাত্বজ তাহাকে যথোঁচিন 
অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ভগবন! আপনার বিরচিত মহাভারত 
শ্রবণে পুলকের নব নব আবির্ভীবে সংবহসর কাল নিমেষের ন্যায় বোধ 


কুরুবংশ । ৬৩৩ 


হইল এবং ভগবান্‌ সোম, বরণ ও রাজর্ষি হযিশ্ন্দ্রের রাঁজহ্য যজ্জের 
পরিণাম ফল বিদিত হইয়াঁ এ যজ্ঞ যে পুর্ব পিভামহুগণের আত্ম বিদ্রো- 
হের মুপীভূত তাসাও আমি অনুভব করিলাম | বে মহাশত্রের অন্থু- 
গ্রমাণ অঙ্গহীন হইলে মহাবিম্ন উপস্থিত হয়, আঁপনি কুরুকুলের প্রধান 
নেতা থাকিদ্ কি জন্য তদ্বিবয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন নাঁ? 

তগবান্‌ কৃষ্ণ দ্বৈপারন কহিলেন, বঙ্স! কাল, স+লের বুদ্ধি বিপর্ধ্যর 
প্রদান করেন, অতএব মহাত্ যুধিটির একবাঁর ও আমার সহিত রাঁজ- 
লুয় মন্রণা করেন নাই, জনক্ষয় কারণ ভগবানের অপরিহার্য বিস্মৃতি 
মারায় আনার মনে ও উহা ক্ষন্তি পার নাই | ঘাহ। হউক এক্ষণে তোমার 
অকালে অশ্বমেপ কানন! আবগত হইয়া আনি উপনীত হইলাম, তুমি 
বেদ বাকো আঁস্থ। প্রদর্শন করিধা ধজ্ঞব্র;ত বিচ হও | তাত! ভাব 
কলিমুণে অথমেধ পূর্ণ হইবে না, কণিব তিরোঁভাব সময়ে মহর্ষি 
কগ্ঠপ বংশে ভূগর্ভ হইতে এক মহাঁবোগী উদ্ভব হইর। বাগীমেথের 
পুনরাবতাঁরণা করিবেন। কনুষাধি ন্যই কলিণা-মর ব্যুৎ্পত্তি, কলুষ জন্তই 
মন্থাকার্ধ্য যক্ঞত্র ত একবারে খিলুপু হইরা যাবে । 

ভগবাঁন্‌ বন এই কথা বলিলে মহোদয় জনমেজয় কহিলেন? ভগবন্‌! 
কলিবুগের মানব গণ কিরূপ নীচাঁণর হইবে বে, চিরাচরিত পুণ্য ধর্ছের 
লেশ মাত্র থাকিবে না? দেব! আপনি ত্রিকালজ্ঞ, অহএ অজ্ঞনাসের 
প্রতি সেই ভাবষা কাখিনী ব্যক্তকরুন। মহীণার্ণৰ জনমেজয়ের এইসাধু 
জনো!টিত গ্রশ্ন শুনিয়া মহর্ষি পুঙ্গব ব্যাস কহিতে লাগিলেন ;- 


ছড়িয়ে স্বধন্ম আর্ধা মুত গণ, 
অধন্ম নিরত হবে নিরন্তর ; 

জ্ঞানের গৌরব যাঁবে মতিম্ন্‌। 
হবে বন্ুন্ধর1 অর্থের কিছ্কর। 


য্েচ্ছ রাঁজদণে হুইরা চালিত, 
অধীনত পাঁ.শ পশিবে ভারত, 


৬৩৪ হুরুবংশ | 


শূর মাঁতি ভূমি সদাই শহ্বিত, 
যথনের দাঁসে পুণণিত জগত | 

গুরু ভক্তি করি দূরে ববি্ভীত, 
নারী ভক্ত হয়ে মানতবর দল; 
চাঁর প্রেমার্ণবে হবে নিমজ্জিত, 
শ্রৈন বৃন্দ ময় এমহী মগুল। 

হরি মর ভাবে হইয়া! বিহ্বল, 

যে জগত্ভী তশ সদা পুলকিত; 
কাজে ম্লেচ্ছ জয়ে করি কোলাহল, 


গাইবে ভারত যবন সঙ্গীত । 


বাডল-নাস্তিক তুলি তকবাদ, 
ঈশ্বারে জন্বত্বা করি অ'রোপণ; 
পরা] জিবে জীবে করিয়! প্রমাদ, 
মর বিশ্বাসে অনাস্থা! দর্শন। 
এছেন কঠিন কল আবিভাবে, 
প্রকৃতি “দবা ও হয়ে প্রতকল।; 
বিবিধ বিপ্লব বিন্বিয়! ভবে, 
করিবেন জীবে বিষম বাকুল। 


ব্যিস্তাব হবে পতু আগমনে, 
ন1 দিবে নীরদ নীর শিতখনি; 
নখদিবে অশনি বিমল গগণে, 
হইবে বিকৃত নশ্বর ধরণী। 


অপ্পায়ু হইবে বিনশ্বর ধরা, 
জাত শস্ত হীন হবে মহীতল; 
নিখিল জীবনে আবরিয়ে জ্বর, 
প্রদানিবে জীনে স্বকার্মার ফল।॥ 


কুরুবংশ। ৬৩৫ 


ভগবান, ব্যাস এঈবলিরা স্স্থানে গমন করিলে মহীপতি জনমেজয় 
তক্গশিল] নগর হইতে হক্তিনাপুরে আগমন করিলেন) বাজ'মেধ বাঁদনা 
ছাগাঁর সার রাঁজকল্পনার আনুদঙ্গি রহিপ। মগারাঁজ হস্তিনাধিপ কাল- 
কুহকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইরা অশ্বমেধযজ্ঞের অবভাঁরণ| করি- 
লেন-ব্যস বাকা ফলে পরিণত-শচীপতি ইন্দ্র বেদবাণি বার্থ প্রা 
দেখির। বজ্ঞ পুর্ণ কালে মৃত অশ্থে প্রবেশ পূর্বক সভাসীনা রাজ নহিষী 
বপুষ্টমাঁর সহিত সঙ্গত হইয়া অসিপত্র ব্রত ভঙ্গ করলে “দেবরাজ ইন্দ্র 
সেই ব্যভিটারিতার নানক বলির” সর্ধজ্ঞ খষিগণ ইরাবতী নন্দনকে 
তাহা বিদিত করিলেন--রাঁগ-রোষ প্রস্বলিত হইল-তিনি সক্রোধে 
“অপুজনীয় হও” বলির। অমর নাথকে অভিশবপ, খত্বিক গণকে তিরস্কার 
ও মহিষীকে বন শিক্ধাসনের অনুমতি করিলেন। তখন স্বর্গ বিহারী 
গন্ধব্বরাজ বিশ্বাবস্থ্ তীহার নিকট আগমন পুর্বক দেবরাজ উজ্জ্র অকাল- 
অশ্বমেধ রহিত জন্য শাপত্রস্ত। বপুষ্উমা রূপিণী রমার সহিত সহবাঁন 
করিয়াছেন বলিয়া রাজ পতীর নির্দটেষিতা সহকারে তাহাকে পান্না 
করিয়া দেবলে|কে প্রত্যাগত হইলেন আত্ম শাঁসনের সুদৃঢ় অনুরাগ 
শ্রমান জনঘেজর মহধি জৈমিনির নিকট পুনরাঁর মহাভারত শ্রবণ করি- 
লেন। ভিনি এইরপে বেদ, পুরান ও ম্বপ্নপব্ধাদি বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ এবং 
বুশৃগ্ঘলায় রাজ্য শাসন করঠ দুত্তর যৌবন লীমাঁর উত্তর পারে গমন 
কর্রিলে বিবেকের সনাতন উপদেশে মহারাজ উপদিহট হইয়। শতানীক 
ও শঙ্ষ,কর্ণ পুত্রদ্ধয়কে বিশাল বন্পুরার আধিপত্য প্রদান পুর্বাক মুনি- 
বৃত্তি অবলপ্ধন করত চরমে সৌর মহাঁলোকে গমন করিলেন | ব্যান 
বিরচিত শ্লোকাবলি ভারত হষ্িলক্ষে সম্পূর্ণ। তম্বধ্যে ত্রিংশৎলক্ষ 
দ্েবশোকে, পঞ্চদশলক্ষ পিতলোকে, চতুর্দশলক্ষ যঙ্গছলোকে ও একলক্ষ 
মর্তা লোকে এচার্য্য | এ লক্ষ সঙ্ক পুরাগীতি ও দ্বাদশ সহুত শ্লোক 
হর্রিবংশ গ্রথমতঃ বৈশম্পায়ন হইতে জনমেজয় তদনন্তর নৈমিষারণ্য 
ক্ষেত্রে মৌতি উগ্রশ্রবা হইতে শৌনকাদি মহর্ষিবৃন্দ আবণ করার বীর প্রস্থ 
বনুধ। মগলে সুধাঁময় হরিগুণ গাথা ধ্বনিত হইতে লাঁগিল। 


উঠ কুরুবংশ। 


মহীপতি জনমেজয় পরলোঁক গমন করিলে উত্তর কুকবংশে তদীর 
জ্রেষ্ঠ পুত্র শতানীক বেদ শাস্ত্রে ও কৃপাচার্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যা পাঁর- 
দর্ণী হুইয়া স্ুনিয়ষে পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । যশস্ী 
শতানীক হইতে অধস্তন পুরুষ যথাক্রমে সহত্রানীক, অ্বমেথ ( মেধরত্ত ) 
অসীমকষ্ণ, ও নেমিচক্ত জন্ম গ্রহণ করন। মহীত্বা নেষির শাসন 
কালে অযুত তরঙ্গিনী গঙ্গার তরআজাঁতভিঘাঁতে চূর্ণ শিচুর্ণ হইয়া হস্তিনা 
রাজধানী নদী গ্রস্ত হইলে তিনি জগন্মান্ত কৌরব পিংহাঁদন কৌশানি 
নগরীতে স্থাপন করিলেন । অনন্তর ক্রমশ ধারাবাহিক রূপে নেমিচক্র 
হইতে উপ্ত, চিত্ররথ. সুচীরথ, বুড়িনাঁন, জুসেন, স্বুনিত, নৃচক্ষ, সুখীনল, 
পরিগ্নব, জুন, মেধাবি, নৃপপঞ্জয়, দুর্ধ, তিমি, বৃহদ্রথ, সুদাস, শতাঁনীক, 
দুর্মনস, মহীনর, দপাণি, নিমি ও শেমক এই অধস্তন পুরুষ পরম্পরা 
উদ্ভব হইয়! জনমেজয়ের পরবর্তী সগুবিংশতি জন রাজ। পাঁওব দিংহাঁসনে 
অধিরোহণ করিলেন। শেষ নৃপতি ক্ষেমক রাঁঃকার্য্যে অপটু নিবন্ধন 
প্রজাপুঞ্জের ত্রাগ ভাজন হইলে তদীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশারদ উহাকে 
নিহতকরির1 রাঁজলম্মমী হস্তগত করায় বস্তরমতী কলি যুগের ৮২২ 
বর্ষে ক হার মণি পাঁগুববংশ অনন্ত কালের জন্য হারাইলেন। 

ইতি ; মহাভারতীর আদ পর্ধান্তগত আন্তিক পবান্যায়, 
হরিবংশ-বিষ্,পর্ধ-ভবিষ্য পকের সার সম্কলন 
ও শ্ীমৎ্ভীগবতের নবম স্কন্দের অংশ 
বিশেষ, কুরুবংণে সর্প শত্র নাঁমক 
এক পঞ্চানতসর্গ সমাপ্ত । 


৮ 
ক 


বকবংশ। 


উপসংহার | 


৫ 





“কাঁলঃ স্জতি ডূঁতানি কালঃ অংহরতি গুজ11% 


কাঁলতত্ব-_গ্রন্থগত সন্দেহ নিরমন ও বক্জবা বিষয়ের অভাব পূরণ 
করাঈি উপনংহার বা পরিশিষী, অতএব আমরা ইতিহাসের সিংহ দ্বারে 
আ সিনা অতীতের কা যবনিকা তুলির! দেখি_সর্ধ নান্দীতে কপ্গ ঈ- 


ভপপীপানশিপিপপাপীলা শপে 








“কল্পাখযান” দুই প্রকার_মহাকল্ ও কল্প; অথচ এ কম্প গুলিন 
রাঁজসিক, তাঁমমিক বা সাত্বিক নানে খ্যাত। কারণ, রজঃ৭ ত্রদ্ধার 
শতাব্দে তমগুণ শিবের একদিন এবং শৈব শতাঁব্দে সত্ব গুণাঁধার বিষ্ুর এক 
নিমেষ হয় (৯) | স্থপরি মাণে শতীব্দ কাল স্তাবী পরম্পরার অধোগুণ এক- 
বাঁরধ্বংস হইলে অনন্তরজাত কণ্পগুলি উন্চতর গুণ সংজ্ঞা প্রাপ্থ হইয়া 
থকে) [পরোঁজ ত্ররোঁনশ টিপ্লনী দেখ ] অতএব সর্ব কাল কম্প মহাক্প্প 
উহ্থাঁরকোৌন ন1! কোঁন একতর গুণ ময়; ফলতঃ চতুর্দশ মন্বন্তর (২) ভূক্ত 
ব্রক্ম+র দিবার নাম কপ্প, তাহার বাঁলা- কৈশে। রাদি দশারস্ত লইয়া মহাঁকল্প 
উল্লেখ । কণ্গান্তে ত্রহ্মনিশা বা ক্ষুদ্র গ্রলর, মহাকপ্পান্ত যথাক্রমে 
দৈনন্দিন, নৈমিত্তিক ও মহ প্রলয় বলিয়া কথিত। মহ। গ্রলরে শতায়ু ব্রদ্ধার 
গতনও সনপগডূত (জন) ধ্বংস (৩) প্রযুক্ত জগণ্ড নিরাকার প্রায় হইলে 
ভগবাঁন্‌ দেগজ কারণ মলিলে (৪) শয়ন ধরিয়া কখন,ও জল (৫) কখন ও 
মেদ হইতে মেদ্রিনী ও দৈহিক কোনঅংশে ত্রহ্মার সফি করেন । [পরোক্ত 
চতুর্দশ টিগ্লনী দেখ ] এইরূপ অগণন ব্রদ্মার নিধন বাঁ শৈব শতান্দে শিবের 
লয় ছয়, এ শৈৰ গ্রলয়ান্তে পণাৎ্পর প্র কর্তৃক আকাশ হইতে বার, 
বাঁযু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল; জল হইতে পৃ থিবা (৬ ৩) এবং তাঁহার মন 
হইতে পিতামহ উদ্ভব হন (৭); পি হাঁমহের লা নাট ও উরু হইতে যে 





(৯ ব্রদ্ম সংব্সর শতাঁদে কাঁহং (২) দৈবিকীনাং যুগাঁনান্ত সহত্রং 
শৈবমুচতে। টি ব্রহ্মণৌ দিনং| মন্বস্তরং ভতখৈ- 

নিমেষং বৈঝবদবিছুঃ ॥ বৈকং তন্ত ভাগান্চ হুশ ॥ 
বণাহ পুরাঁগ | লিঙ্গ পুন্নাণ। 


ডি ও 


টি 
প্রধান কালের অভিনয়) মুহূর্ত বিরাম নাই, তদীয় অবিরাম গতিতে 


অসঙ্খা অসঙ্ঘা কণ্পের উদয়াস্ত হইতেছে, শত শত যুগ-দিব্যযুণ জল- 
বিশ্বের সযাঁয় অনন্ত কালের জন্য সময়ের খরআোতে ভাসিয়া যাইতেছে, 


শিবের উদ্ভূব লক্ষিত হয় 1৮), তাহ1 ও এ ক্রমগুরুত্ব (শৈবশতাধ্) 
বিশেষে অন্ভগেয় | অসঙ্ঘ্য শিবের পতন বা আটচল্িশ লক্ষ যাইট হাজার 
নিমেষ ভোগা টব দিবাঁর শত বৎসর (টব শঙ্গা্) পাঁরশেষ 
হইলে সগুণ বিষ আয়ু হীন হওয়ায় এক কালে সত্ব, হজ, তম এই 
গুণ ত্রয়ের ধ্বংস জন্ত গুণনয়ী প্রক্কতি গুণাশীত পুকষ হরিকে 
লীন হয়েন (৯)) শাম্বকীর উাকেই ব্রন্ষস্বুপ্তি মতাএলয় যা! প্রকৃতি 
গ্রলর কহিরা থ'কেন। প্রকৃতি প্রলয়াণজ্তর মহাহ্জনে বা টবকারিক 
সফ্ি+ণডে কাংণার্িদঙ্গত ক্রন্মবীর্য হইতে (১০) ভ্রিদেবাত্মক তীদ্য- 
বপু হিরণ্যগভের অবতারণা হয় (১১) পরাঁশক্ষি হইতে ত্রিদেব সম্তৃত 
কিম্বা শন্ভিপরা ভ্রীরাঁধা! হঈতে মহাঁডিগ গ্রসবাখ্যান ইহারই স্বতন্ত্র আধ্য!- 
ত্বিক বাখ্য।। 'ী মতবিরোধ ভধ্াত্ম তবে এবং মৃত্রাঞ্জয় মহেষশ্বরের 
মৃতা বিষয়ক মীশাংস! ত্রক্গবৈবর্ত পুরাঁণে বর্ণিত আছে । ফলদ অনন্ত 
মহাকাল হইতে এ স্ৃঙ্টাকাণ্ডে অনস্তাব্রন্ষাণ্ডের দ্বভাব নাঁশ ও সংস্কীপন 
হওয়ায় (১২) বিদ্যমানকাঁলের কষ্পগুলির সাত্বিকতা (১৩)আর কথিতাখ্যান 
[ পর্বোজ সপ্তম টিপ্লনী দেখ ] এবং স্থাঁনান্তরীন গাগার এই মাত্র উপলন্ধি 


পাপা পিপপপিপাপপপাািতিশি 


(৩) আকাশা জ্জায়তে বায়ু বয় 
রুৎ্পদ্যতে রবিঃ | রবেরুৎ পাতে 
ভোরং তোয়! ছুৎপদ্যতে মহী ॥ 


ব্রঙ্গাণ্ড পু3। 


(৩)'জন্”ঃ ভাঁবানধিকরণঃ কালো 
মহ প্রলয়ঃ সচ চরমধ্বংসস্বরূপঃ-- 
হাঁয় দর্শন। 


(৪)মপো মারা ইনি প্রোক্তং 


ভাঁপেো বৈ নরন্ুনবঃ | তা যদ 

স্তাঁরনং পুর্ং তেন নাঁবায়ণঃ ম্মৃতঃ| 

মন্ধুসংহিত ৯৪ অধ্যায় । 

(&)সর্ব্বং সলিল মেবা সীৎ পৃথিবী 

তত্র নার্মত1। ততঃ সমভবদ্বংক্। 
্য়ংভূটদধতৈঃ সহ । ৩। 

রামায়ণ অঃ কাঃ ১৯০ দূর্গ । 


(৭)৩ক্বোঁমে মানসং জঙ্ব প্রথমংদ্থি্জ 

পূজিতঠ | জ জজ ইদঞ্চ সণ্তনং 

জল্ম পন্মেওম্মেত মে প্রভো ॥ 
শব্দ;_ মহা; সান্তি-মোক্ষঃ| 


(৮)এ ৰ্বিষয়__. 
পদ্ম পুরাঁণ-স্য্টিখণ্ড- 
তৃতীয় অধ্যায়. 
দেখু । 


চি 


এই লনতন টিমে এখন মাত্বক রাহ মহা বল্ীর শ্বেত অথব| শ্বেত বরাহ 
কপ্পজাত সপুমমর (বৈবশ্বত মনবত্তরের) অফ্টাবিংশতি মঙাধুগ (দিব্যযুগ) 
বিদ্বামান। পূর্ব মহাঁযুগ গ্রলয়ে মাঁনবম গুলীর গোত্রপতি শ্াদ্ধদেব নামান্তর 





8898-581852888 
হইতেছে 3 ইহা কোন না কোন শৈৰ শভীন্দের পর বন্তমাণ মৌর জগতের 
অন্টা নগ্চমসথ্যক পন্ম বানি ত্রদ্ধ। এবং মধু ন্ট ভা মেদ সম্ভূত এই মাত 
ভূমি পৃ্মী (১8)| পুরাণকার আদিমহন মহাদণ্পে ব্রদ্গার জন্প্রযুপ্ত 
্রহ্মকণ্প, বিষ্ুুর নাডি পদ্য তদীয় প্রলয় শ্রয় জঙ্গ (৯৫) নধ্যেরটি পাদা- 
কণ্প এবং পৃথিবীর উদ্ধার কাঁও ধরির] বর্তমান মচাকলের বরাহ নামকরণ 
করি গিঘাঁছেন | প্রজা পতির পঞ্চদশ বর্ষ বয়োম।ন পর ত্রহ্মকল্পান্তে 
দৈনন্দিন প্রলয় (১৬) এবং পাদ] কপ্পান্তে পৃরি পরাদ্ধ নামক (১৭) ত২- 
পরিমাণের পঞ্চীশৎ বার্ষিকী মন্ধাঘু ক্ষয় নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রল অন্ত 
হইবাছে (৯৮); এখন বিদ্যনীন প্রথমত: বরা মহাকল্প ব' পর গরার্ধ 
নামক তনীর শেৰ পঞ্চাশৎ বার্ষিকী অদ্ধারুর ভোগ্য কাঁল (১৯)। এই 
মহাঁকপ্পের উপস্থিত আদি ব্রদ্ দিবস বা প্রথম কপ্পের পেত, (২০) অণবা 


পিট ২ শাপাশোশিাশাশাী 





1৯) এবং গতে শতান্দে চ শরুষ্ণে। (১৩) অসঙ্ঘগাত। শুথা কল্প! ব্রগ্গ- 
প্র্নতিল'রং | প্রক্কত্যঞ্চ প্রলীনারাং বিষ্ণণিবাত্বাকাঃ | ** সোহয়ং প্রব- 
জ্ীকে প্রাক্ক হ'লরং | ৮| । তঁতে কঞ্পো।বাধাহঃসান্বিকো মতঃ ॥ 

্রন্মবৈবর্ত পুঃ প্রক্কতিখগড। কুর্দপুঃ ৪২-৪৩ অঃ 

(১০) নোইভিধ্যায় শরীরাৎ ভাঁশ, (১৪)মারয়া জনায়হা তং দো সদত্বৌ 
সিস্যক্ষ কিঁবিধ।ঃ প্রন | ভপএব | মহাঁবালী। মধুকৈট হকৌ দৈত্যো 
সনর্জাদো ভান্ুবীজ মবাক্থজ্।।  [তস্থা মেদোইস্থি স্চরম্‌। ২৬। মাং 

মন্থ ও আরতি । : পর্বত সম্বন্থীং মেদিনীং পুরুষর্ষভ ! 

(১১) ভাত্রবচ তরিধা ভূতং বপু। পে দিবর্ক সংকাঁশে নাভ্যা- 
বর্ষা দদর্শ সঃ) উর্দমধান্ত। সুপ মাঁমপি। ২৭। 
ভাগৈস্ত ব্রহ্ম -বিক্ুশিবাত্্ কং | অধাত্মরামায়ণ উত্তরাকাণ্ড 

কালিকা পুঃ ১৪ অঃ । ৮ অধাঁর। 

(১১) অঃ সংস্ৃত্য সর্দাণি পুন- ূ (১৫) নাভিপাং প্রবিশ্তাথ পিষে 
রগান্যসৌ শ্য্গন্‌ | বিষমাণি স্যজে রমিত তেজসঃ | হুখং স গেতে তগ- 


জ্ঞাত কদাঁচিচ্চ সমাগপি | বান, ব্রহ্মা লোক গিতামহঃ ॥ 
বিজু ধর্োত্তর | কাঁলিকাঁ পুং ২৭ অঃ । 








| ঘ ] 
মন্থু (অতীত জন্মে খাত নামা রাজর্ষি সত্যব্রত) পার্ধিব বীজ মালা 
সংগ্রহ পূর্ধক সপ্তর্ষি ও সপরিবারে বৃহগ্গেকা আরোহণ করিয়া 
করুণার্ৰ হরির মাঁয়ক মহিমার কালান্ত গ্রলরার্ৰে অলৌকিক 








শ্বেতবরাহকণ্গ (২১) ন।ম দির! শাস্ত্রকার পয্যার ক্রমে ৩০টী কণ্পেরনামো-. 
ল্েখকরিয়াছেন (২২) ) পঞ্জিকাকারও বর্তমান শ্বেত বরাহকণ্প (২৩) 
বলেন; তস্ভিন্ন পশ্ছাল্লিখন [পঃ সময়বিচার প্রবন্ধের বর্ষনাঁন টাকার নবদ- 
দশম টিঃ দেখ] এবং নিম্গোক্ত মূলও অত্র অফ্টাবিংশতি মহাবুগর প্রচুর 
প্রমাণ (৯৪)। বিষ পুরাঁণে ত্রহ্ম শতাবের অব্যবহিত পরেই প্ররৃতি 
গ্রলয় স্থিরীককতআঁছে (২৫) বলদ! আমরা! মহাভারতের অনুগামী নিবন্ধন 
অনেকটা একমিল জন্য উপক্রমণিকার় তাহাই অবলম্বন কঠিয়াছি। উপ- 
সংহারে একটুকু স্বাধীনতা থাকা নিবিরোধ চক বহুলমত সংগ্রহ 
করিয়া সম্ভবতঃ এক একার ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণেরই অন্সরণ করিলাম । 








(২০) *শ্েতকল্প গ্রসঙ্গেন ধর্মান 

ত্রাহ মারুতঃ”| বাঁযু পুঃ। 

(২১) “প্রথমঃ  শ্বেতকপ্পন্ত 

দ্বিতীয়ে। নীললোহিতঃ”| 

স্মৃতি মল মাস তত্ব। 

(২২) শ্বেতৰরাঁহঃ নীললোঁহিত? 

বামদেবঃ গাথাস্তরঃ। ৪ 

এঞ্ুম সনভ প্রভাস খণ্ড । 

(২৩) শ্বেঃ অঃ ৪৩২০০০০০০৩ 

পঞ্জিকা দ্রেখ। 

(১8) বৈবস্বতাঁখ্যে সংপ্রাপ্তে 

মপ্তমে সন্তলোক ধৃকৃ। দ্বাপরাঁগ্যং 
যুগং তম্মিনফাবিংশতিমং যদা ॥ 

মহস্ত পুঃ| 

(২৫) দ্বিপরাদ্ধীত্কঃ কালঃ কথি- 


(১৬) এবং পঞ্চদশান্দেতে গতে চ 
ব্রন্মণো নৃপ! দৈনন্দিনন্ত প্রলয়ং 
বেদেষু পরিকীত্িতং। ৭৩| 

ব্রহ্মবৈঃপুঃ প্রঃ 

(১৭) নিজেন তন্ত মানেন হায় 
ব্বর্ষশতং ম্মৃতং ৷ তত পরাখ্যং তদদ্ধ 
পরাঁদ্ধ মভিবীরতে। ৫। 

.. পদ পুঃ সর্গণ্ড ৩ অঃ। 
(১৮) ত্রাঙ্্য নৈমিত্তিকো| নাম কল্পা- 
স্তো যো ভবিষ্যতি। ট্রেলোক্য স্যান্ত 
কথিতঃ এতি সর্গোনণীষিভিঃ | 

কুর্ম পুঃ ১৪২১১ ১৪৩ অঃ 

(১৯) একমন্ত ব্যতীতন্ত পরার্ধী: 
ব্রহ্মণোহ্নঘ ! তন্তান্তে ইভূ ম্মহাকল্পঃ 
পাদ] ইত্যভিধীয়তে ॥ দ্বিতীয়ন্ত 


পরাস্ধন্ত বর্তমানস্য বৈদ্বিজ! বারাঁহ 
ইতিকপ্পোহয়ং প্রথমঃ পরিকীন্তিতঃ 
বিষ্ণপুঃ ১অংশ ওমঃ| 


তোঁযো ময়ী তব। *ঞ্জ*বাক্তে চ 
প্রকৃতৌনীনে প্রক্ত্যাং পুকষে তথা। 


বি ষও পিং 


 ঙ | 


নৌবদন ঠা * ইহুজগতের মূল স্থায়ী করিলে, নবধূগের গ্রাকৃকালে 
তদীর মৈথুন ধর্শে সহ্থর্মর্ণী শ্রদ্ধানেবীর গর্ভ হই টিতে পৌর বিভাগে 

হয বংশ ও দৌহিত্র বিভাগে চক্্রবংশ বর্ধিত হইয়া ভ্রুমে ক্রমে কিশোর 
জগ আবার যৌণন শ্রী ধারণ করিল। ফলতঃ পৌরাণিক বিষয়ের মত- 
সামঞ্জশ্ত নাই) বু বিষয় যুক্তি? উপর নিভর সুতরাং কোন কোন স্থানে 
যুক্তিই আগাঁদের প্রধান নেতা! বলিয়া পৌরাণিক কতিপয় বিষাদ 
রমন প্রবন্ধে প্রনাণীক্কত কর! ঘাঁটক। 


৮ পি পিপিপি শী ৮০ 


* এনৌনগন” শাঁখ্যায়িকা। অনেক গুলি গ্রন্থে এককালে । চাক্ষুষ মন্স্তরে) 
একি ভাবে (মৎস্য শুর্দে 'নাবদণ) "দিতে পাওরা বায় (১) তদনুসারে 
রারস্থান প্রকাশক ভিনমত কে এইবা টে উদডাইর়া "দন; ১ কিন্তু গোৌণপ্রমাণ 
শাপ্রের সাহত ঘুখাপ্রমাণ হিমালা শৃগের চনাবদন নামের এচতা (২) হিমা- 
লরের সত্বাজন্য ইহীতে হপেক্ষা্ত নবতা এবং কখন কখন আকম্মিক 
ঘটনা হওাঁর কগা দেশিয়] [ পরোক্ত ভ্রনদর্শ নি রা দর দোষাত্বাত টাকার 
ষষ্ঠটগ্রনার “প-গ” উক্তি দেখ] আমরা ধাল;ত পারিবর্গান ২৮ মগাতুগের 

প্রাক্কালে নরনাথ মন্থুর বৃৎনৌকণ মীনরূপী ন।রারণ কতক ভিমাল? শৃক্গে 
বর্ধিত হইরা ছিল (৩) । যদ্দি ও ইহা। একটী অনির্দিষ্ট মহাঁযুগের স্কানীয় 
পদ্ব;চা ;কিন্তু ইঘুরোপীর গ্রন্থে নরার সামরিক জল প্লাবনের কাঁও দেখ 
জনেকের 'আর্ডিমত থে এ ডা্ত খ্গ গত মহাগুগান্ত পর্বেরই প্রতি- 
চু], বাকা গানের নমর মিধুনদার পরপার 'য জল মগ্ন হইয়াছিল, 
বিশীভীর গ্রগ্থকর্তা কোন গুড় আভিপ্রার সম্পাদনে সেই কাল 
১০৩ বহমর উদ্ধে নীত করিয়। খণ্ুপ্রলয় যুগপ্রলর মিশ্র! মতভেদ 





৮৮পাপপিটিিশী্িশাশাশি ৩ 





| 
পাশপাশি শীশিাশ শি 
শিপ শিতপপিপাপ 


(৯) সয়া া্ঘং ইং গং স্থাগা ৯) পৃথিবী" আসি বা! ও [বন্ধ 
ত্যন্তঃসংক্ষদ্বে। এবমেকাণুবে জাতে ১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ। 
চীক্ষষান্তর সংক্ষয়ে 1:81 (৩) মংসারূপ ধরোঃ দেবঃ 
| মণ্ডয্য পুঃ ২ অঃ। : শৃঙ্গীভূত্বা জাৎ্পতিঃ| আকর্ষতি 
মন বৈরদত ভ্তেপে তপোবৈ | তুহাং নাবং স্থানাৎ স্থানস্ত লীলয়া॥ 
ভূ্তিমুক্তয়ে। * % ৮ সপ্তর্ষিভিঃ নিত শিখরে নাঁবং বর্ধা দেবো 
পরিবৃতে। নিশা ব্রাঙ্গীং চরিষ্যপি । (জগৎ পঠিঃ। মতসাস্য দৃশ্তো! ভুতি 
অগ্নি পুঃ ২ অঃ 11 তে ৯ তিষ্ঠন্তি তত্রগাঃ ॥ 
বিষ ধর্মোতর। 





[৭] 


রমদর্শন_এজাপতি মু হইতে চত্ ও দুর্মা এই ছুই মহাধংশ 
বিস্তৃত হওয়ার মহর্ষি ব্যাস্ত চন্দ্র কুল ভাঁলিকায় ভগবান্‌ চন্দ্র হইতে 
যুধিষ্টির মহাভারতীয় আদি পণ্দীন্তর্গত সমশ্তবপ্রের ৯৪ অধ্যায় ৩৯শ 
ও ৯৫ অধ্যায়ের মতে ৪৩৭ সঞ্গাক অধস্থ পুকধ হন। হট্বিংশ মতে নিশা- 
নাথ চত্দ্র হইতে ধন্মরাজ ৪১শ পুকষে অনতর্ণ হয়েন। শ্রীমস্ভাঁগবতের 
মতে শশপরের অধস্তন ৩৭শ পুরুষে তাহার অবত'রণা হয়। এইরূপ 
সৌর যাদব ও পাঞ্চালাদির বংশ আাগারিকার সমভাবিপর্য্যর ও নানা" 
স্তর লক্ষিত হইয়। থাকে; এবগিধ মহা গ্রচ্গাবলিতে পৌন্ধাপর্য্য, মতান্তর 
ও ছুধন্থয়াদি যে নীতি ৪৪9 ডা র টল  বিশবাত ছে গ্রতি- 


বিকৃত ইল কাটি করি 1ছেন। উঠা পন্থতই অততেদ_চিন প্িত 
কংফুণ্দস বলেন _চিনসআাট জাদের ভজ্ঞ।র সেই জল অর ধাঁ18) 
 শ্রীটীরের ১৫৭১ বৎসর পৃষ্বতন পিতণর মুঘা বসেন--গ্রীষ্টাদের 
১০৪ বহমর পুরে জগৎ সফি ও ২৩৪৮ ৭ম পৃকো নয়ার ৬০০ 
বংমর বয়েসের ২য় মাপের ১৭ দিনে মহাসখুদ্রের উৎসহঙ্গ ও পগদ্বার 
উন্মুক্ত হইয়। ৪০ দিন অধোঁরাত্র বুষ্টিপতন হওয়ায় উচ্চটচ্চ শৈলমাণা! 
ভলমগ্ন করিয়া ১৫ হস্ত জল উর্ধে উাটল; ৯৫০ দন পরে জল কমিতে 
ল।/গিল। নয়ার ৩০০ হাতি দীর্ঘ, ৫* ভাত রস ৪, ৩০ হাত উচ্চ আর্কনামক 
নৌক1জলঙ্্রান হওয়ায় ১৭৩২৩ ফিট উচ্চ আখারট পদতে লাগিল রহিল । 
নয়ার ৬০১ বগুসর বরসের ১ম মাঁমের ১ম দিনে পৃথিণী নিজ'ল হগল (৫)। 
শ্তার ওগালউারর্যালে বলেন--লারমাণী ভাঁদার আরারট শব্দের অর্থ 
পব্ষত মালা; নয়ার নৌবহ্ন আরমানিগার মধো না হউক, গিরিরাজ 
ককেসস সংশ্লিষ্ট শৈল মালায় হইরা থাঁকবে (৬)। 
“দেোষাভ্রাতি” সঙ্গদ্ধে প্রলর বিষয়ক বিবোধ দেখান গিয়াছে । 
ও প্রবন্ধের কণ্পাখ্যাঁন টানার পঞ্চবিংশতি টিগ্রনী 'দখ ] তত্তিন 
জনমেজয়ের সর্পণজ্জের সমর আতিক হোমাগ্রি পঙতোনোম্ুখ সর্প দ্িগকে 
রক্ষা করিয়] গুছে গমন করিলেনঃ ভারতে একথা লিপি জাঁছে (5) 3 





ভাহার বুপরে তীয় হরিবংশ অবণাস্তর ব্রাহ্মণ ব্দায়ে এ গ্রন্থকার 


(৪) “চায়ন। দেখ+” ॥ (৬) ওয়াল, টা রর্যালে প্রণীত- 
(৫) মষাম বাইবেল-১ম খও দেখ 1 “জগত তর ইতিহীস” দেখ। 


| 6 
কুলাচরণ করে, তা "৮৩ গুরাহৃত সীগির সঙ্গন করিয়া সত্যান্সন্ধীন করা 
বড়ই দ্ুষ্কন ফলত ভারত রামাঁরণাঁদি মহাপুরাণ প্রণেতাপনণ ইশী শক্তি- 
বাদ। এঁশী কবি শ্রেণীর অমৃত নিস্যন্দনী পৰিত্র কবিতাণলি হইতে 
বহুদোষের গরল প্রপাঁত হইয়!ছে; ইহা কখনই যুক্তি মূলক লে; হয়, 
পাঁস্চাত্য লিপিকর গণের ভ্রন বশতই হউক; ন। হর, যবন বিদ্রোহে ধর্ম 
শাস্ত্র অঙ্গহীন হইলে পরখগর্থ বধগণের কল্পিত পদাবলিতে হউক ) এই 


ধু 





৮৮৯ পতল শশা শী ০ 


ঠিক এ কথাই লিখিযাছেন (১) ।_আঁজ্তক কি গোড়ায় ঠ'কয়া গিয়া- 
ভিলেন ? সান্তিপন্দে ভক্মদের মহীস্বা শুকের বিদেহ মুক্তির কথা 
বলিয়াছেন (৩); আবার শ্রীনস্ভাগণতে দুষ্ট হয়, সেই শুকদেব তাঁহার 
প্রায় ১০০ বঙ্ুনর পরে পরীক্ষিত উ5। শ্রবণ করীণ |--তিবে বিদেহ মুক্তি 
কি? মহীসমর কালে পরীক্ষত গভস্থ, তাগার ৩৩ বহ্মরাতে নভ] প্রস্থান 
হইলে ধন্ম্ণাজ কপাচাঘাকে তাগার শৈশগোচিত শিক্ষা ভার দিয়া যাণ। 
পরীক্ষিত সতা সত্যই বালক না কাদের লোক? বাল্সিকীর মতে রামারণে 
দশরথের আয়ু ৬০০০৮ বদর যোগণীশিষ্টে ৯০০০ বৎসর এবং খাঁপি 
দাগের মতে রঘুতে কিছু কম ১০১০ বৎসর হয়। খোন্-ট ঠিক ? রাম- 
বশিষ্ঠ সংবাদে পার্থের জুবর্ণপুর বিউয়াখ্য।ন এ্রভৃতিতে প্রক্কতির 
পর্যায় নিত্যত! দেখিরী (৪) এই সকল গশ্বে কাহার ও মতে »ণ্প 
কঞ্পান্তরের কথা | আমরা বলি তাঁ হইলে ও ভ্রম) গেপোপাণিকদের। 
[রপর নাহ বঙ্গ বন্ধনী, ভীঁতরা যে বপ্পাঙ্গ না দিয়। শিথিল 
গ্রী করত পান্চাত্য পিথকে এব ও ছোঁলদে. গে ফেলিদেন। তাঁহ। কি 
সস্তব ? ফলতঃ এক্স হেদের ধথা খুব বিরল ও সকল হালে খাঁটন। | 
সুতরাং এক চাক্ষুষ গাৰন প্রস্তীবে (৫) ভাঁকাম্মক গ্রগর হইছিল বলির 
(১) ততঃ সমর্পয়ামাস বন্ম ততপ্য। 

যাজক ৷ আস্তিকশ্৮ী ভব, প্রীতঃ 
পরিমোক্ষ্য ভূজঙ্গ মাঁন্‌। ৩৯ । 

মাঃ আদি আঃ৫৮ অঃ। 


লপত্তন য 





(৩) দশগ্িত্বা গ্রভাবং ম্বং ব্রহ্ম 
ভূত ভৰঙ তদা। নিমেষান্তর মাডেন 
শু্াভিপতনংঘবৌ ॥ ১০ ২১। 

মহ; শান্তি মোক্ষ ৩৩৪ অঃ) 

(২) হোমাগ্নি দীপ্ত শিরগং পরি-; (৪) ভ্রমণ পাঁথ 8 সৌবর্ণং 

রায় চ তক্ষকং। আন্তিকো২থাত্রন ০ চা হু রথ মাঁবোটু, 
পদংযগাম ম মহীমুণিঃ।৯। ম[নীতং পতিরেবমে। ৩৩! 

ইরিবংখ-ভাবধ্য পর্ব ৫ অঃ। যৌগ বাশিষ্ট উৎ্পত্তিগ্রঃ ৫" আঃ | 





| জ. 


বিষন্বাদী মতের উদ্তব। অতএব পৃক্বায় “যত প্রথা % অসুঙারে 
[ পুঃ দোষাত্রাত টীকার ষষ্ঠ টিগনী দেখ] পুস্তকসংলিপ্ত লেখ চালনার 
সপক্ষতায় কর্তব-প্রদর্শন মুলক ভ্রমদর্শন-সম্পাঁদ্য কয়েকটী প্রন্তীবে 
শাস্থলেখনীর যথেচ্ছ বিহার উদ্ধত করিলাম ! [পূর্বোক্ত দোসাতাঁত ঈীকা 
দেখ ] এক্ষণে ভারতান্তর কীর্তন ও আখ্যানিক স্ত“ক বন্ধন হেতু সন্দেহ 
নিরসন প্রবন্ধে অপরি হার্ধ কতিপয় বিষয়ের আলোচনায় প্রতত্ব হই । 

সন্দেহ নিরনমন-_ভারতাঁদি গ্র্থে চত্দ্রকুল কাবিব1 মতা্র সতে 
প্রস্তীবিতমহা ভারতীয় শেষোক্তিতাঁলিকার মহিত হৃর্রিবংশ মভের অনেক 
সামগ্রপ্য হওয়ার ইহার উপক্রমাণবাঁয় চক্্রকুল কারিকা হার শের ভনু- 
লিপি । 'ভাহুমতি স্বয়গ্বর” প্রবন্ধ অন্তবতঃ হিডীম্ব1 পরিণয়েধ পর ও ৰক- 
বিজয়ের পৃব্বতন সুদীর্ঘ কালের মধ্যগত | “শাঙ্বমোঁচন” প্রবন্ধ বাশরাম 
দসেয় পদ্য ভারতান্ুযাঁরী সুভদ্রী-হরণের পুর্বতে, সংসাধিত হইয়াছে; 
“শরসেতু” প্রবন্ধ অপরিত্যন্তভন্ত সম্যক রূপে তীহাগই অভিমত; কারণ 
হনুমান ও অভ্জুনের নবসম্মিলনী (শরফেতু কা) মুল ভারতে নাই, অথচ 
কর্ণার্ভুনের দ্বৈরথ যুদ্ধে তাহাদের ধ্বজন্থ হস্তী-হনুমানের পাশৰ রণ 


ভাগবতীয় ্লীকাকার (ত্রবিধ মত একাঁশ করিয়া থাকেন । রঘুণংশের ্ীকা-: 
কার গ্রন্থের সামঞ্জন্য রাধ্তি মুনি শাপান্তে দশরথের অধূত বহর রাড্য 
কল্পনা বরেন (৬); পাঠক ! এখানে দেখুন, ভ্রম সংসোৌধনার্থে তীহাঁদের 
এগুলি দু হু গত সিদ্বাস্তকি না? 





পাপ পিছ এশা 


(৫, রপংস জগুছে ম*৪,0ং যান ছা মিনিভা চক্রব রে চিলি 
স্তর সংগরবে। নাধ্যা-াপ্য মহামধ। পিনগত চাক্ষুব মঈন্তর নধ্যএব 
মপা দ্বৈধশ্বতং মনুং | ২৫। ।ভগবাদচ্ছয়ৈবাবম্মিক গ্রলয়োহভূৎ” » 

গরুড় পুঃ ১ অঃ রী মহ ৮; ২৪ অঃ ২১। ২৪। 

(৬)ক” শ্ীধরক্যামি-_“বৈরাগ্যার্থ। ২৫ শ্লোক ।, 
মকন্মীৎ গুলয় মিব দর্শয়ামাস” ৮ (৭) মল্লিনাঁথ--“মুনিশাপাৎ 

“থ” জীব গোঙধামি (ক্রুমসদর্ভ) । পরং বেদিতব)ং নতু জননাৎ" 
এতততঃ সমুজেভ চাক্ষুষ মনরে চ রঘুবংশ ১"ম সর্গ। 
খছাকান্মিক ওলয়োখয়ং” ূ | 





[ ঝ ] 

বর্ণিত আছে; অভএব এটা ভাবস্তই তাহার গুঢ় গবেষণার ক্রিয়াফল | হরি- 
ংশোক্ত যথাক্রমে “ত্রন্মাসম্মিলন, নিকুস্তবিজর়, দাঁনব দলন" প্রবন্ধাবলী 
খাঁওব দাহনের পরপর্যা। হইতে স্থাপন করা হইয়াছে; সুভদ্রা হরনণের 
ভব্যবহিত পরেই খাঁওবদাহ ও এ ঘটনাত্রয়ে স্তভদ্রাকে পরিণিতা পরি- 
চিত এবং কৌরৰ সংশ্রব থাকায় এ মীমা'স। ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে। 
“অস্ট বজ, মিলন” বন্ধ দনবদলনের পর ও রাজস্থুর যঙ্জের পুর্বে, 
নতুবা দণ্ডি-শিশুপাল সংবাদাদি ভানেক দোষ রহিয়] যাঁয়। “কুগুলিনী- 
সদয়” প্রবন্ধ বনবাঁসব্রতের ঠিকশেষ ও ভাঁরত মহ!ভাঁগবতে উহা একতর 
গঠন ;কিন্ত ভাতে স্থান নির্ণগাভীব, অথচ পাঁওবগণ টদ্বৈহবন হইতে 
যে পথে শিরা গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে কামরূপই তীহাদের 
গন্তব্য প্রদেশ হওয়ার মহাঁভাঁগবৎুই আমাদের এ ভ্ধ্যাযের লক্গা স্থল। 
পরিশেষ “কলিদমন ও অর্পমন্রধ্যার” মহাভারত; উমদ্ভাগব্্ এবং 
হরিবংশের সাঁর সঙ্কলন; কিন্তু ইহাতে কেন গ্রকাঁর সংযোজন আপত্তি 
নাই। ফলতঃ এবস্িধ সমস্বয়সাঁধন, সঙ্ঘেপকরণ, মত-বিরোঁধ ভঞ্জন ও 
সগর্শয়স্থান বণনাদিতে মৌলিক উক্তির সহিত যদিচ কথণ্িৎ ইতর 
বিশেষ আছে। তথাপ তাহা বুধগণের যৌক্তিক অভিমত ও সমন্বয় 
ভাবব্যঞ্জক। কে বলিবেনা--কবিগুরু বেদব্যাসের স্বগীয় দেবল্রাবের অপ- 

চয়কর। মুঢ়ভার কাঁধ্য? তবে ছরধিত ও অসমীন প্রতিক্কতি * ভারত যে 


সক াঁতিকৃতি? ঠিক নাই এইকথ। আমাদের মাননীয় ভন্ততম অঞ্্সর 
সহযোগী মহাত্মা ৮ কাঁলাপ্র“্মনিণহ মছোদয় সস প্রকাশিত মগাভারতে 
বলিয়াছেন, বাঁবু প্রতীপ চজ্্র বায়, বাবু হস্শ্চিন্্রচৌধুরি ও তাহাদের 
_ শ্রকাশিত মহাভারতের কোথাও কোথাও পৃথকাদর্শের আভাস দেন। 
ততিন্ন শব্দকণ্পদ্রঘোদ্ধত ভারতীয়প্রমাণ [ প্রস্তাবিত কানতত্বের 
কল্পাখ্যান টিকার অপ্তম টিগরনী দেখ ] কিন্ত আম.দের আদর্শ গত জতু- 
গৃহদ[হ পব্ধে ভীদকতক অনল অত, উল্লেখিত ভারত।বলি কি কাঁশিদীসী 
কি স্বর্থাগত মহারাজ মহাঁতাপচন্দ্র রাঁয়বাহাছরের ও মহাভারতানুধাদের 
সহিত মিলেনা (১)। ফলতঃ ১৬৬৮ ধীষ্টাবের প্রকাশ (২) কৰি কাশিরাম 


শিপ পাশপাশি পপীশিপীপাপািপিপিপিপ পিপিপি পিপি, পিপি বস সক 
০ সপ টি 





২২টি পাটি িশিশোিিশিশাশীশী 


সিল তিপীশিস্পিশসপিশপপাপী লতি 


(৯) & ৫ খানি ভারতান্গবাদ দেখ || (২) পকেট ডায়েরি দেখ।, 








| এ ] 


দীন ভারতের ললাটে বিরাজমান, কালের কঠোর নিএছে কণ্পনার 
সঞ্জীবন মন্থশোঁগ ই তাছার প্রধান কারণ; জুতরাং স্যারনিষ্ঠ সুক্ষম- 
দর্শা প্রকাঁশকেরা ও সমাজে বীত শ্রদ্ধ হ্থয়েন। যাহাইউক ইন বলিয়] 
পুরাবৃত্ত সন্বলন ঝা লুকায়িত সত্যের পুনরুদ্ধার করিতে শিখিল প্রসব 
ইওর! উচিত নহে; আঁমরা সময়বিচার জন্য ইতি ছাঁস-জগতে বাঁরেক 
নরননিক্ষেপ করিয়া দেখিব, কৌঁন্কৰি কিরূপ লেখনীক্রীড়1 করিয়াছেন ? 

সময়বিচার--আমর। কার্ধ্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পুরারত্তা- 
হুসঙ্গানে যতদুর দেখিতে পাই, তাহাতে নিশাপতির ৪১শ সঙ্খক অধ- 
সন পুৰষে কুরুপাঁওবগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন; কলি যুগের ৬৫৩ 
বহসর গতে * পর বর্ষের ২৫ শে কাতিকে ভীঙাদের মহাসমর আরন্ত হইয়া 


দাসের পয়ার ভারতের অশ্বমেধ পর্ষ ঠিক জৈমিনি-অহমেধ পর্ষের 
তন্থুকরণ। কিন্তু তাঁহু।র মূল ও তদ্দীয় অন্ত পৰব্ধ গ্তাল ছুম্পাপ্য নিবনন 
আমর! উহ্াতৈ হস্তক্ষেপ ন| করিরা শান্বমোচন (৩) প্রভৃতি কয়েক 
অন্থষিত বিষয়ের যণ্কিঞিঃৎ সন্দেহ নিরসন করা গেল। আঁর ও এই 
অন্যেষ-বৃস্তি হইতে ৰিঞুর পুরাণে ২ঙহাজার ও গকট় পুরাণে ১৯ হাজার 
শ্লোকের স্থলে যথা ক্রমে ৫০৫৩ ও ৮২৯১ মূলে শেষ, এবন্িধহিন্ুণ্ান্ত্রের 
বছল প্বংসগ্রবণ পারণতি (দ৭1 গিয়াছে: ৪) 

ক “বর্ষমানঃ ৰা উক্ত পরিমিত সময় কবিশ্রেষ্ঠ কাঁলিদাসের আন্ু- 
সন্ধেয়;(১) রাঁজতরঙ্গিনী প্রকাশক পণ্ডিতবর কছনমিশ্র ও বাঁ"মীর- 
দেশীয় রাঁজ-কুলকাতিকী গরভৃতি ধরিয়া উহাই অন্থমৌদন করেন ; উদ।তে 
যদিচ সাধারণতঃ কুক-পাগুবদের ঠভূতলে অবতারণা” বুঝায়, কিন্ধু 
প্রাসঙ্গিক প্রমাণে 'খৃদ্ধ ভূলে অবতা গা” এই পদ নিষ্পন্ন হর । মিশ্র" 
দেবের লক্ষিত বরাহ সংহিতায় 'ও "জ্যাতপচার্য বরাহমিহির বিক্র- 
মাদিতোর ৬৭ বৎসর বধ়োক্র-ম (৬ সগঠে) বরাহনংতিতা প্রণয়ন করিয়। 
২৫২৬ শাক (অব্দ) যুখিঠিরের রাচ্য গণনা করিগাছেন (২)। ভ্ায়বাদী 





১০০ সপ পাপী শপ পি 


(৩) দুর্য্যোধনস্য কন্ঠান্ত হরমানো। (8, গ তেফব তয়োবিংশতি & ৯ 
নিগৃহাতে । শ্ানম্ব ভাঙ্ববতী পুত্র; একোন বিংশ সাঁংশ্রং তাক্ষঠ কণ্প 
নগরে নাগ সাহহ্বয়ে | ৮। কথোচিতং। 

হরিবিষুত ৬২ অঃ। নায়দ পু$। 


[| ট ] 


ছিল। যুধিঠির মহাপ্রস্থন করিলে তদ্বংশীয় ২৮ জন নৃপতি ক্রমাহয়ে 
মহামাস্ত কৌরব সিৎহামনে রাঁজ্ব করেন? উহার খেষ নৃপতি মহারাজ 
ক্ষেমক | এ ক্ষেমকের পরৰত্তাঁ ৩৮ সঙ্াক পুরুষে ঈহ্্থ বংশীর রাজপাল 
ইক্জপ্রস্থের মহান অধিকার করিলে কৃমাবুন গিরি ব্রজপতি আুখবস্ত 


সম্মত [ পরোক্ত অব্দাঙ্কন টীকার প্রথমে দেখ ] তদীর সাবালক 
অবস্থা বা ২০ বঙ্ল্র বয়োদান তীহার প্রথম রাজ্য প্রাপ্তি কাল; অতএব 

কত ২৫২৬ হইতে তাগর এ যেবরান্য পর্য্যন্ত মগাসমর কালব্যাপী 
| পঃ ৯৩-১৪ টিং মধ্য দে ] ৭৫ বছ্ুপর বাদে ২৪৫১ এইগুরু রাশি দাত 
বর্তমান গন্বৎ ১৯৪৫ হইতে বগাঁহমংহিতা প্রণয়ন সমর ৬০ সম্বৎ বিয়োগ 
করিএা ল্ধদল ১৮৮৫ এবং উক্ত সিন্ধান্ত রাশি ৬৩ বণাহর। ত্রেরাশিক 
সমর্টিতে দেখ-কলান্দ সমাহার অর্থাৎ ৪৯৮৯ বসন ঠিক হয়? কিন্ত 
বরাহুমিহির অগ্রে যে বালন-যুধিটিরের রাজ শানন কালে মপ্তর্িঘগুল 
(সাত ভেয়ে তাঁরা) মা নক্গত্রে ছিল, তাহাতে এ নির্ণয়ে বাভিটার 
দোৌঁষ ধটে; মতএৰ আহার তাঁৎপণ্য লইতে হ্কন্সমাজূনানে দেখা বায়; 
পরীক্ষিতের রাজত্ব কালে ও সগ্র্ষিনগুল মথানকত্রে ছিল (৩)। 
“ধীর গামী সপ্তর্ষি মুল নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে যাতে ৯০০ বংসর 
অতীত করে 8) অথচ এক পহআন্দে মৃদ্যাতি ও পর সহম্্রাব্দে ক্ষত গতি 
জন্য যথাক্রমে নয়শঙহ ও এগার শত বৎ্ন'র হ্বাসবৃদ্ধির সমহা রাখে ।” 
এই জ্যোতিস্তত্ব ধরিয়া “কলির প্রথম শাতশশান্দে সপ্তর্ধি মণ্ডল কোন্‌ 
নক্ষত্রে ছিল, আর যুধিঠির ও পরাক্ষিত কিরপ এক ন.ক্ষত্রিক শতাঁবে 
রাজ্য করিলেন” ইচ্ছাই বিচার্ধা হুইলে আধুনিক সপ্তর্ বিচারে দেখি, 
লঘুগন্বির পর্ষাঁর সপ্র্ধিমণ্ডল এখন মৃগশ্িানকত্রে অবস্থিত সুতরাং 





ং 


কেষু চভূছলে | বলেরতেযুবর্ধাণা ত্ন্য শতং নৃণাম্‌ । তে তদদীয়ে 
ম ভবন্‌ কুকপাঁওবাঃ| দ্বিজাঃকাঁলে অধুন! চাশ্রিতা মব1 | 
জ্যোতিবি'দাভরণ | গ্রমৎঃ ৯২ন্ক: ২ অং | 
(২) আঁদন্‌ মণাস্থ মুনয়ঃ শাঁসতি | (8) একৈক স্্িশনক্ষে শতং শতং 
পৃথশং যুরিষ্ঠিরে নৃপতো | ষড়,দ্বিক | তেচরস্তি বর্ষাণাম্‌। 
পঞ্চদ্বিযুতঃ শাক কাল স্তম। রাঁজ্ঞ্চ ॥ জ্যোভিত্রা স্থ | 
বরাহ মংহিতা || 


৯) শতেম্ু ষট সুসাদ্ধেযু ্র্যধি-। (৩) তেনৈৰ প্যয়োয়ুক্তা ভিষ্ঠ- 
( টিং ৃ যু 


| 5] 
উ!হাক বিনাশ করি ১৪ বৎসর বিজিত রাজ্য সাখন করেন। কিন্ত 
মহারাজ বিক্রমাদিন্য কর্তৃক তিনি অচিরেই নিহত হন | রাজ চক্রবন্তা 
বিক্রমাদতা ইল প্রহ জও করিনা আপন উজ্জয়িণী রাঙ্জে গমন করেন । 
সেই হইতৈ ৮০* বছনর কেছই ইগ্র্থের রাজসংচাসনে পদার্পণ 





কি প্রথম সহআব্দে ও লঘু তি হর পর্ধ্যাগত হয়; ফলতঃ নিন 
কলির ৭৭, ব্সর পদ্য গঘ1 নক্ষত্রে থাক); এখন পাঠক দেখুন মহা! 

মরেরপর যৌধিষ্টিশী আধিপত্যের শেষাংশ মঘার প্রথম পাদে এবং 
বক্রাভাগ শতাধু গপরীক্ষিতের জবনে বাবন্ধত হওয়ার বরাঁহবচন কতদূর 
অবিকৃত থাকে? এ বচন কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থে এবং 
৬ সতের গ্রকাশ উক্ত সংতিত1 ভূক্ত থাকায় এ সংহিত'কারবরাঁহ উজ্জ- 
টিনা পতির নবরত্ব বিশেষ ষে তাঁথা অন্রান্ত নির্ণয়, তদ্ভিন্ন ১৯২ ও ৪১৭ 
শকে তানুশ কৃতবিণা আর ২ জন ববাহ।চার্ধ্য উদ্ধৃত হইয়৷ ছিলেন । যাহা 
হউক পক্গান্তংর সহাসমর সাম য়ক পরীক্ষিত হইত চন্দ্রগুপ্ডের ভূত পূর্ব 
নন্দরাজোর চর্ম কাল ১৩৯০ বঙ্নবূর সহিত (৫) উল্ত ৩৫৩ বুসর নোঁগ 
করিলে ২৩৪৩ বহুসর হর | অবতার প্রকঃণে কলির ২০০০ বৎসর 
গতে (৩) ও এতিহাপিক মনুমানে চন্দ গু্তির প্রায় ৩০০ বহুসব পুর্ন 
ভজাশক্রর সময়ে চতবিংশ অবনাঁর মঠাঁশীর বুদ্ধ অবতীর্ণ হন (৭)| 
ভাতএব এ উভয়রাশির যোঁনণফ.ল উক্ত ২৩৪৩ নঞ্সরেব নিকটস্থ হওয়ার 
লন্কা্ ৬৩ বগুসরের প্রঠরবল সংসাধি 5 হুদ । আধুনিক ঠা সশ্রদায়ে 
কেহ মহাঁনমর সনদে যু'ধঠিরের বয়ন ৭৫বং্সর, কেছ তাহার শেষ 
রাঁডতু ৫৭ বদর, কে? বরা শির হারের শ্রানির্ণনত | দেখাইরা গি রাছেন 1৮) 











(৫) ভঙো ই পি দ 578 (৭) টড্স রাভস্থান, জি 
বিকশত ত্রয়ে ॥ ভবিষানন্দর।এঞ্চ টিক রিণাঁ্ ৯৫শ খণ্ড এবং পাঠ্য 
চাঁণক্যে যান্হনিষ/ ত ॥ ই(তিহান গুলি দেখ । 

স্কন্দ পুঃ। 1] (৮)  কল্কিপুরাণ- প্রকাশকের 


(৬. অনমৌব্যক্ত কলেরব্দপহস্ত্র) “বিজ্ঞাপন?” আযুক্ধেদ সপ্ভীবশীর 
দ্বিতয়ে গনে। মূর্তিঃ পাটলপর্ণাণাং | “আঘুর্কধেদ কতকালের” নবজী "নে 
দ্বিভুজ শ্চিকুরোজ্বিতঃ ॥ ঘদা সুত। “দিল্লি” এই কয় প্রবন্ধ দেখ। 
কথামাহ তদ1বুদ্ধস্য ভাবিত। অধুন! 
বৃন্তএবায়ং ধন্মারণ্যে যদ 5: ॥ 


জাছা জোগবতজাঁয় নত রীছ্ভত্ত | 


| ড | 


ক্রেন না। অসম্ভব ণিব্ধন রাঁজাবলি গ্রন্থের অপরাঁংশ বাঁদ দিয়া এ 
জাট শহাঁব্দের ঘটন। লইলে “বিক্রমাদিত্য হইতে, বহুবচ দেখের রাজ! 
তিলকচন্ত্র পর্যন্ত ১৯ জন ইন্দ্রপ্রস্থপতির শাসন এ কাল অতিবাহিত 
হইরাছিল” অনন্তর বিলন দেব ( প্রথম অনঙ্গ পাল ) ইন্্র প্রস্থের 
গ্রন্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করির! ৭৯২ ্রীষ্টান্দে দিজি নাম প্রদাঁন পূর্বক 
রাজ সিংহাসনে অধিরঢ় হয়েন। ক্রমান্বয়ে তাহার পরাঁগত ২০ পুরুষে 
দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল অবতীর্ণ হন । তিনি অপুভ্রক নিবন্ধন আপন দৌহিত্র 














সুতরাং সেই ভ্রান্তমন্ুশীলনী প্রতিপন্নতা ও কর্তব্য কার্ষোর অন্গরোধে 
আমরা আর ও ধলি, উী কষ্জের অবতার সঙ্বন্ধে স্থানেস্থাতেনে “কলৌকুষঃ” 
বলিয়া আমাদের অন্গকুল প্রমাণ আছে (৯); তস্ভিন্ন অধ্যাত্মতত্বাবিৎ বনু 
শাস্্কার কোথাও কোথাও তীহাঁকে ২৮ তি দ্বাপরের অবতার বলির! 
গিয়াছেন (১০) | ফলতঃ ইহাতেবিকদ্ধ ভাব নাই, তখন কেবল নামমীত্র 
কলি, শ্রী কৃষ্ণের তিরোধাঁনের পরই তাহার প্রাছূর্ভীব (১১), অথচ সন্ধ্যা" 
সন্ধাণংশ, দৈবমান্ুষী কার্যাবিশেষ পুব্বাপর উভর কাঁলেই নীত হন্ন বলিয়া 
তত্ববিৎ পণ্ডিতের নারার়ণের লীলা সামঘ়িক নিস্তেজ কলিকে অপেক্ষা- 
কু পবিত্র কাল (দ্বাপ্রধুগ) ব্যাখা করিয়াছেন | এ দ্বাপরাখ্য কলির মহা" 
সংগ্রামে ৫৮ দিন শরশধ্যার থাঁকিয়। মাঁঘমাঁসের ১ম দিবসে ভীত্মদে বসু" 
লোকে গমন করেন (১২)। ভীহার মৃতাঁহ হইতে আপগোঁহীগণনায় ২৫ শে 
কার্তিকে মহাঁরণ আরম্ভ হয়। অপিচ যুধিষ্ঠিরের জীবনী কাণ্ডে জতুগৃহদাহ 
পর্যন্ত বাল্যলীল! ও যৌবরাজ্য ২০, গুপ্ত ভ্রমণ ১২, ইন্ত্রপ্রস্থ স্থাপন 
« নিয়মিত স্ত্রীসহবাঁদ ১, অর্জুন নির্বাদন ১২, পুত্রসস্তধ কাল ১৬, 
খুাওবদাঁহ হইতে মহাঁসমর (১৩) পর্যন্ত ৩৩, তৎপরে বছুবংশ ধবংসাবধি 


সি 








(৯) অথ ভাদ্রপদে মাসি কষ্ণা্ট-| (১১) তা ক্থনুধবং মহৃভাগাঁঃ 
মাং কলৌথুগে । অফ্টাবিংশতি | সমাহিত ধিয়োহনিশম্‌ | গতে হে 
মে জাতঃ কৃষেহ সৌ দেবকী সতঃ। : সগলিলরং প্রাহূর্ভতে। বথা কলিঃ। 
'ব্রুন্ম পুঃ ও হরিভক্তী বিলাস। কন্কি পুঃ ১ অ:। 
* ;. নবমে দ্বাপরে বিষু রফ্ট।-] (১২)অঙ্ট পঞ্চাণতং রাদযঃ শয়ন 
বিংশে পুরাঁভবছ: বেদবাপ স্থথা ।স্তাদ্য মে গতঃ। *&*৯ মাঘোয়নমন্থ 
ঘজ্জে জাতুকর্ণ পুরঃনরঃ | ৬১। প্রাপ্তঃ মাস: সৌম্যো যুধিষ্ঠির | 
, .. হরি:৪১ অঃ।1 








॥ 51 
বীর পৃথ্থীরাজকে ১১৬৪ শ্রী্ীব্দে (&) রাজসন এদান করেন। ৯৯৯৩ 
ত্ীটাব্দে মহম্মদঘেরীর ষষ্ঠ আক্রমণে কার্ণারনগরে তাহার পরাঁজ। হইলে 
৯৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্য অবিকৃত থাকে। ১৭৫৭ শ্রীটন্দের 
২র। জানয়ারিতে ইংরেজদের জয্নপতাঁকা উড্ডিয়মাঁন হওয়ায় ১৮৫৮ খ্রী- 
ফীবের ৩১ শে অক্টবর পর্য্যন্ত ইউইওিয়! কোম্পাঁনির রাঁজা |, অনন্তর 
গ্রেটবুটন এবং আয়র্লগের রাঁজ্ছি প্রীপ্রীমতি মহারাণী ভিক্টোরিয়। 


শেষ রাজত্ব ৩৬, (১৪) সর্ধযোগে ১৩৯ বখসর অতীত হওয়ায় আজন্ম ১২৫- 
বু (১৫) শ্রকৃষ্ণের লীল!দম্বরণীহুত্র ধরিলেও দমবযস্ক কৃষ্ণাভভুন 
(১৬) হইতে যুধিষ্টিরের ৬ বৎ্নর জ্যষ্ত্ব প্রমাণে উক্তনির্ণয়াস্তর হয়ন1 | 
(*) “অব্দাঙ্কন”__ব1 নামাঞ্কিত অন্দের প্রথনঅন্ট। মহাঁরাঁজ নহুষ, 
নহুষ ও যুধিষ্টিরের মধ্যবর্তী মহ[কাঁলের অন্তরালে যথাক্রমে নাঁ্যাব্দ, 
কৌরবান্দ ও প্রাতিপাব্দ চলিয়াছিল। ৬ নন্দকুমাঁর কৰিরত্ব বলেন--“যুধি- 
ঠিরের বয়স ২০ বৎসর ব! জতুগৃহদাঁহ সময়ে কৌরবাব্দ৪৮০০০ প্রাতিপাব্দ 
১৯২০ গত হয়” (৯) | যাহাঁহউক ২৪৬৬ যৌধিঙ্িরাব্ধ গতে সম্বৎ ও *০ 
সম্বৎ ব! ৭৯ খ্রীঃ গতে শকাব্দ চলন হইয়। থাঁকে | ৫৪৩ শকে (৩২২- 
তীষ্টাব্দে) মুসলমান ধর্ম প্রচারক মহম্মদের মদিন! পলাঁয়নদিনে মক্কা 
উত্তর হিজাজ প্রদেশ হইতে হিজর] নামক চাকর বৎসরের সঙ্গারন্ধ 
হুয়। ৯৩৩ হিলরাব্ষে সআট আঁকবর রাজোশ্বর হইয়। এ চাকর বৎসরকে 
৯৬৩ সৌর বৎসর করিয়া ইলাহি বা সাঁলাৰ নাম দেন (২)। এ্রশাঁলই 
বঙ্গাব্দ বলির1 বিখ্যাত । প্রথম বঙ্গাব্দের মধ্যভাগে উডিযা। অঞ্চলে আমলি, 
বা বিলাক্রতিঅবেয় পত্তন । পণ্ডিতরঘুনাথ বলেন-_-১৮০০০ বুদব 
পর্যন্ত ইহণর স্থায়ীত্ব, তদনত্তর যথাক্রমে চিত্রকূট পর্বত দেশীয় রাজ: 





(১৩) ত্রয়স্ত্িংশৎ্ সমাহুষ থাওুবেই ৮) যছববংশেহবভীর্ণস্ত ভবত 
হ্সি তর্পনং | জিগাঁমচ স্ুরণ সর্ব | পুরুযোত্তম । শরচ্ছতম্‌ ব্যতীয়ায় 
নান্ত বিদ্যঃ পরাজয় 1 ১০। পঞ্চবিংশা ধিকং বিভো1। ২৩। 

মহাঃ উঃ ৫২ অঃ। শ্রী মৎঃ ১১ ্বঃ ৩ অঃ, 

(১৪) শট. ত্রিংশৎ তাঁতোবর্ষে | (১৬)যুধিষীরস্ত ভীমন্ত কৃত! পদা রা 
বৃষ্ণীন! মনয়ে! মহান্‌। অন্যোন্তিং । বন্দনং । ফাল্কুনং পরিরত্যাথ যমভ্য 
মুঘলৈত্তেতু নিজ, কাঁলচোদিতা 21 :ফ্লাভি বন্দিতঃ ৩। 

মাঃ মোঃ ২ অঃ] ভ্রম ১০ ম্বঃ € অঃ। 
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উক্ত বণিক সমাজ হইতে ভারত শাসন ভার স্বহস্তে শ্রাহণ করেন। 
১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্দের ১ল| জানয়ারিতে দিলির দরব!রে তাঁহার তারতেশরী 
উপাধি বিঘোষিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষটীবের ১৬ ফিক্ুয়ারি তাঁরিখে রাজ- 
প্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ তদীয় পর্গাশৎ বার্ষিকী রাজত্ব (যুৰিলি)উতৎসবৰ 
সম্পাদন করেন । ৪৯৮১ কল্যব্দেরএইপর্যযন্ত পর্যাপ্ত নিদর্শন । অতঃপর 


 দেশঅ ভজ্ঞান ছলে ভুগোলবিজ্ঞান প্রবন্ধ আমাদের বক্তব্য। 


ভগ্রোলবিজ্ঞান--দেশাবলীর আধার এই মাতৃভূমি পৃরথী,গ্রকাণ্ড 
বিশ্বের অন্গুকণার কণাও নহে। চান্দ্র-শৈতা ও সৌরতাঁপ এই ছুই ইহার 
নাতিশীভোক্ সামক্শ্ত রদিণী শক্তি) ু্যয সম্পর্কে ইহা! একটা ব্যোচারী 
সুত্র গোলোক বপিয়া অনুভুত হয়। এ্খানজ্যোতিষ্ক সুর্য পৃথিবী 


অপেক্ষা বাঁরলক্ষ গুণে বৃহ এবং এত উচ্চ, যে একটা বাজ্গীয় রথ 


ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে উঠিলে ৩৩ বহসরে সৌরমগ্ডল স্পর্শ করিতে 


 শারে *। তদীয় কেজ্্রানগ শক্তি এবং সচল পৃথীর কেজ্জাতীগ শক্তির 


সমতা নিবন্বনু বস্তমতী আপন কক্মকযুত অথবা সৌরমণ্ডল সাঁৎ হয় ন1। 
উর্দামের উত্তর ও নিয়মের দক্ষিণা বন্ধ রাখিয়া বৃতাভাস অয়ন মণ্ডলে 
২৩ ডিক্তী ২৮ মিনিট কৌপিকভাঁবে অবস্থান করত প্রতিৎণ্টান সহ 
মাইল বেগে পশ্চিমাভিমুখে ২৪ ঘণ্টায় আপন মেরুদণ্ড প্রদক্ষিণ পূর্বক 


বিজয়াভিনদনের অব্য ১০০০ বগুনর পরে মহীপাল নাগারজুনান্দের 
শেষে কলির শেষ ৮২১ বৎসর কলিকিঅব্দ বলিয়া! বিখ্যাত হইবে (৩)| 
“ “খগ্সোলাধ্যায় ৮--এইসঙ্বন্ধে বিজ্ঞানাার্যয লাগ্রাস, নিউটন ও 


উয়িলিয়ম হর্শেল প্রভৃতি বলেন--আঁকাঁশের কটবন্ধ স্বরূপ ব্রদ্কটাছের 
একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তব্যাপী ছায়াপথে মুহাজ্যোি অতলম্পর্শ অসীম 
গভীর যে একটা তাঁরকাঁদমুদ্র দেখি, ছুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাব্যে তাঁভাতে 
২০০ লক্ষ সুযয আবূ ত হয়। গ্যনৃরি বহির্ভত কত সহঅ হুরধ্য নে 
জ্োোতিছ-জগতের সম্রাট রূপ ঘুরিতেছে, কত অগণন ক্রক্ষা্ড যে 
ছায়াপথ রূপে অনস্তআকাঁশের কোলে ভ্রগতেছে” তাহা আমাদের 





(১) নিত্যধর্মানুরজিকা দেখ । (৩) অতঃপর শতাবানি বাস্কান্ত- 
(২) আইন.আকবরী দেখ। দদউিিকান জিশ্িতনিমএলবাজরলি।... টা 


5১৪২। 


[ ত1 
তআহ্ছিক গতি অম্গাদন করে। বমুমতীর এ কৌণিক অবস্থানই দেশ 
দেশাস্তরের স্থাযীবিষম হৃরধ্য-সন্তাঁপীয় (দিধারাত্রির কমবেশী) ফল। 
ইহার কক্ষ পরিবর্তন গতিতে উত্ত স্থায়ীবিষম সৌরগ্রক্রিরা ক্রমে ক্রমে 
সমুহ স্থানে পরিণত হইয়া প্রত্যেক ১৮০০০ বসবে আবার পূর্ব 
স্বভাব প্রাপ্ত ছয়। আহিকগতির সঙ্গেদঙ্গে মৌরপরিবারবর্তী পৃথিবী 
আপন কক্ষে প্রতি সেকে”% ১৯ মাইল ছুটিয়। বর্ষগতির আংশিক কার্য 
করিয়া! চলিলে তাঁহার সহিত সুর্যের দূরতা লইর1 শীতাঁদি ধতু উদ্তৃব 
আরও উত্তরদক্ষিণ দিকে যথাক্রমে কৃর্ষেতর সন্ুথে বিমুখে ছয় ছয়গাঁস 
কাল প্রতিদেকেণ্ে ৫ মাইল ব্যবধান ক্রদবিনত ভাব (পার্থগতি ) 
গ্রতিপনন। করাম্ন, তাহাছইতে দিবারাত্রির হ্রাঁষ-বৃদ্ধিমূলক উত্তরানণ 
দক্ষিনায়ণ কথিত হুইয়া থাকে ৷ জ্োৌতিধিক গগ্ডিতেরা উত্তরায়ণের 
শেষসীমাঁকে কর্কট ক্রান্তি) দক্ষিনীয়ণের শেবসীমাকে মকর ভ্রান্তি 
এবং উভয় মেরুর লমান্তর/ল স্থানকে নিরক্ষবৃত্ত ৭া [ববুখক্খ। কাহন। 
বিযুব রেখা হইতে উত্তর দিকে (জ্বৌতিযিক মতে প্রার ৭০০ ক্রোধ 
উত্তরে) ২৩২ দ্রাঘিমাতে বা এ রেখ সপ্পকীর শ্রীক্ম মণ্ডলের শেষ বিশ্ৃতে 
নদিয়া-রঞ্জনগর পড়ে। তদনস্তর “মমমগডলান্ত রেখ বা ২৮৯ অংশ 
দরোঘিমাতে এই আঁথ্যায়িক জন্মভূমি হস্তিনা এবং হস্তিনার দর্ষিণ পশ্চিমে 
৫৭ মাইল দূরে ইন্্প্রস্থ (দিল্লি) এই নিদর্শন দিপা দেশাভিজ্ঞান 
প্রতিজ্ঞ! পুর্ণ করত পাঁঠক মহাশয়ের নিকট অবসর গ্রহণ করিলাম | 


.. 8 শপ শীিপিপিশিপাশাতাশি 


জ্ঞানাতীত এবং এত দৃরস্থ যে প্রতি সেকেত আলোকের গতি আবহ্- 
মান ১ লক্ষ ৮৫ হাজার মাইল বেগে দৌড়িয়াও তাহাদের আলোক 
এখনও আমাদের পৃথিবীতে পৌছেনাই | সর্বাধগানী সমরেখাবস্থিত 
তাঁরকা-আলোঁক এখাঁনে আঁদিতে ৩৫০০ বৎসর অতিক্রম হইরা থাকে 
যাঁীহউক বিজাতীয় পণ্ডিতেরাই এই মমস্ত প্রথমবিজ্ঞান-আবিষ্ষ।র ক 
নছেন; বনুপূর্বে আধ্্যটৈজ্ঞানিকের1 পৃথিবীর সন্তাঁগ সমাহার (১) 
ও গতি প্রভৃতির প্রচুর মীমাংস! করিরা গিয়াছেন (২ __ 
(১) "শতাংশ; জ্েদযত্যুবাং বিব-1 (২) চলা পৃথী সিরা ভাতি।” 

. পভ একসগন্ধাগি 4 আচাত 0 ভাষ্য ভট্ট । 


৮ শপাপাশিপীপিপপিশপীপাতিশি 





আত্মপ্রকাশ । 


যা হইবাঁর তা হই] গেল, আর লুকাইবার ফল কি? “নাম শুনিয়। 
প্রাক প।ছে সরিয়া পড়েন” এই জন্যই না লুকাচুরি? পাঠক। এখন শুনুন 
অ্রএইকাষে এই আমার গৌরচজ্দিকা, আঁর যে দিকেই ধরুন_আদি 
পুরুষ ভগবাঁন্‌ বৈবশ্বত মনু । বিবন্থান্‌ তনয় উক্ত মন্ধুর পুত্র অরিষ্ট হইতে 
বৈশ্ঠের উত্তৰ হয়। তাহার বহুকাঁল পরে অধোধ্যার নিকট রামগড় 
স্থানে এই জাতীয় মহাত্মা কেশবভআঁঢ্য পুকধান্ক্রমে বাঁদ করিতেন। 
বৌদ্ধধর্মের আতিশহ্‌ কালে তিনি 'আদিশুরের (বীর (সনের) রাজ্যে 
আনিয়া বঘতি করেন | আদিন্ুর হইতে ৫ম পুরুষে নৃপতি বরা ১০৩৬ 
শ্ীষটাকে গৌড়দেশের রাজধানী বিক্রমপুরের পৈতৃক সিংহাসনে 
আরূঢ় হন। & আঁঢ্যবংশীয়গণ বল্লালীচত্রে কুলমান সব হারাইয়া 
কিছু দিন পরে ক্কুীতাঙ্গ যাশিজ্য আসারে স্বব্ণবণিক পরিচরে শুদ্র- 
সমাজে পরিগণিত হয়েন| মহাভারত যদি শিথ্য| না হয়ঃ আরযাঁঘক 
ব্রা্ষণদের যদ্দি কোন কাঁরিকরি ন| থাকে তাঁগ হইলে সুবর্ণ বণিক 
দমাঁজের “অগর্য” ক্এবন্বিধ শ্রাদ্ধ মন্ধে বৈগ্ততার আঁভাঁন গাওয়া যায়। 
তগবাঁন্‌ চৈতন্ঠ মহাপ্রভুর অবতারের সর কষাৰতীরের সুরাহ গোঁগাঁল 
প কুলে উদ্ধারণত্ব নামে অবতীর্ণ হন | । কাপ সহকারে অগ তরে অকান্ত 
দে নামে ও একজন প্রধাঁন গোঁত্রপতি জন্ম গ্রহণ কারেন। বিবিধ সকাধ্য 
নিবন্ধন তিনিই দেব উপাধির নেতা । এ মহাবশ। “দে শব্ধ হরণ করিয়।- 
ছিলেন বলিগা তদ্বংশীরদের কুল পরিচরে “দেহরি দে এই আখ্যান 
আছে $| তীয় সেই অক্ষঘকীত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান, তাঁহার অনেক 
গরে পুণ্যাত্ব! হরিচরণ উক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হরি চরণের পুত্র 


সপ্ত _... পীাশীীশাাশিশাাাশীশীশিশািটাশাটাতশশিিসপাশীিটিটা 
.সেপেপাপপিপাপাপাাশশিশি 
সপ্ত 


* অগ ৰর্গেতু বৈশগ্ আদ্ধ-| | পুর্ব দেহে অুবাহন্চ উদ্ধা- 
কর্মনি.ভাঁরত ! অক্ষব্য মভিবাতব্যং ! বণ মহাশয়ঃ | 
- স্বস্তি শৃদ্রপ্ত ভারত | ৩৬| অনন্ত সংহত] চৈতন্তজন্মথণ্ড ৫৭ আঃ 
ঠ মহাঃ অন্থঃ ২৩ অঃ; $ কুলকৌমুদী দেখ। 


কাঙ্থ্রাম, কাহ্রামেরপুত মৃত্য, মৃত্যপ্তয় ও কুড়ানী হইতে নীলার উদ্ভব 

হয়েন; সাধু নীলা্বর, কলিকাতাঁর ৪৩ মাইল পশ্চিম বড়দহ (ভোড়াহ) 
গ্রামে আমাদের বর্তমান নিবাঁসের স্থাপিয়িতা। তাঁর ও ততৎপত্ী যশো- 

দার লোকাস্তে জ্োষ্ঠ লালমোহন, কনিষ্ঠ গোরাগাঁদ উহাঁদের এই দুই বংশধর 
পুত্র থাকেন । ১২৩০ সালের মহাঁবন্তাঁয় ও 8: সালের নোনাবন্া-জাতি 
সংক্রামকন্বরে এ গ্রাম সমতূম হইলে দাঁনী-বিনয়ী-নীতিজ্ঞ দেব লালমোহন 
বীর দাঁনশক্তিতে তথা শতাঁধিক প্রজার বাঁসস্থাপন ও তাহাদের জীবিকা 
সংস্থাপন করিয়া দেন, এখন ও সেই অধিবাঁস সম্বন্ীয় স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান । 
তাহার পুত্র মহোদয় রাস বিহারী ওরফে বিহারী চাদ তেজন্থী ও যারপরনাই 
উদ্যমশীল হুন। ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালন তীস্থাঁর প্রধান উদ্দেশ্ত থাকার 

তিনি চিরবিদ্রোহে থাকিয়! প্রচুর পৈতৃকসম্পত্তি ব্যয় করেন। তদীয় 
(পিতামহাশয়ের) এ শান্তিভঙ্গ সময়ে বা ১২৫৭ সালের ১৪ই কাঙ্িকে আমার 
ও ৯২৬৪ সালের ৬ই চৈত্রে আমার কনিঠ শ্রম।ণ্‌ উপেআকু্গারের জন্ম 
হয়। আরাধ্যনীয় পিতৃদের প্রচণ্বল অর্জন করত এ প্রদেশের বহুল দুর্দান্ত 
লোকদিগকে শীমন করিয়া 8৪1৯ । ২৩ বৎসর বয়োক্রমে ১২৬৮ সালের 
১১ই আশিনে পরলোক" যাত্রা করেন। তদনস্তর ১২৭৩ সাঁলের ৩২শে 

আঁষ(ঢু ৭৪। ৬। ১২ বৎসর বয়সে পুজ্যপাঁদ খষিবিশেষ পিতামহ মহা- 

শর ইহলোঁক হইতে অন্তর্িত হরেন। তখন পিতামহী স্থভদ্রা, মাতা" 
যজ্ঞেশ্বরী ও অনপত্যা পিতৃত্বসা অন্পূর্ণ। আমাদের সেই নাবালক সংসারের 
অভিভাবিক1। তাহাঁরপর ১২৮২ সালের ১৯ শে ফাল্গুনে রক্ষয়িত্রী পিতা- 
মহীর ও ১২৮৮ সালের ৪$। চৈত্রে আমার সহধর্মিণী শীতলমণি দেইর 

কাল হয়। আমার জীবনীবটন1 বড়ইশোচনীয় ও শ্রুতি দুঃখাবহ ; আমি 
যেসে প্রকারে কাঁল কাটা ইয়া প্শ্্রী৬করুণাময়ঈশ্বরের ধ্যানকরত ১২৮৯ 
সালের ৭ই কাতিকের কুরুক্ষেত্র যৌগে এই “কুরুবংশ” পুস্তকাঁবিফষারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহী পূর্ণ করিয়। সদয় আয 
সমাজের দেশান্রাঁগ ভরসাঁয় আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম, ইতি। 

কলিকাত।-ভৰানীপুর-রসারোৌড-৮৬ নং বিনয়াবনত। 


উদ্যাপন । 


জয় জগদীশ ! আজি স্ু প্রভাত মম, 
দগ্ধতম দুরদৃষ্টে ;__-এ যষ্ঠ বার্ষিকী 
গ্রনয়ণব্রত, উদ্যাপন সুর শ্রেষ্ঠ ! 
যথা, লভিতব অজভ্র দয়ার রাশি ;-- 
কঠিন বানর উদ্যাপয়ে ব্রতী, রত 
থবকি বহু বর্ষ ব্রতে 7; কিন্বা প্রিয় ভক্ত 
বন্দ, বিমল 'আনন্দ যেমন সম্ভোগি 
উল্লাসে, স্ুসিক্ত তনু পোমশ্ ধারায়, 
শঁপি ওই চরণকমলে মত্ত মন 
ভূঙ্গ । আজি অনুগামী দান তাঁর, 
--নশ্বর সংসার ছেরি £ 
(কি তুলনা মধনব নিকর £ নৈশ নভে-- 
তারক মগুলে,_-এই যে জ্বলিতে ছিল 
হীরক খণ্ডের ন্যায় ; প্ররুতি গতিতে, 
হয়ত পড়িল খশ্ি 'অমনী, অবনী- 
মণ্ডলে'পিরি অবাধে, ঝক ঝকি দশ 
দিকৃ-_পড়ে যথা? আগ্নের কুজম 
বাযুবেগে, বাজীকর কৌশল প্রন্ত 1) 
_হেদেবেন্দ্র বিভু ! 
তব্‌ ক্কুপাঁবলে, হেন ধ্ৰংশীল কল্পে 
উদ্যাপন হ'ল মম, এ দীর্ঘ সহ্কল্প £- 
দয়াময়, ছুংখহারী বিপদ ভগ্জন, 
দীন-হীনজনবন্ধু ! বেদ গমে কয়__ 
অভয় তোমারে» নিস্তারহ নিস্তাঁরণ | 
কাঁলভয় গ্রস্ত আমি? দিন অবসান 
মম ; হরি ! হরি পাঁপ, দেহ দিব্য ভ্ভান”_ 
চিরাশ্রয় চাহে দাদ ও পদ রা'জীবে । 


সংস্কৃত | 


অশুদ্ধি শোধন। 


[অশুদ্ধ] | পৃষ্ঠা] 


কালগ্ত কুটিল] গতি 1. ১ 
সহ | ১৪ 
নবধতে মনুষ্যানাঁং 

যদিদৈবেন রক্ষিতম্‌ ৩৬-৩৭ 


ক % *জ্িয়াংচরিত্রং দেবে। নজ- 


নাতিকৃতোই মমুষাঃ ৪৭৪৮ 
“প্রাণান্তেপি প্রকৃতি ৯৬ 
«প্রাণান্তে প্রতি ৯৭ 
মদিহস্তারং কোহন্তর ১২১-১২২ 


“সর্ব মত্যন্তং. ১৪৬-১৪৭ 
তুম্মমাগ তি” ১৫৫-১৫৩ 
“রায় সমানন্ন ২১৮-২১৯ 
মুপৈতী ২৬৪ 
দীপক 1” ২৭১ 
মণি মণিঃ, ৩০৮-৩০৯ 
খসেচমুর্খতী |  ৩১৯-৩২০ 
“সর্বৈরপায়ে ৩৩১ 
প্রাণ সমং ৫৯৭-৫১৮ 
কপালোমুলঃ? . ৫২৭-৫২৮ 
কর্মৃনেকং ৫৮৭-৫১৮ 


“যালোঁকদ্বর সাধীনীতন্থ ভূতাং 
সা চাতুর। চাভূরী” ৫৯৬ ৫৯৭ 


£ কীত্তি যদ্য সজীবতি" 

“পঞ্চানানপি ৬০১ 
গ্রজ| |: ক 
রা উ 


[পংক্তি] [শুদ্ধ] 


৫ “কান্ত কুটিল গতিঃ” 
৯ অমস্থাং ৫ 
পন নিহন্যা শ্বসুষ্যোবৈ 
১৩০৫ যদি দৈবেন রক্ষিত্ত২৮, 
স্িয়াষ্চরিত্রং ঈঈ + % দেবা 
২৩০৫ নজাঁনন্তি কুভোমন্তুষ্যা১, 
২১ “প্রাণান্তেইপি প্রকৃতি 
৫ £পপ্রাণীত্তেইপি প্রকৃতি 
২৩-৫ যদ্দিহন্তারঃ কোহ্ত্র 
২৫৫ “সর্বমত্যন্ত 
২৫-& ত্সনাণভিঃ? 
২৪*% “রায় অমানন 
৫ মুপৈতধি 
৫ দীপকঃ1” 
৪৫ মণির্দণিহ) | 
২৫-৫ ধ্বংস চ মূর্খতা 
৫ “সইর্দকপারৈঃ 


২৬-৫ গ্রাণৈঃ সমং 


২৬-৫ কগালোঁমূনং 1” 
২৩-৫ কর্মণেকং 
“যালোঁক দ্বর সাধিণী তন্গ 
২৪-৫ ভৃতাঁং সা চাতুরী চাতুরী” 
“কার্য সজীবতি" 
২২ «“পঞ্চানামপি 
৩ গ্রাজ1ঃ” 
২৭ বন্ধ 


৫৯ 


